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বি প্রতিস্রপা ॥ ৪বি সম্তোষপুর হট রোড |! কলকাতা ৭৫ ॥ দূরভাষ ৪১৬২১০২ 


বর্ষ ৬ সংখ্যা ১-৩ ॥ শ্রয়ণস্থল ॥ জানুযারি-জুন ২০০১ 


বিশ্বের শুত-অশ্ুভ পরিবর্তনকে সহজভাবে অথচ সত্যের অপলাপ না করে সবার কাছে পৌছে দেবাব 
চেষ্টা করে যাচ্ছি। একই সঙ্গে চাইছি, আমদের পরিচিত গণ্তীর মধ্যে ধরা পবার্ধসূলক সেবাব কাজ কবে 
যাচ্ছেন তাদের সঙ্গে সবাব পরিচম ঘটাতে! এই দুই কাল করতে করতে শ্রয়ণ পাঁচ বছব পার কবল। 
ছা'বছরে প্রবেশ করাব মুহূর্তে বছুদের দৃ'চারটে কথ জানাতে চাই। প্রথমটি পত্রিকাৰ কমার্স নিয়ে--এতদিন 
আমাদেব দুই বন্ধু মূলত পত্রিকা চালাবাব খরচ জোগাচ্ছিলেন, সম্প্রতি ওরা একটু বেকায়দায় গড়ে গেছেন, 
টাকা দিচ্ছেন তবে কত বছর দিতে পারবেন নে প্রশ্রে ওবা যথেষ্ট ব্রিত। এই অবস্থা শয়প, এখনকার 
মত, সুন্দর ও সুতীক্ষচাবে বাব করতে হলে আমাদের একটা সম্ভবত ব্যালেন্স তৈরি করা দরকার! জামর 
ঠিক কবেছি, এককালীন ২০০০ টাকা ধার অথবা দান হিনেবে নেব (১০০০ টাকা ২ কিব্তিত্বে দিলে 
চলবে, দুশো বন্ধু যদি ২০০০ কবে দেন ভালে মেট যে টাকা হবে ভাব সুদ দিযে পরিকা বাব করতে 
কোন অনুবিধে হবে লা] দ্বিতীঘ কথা, প্রভাব বিশ্লেষণ (01080 আপ্র)ঘ০) করে দেখেছি, বন্থবে ছটি 
সংখ্যা বাব করাব চেষে একটা দুটো বিষষকে নানা দিক ধরে বিশ্লেষণ কবে বছবে দুটো বড় সংখ্যা বার 
করলে কাজ ভাল হয ছাপ তাল পড়ে। দেইমত ২০০১ সালে দুটি সংখ্যা প্রকাশ করার কথা ভেবেছি। 
জানুয়বি সংখ্যা, আনুমানিক ৩০টি লেখা নিযে (প্রা ৩৫০ পৃষ্ঠার কাজ) বাব হচ্ছে, বিষয় একটাই- 
-বৈষম্য। অনুক্ূপে, জুলাই ২০০১ সংখ্যাটি হবে নিস্বজনের ব্যাধ নিয়ে গ্রামীণ ব্যাঙ্ক, টিটাঙ্গর 
কোঅপকেটিভ ব্যাঙ্ক ইত্যাদিদেব পরীক্ষালন্ক ফলাফল নিয়ে প্রাষ ১০০ পাতাব কাছ থাকবে সেই সংখ্যায। এ 
এবার আপনার যোগাধেশ কবার পালা। পত্রিকা ঝব করা একটি নিশ্চিত সমাজবেঝার কাজ, দে কাজে 
এই অর্থট লগ্নী কবতে আপনাব কি কোন সংশয় আছে? অতি অবশ্য জানাবেন (দৃরভাষ ৪ ১৬-২১০২)। 
টাকা 907839050)81 নামে চেকে পাঠাবেন। এখনি যা করতে পারেন তা হলো : 

১। যদি ওপবের আবেদনে সম্মত থকেন তাহলে একটা সম্মৃতিপত্র পাঠান, টাকা পরে পাঠালেও হবে, 
সম্মতি থাকলে বুঝতে পাবব কতটা স্মবলীল হতে পারি। ২। পাঁচজন আত্মীযবন্ধু, যাদের মনে ভাবনা 
আছে, জিদ্রানা আছে, তাদেব নাম ঠিকানা পাঠান, ভামঝ ভ্রযপ পাঠাব, জানাব ভাল কাজ এখনো হয। 


সম্পাদনা : পথিক বসু ॥ প্রচ্ছদ ও শিল্পনির্দেশনা : শুভাপ্রসন্ন 
কার্যালয় : ২বি প্রতিরূপা, ৪৯বি সস্তোষপুর ইষ্ট রোড, কলকাতা ৭৫ দূরভাষ : ৪ ১৬২১০ 
মুদ্রপ : টেকনোপ্রিন্ট, ৭ সৃষ্টিধর দত্ত লেন, কলকাতা ৬ । 


সদস্যমূল্য : ২ বছর ১০০ টাকা (প্রতিষ্ঠানের ২০০ টাকা) 
৩ বছর ১৫০ টাকা (প্রতিষ্ঠানের ৩০০ টাকা) 


॥ 


মূল্য : সত্তর টাকা 


ইবি প্রতিবূপা ॥ ৪৯বি সম্তোষপুব ইট রোড ॥। কলকাতা ৭৫ 11 দূবভাঁষ ৪১৬২১০! 
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সম্পাদকীয় 


সবাব সব হবাব সম্ভাবনা নেই, তেমনটা ভাবাও হচ্ছে না। ভাবা হচ্ছে 
একেকজনেব একেকদিকে হয়ে ওঠার সম্ভাবনা নিয়ে প্রত্যেকেবই কোন না 
কোন দিকে সৃষ্টিশীল হবার প্রবণতা রয়েছে। এর যথেষ্ট বিজ্ঞানসম্মত ও 
দর্শনপ্রসূৃত ব্যাখ্যা দেয়া যায়। হয়ে ওঠা যে হয না তার বাধা প্রধানত তিন 
ধরনের। এক, ব্যক্তির আত্মদৃঢ়তার অভাব। বীজের মধ্যেই যেমন মহীরূহ 
হয়ে ওঠার সম্ভাবনা-শক্তি নিহিত, ব্যক্তিও তেমনি পারে নিজেকে পূর্ণ-বিকশিত 
করতে, আর তা না পারার কারণ ব্যক্তির আত্মবিচ্ছিন্ন দশা। দুই, যথার্থ 
শিক্ষক ও যথোচিত শিক্ষার অপ্রতুলতা যার ফলে বোঝা হয়ে ওঠে না কার 
কোন দিকে বিকাশের নির্দেশ, যদিও প্রাকৃতিক বৈচিত্রের সঙ্গে সমতা রেখেই 
মানুষের মননশীলতার বিচিত্রতা জাগ্রত। তিন, সমাজ রাষ্ট্র দেশ তথা বিশ্বের 
রাষট্রনৈতিক-অর্থনৈতিক ব্যবস্থার ত্রুটি, যার কারণে দেখা যাচ্ছে, রাষ্ট্রের প্রসারিত 
শিকড়টি নিচতলাব সর্বসম্ভাবনা শুষে নিচ্ছে, বলবান করছে ওপরতলাকে, কিন্ত 
নিচতলাকে স্বনির্ভর কবতে পারছে না। 

বৈষম্য, শৃঙ্খলা এবং নির্মাণ : এই পটভূমিতে নির্মিত হলো। কি বৈষম্য, 
ভাবনা এবং নির্মাণের সম্ভাব্য পথ নিশ্চিত পথ নিযে ভেবেছেন কৃতবিদ্য 
ভাবুকেরা-পোড় খাওয়া চিন্তকদের সঙ্গে তাল মিলিয়েছেন এক ঝাক নবীন 
প্রাণ, বিশিষ্টতা এও। বাকিটা পাঠকের পড়ার বিষয়, ভাবার বিষয় এবং কাজে 
নামার তথা নিজেকে নিজস্ব সম্ভাবনায় জুড়ে দেবার বিষয়। 


শ্রয়ণের বিশেষ এই সংকলনকর্মটিতে দীর্ঘস্থায়িত্ব আনাব সদিচ্ছা নিয়ে তাকে 
কুমার ও প্যাপিরাস কমীবিদ্ধুদের। শ্রয়ণ, যে পত্রিকার পক্ষ থেকে এই কাজটি 
করা হলো, সেই পত্রিকার মুখ্য উদ্দেশ্য এতিহা, আধুনিকতা ও আত্মজাগরণের 
পথ ধরে সারা বিশ্ব জুড়ে যেসব ভাবনা ও কর্মযজ্ঞ চলছে তার পরিচয় দেয়া । 
ছয় বছর ধরে প্রকাশমান এই পত্রিকায় উল্লেখযোগ্য যেসব কাজ হয়েছে তার 
মধ্যে রয়েছে ‘অন্য পথের সন্ধানে” (এটিও প্যাপিরাস প্রকাশ করার দায়িত্ব 
নিষেছেন) শীর্ষক ভাবনাগ্রন্থ। কাজ হচ্ছে নিঃস্ব মানুষেব উপযোগী ব্যাঙ্ক 
নিয়ে-বাংলাদেশের গ্রামীণ ব্যাঙ্ক অনেকের জানা, এমনি অনেক ব্যাঙ্ক ছোট ছোট 
ক্ষেত্র জুডে কাজ করছে এই বাংলাতেও--তাদের কাজকর্ম ধ্যানধারণা নিয়ে 
একটি সংকলনগ্রন্থের কাজ শুরু হয়েছে। এই ধরনের মৃত্তিকাশ্রয়ী অনুসন্ধান 
মমতা ও গবেষণা কর্মে যারা উৎসাহী তারাই হয়ে উঠছেন শ্রয়ণের বন্ধু এবং 
লেখক (আপনিও তাই হবেন, আশা রাখ্)--এদের আগ্রহ জিদ শ্রয়ণ প্রকাশের 
বড় ভরসা, তাই দেশবিদেশের শ্রয়ণবন্ধুদের প্রতিও রইল শুভেচ্ছা । 


পথিক বসু জানুয়াবি, ২০০১ 


জাপানের ছাইচাপা আগুন 
এক ধবনেব বৈষম্য, 
ভাব বিবর্তন ও নিরাময 


তৃতীয় 

সামাজিক বৈষম্যের ক্লপকপাস্তব 
বর্ণভেদ, লিঙ্গভেদ ও ভারতীয় দর্শন 
সাম্যের সন্ধানে ভাবত 


বাণীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় 


অন্নদাশঙ্কর বায 
চিত্তরগ্রন মাহাত 
অজিত নারাফণ বসু 


প্রসঙ্গ বৈষম্য : শহব ও গ্রাম 
প্রান্তিক মানুষ : ভেদ-বুদ্ধির বলি 
রাষ্ট্র ও জনমানস : আরেক বৈষম্য 
ভারতে দুর্নীতি ও অর্থনৈতিক বৈষম্য 
ভাবতের স্বপ্ন 

গান্ধিজি ও ভারতীয় সমাজের বৈষম্য 


সমাপন 

ভারতীয় দর্শনে বৈষম্যের ধাবণা 
সাম্যের সন্ধানে 

বৈষম্যের সমাজবিজ্ঞান : 

মার্কস টফলাব পার হয়ে 
ইন্টারনেট, বিশৃঙ্খলা ও বৈষম্য 
অর্থনৈতিক বৈষম্য, অর্থনৈতিক 
সভ্যতা এবং অর্থনীতি 
ক্ষমতা ও অজমতা 
পক্ষপাতিত্ব, নিপীড়ন ও অসাম্য : 
একটি সামাজিক আবর্ত 

বৈষম্য ও তারতম্য--একটি বিশ্লেষণ 
গাণিতিক বৈষম্য : বাজবিধি ৮০/২০ 


১৮০ অরুণ দাশগুপ্ত 

১৮৩ অরুণ মুখোপাধ্যাষ 

১৮৯ শুক্তিসিতা 

১৯৪ চিত্ররত পালিত 

১৯৭ শমিত কব 

২১৫ শৈলেশকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় 


২২৯ শামিম আহমেদ 
২৩৯ রণজিৎ চৌধুরী 


২৫৩ পথিক বসু 
২৭৭ অশোকপ্রসূন চট্টোপাধ্যায় 


২৮৫ অকণ মজুমদার 
২৯৮ পার্থপ্রতিম বন্দ্যোপাধ্যায় 


৩০৯ মৈনাক রায় 
৩১৬ বিশ্বজিৎ চট্টোপাধ্যায় 
৩২০ অনিল সেনগুপ্ত 


বৈষম্য, শৃঙ্খলা এবং নির্মাণ 


বৈষম্য ও সৃজনশীলতা । অতীন্দ্ৰিয় পাঠক 
স্ত্রী ও পুকষ । সিপ্রা দত্তগপ্ত " 
বৈষম্য--শিশু এবং অভিভাবক । স্সি্ধী সেন 
মধ্যবিত্তের বৈষম্য । অপূর্ব সাহা 
৮. এক বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্য রকমের ইতিহাস । অভিজিত গুহ 
মনুষ্যবস্তির ইতিকথা । অমূল্যকুমার চক্রবর্তী 
গশ্চিমবাংলাব পঞ্চায়েতী সাম্য : নীতি ও তার রূপায়ণ | প্রসাদরপ্রন রায় 
বৈষম্য : প্রতারক শহর পর্যদৃন্ত গ্রাম । অতনুনন্দন মাইতি 
বৈষম্যের প্রতিরোধে অন্য ধরনের বিপ্রব । অল্লান দত্ত 


প্রথম 


বৈষম্য ও সৃজনশীলতা 
অতীন্দ্িয় পাঠক 


বৈষম্য শব্দটি শুনলে বিবেকী মানুষের মনে ক্রোধের জন্ম হয়, বিশেষত, এর মূলে 
যদি মানুষের ভূমিকা থাকে। ক্রোধ প্রশমনের জন্যে এরপর তারা নানা কর্মকাণ্ডে যুক্ত 
হন। এই ঘটনা প্রমাণ করে, বৈষম্য একটি নিরন্তর ক্রিয়া, বিবেকী মানুষেরা এর বিরুদ্ধ- 
ক্রিয়ায় যেতে চান, ফলে সংঘর্ষও নিরন্তর। কিন্তু আমরা যত ক্ষুন্ধই হই, এই বৈষম্য 
যাবতীয় সৃষ্টির মূল সূত্র, এমনকি তার জন্যে যদি মানুষও দায়ী থাকে । কেননা বৈষম্যহেতু 
আপেক্ষিকতাই আমাদের সামনে সৃষ্টির সুষমা প্রতিভাত করে। বস্তুত, বিবেকী মানুষেব 
মনে যে ক্রোধ তা অবচেতন মনের প্ররোচনা, সচেতন মনে সৃষ্টি-সুষমার প্রশংসা থাকলেও। 
তার কৃটস্থ সত্তা এই সৃষ্টিকর্ম চায় নি, সৃষ্টি-পূর্ব অবস্থানে তিনি ফিরে যেতে উন্মুখ। 
নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে বিচার করলে, বৈষম্যই প্রকৃতিতে নান্দনিক দৃশ্যগুলির জন্ম 
* দিয়েছে। একটি বাঘ ক্ষিপ্রতায় একটি হরিণ শিকার করল কিংবা দলবদ্ধ সিংহেরা অনেক 
কৌশলে একটি বুনো মোষকে ঘিরে ফেলেছে, এইসব দৃশ্য দেখতে দেখতে আমাদের 
মনে ক্ষোভ নয়, অপূর্ব বিস্ময়ের অনুভূতি হয়, অথচ মানুষের ভেতরে বৈষম্য দেখলে 
আমরা পীড়িত হই। এ এক গভীর রহস্য, সম্ভবত সৃষ্টি-রহস্যের সঙ্গে তা ওতপ্রোত, 
তার মূল অনুমান করা যায়, কিন্তু সঠিক জানা আমাদের পক্ষে কখনই সম্ভব নয়। 
সমতার অভাব ঘটলে বিষম, পরবর্তীকালে বৈষম্য-ঘটনার জম্ম দেয়। কিন্তু সমতা 
বা সাম্য-অবস্থা একটি ধারণামাত্র, এই অবস্থা থেকে বিচ্যুত হয়ে ব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তি, 
সেখানে আমরাও যে যার মতো সৃষ্টিকর্মে অংশগ্রহণ করছি। স্থির ব্রহ্মাণ্ড কল্পনার অতীত, 
যেহেতু এই অসাম্য গতির জম্ম দিয়েছে, যার মূলে সময়ের ভূমিকা, আলো-অন্ধকারের 
দ্বিতক্র-যানে পৃথিবী এবং ব্রহ্গাণ্ডের যাবতীয় কিছু আবর্তিত হয়ে চলেছে, যার সঙ্গে 
আমরাও অনিবার্ষভাবে ওতপ্রোত। অতএব বৈষম্যই চরিত্রকে স্বতন্ত্র করে, নানা ঘটনার 
১ জন্ম দেয়, আশ্চর্য সব পরিবেশ বা আবহ সৃষ্টি করে, প্রকৃতির সৌন্দর্য, বৈচিত্রের মূল 
সূত্র, যাবতীয় স্থাবর ও জঙ্গমের অভিমুখ বা লক্ষ নির্দিষ্ট করেছে। 
একদা সমস্তই যখন এক-অবস্থানে ছিল, সৃষ্টি-পূর্ব প্রচণ্ডতম ঘন পরমাণু হোক 
অথবা ব্রহ্ম, তখন সৃষ্টি বলে কিছু ছিল না। সৃষ্টি-ঘটনাটির জন্যে এক-কে বহু হতে হয়েছে, 
বহর ভেতরে বৈষম্য প্রবেশ করেছে, নাহলে এক-ই থেকে যেত, সৃষ্টিকর্ম সম্পন্ন হতো 
না। অতএব আমরা যখন বৃহৎ-সৃষ্টির অন্তর্গত, একইসঙ্গে অংশ-অষ্টা, বৈষম্যের শিকার 
হওয়া, একই সঙ্গে বৈষম্য ঘটানো, এই উভয়ের সঙ্গে অনিবার্য জড়িয়ে পড়েছি! ফলত, 
আমরা যে বৈষম্য-ঘটনায় কখনো কখনো পীড়িত হই, এর মূলে দুটি কারণ।- প্রথমত, 


১২ বৈষম্য, শৃঙ্খলা এবং নির্মাণ 


আমাদের অন্তর্গত নির্মোহ সত্তা পূর্বতম একতে প্রত্যাবর্তনের জন্যে সর্বদা প্ররোচিত 
করছে, দ্বিতীয়ত, আমাদের সামনে প্রসারিত সৃষ্টিকর্মে স্বস্তি নেই। 

জীব-বিজ্ঞানী ডারউইনের তত্ব অনুযায়ী, প্রাকৃতিক নির্বাচন বিবর্তনের মূল হেতু! 
প্রকৃতি যে পরিবেশ তৈরি করেছে, যা মাঝে মাঝে বদলে যায়, তার সঙ্গে যারা মানিয়ে 
চলতে পারে তারাই টিকে থাকবে। অর্থাৎ সব প্রাণী প্রকৃতির সেই খেয়ালখুশি সহ্য করতে & 
পারে না, যারা পারে অর্থাৎ জীবন-সংগ্রামে যোগ্যতর প্রজাতিই এক্ষেত্রে প্রাধান্য পায়। 
প্রাণীজগৎ যতদিন সম্পূর্ণভাবে প্রকৃতির নিয়ন্ত্রণে ছিল, এই বিধি মান্য করা ছাড়া গত্যন্তর 
ছিল না। এরপর মানব-প্রজাতি তার বুদ্ধির সাহায্যে প্রকৃতির কার্যধারা অনুসরণ করে, 
বিশ্লেষণ করে, নিজেকে সুরক্ষিত রাখার উপায় আবিষ্কার করে, তার যোগ্যতার আংশিকভাবে 
হলেও প্রকৃতির ওপর নিয়ন্ত্রণক্ষমতা অর্জন করল। এই সাফল্য এরপর নতুন ঘটনার 
জন্ম দিয়েছে। এই প্রজাতির মধ্যেও দৈহিক ও মানসিক শক্তিতে বলীয়ান যারা, তারাই 
নির্বাচনক্ষমতা অর্জন করল, বৈষম্য সৃষ্টি করল, আভ্যন্তরীণ শোষণের পথ প্রশস্ত করল। 

দার্শনিক নীৎসের দৃষ্টিভঙ্গি অন্যরকম। তিনি বলেছেন, জীবন-সংগ্রাম কথাটা যত জোর 
দিয়ে বলা হয়, ততটা প্রমাণিত নয়। ওটা ব্যতিক্রমী ঘটনা। ডাবউইন মানুষের মনের 
ব্যাপারটা মনে রাখেননি। জীবনের সাধারণ অর্থনীতি শুধুমাত্র ক্ষুধা আর দুঃখের মধ্যে 
নিহিত নয়, বরং সম্পদ, বৈভব, বিশেষ করে জীবন-সংগ্রাম বস্তুত ক্ষমতার লড়াই।€্‌ 
এবং এই লড়াইতে প্রথমে জেতে শক্তি মানরা, কিন্তু দুর্বলরা যেহেতু সংখ্যাধিক্য এবং বেশি 
চতুর তারাই ক্রমশ প্রভুত্ব বজায় রাখে। দুর্বলদের শারীরিক শক্তি কম, তাই মানসিক শক্তির 
বেশি প্রয়োজন, কিন্তু শক্তিমানের তা প্রয়োজন হয় না বলে সেই শক্তি হ্রাস পেতে 
থাকে। এই মনের শক্তি দূরদৃষ্টি, ধৈর্য, ছদ্ম-আবরণ নেয়া, কঠোর আত্মনিয়ন্ত্রণ, নকল 
করার প্রবৃত্তি ইত্যাদির জম্ম দেয়, যা এই দুর্বলতর শ্রেণীর অবলম্বন। এবং ক্রমশ এরাই 
প্রাধান্য নিতে থাকায় ব্রম-বিবর্তনে মানুষ তার ওঁজ্জ্বল্য হারিয়ে ফেলছে। এই কারণেই 
তিনি ক্রমশ আধুনিক মানুষ নয়, সেই মানুষ-অতিক্রমী অতিমানবের আকাঙ্ক্ষা. করেছেন। 

সাংখ্যদর্শনে প্রকৃতি-তত্ব সম্পর্কে বলা হয়েছে, অব্যক্ত প্রকৃতিতে বৈষম্য থাকে 
না। সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণের সাম্যাবস্থায় পরা-প্রকৃতির অবস্থান, সেই রূপ অব্যক্ত। 
এক এবং শূন্য, বৈদাস্তিক ও বৌদ্ধদের আপাতদৃষ্টিতে ভিন্ন তত্ত্ব, কিন্তু শুধুমাত্র দৃষ্টিভঙ্গিতে 
তফাৎ। সাংখ্যেরও মতো, শূন্য থেকে কিছু উৎপন্ন হওয়া অসম্ভব, পরবর্তীকালে অর্থাৎ 
অপরা-প্রকৃতিতে যা কিছু সৃষ্টি হয়েছে, সেই এক অর্থাৎ মুল বস্তু তথা পরা-প্রকৃতি 
থেকেই। এই সৃষ্টি অর্থে একের বিকৃতি, মূল বস্তুর বিকার অর্থাৎ বৈষম্য। প্রত্যেক বস্তুরই 
শুদ্ধ অশুদ্ধ ভেদ আছে। শুদ্ধ অবস্থাকে সাত্বিক, অশুদ্ধ অবস্থাকে তামসিক এবং 
মাঝামাঝি ক্রিয়াশীল অবস্থাকে রাজসিক বলা হয়েছে। প্রকৃতির একক-সন্তায় এই তিন 
গুণের সাম্য থাকায় সাম্যাবস্থায় থাকে৷ যখন এই তিনগুণের মধ্যে সাম্য নষ্ট হয় তখন 
থেকেই সৃষ্টিকার্য তথা অপরা-প্রকৃতির উদ্ভব, প্রকৃতির ব্যক্ত-রূপ আমরা দেখতে পাই। 
অর্থাৎ ব্যক্ত-রূপে প্রত্যেক বন্তুই এই বৈষম্যের ফলশ্রুতি। " 


বৈষম্য ও সৃজনশীলতা ১৩ 
প্রকৃতির স্থাবর শ্রেণীর ভেতরে সৃষ্টিকর্মে যে বৈষম্য, জঙ্গম শ্রেণী ভেতরেও, 
বিশেষত মানুষের ক্ষেত্রে তার ব্যতিক্রম ঘটে না। প্রকৃতির মতো মাঁনবজাতিরও যদি 
অব্যক্ত তথা গুঢ়সত্তা অনুমান করি, তার সার্বিক শুভ-অশুভ সমন্বয়ে রজোগুণের প্রকাশ 
ঘটতে পারে না, কিন্তু ভারসাম্য নষ্ট হলে রজোগুণের প্রাবল্য ঘটে, তার অনুবত্তী 
ঘটনাগুলি ঘটতে থাকে। এর জন্যে দায়ী বিশেষ প্রভাবসম্পন্ন ব্যক্তিদের অশুভ শক্তি। 
এ এর থেকে সাধারণ মানুষের নিস্তার নেই, যদিও কখনো কখনো শুভশক্তিব প্রভাব বাড়িয়ে 
অশুভ শক্তির দমন সম্ভব হয়েছে। সেই সময় কিছুকাল পর্যন্ত যেন ভারসাম্য বজায় 
থাকে। এইরকম বৃত্তময় পরিস্থিতি ইতিহাসের গতিপ্রকৃতিতে স্পষ্টতই লক্ষ্য করা যায়। 
উল্লেখিত এই সমস্ত তত্ত্বে বৈষমাহেতু যে বিপরীত অবস্থানগুলি চিত্রিত হয়েছে, 
প্রতিটি পর্যায়ে তাবা একটি সমশ্বয়সূত্র অবলম্বন করেই অবশেষে সামাজিক বিবর্তন 
ঘটিয়েছে। ইতিহাসের ক্রমপর্যায়গুলি বিশ্লেষণ করে আমরা এর প্রতিফলন দেখতে পাই। 
€. আদিম মানুষ যখন গোষ্ঠীবদ্ধ হচ্ছে, প্রতিপক্ষের সঙ্গে নিরস্তর লড়াই, সে লড়াই অস্তিত্বের, 
গোষ্ঠীর ভেতরে বৈষম্য থাকার সুযোগ ছিল না। কিছুকাল পর্যন্ত আভ্যন্তরীণ শক্তি বজায় 
রাখতে সাম্য ছিল অনিবার্য প্রয়োজন। শারীরিক ও মানসিক, সামগ্রিকভাবে এই শক্তি 
ব্যবহৃত হতো আত্মরক্ষা ও আহার সংগ্রহ করে জীবনধারণের প্রয়োজনে । দৈহিক 
শক্তিমান তাদের মধ্যেও ছিল, কিন্তু ব্যক্তির ক্ষমতা অপেক্ষা গোষ্ঠী-ক্ষমতাই প্রাধান্য 
৯পেয়েছে। দীর্ঘদিন এইভাবে জীবনযাপন করে প্রযুক্তির ক্রমউন্নতির,মধ্য দিয়ে নিরাপত্তা 
“ অনেকটাই নিশ্চিত হলে সব আহার-সংগ্রহের ব্যবস্থা কিছুটা সুনিশ্চিত হওয়ার পর সুপ্ত 
বৈষম্য জেগে উঠল। শক্তিমান ব্যক্তির ক্ষমতাস্পৃহা অন্যদের থেকে নিজেকে স্বতন্ত্র 
ভাবতে প্ররোচিত করল। দুর্বলতরদের এটা মেনে নেয়া ছাড়া অন্য উপায় ছিল না। 
এইভাবে গোষ্ঠীপতি রাজতন্ত্রের সুচনা করলেন। 
রাজতন্ত্রে একজন রাজা, অন্য সকলে প্রজা । যদিও এটা ঘটনা, রাজতন্ত্রের ইতিহাসে 
॥ সব রাজাই যোগ্য ছিলেন না, পুরুযানুক্রমে রাজা হয়েছেন, তবু প্রথা হিসেবে প্রজারা 
তা মেনে নিয়েছিল। মন্ত্রী, সেনাপতিরা সাধারণের তুলনায় মানসিক ও দৈহিক শক্তিতে 
এগিষে থাকলেও রাজার তুল্য নন। রাজাকে এরা পরামর্শ দিতে পারেন, রাজার তা মেনে 
নেবার বাধ্যবাধকতা নেই, যা খুশি সিদ্ধান্ত নিতে পারেন। রাজনীতি এখানে অবরোহী। 
ওপর থেকে রাজা ভাববেন, সেই ভাবনা নির্দেশরূপে অবরোহণে নামবে, প্রজারা নির্দ্বিধায় 
জোগায়, তবু রাজাব কৃপার ওপর তাদের নির্ভর করতে হয়। বৈষম্য এক্ষেত্রে সরাসরি 
প্রত্যক্ষ। চূড়ান্ত যদিও, তবু যেহেতু শোষক একজন এবং শোষিতের যাবতীয় নিরাপত্তা 
তারই দায়িত্বে, ব্যাপক শোষণ ঘটতে পারে না। সেই একক ব্যক্তিটি নির্মম হয়ে, 
প্রজাপীডক হতে পারেন, সহ্ৃদয় হয়ে প্রজাবংসল হতে পারেন, যে কোনো সম্ভাবনাই 
থাকতে পারে। এমন ঘটনাও ঘটেছে, রাজাকে সিংহাসনচ্যুত হতে হয়েছে, জনপ্রিয় নতুন 
রাজা অভিষিক্ত হয়েছেন। 


খ 


১৪ বৈষম্য, শৃঙ্খলা এবং নির্মাণ 


এইভাবে দীর্ঘকাল রাজতন্ত্র বজায় থাকলেও শাসনপদ্ধতি তথা শোষণপদ্ধতিতে 
বিবর্তন এসেছে। রাজার রাজত্বে নীৎসে-কথিত দুর্বল অথচ মানসিক শক্তিশালী 
সুবিধাভোগী শ্রেণীরা অর্থাৎ রাজার পারিষদরা ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করতে করতে সময়- 
সুযোগমত এক একটি অঞ্চলে সামন্ত বা জমিদার হয়ে মধ্যবর্তী শোষকে, বলা ভাল 
মূল শোষকে পরিণত হলো। সামস্ততন্ত্রে এইভাবে শোষকের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে প্রজারা 
আরো বেশি শোষিত হতে থাকে । আগের একমুখী বৈষম্যের পরিবর্তে দিস্তর বৈষম্য & 
দেখা দিল। রাজাকে যেহেতু সামস্তদের ওপর নির্ভর করতে হতো, শাসন ব্যবস্থায় এদের 
ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ, অনেক ক্ষেত্রে প্রাধান্য পেল। এমন ঘটতে পারত, যেহেতু অনেকে 
মিলে শাসনব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ করছেন, একতরফা না হয়ে তা সুচিন্তিত হতো, বৈষম্য দূর 
করতে পারত, যেমন গ্রীক দার্শনিকরা ভেবেছিলেন যে অভিজাততন্্ই প্রকৃষ্ট পদ্থা। কিন্তু 
মানুষ হয় শোষক হবে, নয়ত শোষিত, এর মাঝামাঝি কোনো অবস্থান হয় না, হলেও 
সাধারণ নয়, ব্যতিক্রমী। সামস্তরা অধিকার-প্রমন্ত হয়েই দায়িত্ব নিয়েছেন, ফলে তাদের 
শোষক অবস্থান অনিবার্য ছিল তা অবশ্যই বৈষম্যমূলক। এক্ষেত্রে মূল যে ঘটনা, যা 
পরবর্তী পর্যায়েও পৌনঃপুনিক হয়েছে, দুর্বলতম মানুষের, তাদের উচ্চাকাঙক্ষা না 
থাকার দরুণ অথবা যুগ যুগ ধবে শোষিত হয়ে মানসিক বিপর্যস্ত হওয়ার কারণে নিহিত 
মানসিক শক্তির বিকাশ ঘটাতে পারে না। অতএব তাদের প্রভুত্ব করার প্রশ্নই নেই। 
এদের মধ্য থেকে সুবিধাভোগী ও চতুর ব্যক্তিরাই, তাদের উচ্চাকাঙক্ষার দরুণ, দৈহিক, 
শক্তির অভাব থাকলেও মানসিক শক্তির সাহায্যে একসময় শোষক শ্রেণীতে পরিণত 
হয়। . 

বুর্জোয়াতম্ত্ে সেই সুবিধেভোগী মানুষেরাই উদ্বৃত্ত শস্য থেকে পুঁজির, ভূমিদাস থেকে 
শিল্পদাসের প্রবর্তন করল। সামান্য স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষায় দুর্বলতমরা প্ররোচিতও হলো 
কিন্তু পরবর্তীকালে দেখা গেছে, বৈষম্যের হেরফের ঘটেনি, পদ্ধতিটা শুধু বদলেছে। 
তফাত এই, শোষকের ছদ্ম-আড়াল অনেক বেশি অস্বচ্ছ। 

এই বুর্জোয়াতম্বের আগে বৈষম্যের অনিবার্যতা সত্তেও, এই পর্যায়ে পৌঁছেই যেন 
সেই বিষয়টি দৃষ্টিগোচর হলো। এর মূলে দুটো কারণ।--প্রথমত, সামন্ততস্ত্রে যে 
উৎপাদকশ্রেণী, তাদের সমস্ত কাজ ছিল সৃজনসুলভ, উৎপাদনের সামান্যই হয়ত ভোগ 
করতে পারত, তবুও। তাদের কাছে উদ্বৃত্ত শস্যেরও হদিস ছিল, যদিও সেখানে পৌছবার 
জন্যে হাত অত লম্বা ছিল না। এসব সত্ত্বেও তাদের সৃজনশীলতা, বৈষম্যের প্রকৃত 
রূপ সম্পর্কে জ্ঞান, উৎপাদন ও বঞ্চনা-প্রক্রিয়ায় নিজে অংশভাগী থাকা, সব মিলিয়ে 
কেমন একটা প্রত্যক্ষতার ভেতরে সন্মোহিত অবস্থায় থেকে সমস্ত শোষণক্রিয়াকেই 
নিয়তির মতো সহনীয় করে নিয়েছিল। কিন্তু বুর্জোয়াতস্ত্রে প্রথম প্রথম এই সম্মোহন 
কার্যকরী থাকলেও কিছুকাল পরে শ্রমজীবীরা অনুভব করল, তারা যন্ত্র মাত্র, 
সৃজনশীলতার কোনো অবকাশ তাদের নেই, এবং শোষণ প্রক্রিয়ার যাবতীয় কিছু সম্পূর্ণই 
আড়ালে চলে গেছে৷ 


টি 


বৈষম্য ও সৃজনশীলতা ১৫ 


দ্বিতীয় কারণ হলো, শিল্পোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে বড়ো বা মাঝারি শহরগুলি এবং 
শিল্পাঞ্চলগুলি সমৃদ্ধ হতে থাকে। সেখানে বুদ্ধিজীবীরা ভিড় করল। তাদের মানসিক 
শক্তির সঞ্চালনে এইসব শোষণক্রিয়ার মূল উদঘাটিত হয়ে, দুর্বলতম মানুষেরা নতুন 
এক সম্মোহনের আশ্রয়ে গৌছল। নীৎসেব তত্ব অনুযায়ী, এই পর্যায়ে দুর্বলদের প্রভুত্ব 
করার হয়ত সুযোগ ছিল চেষ্টাও হয়েছিল, বুদ্ধিজীবীদের নেতৃত্বে এই দুর্বলতমরা সংগঠিত 


» হয়েছে, উৎপাদন-যন্ত্র নিজেদের দখলে এনে বৈষম্য দূর করার স্বপ্ন দেখেছে। কিন্তু সেই 


স্বপ্ন-তত্্ে বাস্তবভিত্তি ছিল না। প্রভৃতির ভারসাম্যে প্রত্যেকের কিছু হারাবার থাকে, কিছু 
পাবারও থাকে। কিছু হারাবার নেই শুধু পাবার আছে, এই তত্ব অলীক। পাশাপাশি - 
আরো একটি তত্ত্ব বা স্বপ্ন অর্থাৎ ভবিষ্যতে একদিন সম্পূর্ণ সাম্যাবস্থায় সবকিছু অবস্থান 
করবে,-এই দুটি তত বা অলীক স্বপ্ন শোফিতদের বস্তুত সম্মোহন ভিন্ন আর কিছুই 
দিতে পারল না। যাদের হারাবার কিছু নেই, তাদের সামনে থাকল শুধু পাবার হাতছানি, 
প্রকৃত পাবার ব্যাপারটা নাগালের অনেক বাইরে অথচ যাদের হারাবার কিছু ছিল অর্থাৎ 
সেই বুদ্ধিজীবী তন্ত্রধারকদের বরং পাবার কিছু ব্যবস্থা তৈরি হলো, দলে দুর্বলতমদের 
প্ররোচিত হযে এই তন্ত্রধারকরা প্রত্যন্ত প্রদেশ পর্যন্ত শোষণ বিস্তৃত করল। এবার শোষণ 
শুধু যে আর্থিক তাই নয়, প্রত্যক্ষও নয়, পরোক্ষে মানসিক শোষণক্রিয়া, অর্থাৎ তোমাদের 
ভাবনাচিন্তা করার প্রয়োজন নেই, আমবাই তোমাদের হয়ে ভাবব, নিখুঁতভাবে ধর্মীয় 


৯ পুরোহিতদের মতোই, যার ফলে, দুর্বলতমদের সৃজনশীলতা বজায রাখার কোনো 


“ অবকাশই থাকল না। সৃজনশীলতা না থাকলে একজন মানুষ আর মানুষ থাকে না, হয় 
যন্ত্র না হয় পশু, তাই পৃথিবী এখন যন্ত্র-মানুষে পরিপূর্ণ হতে চলেছে। এই দুরবস্থা আগে 
অতটা ছিল না। শোষণ ছিল, পাশাপাশি সৃজনশীলতাও ছিল, ফলে দুঃখ ছিল, কষ্ট ছিল, 
একইসঙ্গে মানবতাবোধও ছিল। এমন কি তাদের মধ্যে গভীর সংস্কৃতি ছিল, যেখানে 
বেঁচে থাকার রসদ খুঁজে নিতে পারত। 

গণতন্ত্র, সাম্যতন্ত্রের মতো গণতন্ত্রও একটি অতিকথা। প্রায় আড়াই হাজার বছর 
আগে গ্রিক দার্শনিক সক্রেটিস গণতন্ত্র সম্পর্কে যে প্রশ্নগুলি করেছিলেন, আজও তা 
সমান প্রাসঙ্গিক।-এটা মনে করা কি কুসংস্কার নয় যে মানুষের সংখ্যাই বিচক্ষণতার 
মাপকাঠি? আমরা কি জানি না, মানুষ যখন একাকী থাকে, ভিড়ের ভেতরে-থাকা মানুষ 
তার থেকে অনেক বেশি বোকা ও হিংশ্র? এটা কি লজ্জাজনক নয় যে কিছুসংখ্যক 


? বক্তৃতাবাজ সমস্ত মানুষকে শাসন করবে? বস্তুত, কোলাহলের ভেতরে নির্দিষ্ট চিন্তা গড়ে 


উঠতে পারে না, ভিড়ের ভেতরে দ্রুততায় ও অজ্ঞতায় যে সিদ্ধান্তগুলি নেয়া হয়, এরপর 
অবসর সময়ে একাকী ভাবনার ভেতরে তার ভুলগুলি ধরা পড়ে। 

এই প্রেক্ষিতে গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্র, দুই অবস্থানেই সাধারণ মানুষকে বুদ্ধিজীবী 
তনত্রধারকদের সম্মোহনে থাকতে হয়। সাম্যতস্ত্রের প্রসঙ্গ এখানে বাদ দেয়া যাক, কারণ 
তা প্রকৃতি-বিরোধী এবং অলীক স্বপ্নের ভেতরেই যে তা চিরকাল থেকে যাবে তন্ত্রধারক 
সে কথা জানে। অশিক্ষার হার যত বেশি থাকবে সম্মোহনও থাকবে তত বেশি। শিক্ষার 


১৬ বৈষম্য, শৃঙ্খলা এবং নির্মাণ 


হার বাড়লেও মানুষ আবেগ বা সহজাত প্রবৃত্তি থেকে মুক্তি পায় না, বাগ্মীদের দল 
এর সাহায্যে তাদের সম্মোহনীশক্তি বজায় রাখে, শোষণপর্ব অব্যাহত করে। 
ফলত, বৈষম্য একটি বাস্তব ঘটনা। বাস্তবিক যা আরো রূঢ় তা হলো, শারীরিক 
ও মানসিকভাবে দুর্বল মানুষের কোনোদিন শোষণ থেকে মুক্তি নেই। এই বৈষম্য 
চলতেই থাকবে, সমাজ ও সংসারকে যা গতিসম্পন্ন করে রাখে। মাঝে মাঝে শোষণ 


বা বৈষম্যের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের যে লক্ষণ দেখা যায়, তা কিছু বুদ্ধিমান ব্যক্তিদের * 


প্ররোচনা । দুর্বলদের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশের মূল উদ্দেশ্য, সংখ্যাধিক্যের জোরে নিজেরা 
শক্তিশালী হয়ে ওঠা! তাদের অন্তর্নিহিত মূল লক্ষ্য, শোষিত অবস্থান থেকে শোষকের 
অবস্থানে গৌছনো। 

বৈষম্যেব এই বাস্তবতা জেনে, দীর্ঘ অতীতকাল থেকে শুভবুদ্ধিসম্পন্ন দার্শনিকরা 
তাদের দর্শনচিস্তায় নৈতিকতার প্রসঙ্গ গুকত্বসহকারে স্থান দিয়েছেন। বৈষম্যজনিত যে 
ভেদ, তা স্বীকার করে ক্ষত নিরাময়ের চেষ্টাকে যদি সাধারণভাবে নৈতিকতা বলি, তার 
বিপরীতে অনেক কথা উঠেছে, আরো উঠবে। পৃথিবীতে জম্মাবার পর প্রকৃতিকে ভোগ 
করার সমান অধিকার প্রতিটি মানুষের থাকবে। একথা বলে কেউ মহান হযে উঠতে 
পারে, তবু প্রশ্ন থেকেই যায়। যেমন, প্রথমত, সে অধিকার সমস্ত প্রাণীজগতেরই কাছে, 
কিন্তু আমরা কি তাদের সেই অধিকার দিচ্ছি? দ্বিতীযত, সমানভাবে ভোগ করার অধিকার 
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কে কেড়ে নিয়েছে? প্রকৃতির নিজস্ব অভিপ্রায়ও কি তাই যে কোনো সাম্য থাকবে? < 


ভোগের উপাদান বিস্তৃতভাবে ছড়ানো থাকলেও প্রত্যেকের ভোগ করার ক্ষমতা তো 
সমান নয়, তাই বৈষম্য। সর্বশেষ ঘটনা এই যে, মানুষ সেই শক্তি আরো বাড়িয়ে প্রকৃতির 
সিংহভাগ লুণ্ঠনে প্রবৃত্ত হয়েছে। তৃতীয়ত, এই সিংহভাগের ভেতরেও কিছু মুষ্টিমেয় 
মাত্র তাদের অদম্য লোভ সংখ্যাগরিষ্ঠের কাছ থেকে লুণ্ঠন করে নিচ্ছে। এই লোভ এমনই 
আগুন, নির্বাপিত হয় না। ক্রমশ গ্রাস করতে থাকে এবং এই লোভই ভোগের পূর্ব 
ঘটনা । লোভ, কামনা বাসনা ইত্যাদি থাকবে না। এমন মানুষ হয়ত আছে, কিন্তু আজকের 
পৃথিবীতে তারা গণ্য নয়। বাস্তবও নয়। বরং “লোভ ত্যাগ কর’ বললেই হৈ হৈ করে 
উঠবেন অনেকে, কেননা এইসব শোষণমূলক কথা। বলা হবে, এতকাল তাদের ভোগ 
থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে, তাদের ভোগ করতে দিতে হবে। অবশ্যই দিতে হবে। 
সেইসঙ্গে তাকে লোভী হতে হবে, হিংসা ঈর্ষা প্রতিযোগিতাব অন্তর্ভুক্ত হতে হবে, কারণ 


ভোগের শেষ সীমারেখা কে টানবে। সেই মানুষই তো? সে-ও তো ভোগী-মানুষ। মূল-্দ 


কথা, অন্যে শোষণ করছে, সম্মোহনে রাখছে, এটা চলবে না, আমিই সম্মোহনে রাখব, 
দল পাকিয়ে শোষণ করব। এর বিপরীত ঘটনার জন্য অর্থাৎ শোষণ থেকে মুক্তির জন্যে 
মানুষকে তাহলে সাধুপুরুষ হতে হয়, কিন্তু এই ভোগী-মানুষের দল, তথাকথিত হিতৈষীর 
দল শোষণ দূর করার যত প্রতীক্ষাই করুক, তারা যে সাধুপুরুষ নয়, আধুনিক মানুষের 
ক্রমাগত অধঃপতনের মধ্য দিয়ে আমরা তা অনুভব করতে পারছি, এর জন্যে বিশেষ 
উদাহরণের প্রয়োজন নেই। 


বৈষম্য ও সৃজনশীলতা ১৭ 


তথাকথিত বাস্তববাদীরা যেভাবে বলেন, ঠিক সেভাবে না হলেও বেদাস্তের মতো 
ভাববাদী দর্শনও এই বৈষম্য তথা ভেদের কথা বলেছে। এই বৈষম্যের মূল কারণ 
স অনুসন্ধানের পর সেখানে যে তত্ব, তা হলো, মায়া। অর্থাৎ ভেদ একটি কল্পিত তথা 
মিথ্যা অবস্থান। মূলত কোনো ভেদ নেই, আমি-তুমি, শোষক-শোধিত, ঈশ্বর-মানুষ সব 
অভেদ। বাস্তববাদীরা অবশ্যই একথা মানবেন না, মানার কথাও নয়, তারা চোখে আঙুল 
দিয়ে দেখিয়ে দেবেন, কিভাবে শোষণ হচ্ছে, কারা শোষক, কারা-ই বা শোষিত ; আঙুল 
উচিয়ে বলবেন, অবশ্যই নিজেকে বাঁচিয়ে এবং সন্তর্পণে নিজেকে একপাশে সরিয়ে রেখে, 
ওঁ হচ্ছে শোষকশ্রেণী। এবার চতুর্থ প্রশ্নটি হলো, তিনি শোষণের মূল আবিষ্কার করতে 
পারলেন, শোষকশ্রেণীকে চিনতে পারলেন, কিন্তু যারা এতকাল শোষিত, বিপর্যস্ত ছিল, 
তাবা আবিষ্কার করতে বা চিনতে পারল না! অতএব এটা স্বীকার করতেই হবে, বুঝতে 
পারার ক্ষমতায় অন্তত উভযের মধ্যে বৈষম্য আছে। এই বৈষম্য জেনে, যারা উচ্চতর 
স্* অবস্থানে থেকেও শোষিতদের সঙ্গে একদা সহমর্মিতায় ছিল, তাদের গভীর অস্তুস্থলে 
যে নিরুচ্চাব দাবি, পরবর্তীকালে তা সোচ্চাব হয়েছে, ইতিহাসে প্রায় সমস্ত ঘটনাই এর 
উদাহরণ। শোধিতদের নেতা পরবর্তীকালে নিজেই শোষক হয়, দল ভেঙে যায়, উপদল 
তৈরি হয়, বিনয়ী লোক অহংকাবী হয, এসবের ব্যতিক্রমী ঘটনাই বরং বিরল। কিভাবে 
যে মানুষেব ভেতরে শ্রেণী-অবস্থানের বদল হয়, অথচ অন্যের দিকে আঙুল তোলার 
সময় নিজের সহজাত প্রবৃত্তির হদিস পায় না, এসব কি মায়া-জনিত বিভ্রান্তি নয়! 
তথাকথিত বাস্তববাদীরা এইভাবে কখনো অন্যের সঙ্গে নিজের অভেদ কখনো ভেদ কল্পনা 
করে যে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে, বরং বেদান্ত এবিষয়ে স্পষ্টই বলে, ভেদটা বিভ্রান্তি, অভেদই 
সত্য। ঠ 
প্রকৃত যদি বৈষম্য দূর করতে হয় অর্থাৎ অভেদত্বের জন্যে লোভ, কামনাবাসনা 
ত্যাগ করতে হবে, যেহেতু এরাই বৈষম্যের মূল। বস্তুত এই ভোগতন্ত্রী সমাজই বৈষম্যের 
এ জম্ম দিয়েছে, অতএব ভোগ থাকবে অথচ বৈষম্য থাকবে না, এ তত্ব অচল। যার 
যতটা শক্তি, যেভাবেই তা অর্জিত হোক না কেন, সেই অনুযায়ী সবাই ভোগে প্রবৃত্ত 
হয়, কিন্তু শক্তি কম থাকার ফলে যদি কেউ ভোগ করতে না পারে তখনই “বৈষম্য, 
“বৈষম্য, বলে আওয়াজ ওঠে যা ঈর্ষপ্রসৃত। এই আওয়াজ বা আন্দোলন যাই বলি না 
কেন, আরো বেশি শক্তি অর্জনেব জন্যই, যেন পরিপূর্ণ ভোগসাধন সম্ভব হয়। এটি ঘটাতে 
পারলে তখন আর “বৈষম্যের কথা থাকে না। নীৎসে এই প্রসঙ্গে যে কথা বলেছেন, 
শুনতে কটু হলেও তাতে মুখোশের আড়াল নেই। তার মতে, সমাজতন্ত্র প্রকৃতি-বিরোধী, 
উচ্চতর প্রজাতি দ্বারা নি্নতবকে শোষণ করেই প্রকৃতিতে বিবর্তন ঘটে। প্রকৃতির সমস্ত 
জীবনচক্রই বস্তুত এক শোষণ-প্রক্রিয়া। যার সম্পদ আছে তার প্রতি ঈর্যাবোধ থেকেই 
১ সমাজতন্ত্রের ভাবনা উদ্ভূত হয়েছে বলে তিনি মনে করেন। 
“হতে পারে, উক্তিটি নিতান্তই অমানবিক, তবু অসত্য কি বলা যাবে? পরপর 
ঘটনাগুলি তো এইরকম ঘটছে,_মানুষে মানুষে দৈহিক ও মানসিক বৈষম্য স্বাভাবিক 


টসসশযাা ৩৯ 
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ঘটনা, দুর্বলতা তাদের শারীরিক ও মানসিক দুর্বলতার কারণেই এই বৈষম্য নিয়তির 
মতো মেনে নেয়, ঈর্ধা করার যোগ্যতাও তাদের থাকে না! কিন্তু যাদের দৈহিক সামর্থ 
না থাকলেও মানসিক সামর্থ আছে, তারা এই বৈষম্য স্বাভাবিক কারণে ঈর্ষাশ্িত। এই 
ঈর্যাবোধ শারীরিক সামর্থ বাড়াতে প্ররোচিত করে, এবং সেই সামর্ঘের জন্যে দুর্বলদের 
প্রয়োজন হয়, তাদের মধ্যে ঈর্ধাবোধ জাগাতে হয়। এদের মধ্যে কেউ কেউ সামর্থ্য নিয়ে 
হয়ত উদ্বোধিত হয়, অন্যেরা সম্মোহিতের মতো আচরণ করে। অবশেষে বুদ্ধিমানরা 
জয়ী হয়ে শোষকে পরিণত হয়, বৈষম্য আরো বাড়িয়ে তোলে, ওদের মুখোশ খুলে যায়। 
ইতিহাসে পুনরাবর্তনে এই ঘটনাই ঘটে চলেছে। একটু তলিয়ে দেখলে অন্য যে ঘটনাক্ৰম 
স্পষ্ট হবে, বৈষম্য যদিও এই সৃষ্টির মূলে, তবু তা আমাদের পীড়া দেয়, আমরা তা 
দূর করতে চেষ্টা করি, অবশেষে আরো বেশি বৈষম্যের কারণ হয়ে উঠি। এই যে বৃত্তময় 
পুনরাবর্তন, একে বেদান্ত-কথিত মায়া-চক্র ভিন্ন আর কী-ই বা বলা যেতে পারে! 

অতএব, একদিকে বৈষম্য অনিবার্য, যেহেতু তা ব্রহ্দাণ্ডের যাবতীয় সৃষ্টিকর্মকে সচল 
রেখেছে, অন্যদিকে তা আমাদের পীড়িত করে, নিরসনের জন্যে উদ্বুদ্ধ হই, ক্রিয়াশীল 
হই, অবশেষে বৈষম্যের মাত্রা বাড়িয়ে চলি। সভ্যতার ইতিহাস বৈষম্য নিবসনের কোনো 
ইঙ্গিত দেয় না, যদিও অসংখা দরদী মানুষ আন্তরিকভাবে এর জন্যে চেষ্টা করে গেছেন। 
যদিও এটি ঘটনা, এদের মধ্যে কিছু অশুভশক্তিসম্পন্ন মানুষ থাকলেও অধিকাংশই 
প্রাথমিকভাবে শুভবুদ্ধিসম্পন্ন ছিলেন, তবু কেন দুর্বলতম সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষেরা শোষণধ্‌ 
থেকে কোনোদিনই মুক্তি পেল না, এটি ভাববার বিষয অবশ্যই। এই সমস্যার সহজ 
অঙ্কটি এই যে, শুভশক্তিকে হার মানতে হয়েছে অশুভশক্তির কাছে। এবং এই অঙ্কটিও 
যদি ক্রমাগত বিশ্লেষণ করতে থাকি, দেখব, শুভ ও অশুভ এই দুই শক্তি নিয়ে মানুষ, 
কোনো পরিস্থিতিতে শুভ শক্তি জেগে ওঠে, অন্য পরিস্থিতিতে অশুভ শক্তি। অতএব 
এটাই ফলশ্রুতি যে, পরিস্থিতি যখন শুভশক্তির উদ্বোধক, 'তখনই বৈষম্যের কিছুটা 
নিরসন অর্থাৎ সহনীয় হওয়া সম্ভব, একইসঙ্গে দেখতে হবে যেন অশুভ শক্তি উত্থানের 
মতো পরিস্থিতি না হয়। 

এটি ঘটনা, মানুষের প্রতি মানুষ, সবসময় না হলেও কখনো কখনো প্রকৃতই 
সহানুভূতিশীল হয়। দুর্বলের পীড়িত অবস্থা দেখে তার মধ্যে করুণা জাগে, পীড়া দূর 
করার ইচ্ছে হয়। হয়ত কিছুটা পীড়া দূরও করতে পারে। কিন্তু কিছুকাল পরেই দেখা 
যায়, সেই ব্যক্তিটিই শোষক হয়ে উঠেছে, বৈষম্যের কারণ হয়ে দীড়িয়েছে। কেন এমবখ্ 
বিপরীত ঘটল! পরিস্থিতি কিভাবেই বা বদলে গেল! ব্যতিক্রমী কিছু ব্যক্তিকে বাদ দিলে 
অধিকাংশ ক্ষেত্রে যে ঘটনা তা হলো প্রথম প্রথম সে আবেগতাড়িত হয়ে শোষণমুক্তির 
কাজে নামে, নিজের সম্পর্কে কিছু ভাববার অবকাশ তখন থাকে না, ব্রত ভেবে শুরু 
করেছে। কিন্তু ভেতরে ভেতরে নিজেব অজান্তে প্রত্যেকেরই গোপন প্রত্যাশা থাকে, 
তার স্বার্থত্যাগের প্রতিদান চায়। হয়ত কিছুকাল নেতৃত্বের মোহে আত্মপ্রসাদ লাভ করে 
কিন্তু যখন গোপন প্রত্যাশা মাথা তুলে দাড়ায় এবং কোনো প্রতিদান পায় না, আগের পরিস্থিতি 


বৈষম্য ও সৃজনশীলতা ১৯ 


বদলে যেতে থাকে মানুষের ভেতরে লোভ, কামনাবাসনা ইত্যাদি আছেই, তাদের দমিয়ে 
রাখা হয় মাত্র, এরা সেই বদলে যাওয়া পরিস্থিতিতে অশুভ শক্তির উদ্বোধক হয়। কোনো 
« কোনো ক্ষেত্রে বোঝাই যায়, অশুভ মানসিকতার কেউ কেউ প্রথম থেকেই এই সুযোগের 
অপেক্ষায় থেকেছে, সহানুভূতি, করুণা ইত্যাদি তাদের ছদ্ম-মোড়ক ছিল মাত্র। 
দেখা যাচ্ছে, শুধুমাত্র কিছু ব্যতিক্রমী মানুষ এই নতুন পরিস্থিতির শিকার হয় না, 
অন্যেরা হয়। কিন্তু কেন? প্রথমজনের ক্ষেত্রে পরিস্থিতির বদল হয় না, দ্বিতীয়জনের 
ক্ষেত্রে হয, এই তফাৎ-টা গড়ে দেয় মানুষের মনে লোভ, কামনা-বাসনা। ব্যতিত্রমীরা 
দীর্ঘকাল মানসিক অনুশীলনে লোভ ইত্যাদি সংযত কবতে পেরেছেন বলেই প্রয়োজনের 
অতিরিক্ত কিছু পাবার চিন্তা করেন না। তাদের অনুভূতি শোষিতদের সম-অবস্থানে চলে 
আসে। আসে বলেই পববর্তীকালে কোনো ব্যর্থতা তাদের পীড়িত করে না। কিন্তু যাদের 
আরো পাবার আছে, হাবাবার ভয়ে সম-অনুভূতিতে পৌছতে পারে না, যে সহ-অনুভূতি 
< একদা তাদের করুণা-উদ্রেকে প্ররোচিত করেছিল, নতুন পবিস্থিতিতে তার কোনো 
অবশিষ্ট আব থাকে না। কোনো ব্যর্থতা তাদের স্পর্শ করার আগেই অন্য সার্থকতায় 
পৌছে যায় তারা। 
অর্থনীতির ইতিহাসে যে ঘটনা, রাজাকে যখন কর দিতে হতো, অথবা জমিদারকে 
খাজনা, মহাজনকে সুদ, ততদিন পর্যন্ত উৎপাদন-প্রক্রিয়া দরিদ্রতমদের হাতে ছিল। 
শোষণ হযেছে উৎপাদনের যথেচ্ছ অংশ জোব করে আদায় করার মাধ্যমে। 
সংখ্যাধিক্যেরা দুর্বলতার কারণে নয়, কেননা সমবেত শক্তি যে কোনো উৎপাদনের 
পক্ষেই যথেষ্ট ছিল, সম্মোহনে থেকে শোষিত হওয়া মেনে নিয়েছিল। রাজা ঈশ্বরেব 
প্রতিভূ, জমিদার-মহাজনের চক্র অনতিক্রমনীয়, এই ধরনের নিয়তিমূলক সম্মোহন 
ওদের গ্রাস কবেছে। ধনতন্ত্রে এসে উৎপাদন-প্রক্রিয়া বা যন্ত্র ওদের দখলে থাকল না। 
তার অংশ অর্থাৎ যন্ত্রের যান্ত্রিক চালক হয়ে সৃজনশীলতার কোনো অবশিষ্ট আর নেই। 
॥ এর আগে কর অথবা খাজনা বা সুদ যা তারা দিত, তা দিয়ে শোষকদেব গড়ে ওঠা 
বৈভব ওদের কাছে দৃশ্যমান ছিল, কিন্তু উদ্বৃত্ত শস্য পুঁজিতে পরিণত হযে কিভাবে 
পরবর্তীকালে উৎপাদন ব্যবস্থায় কপাস্তরিত হলো সে হদিশ তাদের কাছে থাকেনি। কিন্তু 
বুদ্ধিমানদের বিশ্লেষণে যখন তার হদিস এল, উৎপাদন-প্রক্রিয়া নিজেদের দখলে আনতে 
না পারলেও আন্দোলন, ব্যাপক ধর্মঘট ইত্যাদির মাধ্যমে তা নিয়ন্ত্রণ কবাব ক্ষমতা অর্জন 
্িরেছে। একইসঙ্গে তাদেব কাছে স্বপ্ন বিক্রি করা হয়েছিল যে, একদিন এই উৎপাদন- 
প্রক্রিয়ার মালিক তারা হবেই। 
দীর্ঘ অতীতে না ঘটলেও গত এক বা দেড় শতকের বিভিন্ন পর্বে কৃষিজীবী ও 
শ্রমজীবী শোষিতরা অনেক আন্দোলন করেছে, তাদের নেতৃত্ব দিয়েছে মানসিক অগ্রগামী 
_ কিছু মানুষ। কিন্তু বৈষম্য দূর হয়নি, শোধিতদের অবস্থারও পরিবর্তন হয়নি। কেন হলো 
না, এটি আশ্চর্য ঘটনা, যেহেতু এই সংখ্যাধিক্যের শারীরিক ক্ষমতা বিপক্ষের চেয়ে 
নিঃসন্দেহে বেশি, নেতাদের মানসিক ক্ষমতাও কম ছিল না। এব কারণ বিশ্লেষণ করলে 


২০ বৈষম্য, শৃঙ্খলা এবং নির্মাণ 


দুটো দিক উম্মোচিত হবে। প্রথমত, শোষিতদের আভ্যন্তরীণ ভারসাম্য বজায় রাখার 
প্রবণতা ছিল-একদিকে নতুন কিছু পেতে চাই অবশ্যই, অন্যদিকে নিজস্ব যা আছে 
তা হারাতে চাই না এবং এটি ঘটনা, প্রত্যেক মানুষেরই কিছু না কিছু হারাবার থাকে। ৮ 
দ্বিতীয়ত, মানসিক অগ্রগামী মানুষেরা তাদের প্রতি কিছুকাল সহানুভূতিশীল ও কার্যকরী 
থেকে, সম-অনুভূতির ক্ষেত্রে পৌছবার আগেই দ্বিচারিতায় ভুগতে থাকল। একদিকে 
সহানুভূতির মানসিকতা বজায় 'রাখতে হচ্ছে, অন্যদিকে লোভ ইত্যাদির প্ররোচনায় 
শোষকের ভূমিকা নিতে হচ্ছে, ফলে মুখোশ-অঁটা এই সংগ্রামের ফলশ্র্তিতে বৈষম্যের 
কোনো নিরসন নেই, তার ধারা ও ধরনের বদল হয়েছে মাত্র। 

এই সমস্ত ও তার বিশ্লেষণ এটাই প্রমাণ করছে, প্রকৃতির ব্যবস্থাপনায়, সমাজে 
ও সংসারে “সাম্য” শব্দটি একটি অলীক প্রবর্তন। তবু এই শব্দটি বারবার উচ্চারিত হয় 
এই কারণেই যে, আমাদের প্রত্যেকের গভীর অভ্যন্তরে বিচ্ছিন্নতার প্রতিবাদী এক অবজ্ঞা 
নিয়ত ধ্বনিত হয়ে চলেছে। কিন্তু বৈষম্য যেহেতু যাবতীয় সৃষ্টিকর্মের উদ্বোধক, তার ৮ 
থেকে মানুষের মুক্তি নেই। শারীরিক ও মানসিক শক্তির বৈষম্য এই শোষণক্রিয়ার জন্ম 
দিয়েছে, সংখ্যাধিক্যের ওপর সংখ্যালঘুর শোষণ এই বৈষম্য আবো তীব্র করেছে। 
ইতিহাসের বিভিন্ন পর্যায়ে এই বৈষম্য যখনই মানুষকে গীড়িত করেছে, নিরসনের চেষ্টা 
করতে গিয়ে কমেনি, অবশেষে উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়েছে। এইভাবে প্রত্যেক মানুষের 
কমবেশি শোষক হয়ে ওঠা, একইসঙ্গে শোষিতের প্রতি মমতা, এই ছ্বিচারিতা বজার্ধ, 
থেকে সৃষ্টি কর্ম সচল রয়েছে। 

তবে কি কোনোদিনই বৈষম্য দূর করা যাবে না।--এর প্রাথমিক উত্তর, যেদিন 
বৈষম্য দূর হবে কোনো গতি থাকবে না, সৃষ্টিকর্ম লুপ্ত হবে। তবু এই বৈষম্য তথা 
শোষণক্রিয়ার কিছুটা অন্তত নিরসন এবং তাকে সহনশীল করে নেয়ার জন্যে মানুষকে 
চেষ্টা করে যেতেই হবে কেননা তার পীড়িত সত্তা সেদিকে প্ররোচিত হবেই। কিন্তু বৈষম্য 
যখন অনিবার্য, ক্রমাগত সাম্যের উচ্চারণ ভূল পথ নির্দেশ করে। মানুষের মূল সত্তায় £ 
যদি পৌঁছই, দেখব, তার মুক্তি আছে একমাত্র সৃজনশীলতায়। এই সৃজনশীলতার পথ 
রুদ্ধ হলে, কিছু জৈবিক স্বাচ্ছন্দ দিয়ে তার সুরাহা হবে না, খাঁচায় বন্দী পশুর মতোই 
হবে তার আচার-আচরণ। স্বাচ্ছন্দ কম থাকলেও যদি সৃজনশীলতার সুযোগ থাকে, 
সেক্ষেত্রে নিজের জগৎ তৈরি করার জন্যে তার আত্মবিশ্বাস, একেবারেই নিজস্ব সংস্কৃতি 
গড়ে নেবার মতো স্বচ্ছন্দ অবকাশ, তাকে বেঁচে থাকার জন্য সার্থকতা দেবে, আভ্যন্তরীব্ব 
শোষক-শোধিত অবস্থানের তাৎপর্য বুঝে ভারসাম্য গড়ে নিতে পারবে। 

অতএব সহানুভূতি বা করুণা নয়, কারণ অবশেষে এরা দ্বিচারিতায় পরিণত হয়, 
একমাত্র আন্তরিকভাবে অভেদত্ব অর্থাৎ সম-অনুভূতির পর্যায়ে পৌছে সৃজনশীলতার পথ 
উম্মুক্ত রাখলে যথার্থ বৈষম্য-নিরসনের কিছুটা হদিস পাওয়া গেলেও যেতে পারে, তা | 
বুদ্ধদেব, যিশুখৃষ্ট, বা রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ একদা কিছুটা হলেও হদিস দিতে 
সমর্থ হয়েছিলেন। 


স্ত্রী এবং পুরুষ 
FL সিপ্রা দত্তগুপ্ত 


স্ত্রী ও পুরুষ। দুটি মাত্র শব্দ কিন্তু শব্দ দুটির তাৎপর্য ব্যাপক। প্রাচীনকাল থেকে বর্তমান 
কাল অবধি এই দুই সত্তাকে কেন্দ্র করে নানা ইতিহাস তৈরি হয়ে চলেছে। প্রাচীনকালে 
সাংখ্য দর্শনে পুরুষ ও প্রকৃতি এই দুই সত্তার কথা বলা হয়েছে ; বলা হয়েছে যে সৃষ্টি 
তত্ত্বের মূলে রয়েছে এই দুটি সত্তা। এই দুটি সত্তা পৃথক ধর্মী। কিন্তু পৃথক হলেও এদের 
< আলাদা সত্তা কল্পনা করা যায় না। দুটি সত্তা পরস্পরের পরিপ্রক। 
জন্ম লগ্নেই পুরুষ ও নারী এক অপর থেকে পৃথক। শারীরিক ও মানসিক গঠনে 
নারী ও পুরুষ ভিন্ন ধর্মী। নাবীর রমণীয় ও কমনীয় দেহ তাব কোমলধর্মিতা ও স্রিশ্ধ 
প্রকৃতিরই বহিঃপ্রকাশ। অপর দিকে পুরুষের বলিষ্ঠ ও মজবুত দেহ তার মানসিক দৃঢ়তা 
ও সবলতার প্রকাশ! হয়তো এই সূত্রেই জীবনযাত্রায় তাদের কর্মবিভাজন দেখা দিয়েছে। 
পুরুষরা বহিমুখী। জীবনযাত্রা নির্বাহের জন্য তাদের বাইরের জগতের সন্ধান করতে হয! 
?সংসার প্রতিপালনেব দায়িত্ব প্রধানত তাদের। জীবিকার জন্য চাষবাস ব্যবসা বাণিজ্য, 
চাকবির সন্ধানে সদাব্যন্ত জীবন। নারী অন্তর্মুখী। তারা সংসার প্রতিপালনের জন্য গৃহে 
আবদ্ধ। সন্তানের জন্ম, সংসার প্রতিপালন ও সাংসারিক নানান ক্রিয়াকর্ম, কর্তব্যপালন 
করে সংসারকে সুন্দর ও সুষ্ঠুভাবে বাঁচিযে রাখে। প্রাটীনকাল থেকে এ ব্যবস্থা চলে 
আসছে। এ প্রসঙ্গে একটা কথা মনে রাখা ভালো যে এই কর্মবিভাজনে নারীর আসন 
২ বিন্দুমাত্র সংকুচিত ছিল না। তারা কোনো কালেই হেয়র পাত্র ছিলেন না। বৈদিক যুগে 
২ নারী ছিলেন পুরুষের প্রায় সমগোত্রীয়। সব রকম ক্রিয়াকর্মে তাদের অংশ গ্রহণে বাধা 
ছিল না। তারা পুকষের সঙ্গে যাগযজ্ঞে অংশগ্রহণ করতেন। পুরাণেও নারীর অধিকার 
সীমিত ছিল না যেথা, মৈত্রেয়ী তার জলন্ত উদাহরণ)। পরবর্তী অনেক নারীরা সমান 
বিক্ৰমে পুরুষের সাথে একযোগে ঘোড়ায় চেপে যুদ্ধ করেছে এবং রাজকার্য চালিয়েছে। 
ইতিহাস তার সাক্ষ্য দেয়। যুগ যুগ ধরে বহু নারী দেশের জন্য প্রাণ দিয়েছেন পুরুষদের 
সিমতালে। 
এবপর যুগ পরিবর্তনে নারীর অনেক ক্ষমতা সীমিত হয়ে পড়ে। নারীদের মৌলিক 
অধিকার খর্ব কবা হয়। পুরুষশাসিত সমাজে লাঞ্ছনা গঞ্জনা অত্যাচার ও নিপীড়নে নারীর 
জীবনে এক অসাম্য অধ্যায়েব সূচনা হয়। পুরুষশাসিত সমাজে নাবী পুরুষের হাতের 
৯ ক্রীডনক পরিণত হয়ে পড়ে পরিবারের চার দেওয়ালের বাইরে তাদের কোনো জীবন 
ছিল না। সামাজিক কুসংস্কার অশিক্ষা ও নিপীড়নের এক অন্ধকার অধ্যায় নাবীর জীবনে 
নেমে আসে। দীর্ঘকাল ধরে চলে এ অধ্যায়। এই অসহায় পরাধীন জীবন কাটিয়ে উঠতে 
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অনেকটা সময় নিয়েছিল এবং এঁতিহাসিক নিয়মেই নারী ধীরে ধীরে আত্মসচেতন হয়ে 
উঠে। তারা তাদের অধিকার সম্বন্ধে সচেতন হযে উঠল। নারী জাগরণের বা নবযুগ _ 
সূচনায় বেথুন, বিদ্যাসাগর, রামমোহন রায়ের মত মুক্ত পুরুষের অবদান অস্বীকার করা ৮ 
যায় না। এ ছাড়া আরও অনেক ব্যক্তিত্ব এ ব্যাপাবে নারীদের সচেতন করে সমাজের 
উন্নতির পথ প্রদর্শন করেছেন। 

বেশির ভাগ পুরুষ কিন্তু তাদের পূর্ণ অধিকার ও আধিপত্য নিয়ে সমাজে শ্রেষ্ঠ 
হয়ে বিরাজ করতে লাগল। নারীর স্থান পুরুষের নিচে, তাদের কোনো স্বাধীন সত্তা নেই 
--এই মনোভাবের অধিকারী হয়ে তারা দাপটের সঙ্গে সংসাবে বিরাজ করতে লাগল। 
উনবিংশ শতাব্দীর নব্জাগরণের ফলে শিল্প বাণিজ্য শিক্ষা সমাজ সর্বক্ষেত্রেই এক 
বৈপ্লবিক চিন্তাধারার সূচনা হয়। স্ত্রী পুরুষ নির্বিশেষে এই অভ্যুত্থানের সামিল হন। কিছু 
নারীদরদী মহাপুরুষের প্রচেষ্টায় নারীদের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি পেতে থাকে। সমাজে ১. 
তারাও একজন, তাদেরকে সংসার সমাজে প্রয়োজন আছে এ ভাবনা শুরু হয়। দেশ 
শুধু পুরুষের নয়। নারীদেরও সেখানে স্থান আছে। সমস্ত অধিকার সুযোগ সুবিধা 
পুরুষদের কুক্ষিগত থাকবে এটা সুস্থ মানসিকতার লক্ষণ নয়। একথা নারীরা বিভিন্ন 
ক্ষেত্রে প্রমাণ বেখেছে। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে বহু নারী নির্বিবাদে হাসিমুখে প্রাণ 
দিয়েছে। যুদ্ধ করেছে, নেতৃত্ব দিয়েছে দেশবাসীকে । এসব কিছু সত্তেও নারীর অধিকার, - 
প্রসঙ্গে কোথায় যেন একটা বাধার প্রচীর থেকেই যাচ্ছিল। নারীকে যোগ্য আসনে প্রতিষ্ঠা 
দিতে কোথায যেন একটা দ্বিধা। কোন কোন ক্ষেত্রে নারীকে কতটা স্বাধীনতা দেওয়া 
হবে তাই নিয়ে নেতৃ-স্থানীয়দের মধ্যে মতভেদ ও তর্কবিতর্কের শেষ ছিল না। এদিকে 
নারীবাদীরা তাদের রাজনৈতিক সামাজিক অধিকারবোধে সোচ্চার হয়ে উঠছিল। তাদের 
চাপে পড়ে শিক্ষা ও রাজনীতির ক্ষেত্রে নারীদেব বেশ কিছু অধিকার স্বীকৃতি পেয়েছে। 
প্রসঙ্গত নাবীদের যা কিছু অধিকার তা দিতে পুরুষরা এগিয়ে আসেনি। আজ যা কিছু 
নারীরা পেয়েছে তা তাদের আদায় করে নিতে হয়েছে, অবশ্য কিছু ব্যতিক্রমী পুরুষ * 
ব্যক্তিত্ব অবশ্যই ছিলেন, আজও আছেন। এ কথা শুধু এদেশে নয সারা বিশ্বের ইতিহাস 
তার সাক্ষ্য দেয়। এরপর এল ১৯৭৫ সাল। সারা বিশ্বে নারীকে তাদের মৌলিক অধিকাব 
দিতে এই সালকে আন্তর্জাতিক নারীদিবস হিসাবে চিহ্নিত করা হলো। এই সময় সারা 
বিশ্বে নারীবিষষক সচেতনতা বাড়তে থাকে। মহিলাদের শিক্ষা, চাকরি, প্রশাসনিক 
ক্ষমতাকে কেন্দ্র করে নতুন করে নতুনভাবে চিন্তা ভাবনা শুরু হলো। এখন থেকে 
মেয়েদের যে কোনো চাকরি পেশা হিসেবে গ্রহণ করতে বাধা রইল না। এখন মহিলা 
আই.এ.এস, আই.পি.এস আর বিরল দৃষ্টান্ত নয়। তাছাড়া মেয়েরা এরোপ্লেন, রেলগাড়ি, 
ট্রাকগাড়ি ্যান্বুলেন্স চালানোর কাজেও নিয়োজিত হচ্ছে। প্রশাসনিক কাজে মেয়েদের 
নিযোগ আগের তুলনায় বৃদ্ধি পেয়েছে এবং এর জন্য আইন পাসও হয়েছে৷ 4 

কিন্তু এত কিছু করেও নারী-পুরুষের মধ্যে যে পার্থক্য করা হতো তা সম্পূর্ণ দূর 
করা যায়নি। এখনও আমাদের সমাজ পুরুষ দ্বারা শাসিত। এখানে পুরুষরাই সব কিছু 
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নির্ধারণ করে। মেয়েদের মতো ছেলেদের অধিকার অর্জন করতে বা আদায় করতে 
লড়াই করতে হয়নি। জম্ম থেকেই তারা এক বিশেষ সুবিধা ভোগ করে আসছে। 
বাবা-মা আত্মীয় স্বজনদের কাছে ছেলেরা বরাবর প্রশ্রয় পেয়ে আসে। বাবা-মায়েরা এবং 
বহু আত্মীয় স্বজন কন্যাসন্তান ও পুত্রসম্তানদের আলাদা দৃষ্টিতে দেখেন এবং পিতামাতা 
ও পুত্রের সম্পর্ক পক্ষপাত দুষ্ট হয়। একই অন্যায় করলে পুত্রসন্তান পার পেয়ে যায়, 
তারা পুত্রসন্তান বলে। বাড়িতে খাদ্য পরিবেশনের সময় পুত্রদের প্রতি বেশি পক্ষপাতিত্ব 
দেখান হয়। এই পার্থক্য বা ভেদাভেদ শিক্ষাদীক্ষায় সর্বত্রই লক্ষণীয়। ছেলেরা লেখা পড়া 
হবে অনেক খরচ করে। সুতরাং কাড়ি কাড়ি টাকা মেয়েদের শিক্ষায় ঢেলে কি লাভ 
এই মধ্যযুগীয় মনোভাব এখনও আকছার দেখা যায়। এখনও সংবাদপত্রে বেরোয় নারি 
কন্যাসম্তানের জন্মের জন্য নিপীড়িত হচ্ছে। কন্যারা বাবা-মার গলগ্রহ এই সামাজিক 
প্রথার শিকার হয়ে কন্যাসম্তানরা আত্মঘাতী হচ্ছে, আজকাল বৈজ্ঞানিক যন্ত্রের সাহায্যে 
মাতৃজঠরে ভ্রণের লিঙ্গ নির্ধারণ করা যাচ্ছে এবং কন্যাসম্ভানদের জণ নষ্ট করা হচ্ছে 
এই একবিংশ শতাব্দীতে এসেও । তবে এর যা ব্যতিক্রম নেই তা নয়। কিছু কিছু পরিবার 
কন্যাসম্তানদের পুত্রব পালন করেন এবং দেখা গেছে বাবা-মা বৃদ্ধ হলে মেয়েরা তাদের 
সম্পূর্ণ দায়দায়িত পালন করে উদাহরণ স্থাপন করেছেন। এবং এ বিষয়ে মেয়েরা অনেক 
শ্লেহশীল ভূমিকা পালন করে। তবে এদের সংখ্যা এখনও খুব বেশি নেই। মেয়ে জম্মালে 
মা-বাবা সাধারণত ভাবেন তাদের খরচের ধাকার কথা অর্থাৎ বিয়ের চিন্তা। 
মেয়েরা সুযোগ সুবিধা যতই পাক, তাদের উন্নতিব পথ থেকে বাধা যতই দূর হোক 
সমাজটা পুরুষশাসিতই রয়ে গিয়েছে। এখানে পুরুষদের প্রাধান্য রয়েই গিয়েছে। 
পুরুতদের মতামত সুবিধা অসুবিধাকে এখনও প্রাধান্য দেওয়া হয়। এক জায়গায় থেকেও 
চাকুরে স্ত্রী হলে স্বামীর ইচ্ছায় স্ত্রীকে প্রায়ই চাকরি ছাড়তে হয়, সে যত ভালো চাকরি 
করুক না কেন। স্বামীরা অফিস থেকে বাড়ি ফিরতে দেরি হলে কোনো প্রশ্ন ওঠে না। 
কিন্তু স্ত্রী বা মেয়েরা দেরি করলে নানান জবাবদিহি করতে হয় এবং বাড়িতে নানা অশান্তি 
হয়। স্বামীন্ত্রী চাকুরে হলে অফিস থেকে বাড়ি ফিরে স্্রীকেই সংসারের হাল ধরতে হয। 
না। খুব কম পুরুষরা চাকুরে স্ত্রীর প্রতি সহানুভূতিশীল হন। স্ত্রীদের যেন কোনো ক্রাস্তিবোধ 


থাকতে নেই। সাংসারিক কর্তব্য সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে না পারলে সবাই রুষ্ট হন। 


তারপর সন্তানের জম্ম হলে গর্ভধারণের কষ্টকে বাদ দিলেও সন্তানকে মানুষ করবার 
দায়িত্ব যেন স্ত্রীর একার। পুরুষরা যেন একজন অতিথি। তারপর শিশুর যখন পড়াশোনা 
শুরু হয় তখন তার সব দায় দায়িত্ব মায়েদের উপর বর্তায় । শিশুর শিক্ষার প্রথম পর্যায় 
মায়েদের কাছে হওযাই বাঞ্ছনীয়। যে স্নেহ ও মায়া মমতা সহনশীলতা মেযেদের জন্মগত 
তাতে প্রাথমিক শিক্ষাটা মায়েদের কাছে হওয়া বাঞ্থনীয়। এই কারণে ছেলেদের স্কুলেও 
প্রাথমিক শিক্ষায় মহিলারা নিয়োজিত হন। মাতৃসুলভ স্নেহ ভালোবাসা না থাকলে বা 


২৪ বৈষম্য, শৃঙ্খলা এবং নির্মাণ 


সহনশীলতা না থাকলে শিশুদের প্রাথমিক চাহিদাগুলি মেটান সম্ভব নয়! তবে কঠোর 
প্রকৃতির মহিলার শিক্ষকরা মাঝে মাঝে নির্দয় মনোভাবের পরিচয় দেন। তবে এদের 
সংখ্যা সীমিত। 

শিশুরা ধীরে ধীরে মায়ের আচল থেকে বেরিয়ে আসে এবং এক আদর্শ পুরুষকে 
খোঁজে! প্রাথমিক স্তরে বাবা তাদের কাছে আদর্শ পুরুষ হবে এটাই স্বাভাবিক। এই সময়টা ৷ 
বাবাকে শিশুর সব থেকে বেশি প্রয়োজন, এই সময় বাবাকে সম্ভনদের সঙ্গ দিতে হয় £ 
এবং বাবাকে কেন্দ্র করে এই স্তরের মানসিক চাহিদাগুলি পুরণ করতে হয়। এটা যথাযথ 
করতে না পারলে কিশোরদের নানা সমস্যা দেখা দেয়। এ সময় বাবারা তাদের 
সন্তানদের দিকে যথেষ্ট নজর না দিলে তারা বিকৃতপথে অস্বাস্থ্যকর পরিস্থিতির শিকার 
হয়। 

কিন্তু দুঃখের বিষয় এ ব্যাপারে পুরুষরা যথেষ্ট অবহিত নন। সন্তান পালনে মা- 
বাবার দূজনারই ভূমিকা আছে। তবেই তারা সঠিক পথে জীবনকে চালনা করতে পারে। 
কিন্তু এই কাজটাও মায়েদের উপর চাপিয়ে দিয়ে তারা সমালোচকের দৃষ্টিতে সম্তীনদের 
সমালোচনা করে তাদের দায়িত্বপালন করেন। বহু দক্ষ অভিজ্ঞ শিক্ষক বা অধ্যাপক তাদের 
কর্মব্যস্ততার দোহাই দিয়ে সন্তানদের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি পাবার চেষ্টা করেন। ট্রামে 
বাসে সর্বত্র মায়েদের সন্তান-সংক্রান্ত উৎকণ্ঠা চোখে পড়ে। এবপর সন্তানদের মধ্যে 
কোনো গলদ দেখা দিলে তার দোষটা সম্পূর্ণ মায়েদের উপর গিয়ে পড়ে। বাবা-মা চাকুরে- 
হলে এ সমস্যটা আরো প্রকট হয়ে পড়ে। সন্তান পালনে পুরুষদের এই মনোভাব 
অমানবিক। : 

তবে মেয়েদের বেলায়ও কিন্তু বিরুদ্ধ মন্তব্য করার পটভূমি বোধহয় তৈরি হয়েছে 
এ যুগে। মেয়েরা সমান অধিকার দাবি করেন--এটা যুক্তিহীন বলা যায় না। বর্তমান 
যুগে এর প্রয়োজনীয়তার কথা চিন্তা করে নারীদের অধিকার স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। 
মেয়েরা নানাক্ষেত্রে দক্ষতা দেখাবার যথেষ্ট সুযোগ পাচ্ছে। তবুও নারী পুরুষদের মধ্যে 
একটা সীমারেখা টানতে হয়। জম্মসূত্রেই নারীপুরুষের মধ্যে দেহ ও মনোগত যে পার্থক্য 
তা অস্বীকার করবার কোনো যুক্তি নেই। পুরুষদের দৈহিক গঠন কঠোর শারীরিক 
পরিশ্রমে উপযোগী। ভার উঞ্জেলন বা এ জাতীয় দুরূহ কাজে পুরুষদের পেশি বেশি 
সক্ষম। মেয়েদের পেশি বা অস্থি এ জাতীয় কাজে অনুপযুক্ত। তাদের্‌-শারীরিক অনেক 
যন্ত্ৰই দুর্বল ও সুক্ষ্ম। আবার খেলাধূলার ব্যাপারে ছেলে ও মেয়েদের খেলা একরকম“ 
না করাই বাঞ্ছনীয়। যদিও এই ভেদাভেদ মেয়েরা মানতে চাইছে না। আবার মানসিক 
গঠনও ছেলেদের তুলনায় মেয়েদের অনেক কোমল ও অনুভূতিপ্রবণ। এই পার্থক্য বা 
বিভেদ মেনে নিলে মেয়েদের অধিকার বিন্দুমাত্র খর্ব হয় না। প্রত্যেকটি ব্যাপারে নারী ও 
পুরুষ একাকার হলে প্রকৃতির ভারসাম্য নষ্ট হয়। তা সমাজকে কলুষিত করে। রামকৃষ্ণ- 
বিবেকানন্দ মেযে ও ছেলেদের সমানাধিকার স্বীকার করে নিয়ে বলেছেন-_নারী- 
পুরুষের ০0৪11 বা সমানাধিকার থাকবে কিন্তু ৫110]71) নয়। অর্থাৎ সমানাধিকার 


স্ত্রী এবং পুকষ ২৫ 


মানে নারী-পুরুষ একাকার হয়ে যাওয়া নয়। এটা ভাববার কথা। প্রকৃতিকে অস্বীকার 
করে কোনো সুস্থ সমাজব্যবস্থা গড়ে তোলা যায় না। প্রতিটি মানুষই একে অপর থেকে 

* পৃথক সে ছেলেই হোক অথবা মেয়েই হোক। আর নারী-পুরুষের পার্থক্যটা 

শ্বাস্বতকালের। এই ঘটনাকে সহজভাবে মেনে নিয়ে যে যার ক্ষমতা অনুযায়ী সঠিক 
। পথে এগোতে পারলে সমস্যা প্রকট হয় না। 

* ৯ আজকাল মেয়েরা এই সমানাধিকার নিয়ে এত সোচ্চার এবং প্রতিযোগিতামূলক 
মনোভাব এত তীব্র হয়ে উঠেছে যে মেয়েরা যেন খানিকটা দিশেহারা। ফলে তাদের 
আচরণ পরস্পর বিরোধী হয়ে উঠছে। নারীরা সমানাধিকার নিয়ে সোচ্চার হলেও কোনো 
কোনো ব্যাপারে নিজেদের ইচ্ছা চরিতার্থ করতে প্রতিষ্ঠা ও 7701717৩7০০ পাবার জন্য 
পুরুষের অধীনতা স্বীকারে বা তাদের দ্বারস্থ হতে কোনো সংকোচ বা দ্বিধা নেই। 
উদাহরণস্বরূপ মেয়েদের সৌন্দর্য প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ। এই প্রতিযোগিতায় নারীকে 

পুরুষের কাছে কতখানি আত্মসম্মান যে বিসর্জন দিতে হয় তার খবর আশা করা যায় 
কারোর অজানা নয। পা থেকে মাথা অবধি দেহের প্রতিটি অংশের চুলচেরা মাপ থেকে 
যাবতীয় অধ্যায় পার হয়ে মেয়েদের এগোতে হয়। সেখানে থাকে পুরুষদেরই আধিপত্য । 
তারপর আছে তাদের কিস্তৃতকিমাকার পোষাক। পোষাক তো আচ্ছাদন কববার জন্য 
বা দেহকে সুন্দর দেখাবার জন্য। লক্ষ লক্ষ দর্শকদের সামনে নগ্ন-প্রায় দেহকে উম্মোচন 
করবার সময়, নারীর ভূষণ যে লজ্জা তা ভুলে যেতে হয়। বিচারকের আসনে যারা 

তারা তো অধিকাংশ পুরুষ। এমন 11877111001. ভাবা যায় না। দেহ দুলিয়ে বিচিত্র 
অঙ্গভঙ্গি করে মেযেদেব যেভাবে স্টেজে আনা হয় তাতে সার্কাসের ক্লাউনের কথা স্মরণ 
করিয়ে দেয়। প্রসঙ্গত সার্কাসে মেয়েদের যে স্বল্প পরিসরের কাপড় জামা পড়ান হয় 
ছেলেদের বেলায় তা দেখান হয় না। এ ব্যাপারে মেয়েরা একটু ভাবুন। এক সুপার 
মডেল প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী মেয়েকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল কেন সে এ পথ 

২ বেছে নিয়েছে। তার চটজলদি উত্তর--পড়াশোনায় বিশেষ দক্ষতা দেখতে অক্ষম বলে 

সে দৈহিক সৌন্দর্যকে মূলধন করে এ পথ বেছে নিয়েছে অতি সহজে স্বীকৃতি পেতে 
ও অর্থ উপার্জন করতো যারা প্রথম হতে পারেন না তারাও বিশাল অংশের টাকা পান 
এবং যারা স্পনসর করেন তাদের তরফ থেকে নানাবিধ আকর্ষণীয় উপহার তো থাকেই। 

আজকাল চলচ্চিত্রেও মেয়েদের মধ্যে এই দেহ দেখানোর ব্যাপারটা ক্রমেই বেড়ে 
৮চলেছে। অথচ বলিউডের এ যুগের এক বিখ্যাত অভিনেত্রী কোনোরকম কুরুচিপূর্ণ 
অঙ্গভঙ্গি না করে ও দেহকে অনাবৃত না রেখে শুধু অভিনয়ের গুণে দর্শকদের মন 
আজও জয় করে আছেন। আশ্চর্য, পুরুষদের কিন্তু স্বক্পবাস পরে মডেলিং বা অন্য কোন 
পেশায় বড়ো একটা দেখা যায় না। এগুলি নিয়ে মহিলারা একটু ভাবুন। এর বিরুদ্ধে 

১ কখনও কোনো প্রতিবাদ শোনা যায় 'না। বিদেশি শিক্ষা ও সংস্কৃতিতে বর্তমান প্রজন্ম 

এত বেশি আকৃষ্ট হয়ে পড়েছে যাতে বুঝিবা সংস্কৃতি-এঁতিহ্য-মুল্যবোধ সম্পূর্ণ ধ্বংস 
হতে চলেছে। নিজের দেশের কোনো কিছুতেই বর্তমান প্রজম্ম আস্থা রাখতে পারছেনা 


২৬ ৰ বৈষম্য, শৃঙ্খলা এবং নির্মাণ 


যেন। তবে এটা হয়তো সাময়িক! পরিবর্তন নিশ্চয় আসছে। স্বাধীনতা স্বেচ্ছাচারিতা 
কিন্তু নয়। তাই কারোকে নস্যাৎ করে অথবা কোনোরকম ধ্বংসাত্মক প্রতিযোগিতার 
মধ্যে না গিয়ে স্ত্রী ও পুরুষজাতির একটা পারস্পরিক সমঝোতার বা বোঝাপড়ার মধ্য 
দিয়ে এ বিষয়ে সুস্থ ভাবে ভাবনাচিস্তা করবার সময় এসেছে। পুরুষদের জানা উচিত 
নারীজাতি শক্তির প্রতীক। নারীপ্রগতি অস্বীকার করে বা তাদের বাক্তিস্বধীনতাকে খর্ব 
করে কোনো প্রগতিশীল সমাজের অস্তিত্ব কল্পনা করা যায় না। 

অনুরূপ ভাবে সমানাধিকার বা স্বাধীনতার দোহাই দিয়ে পুরুষজাতিকে নস্যাৎ 
করবার কোনো মানসিকতা সমর্থনযোগ্য নয়। পুরুষজাতি তাদের দৈহিক ও মানসিক 
ক্ষমতার জোরে চলতে চায়__ ক্ষেত্রবিশেষে তাদের বাড়তি ক্ষমতাকে স্বীকার করে নিলে 
জগতে কারোর ক্ষতি হবার কারণ আছে বলে মনে হয় না। স্ত্রী ও পুরুষ পরস্পরের 
পক্ষে অপরিহার্য। একে অপরের পরিপূরক । আলোচনা শেষ করা যাবে এইভাবে ভাবতে 
পারলে যে, প্রথমেই আমাদের যার যার পরিবারের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করা দরকার। একটা 
পরিবার হলো সবকিছুর কেন্দ্রবিন্দু। একটা সুস্থ, স্বাভাবিক, স্বাস্থাকর পরিবার যদি গঠন 
করা সম্ভব হয় তাহলেই সুন্দর সমাজ তৈরি হতে পারে৷ সুস্থ ও সুন্দর সমাজ গঠন 
হলে আরো বৃহত্তম সমাজ বা রাজ্য গঠন হবে এবং তা থেকে এক সমৃদ্ধিশালী দেশ 
গড়ে ওঠা সম্ভব হবে। 

কে বডো, কে ছোটো, কে সবল, কে দুর্বল এসব কূট আলোচনায় না গিয়ে 
পারস্পরিক বোঝাপড়া সহযোগিতা ও সহমর্মিতা দ্বারা একটা সুন্দর পরিবার গঠন করা 
বোধহয় একেবারে অসম্ভব নয়। স্ত্রী পুরুষের ভেদাভেদকে অস্বীকার করায় কোনো 
যৌক্তিকতা নেই। আগেও ছিল এখনও কিছু পার্থক্য থাকবে নানাকারণে। পরস্পরের 
প্রতি শ্রদ্ধা ও সহনশীলতা প্রদর্শন করে এক স্বাভাবিক সুন্দর পরিবেশে মা-বাবার যুগ্ম 
সহযোগিতা যদি সন্তানরা স্বাভাবিক ও সুন্দর ভাবে বড়ো হয়ে সুস্থ মানসিকতার 
অধিকারী হয় তবে আমাদের সমাজটাও সমৃদ্ধশালী হয়ে উঠতে পারবে। 


বৈষম্য-শিশু এবং অভিভাবক 
ত্লি্ধা সেন 


“ওই যাঃ। হুউশ্‌ কবে উড়ে গেল কাক। শিগগির খেয়ে নাও--না হলে ওই এসে খেয়ে 
ফেলবে তোমার খাবার” কোনো কাল্পনিক লোভী কাক বা ইঁদুরের গল্প করে আহারবিমুখ 
শিশুকে খাওয়ানো হচ্ছে, এ ব্যাপার আমরা হামেশাই দেখে থাকি। আরো দেখা যায় 
সেই সঙ্গে প্রবলরবে সঙ্গীত চলছে অথবা নানারকম অঙ্গভঙ্গী করে শিশুটিব মন অন্যত্র 
আকৃষ্ট করা হচ্ছে যাতে তার খেয়াল না থাকে যে অন্য কারোর ইচ্ছানুসারে অন্য কারও 
বেছে দেওযা খাবার তাকে খেতে হচ্ছে। আর একটু বডো হয়ে উঠলে কিন্তু এই চাতুরী 
আর চলবে না। তখন কি খাওয়া, কি পোশাক-আশাক, কি খেলতে যাওয়া বা পড়তে 
বাধ্য হওয়া--সব কিছুতে অভিভাবকের ইচ্ছার প্রতিপত্তির একটা বিরোধী মনোভাব তৈরি 
হতে থাকে শিশুমনে। “কেন এমন”? এই প্রশ্ন ফুঁসতে থাকে ভিতরে ভিতরে। 

সন্তানের ‘কল্যাণকামী’ অভিভাবক এই বিরোধিতাকে হয় অগ্রাহ্য কবেন নয় ভাবেন 
বেয়াড়াপনা। কিন্তু বিরোধিতা মানেই অপ্রীতিকর পরিস্থিতি। শব্দটি “বিরোধিতা” না হয়ে 
“দূরত্ব বোধ’ “বৈষম্য ‘বিভেদ’ যাই হোক না কেন সবই অঙ্গুলিনির্দেশ করছে এক 
অবাঞ্ছিত টেনশনের দিকে-শিশু মনে যেটি বাড়তে থাকে বড়ো হবার সঙ্গে সঙ্গে। 
উল্লিখিত শব্দগুলিব সূত্র ধরেই বলা যেতে পারে এ ধরনের সম্পর্কে দুই পক্ষের ভূমিকা 
যেন স্পষ্ট নির্ধারিত। একপক্ষ এখানে প্রবল, তাবই ইচ্ছানুসারে অপরপক্ষ চলবে, 
ব্যতিক্রমে সেই দুর্বল পক্ষের অদৃষ্টে দুর্ভোগ । প্রবল আর দুর্বল এ ভাবে চিহ্নিত করে 
আমি কি শিশু এবং পিতামাতার সম্পর্কের একটি ভ্রান্ত চিত্র দিচ্ছি? এ কথা কি আমাদের 
জানা নেই যে জীবন সম্পর্কে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ শিশুকে সঠিক পথে চালনা করা 
অভিভাবকের দায়িত্ব? তিনি সতর্ক না হলে তো দায়িত্বচ্যুতি ঘটবে। সমাজে পারিবারিক 
সম্পর্ক সংক্রান্ত যে সব বিধি এবং প্রত্যাশা আছে তা পূর্ণ না হলে, যেমন, অভিভাবকের 
গাফিলতিতে যদি শিশুর পরবর্তী আচরণ বা চিন্তায় কোনো বিকার উপস্থিত হয় তা হলে 
সমালোচিত হবেন অভিভাবকই। 

শিশুটির পবিস্থিতির একটি প্রধান লক্ষণ হলো-সে অপরের উপর নির্ভরশীল। 
তাকে পরিচালনা করতে হয়, রক্ষণাবেক্ষণ কবতে হয় এবং সতর্ক পাহারায় রাখতে 
হয় তাব গতিবিধি। ধরেই নেওয়া হয় অভিভাবকের অর্থাৎ বয়ঃপ্রাপ্তদের দলটি আলাদা 
এবং সেই দলের কাজ, আনন্দ, আমোদপ্রমোদ কিছুতেই শিশুটির স্বতন্ত্র কোনো 
অংশগ্রহণের প্রয়োজন নেই কারণ তার আনন্দ, দুঃখ, ঘোরাফেরার জগৎ সবই দেয়াল 
তুলে আলাদা করে দেওয়া হয়েছে । আর “বডো'দের যে জগৎ সেখানে সে কোনো 


২৮ বৈষম্য, শৃঙ্খলা এবং নির্মাণ 


পিতামাতার সন্তান, কোনো পরিবারের একটি ক্ষুদ্র অংশ বা কোনো এক বা একাধিক 
ব্যক্তি ভবিষ্যৎ ভাবনার মাধ্যম। 'ছোটোদের+, “বড়োদের”, ‘তোমাদের’, “আমাদের” 
'গুরুজন” এবং গুরুজন নয় যারা--এ ধরনের পার্থক্য তো প্রায়ই করা হয়। ‘এ রকম 
কথা ছোটোদের বলতে নেই’, “আমাদের বিরক্ত কোরো না, বড়োরা এখন কাজ করছি’ 
--এ সব বলা হয়ে থাকে প্রায় না জেনেই যে শিশুর মনে কিছু প্রতিক্রিয়া হওয়া সম্ভব। ॥ 
ক্ষমতাহীনদের তাদের সুখসুবিধা, ইচ্ছা অনিচ্ছার পাকে বেঁধে রাখেন-শিশুর উপর 
পারিবারিক অভিভাবকত্বের ধরনটি সেইরকম। 

একটি উদাহরণ দেওয়া যাক--খুবই পরিচিত কিন্তু তার তাৎপর্য অনেক সময়ই 
আমাদের অগোচর থাকে। একটি আপাতসুখী এবং শ্বচ্ছন্দজীবন পরিবার-_বাবা, মা, ভাই, 
বোন। আত্মীয়স্বজনের আসা যাওয়া আছে অর্থাৎ নিতান্ত আত্মকেন্দ্রিক আবহাওয়া নয়। 
এখানে বৈষম্যের অভিযোগ আনা একটু কষ্টকর, তাই না? আচ্ছা, ধরুন, এই যে ভাইবোন 
এদের সর্বশুণসম্পন্ন করবার জন্য মা-বাবা খুবই যত্বান। সুতরাং এরা পড়াশোনার সঙ্গে 
সঙ্গে সীতার শিখছে, ক্যারাটে শিখছে। মেয়েটি শিখছে নাচ-গান ছবি আঁকা, হয়তো 
কোনো স্পোর্টিস্‌ ক্লাবে ভর্তি হয়েছে ছেলেটি। সব সিদ্ধান্তই নিচ্ছেন কিন্তু মা বাবা। এত 
কিছু শেখার জন্য ছেলেটি বা মেয়েটি দিনের মধ্যে অধিকাংশ সমযই ব্যস্ত থাকে, কোনো 
ফুরসৎ তার নেই নিজের খেয়ালমতো কিছু করার। আগের মতো সেই জোর হয়তো 
খাঁটানো হয় না এই বলে যে “তোমাকে এতো হতেই হবে” কিন্তু পরোক্ষে একটা চাপ 
দেওয়া হতেই থাকে-“এ সব যদি না হও তা হলে সমাজে তোমার মূল্য নেই! 

অনুচ্চারিত যেটি থাকে তা হলো সমাজে তোমার (সন্তানের) প্রতিষ্ঠা না হলে 
আমাদেরও (অভিভাবকের) সম্মান ক্ষুণ্ণ হবে। fl 

এই যে শাসক-শাসিত, পরিচালক-পরিচালিত সম্পর্ক এ খুব সুস্থ সম্পর্ক নয়। 
এই নিগড়ের বাইরে আসার চেষ্টা কিন্তু শিশুরা সব সময করে। ছোটো একটি ছেলেকে 
দাবি করতে শুনেছি-আমি “একা একা’ খেলতে যাব অর্থাৎ সে তার পৃথক একটি ব্যক্তিত্ব 
প্রমাণ করতে চাইছে- আত্মনির্ভরশীল হতে চাইছে। এই চাওয়াই থাকে সন্তানের 
বিদ্রোহের মধ্যে সুপ্ত। অভিভাবক হয়ে ওঠেন প্রতিপক্ষ-তাকে লুকিয়ে প্রথমে, পরে 
নীরব বা সরব অসহযোগিতা করে নিজের স্বাতন্ত্য প্রতিষ্ঠা করতে চায় ক্রমশ বড়ো হয়ে 
ওঠা সম্ভান। 

একজন বিদেশিনী লেখিকা (সহায়ক পুস্তক উল্লেখ দ্রষ্টব্য) মন্তব্য করেছেন যে শিশু 
এবং শৈশব সম্বন্ধে একটি আপাত অনড় ধাবণা তৈরি কবা হয়েছে সমাজে, সেই ধারণা 
কিন্তু কল্পিত, একটি 171) বিশেষ। এবং সমাজব্যবস্থাব মধ্যে বিভিন্ন শ্রেণীর লোকের 
বিভিন্ন স্বার্থের খাতিরে এই ধারণাটিকে ব্যবহার করা হয়ে থাকে। ভাবা হয়ে থাকে শিশুর 
মন হলো একেবারে সাদা পাতা যাতে আঁচড় ফেলবে চারপাশের ঘটনা। সে বড়ো হতে 
থাকবে এই ভয়ংকর জটিল কিন্তু নানাভাবে কৌতৃহলোদ্দীপক পরিবেশে কিন্তু তাকে 


A 


A 
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বৈষম্য-শিশু এবং অভিভাবক ২৯ 


থাকতে হবে অভিভাবক দ্বারা নিদিষ্ট ফ্রেমের মধ্যে, একটা স্বীয় সারল্যের, অনভিজ্ঞতার 
জ্যোতির্বলয়ের মধ্যে। এই “অনভিজ্ঞতা*র লক্ষ্মণরেখার বাইরে সে যাতে না যায় সে জন্য 
শিশুপাঠ্য বই, শিশুশ্রাব্য কবিতা এবং শিশুদ্রষ্টব্য কমিক্সের ব্যবস্থা। এত সত্তেও পাকা 
পাকা কথা বলে যে ছেলে সে অসময়ে বড়ো হতে চায়। 

যে ‘অসহায়তা’ শিশু এবং শৈশবের সঙ্গে চিন্তায় অবিচ্ছিন্ন রাখা হয় তাও সমাজের 


* নানা স্তরে ব্যবহার করা হয় নিতান্ত সুবিধার্থে । পিতামাতার মনে সন্তান সম্বন্ধে একটা 


অধিকারবোধ কাজ করে, জীবন্ত পুতুল নিয়ে খেলার প্রবণতা থাকে অনেকের মধ্যে 
_অপরের উপর টেক্কা দেবার হাতিয়ার হিসেবে শিশুটিকে বা আর একটু বড়ো হওয়া 
সন্তানকে ব্যবহার করার দৃষ্টাম্তও বিরল নয়। সন্তান অনেক সময় ওই ফাদে পড়ে ইদুর 
দৌড়ের নেশাগ্রস্ত হয়ে ওঠে নিজেও। | 

শিক্ষার ক্ষেত্রে ‘শিশু’ বা“শৈশবকে’ একটা সমস্বিত অর্থে ধরে নিয়ে নানাবিধ পদ্ধতি 
পরিকল্পিত হয়েছে, প্রয়োগ এবং পরীক্ষাও হয়েছে। এ কাজ মনস্তাত্তবিকরা খুব উৎসাহ 
নিয়ে করেন। শিশু মনস্তত্বের বিচারে যে ধারণাগুলি ভিত্তি করে এগোনো হয় তা আংশিক 
দার্শনিক, আংশিক সরলীকৃত। এই বৃহৎ পৃথিবীর বিভিন্ন সমাজব্যবস্থায় বিভিন্ন স্তরে 
অবস্থিত এবং বিভিন্ন পরিবেশে বেড়ে উঠছে এমন সব শিশুদের একই টাইপে ফেলে 
একই টাইপের মানুষ অর্থাৎ একই ধরনেব জ্ঞানসম্পন্ন, একই মানেব মানসিকতাবিশিষ্ট 
করে তৈরি করার মধ্যে একটা পরোক্ষ বা সূক্ষ্ম নিয়মতান্ত্রিকতা কাজ করে। তন্ত্রের 
নৈযামিক কিন্তু শিশুর বিচিত্র অভিজ্ঞতার প্রতিঘাতগুলি হিসেবের মধ্যে ধরেন না। 
শিক্ষাপদ্ধতির ব্যর্থতা, শিশু এবং কিশোরবয়স্কদের শিক্ষাবিমুখতা এবং জীবনেব প্রায় 
প্রতিক্ষেত্রে ওই “আদর্শ” শিক্ষার বিপরীত আচরণ করা- এগুলি সম্ভবত নজর না দেওয়া 
“বৈষম্যের জন্যই ঘটে। গড়েপিটে “মনোমত” করে তোলার ব্যাপারে কাচামালটিও যে 
সচেতন এবং চিন্তসক্ষম তা না ভেবে কোনো বিশেষ “মনে”র নিয়ন্ত্রণক্ষমতাকেই গুরুত্ব 
দেওয়া হয়। 

কায়িক পরিশ্রম এবং তার মজুরির ক্ষেত্রে বয়সের বিচার করা হয আর এক কারণে । 
কর্মক্ষেত্রে মালিক হলেন এক ধরনের অভিভাবক। এখানে শিশুর শারীরিক পরিশ্রম 
করবার ক্ষমতা কম ধরে নিয়ে তাকে কোনোরকম বাড়তি সুবিধে দেওয়ার বদলে মালিক 
নেন বাড়তি সুযোগ। কম মাইনে দেন, হান্ধা নামধেয় বহু কাজ, যার নাকি যোগফল 


* ভারি কাজের ওজনেরই সমান, তাকে দিয়ে করিয়ে নেন আর অবাধ্য হলে শারীরিক 


শাস্তিবিধান তো আছেই। গৃহকর্মে বালকভৃত্য নিয়োগ বা ছোটো মেয়ে রাখা হয় একই 
কারণে। আমি অবশ্যই সহৃদয় মানবিকতাবোধসম্পন্ন ব্যক্তিদেব কথা বলছি না। 

কি বিদেশি কি দেশি সাহিত্যে এর অনেক উদাহরণ পাওয়া যাবে। অত্যাচারিত শিশুর 
চোখে এই “স্বার্থপর দৈত্য” বা “মন্দ যাদুকর” জাতীয় চরিত্রগুলি কি কৌতৃককর ভাবে 
ভয়াবহ। এদের পরবর্তী বিপন্ন অবস্থা শিশুর কাছে মনে হতে পারে প্রকৃতির প্রতিশোধ । 
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কিন্তু এ যেন জীবনকে রূপকথায়িত করা। ঠিক যেমন ইংরেজ মেটাফিজিক্যাল কবিদের 
শিশুর উপর এশ্বরিকতা আরোপের চেষ্টা, মনে হতে পারে, শিশুর বাস্তব অচেতনতাকে 
মহিমান্বিত করার প্রচেষ্টা। দু ক্ষেত্রেই শিশুকে প্রতীক হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে, প্রথম 
পলায়নকে সমর্থন করে। আজকের দিনের পণ্যমনস্কতায় শিশুর পছন্দ অপছন্দকে 
ব্যবসায়িক ভিত্তিতে ব্যবহার করছেন বিজ্ঞাপনদাতারা--মিডিয়া যে বিজ্ঞাপন আমাদের 
চোখের সামনে ঘন ঘন আনে সেগুলি লক্ষ্য করুন। সবই কিন্তু পূর্ণবয়স্কদের 
পরিকল্পনামাফিক অথবা একটু নরম করে বলা যেতে পারে তাদের চিন্তার আরোপ 
শিশুটি। শুধু ব্যবহৃত হচ্ছে। 

শিশুর সারল্যকে চেতনার ক্ষীণতা মনে করলে ভূল হবে। তারা কিন্তু দেখে এবং 
দেখেই বলে যে জীবনের অভিজ্ঞতায়, উত্তেজনায় দুঃখে আনন্দে স্পষ্ট দুই পৃথিবী 
বিভাজন। ছোটরা কি ওই 1105 %/০0-এ নির্বাসিত হয়ে সুখী থাকে? বা কে জানে 
ওই বাস্তববিমুখতায় অভ্যস্ত হয় বলে এবং বড়োদের জগতের সঙ্গে সমঝোতায় আসতে 
পারে না বলে টেডি বিয়ারটি নিত্যসঙ্গী করে রাখে বয়ঃপ্রাপ্ত কন্যাটি। পরিবার সম্পর্কে 
অনাগ্রহী হয়ে ওঠে অতিমাত্রায় বন্ধুবৎসল পুত্র। চাণক্য বলেছেন ষোড়ষ বর্ষ প্রাপ্ত পুত্রকে 
(কন্যাই বা নয় কেন) মিত্রবৎ বিবেচনা করা উচিত। কিন্তু ততদিনে সেতুবিহীন সম্পর্কটি 
হয়তো জটিল হয়ে উঠেছে। বন্ধুত্বের আদিতে যে পাবস্পরিক বিশ্বাস থাকে, সে বিশ্বাস -€ 
কি সন্তানের মনে অভিভাবক আনতে পেরেছেন? ভেবে দেখবেন। 


। শী 


যে সব বই-এব সাহায্য নেওয়া হয়েছে_ 
বার্টা্ড বাসেল--পাওযাব। 
ভায়েনা গিটিং_দ্য চাইল্ড ইন্‌ কোয়েশ্চন। 


Y মধ্যবিত্তের বৈষম্য 


I অপূর্ব সাহা 
কষেকটি বিচ্ছিন্ন গল্প ও কুকথা 
(এক) অশোকনগরের শঙ্কর মজুমদার (8৫) সম্পূর্ণ বেকার। প্রয়াত অধ্যাপক দাদার 
জমানো টাকার সুদ পান মাসে মাসে। সেই টাকা দিয়ে ভিখিরিদের দেখভাল করেন। 
প্রায় ১৫ জন ভিখিরিকে নিয়মিত চাল-তেল-নুন জোগান। অসুস্থ হলে ডাক্তারের কাছে 
নিয়ে যান। কোনোও “খাসখবর* এখনও তাকে আবিষ্কার 01) করেনি। 

i (দুই) রিষড়ার অরুণ ভট্টাচার্য (৬০) পেশায় আইনজীবী। গতবছরের ফেব্রুয়ারি 
মাসের কোনোও এক সকালে চুঁচূড়া কোর্টে যাবেন বলে ট্রেন ধরতে বেরিয়েছিলেন। 
স্টেশনের কাছাকাছি এসে দেখেন রেললাইনের উপর এক বৃদ্ধা কিংকর্তব্যবিমূঢ় 
হযে দাঁড়িয়ে। দুরন্ত গতিতে ছুটে আসছে তুফান এক্সপ্রেস। সময নষ্ট না করে 
ঝাপিয়ে পড়েছিলেন অকণবাবু। কিন্তু শেষপর্যন্ত তিনি বা বৃদ্ধা কেউই প্রাণে 

বাঁচেননি। 

(তিন) দুপুববেলা কাশী মিত্র ঘাটের পাশে দাঁড়িযে বন্ধুর সঙ্গে গল্প করছিলেন বেকার 
যুবক কবি পাঁল। মেয়েদের স্নানের ঘাটে তখন চোবাশ্রোতে তলিয়ে যাচ্ছিল এক মা 
ও তার মেয়ে। নিজের জীবন বিপন্ন কবে কবি তাদের টেনে তুলেছিলেন বি.ডি.এ. 
লিমিটেডের পক্ষ থেকে তাকে ২০০০ সালের 'আফিসারস্‌ চয়েজ" বীরত্ব পুরস্কার 
দেওয়া হয়েছে। 

(চাব) ন'বছরের কাজের মেয়ে মৌকে তালাবন্ধ করে সাতদিনের জন্য বেডাতে 
চলে গিয়েছিলেন নিউ আলিপুবের মৈত্রেয়ী বন্দ্যোপাধ্যায় চৌধুরী (৭/১০/২০০০, 
আনন্দবাজার পত্রিকা)। ফ্রিজে ছিল একমুঠো বাসি ভাত, কযেকটা কাচা ডিম আর 
হাফপাউণ্ড পাউরুটি। ১৭৯২ সালে “ক্যালকাটা ভ্রুনিকল” পত্রিকায় এমনই একটা খবর 
প্রকাশিত হয়েছিল। এক ক্রীতদাসীকে তার মালিক অসুস্থ অবস্থায় বাড়ি থেকে তাড়িয়ে 

দিয়ে কসাইতলা--বের্তমানে বেন্টিঙ্ক স্থিট)র আস্তাবলে আটকে বেখে দিয়েছিল। দুশো 
আট বছর পবে একই কলকাতায় একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি। 

পৌচ) টেরিটিবাজারের মহাত্মা গান্ধি ওয়েলফেয়ার সেন্টার নামে একটি স্বেচ্ছাসেবী 
সংস্থায় গত ১১।১।২০০০চুরির অপরাধে চার শিশুর হাত পুড়িয়ে দিয়েছেন জনৈক 
সিস্টার। গ্রান্ট লেনেব ঝুপড়ির বালিকা কাবেরী মণ্ডুলেব ছবি সহ খবব সংবাদপত্রে 
প্রকাশিত হয়েছে এর পবপরই। পরে অবশ্য আর কোনোও উচ্চবাচ্য নেই। যথারীতি 
সব ধামাচাপা পড়ে গেছে। | 
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এই পাঁচটি গল্পই একক মানুষের আত্মত্যাগ, সদিচ্ছা আর উৎগীড়নের কাহিনী। 
যদিও এরা মধ্যবিত্ত শ্রেণীরই কোনোও না কোনোও স্তরের অন্তর্গত। এরা ছাড়াও আরো 
অনেক ব্যক্তি মানুষ নিয়ে গঠিত হয়েছে নির্দিষ্ট শ্রেণী। মার্কস কথিত শোষক-শোফিতের 
চালু সংজ্ঞার বাইরে পাঁচ মেশালি অবস্থানে রয়েছে বর্তমান বাঙালি মধ্যবিত্ত সমাজ। 
বৈষম্য আলোচনায় যারা প্রধান উপাদান হিসেবে স্থান পেতে পারে। 


মধ্যবিত্ত ও অন্যান্য প্রতিবেশী বর্গ 
উৎপাদন কাঠামোর সঙ্গে সরাসরি সম্পর্কিত নয়, অথচ উৎপাদিত পণ্যের সুবিধা ভোগ 
করে মধ্যবিত্ত শ্রেণী। ভোটদান যন্ত্রে বোতাম টিপে সামাজিক দায়িত্ব সারে। সেই সঙ্গে 
একধরনের আত্মসন্তুষ্টিও থাকে এই ভেবে যে রাষ্ট্রের কাছ তিনি বড়োই প্রয়োজনীয়। 
সমালোচনা ও পরচর্চায় মুখর, অথচ সৃষ্টিতে আগ্রহ হারিয়ে গেছে। শিল্প-সাহিত্য চলচ্চিত্র 
_সব ধারাতেই মৌলিকতা ক্ষীণ হয়ে এসেছে। মজা নদীর মতো হালের মধ্যবিত্তের 
আকাঙুক্কা আর আত্মন্তরিতা সীমাহীন। তেভাগা--নকশীলবাড়ি কিন্বা ট্রামভাড়া বৃদ্ধির মতো 
আন্দোলন তো দূরঅস্ত, নিতান্ত স্বার্থসিদ্ধি না হলে কেউ সামাজিক প্রয়াসেও জড়িত 
হতে চায় না। কোনোও যৌথ উদ্যোগ নেই, এমনকি যৌথতায় পরস্পরকে চিনে নেওয়ার 
কথা বলাও ইদানীং মূর্খের প্রলাপ। যৌথতা কেবল সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, রাজনৈতিক _ 
দলবাজি কিম্বা গণপিটুনির ক্ষেব্রে। শাস্তশিষ্ট, ছাপোষা, বৌয়ের মুখঝামটা খাওয়া স্বামীটিও* 
বাজাব থেকে ফেবার পথে আর পাঁচজনের সঙ্গে চোবসন্দেহে ধৃত ছেলেটির নাকের 
ডগায় ঘুষি চালিয়ে দেয়। আর কেশপুর নিয়ে চাপানউতোর তো সকলেরই জানা। 
জনগণেশের মাথার উপর দল; আর “সবার উপরে” রাজনৈতিক দাদা-দিদিই ‘সত্য’! 
মধ্যবিত্ত এই দাদাদিদিদের কারুর মুখে আভিজাত্যের, কারুর বা সাদাসিধে ভাবের মুখোশ । 
ভাবের ঘরে চুরি করতে সকলেই সমান দক্ষ। 

সাম্প্রতিক বন্যায় বাংলার শত শত গ্রাম নিরন্ন, বিধবস্ত। একই সময়ে কলকাতা 
শহরে পুজোমগুপ বানানো হয়েছে গ্রামের আদলে। সেজেগুজে রাস্তায় বেড়িয়েছেন 
অসংখ্য নরনারী। এহেন জনগণেরই একজন কলকাতা-৬ থেকে জনৈক অর্ধেন্দু মোহন 
দে গত ২৬17১০1২০০০ তারিখে আনন্দবাজার পত্রিকায় বেশ ক্ষুব্ধভাবেই লিখেছেন, 
বিসর্জন দেব? জাতীয় উৎসব তো বছরে একবারই হয়ে থাকে। অন্যরা বিপদে পড়েছে * 
বলে প্রতিবছর আমরা কেন “সাফার, করব? আর এও তো দেখেছি যেই জল সরে 
যাবে আবার যে কে সেই অবস্থা। টাকা দিচ্ছে না বলে কেন্দ্রের প্রতি দোষারোপ তো 
অহরহ শুনছি। সাহায্য পেলে সে টাকা কোন খাতে বইবে তা জানা আছে। এখন সামনে 
আবার ভোট । তখন বলতে হবে না- দ্যাখো তোমাদের জন্য আমরা কী করলাম! আর 
এই তো মুখ্যমন্ত্রী রায়চক গেলেন, তার আনন্দে কি ভাটা পড়েছে? তাই বেশ কবেছি, 
ফুর্তি করেছি। বছরের ক'টা দিন আমরা কেনই বা ত্যাগ স্বীকার করতে যাব?” 


মধ্যবিত্তের বৈষম্য ৩৩ 


এমন সবজান্তী, স্বার্থপর, সমালোচনাপ্রবণ অনেক অর্ধেন্দুমোহনই মধ্যবিত্ত বাঙালি 
সমাজেব আনাচে-কানাচে আরশোলার মতো ঘাপটি মেরে আছে। উপযুক্ত অন্ধকার 
+ পেলে যারা ফরফর করে উড়বে। বছরের কটা দিন কেন, কোনোওদিনই এরা কোনোও 
ত্যাগই স্বীকার করে না। সামাজিক, রাষ্ট্রীয় নানান প্রাপ্য থেকে বঞ্চিত হতে হতে মধ্যবিত্ত 
জনগণ অধুনা আত্মপ্রবঞ্চক হয়ে উঠেছে। প্রকৃত শত্রুকে চিহ্নিত না করতে পারার 
অক্ষমতাজনিত রোষে দক্ধ করছে সমগোত্রীয়কেই। চিন্তার দারিদ্রে ক্লিষ্ট হয়ে এরা 
বৈষম্যের শিকার হচ্ছে অহরহ। 
চিন্তার দারিদ্যেব কারণেই জন্ম নেয় স্ববিরোধিতা। আগুনখেকো কমিউনিস্টের 
বাড়িতে তাই ঢাকঢোল পিটিয়ে লক্ষ্মীপূজা হয়। শ্রাদ্ধশাস্তিতে “বিদেহী” আত্মার উদ্দেশে 
গীতাপাঠ চলে সারাদিন! আজকের যে-যুবসমাজ বৃহৎ মার্কসবাদী দলের শিবিরে নাম 
লেখাচ্ছে, তাদের মধ্যে অধিকাংশই পঠনপাঠনহীন, সুবিধেবাদী। বস্তুগত অর্থে কিছু পাবার 
স্ঘ আশায় লালাধিত। কোনোও আদর্শের সংঘাত নেই এদের মধ্যে। বিপরীতে জাতীয়তাবাদী 
শিবিরেরও একই হাল। নকশাল আন্দোলন, জরুরী অবস্থা চলাকালীন যে দীতনখগুলি 
বেরিযে এসেছিল, তা এখন থাবাব মধ্যে গোটানো বটে, কিন্তু দিশা দেখাতেও অক্ষম। 
মধ্যবিত্ত সমাজের সিংহভাগ আজ রাজনৈতিকভাবে নিঃস্ব। মূল্যবোধহীন। গালভরা 
প্রতিশ্রুতির মাঝখানে বেপথুমান। যদিও ডান বামের মিলনদৃশ্যে কোনোও কোনোও 
)পংবেদনশীল মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবী কিঞ্চিৎ বিব্রত বোধ কবেন, কিন্তু তাবা সংখ্যায় এত 
কম যে সংখ্যাতত্বের শতকরা হিসেবেও আসেন না। 
জীবনযাপনের বেশিরভাগটাই এখন টেলিভিশনকেন্দ্রিক। কেবল চ্যানেলের 
দৌলতে চব্বিশ ঘণ্টাই হাতের তালুতে বিনোদনের চাবিকাঠি হাজির। খেলাব মাঠে 
দৌড়ানো ছেড়ে ঘণ্টার পব ঘন্টা মধ্যবিত্ত বাঙালি খেলা দেখছে। বিশেষজ্ঞের 
মতামত দিচ্ছে অবলীলায়। সেইসঙ্গে মাঝেমাঝে দেখছে কীভাবে হৃত্বিক রোশন নাচতে 
এ নাচতে কোকাকোলাব বোতল হাতের তালুতে উঠিয়ে নিচ্ছে। সোনালী বেন্দ্রে ও 
সঙ্গীতা বিজলানি ওয়াশিং পাউডারের শ্রেষ্ঠত্বের কথা বলে কেমন ঘুরে ঘুবে পরীর মতো 
নাচছে! লুঙ্গির কষি আলগা হয়ে যাওয়া অভিভূত দর্শক তখন ভুলে যাচ্ছে গোটা 
সংসারের জামাকাপড ধুয়ে ধুয়ে তার স্ত্রীর হেজেমজে যাওয়া আঙুলগুলোব কথা। 
টেলিভিশন সামাজিক মানুষের মধ্যে বিচ্ছিন্রতার সংকট তৈরি করতে সবচেয়ে সার্থক 
দিয়েছে বলা যেতে পারে। যে সংকটেব উপলব্ধি তাদের মধ্যে নেই। সুতরাং 
উত্তবণের আশা বাতুলতা। একই সঙ্গে বিজ্ঞাপন তৈরি কবছে ভোগ্যপণ্যের প্রতি মোহ। 
সীমাহীন চাহিদা তৈবি হচ্ছে, যা পুরোপুরি মেটানোব সামর্থ্য মধ্যবিত্তের আয়ত্বেব 
বাইরে। 
পক্ষান্তরে ‘নুন আনতে পাস্তা ফুরোয়' যাদের, তাদেব ক্ষেত্রে ভোগ্যপণ্যের তেমন 
কোনোও চাহিদা তৈরি হয়নি। জীবনের রূঢ় বাস্তবতা তাদের জীবনে বিপর্যয ডেকে আনে 
প্রতিনিয়ত। শুধুমাত্র টিকে থাকার অভ্যাসে সর্বহারার আহার-নিদ্রা-মৈথুন। নিরাপত্তার 
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সঙ্কট এতই যে, নিম্নবিত্ত লোকেরা কুয়োর ব্যাঙের মতো সংকীর্ণ জীবনযাপনে অটিকা 
পড়েছে। অথচ এদের অনেকেরই ভোট আছে, রেশনকার্ড আছে। রাষ্ট্রের নাগরিক 
হিসেবে নিজেদের কর্তব্য বা অধিকার সম্পর্কে এই শ্রেণীর লোকেরা আদৌ ওয়াকিবহাল + 
নয়। অশিক্ষা আর স্বাস্থহীনতায় ভুগে এদের মানসিক স্বাস্থও তেমন সুগঠিত নয়। ' 
ফলত চিস্তাহীনতা আর নিদারুণ ভীতিই সম্বল। বন্ধ কারখানার শ্রমিক মহল্লা, চা-বাগানের 
কুলি লাইন, ফুটপাথের বুগ্লী ঝোপড়ি, রেললাইনের পাশে মুলিবাশটালির চালাফ 
কোনোরকমে মাথা গুজে থাকতে থাকতে কুসংস্কার, ভীতি, চিন্তাইীনতা গ্রাস 
করেছে। দারিদ্র্যসীমার নিচে থাকা মানুষদের রাজনৈতিক সচেতনা প্রায় নেই। প্রাক্‌- 
নির্বচনী দানধ্যানের উপর তাদের দলীয় আনুগত্য নির্ভর কবে। জীবনানন্দ এদেরই 
বোধহয় ‘হেমন্তের ঝরা পাতা'র সঙ্গে তুলনা করেছিলেন। “বাকি সব মানুষেরা 
অন্ধকারে হেমন্তের অবিরল পাতার মতন/কোথাও নদীর পানে উড়ে যেতে চায়।” 
(১৯৪৬-৪৭ /জীবনানন্দ দাশ)। ূ ৮ 
এই নদী অর্থাৎ জীবনশ্রোতের উপরে ময়ূরপত্মী নৌকো চেপে চলেছে উচ্চবিস্তরা। 
শ্রম ও উৎপাদনের সঙ্গে সম্পর্কিত নয়, অথচ পুঁজির বিকাশ ঘটিয়ে সম্পদের সিংহভাগ 
ভোগ করছে এরা। এদের জন্য নাইটক্লাবের দরজা খোলা। এদের ছেলেমেয়েরা দলবেঁধে 
'আকুয়াটিকা*য় যায় জলবিহার করতে । এরা রামের হনুমানের মন্দির প্রতিষ্ঠা করে পরম 
নিষ্ঠায়। বঙ্কিমকথিত ‘বাবু’ গোষ্ঠীর এই বংশধরদের কেবল সামাজিক 
অভাব। ভোগ্যপণ্যের প্রতি চূড়ান্ত মোহ নতুন নতুন চাহিদা সৃষ্টি করে চলেছে। সাইবার 
কাফে থেকে রামমন্দির-সর্বব্র এদের গতায়ত। স্ববিরোধিতায আচ্ছন্ন এদের মন। ভোগই 
উচ্চমধ্যবিত্তের জীবনদর্শন। এই সংকীর্ণ (আধুনিক!) দৃষ্টিভঙ্গী তাদের সমাজের বৃহত্তর 
অংশ থেকে বিচ্ছিন্ন করেছে। 


ইতিহাসের উত্তরাধিকার 

ইংরেজরা মুসলমান শাসকদের হাত থেকে শাসনভার দখল করার পর অত্যন্ত 
বিচক্ষণতার সঙ্গেই বুঝেছিল যে রাজাশাসন করার জন্য ইংরেজিশিক্ষিত এক 
তাবেদারগোষ্ঠী তৈরি করে নিতে হবে। সে কারণে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ প্রতিষ্ঠা করে 
কেরানি তৈরির প্রাথমিক পর্ব শুরু হয়েছিল। এর আগে আইন-আদালত সহ প্রশাসনিক 
কাজকর্মে ফার্সি ভাষা ব্যবহ্বত হতো। স্বভাবতই ইংরেজের ইংরেজি শিক্ষা গ্রহণের্ধ 
আহ্বানে মুসলমান সমাজ সাড়া দিল না। বাঙালি হিন্দুরা জোরকদমে ইংরেজি শিখতে 
আরম্ভ করল। এই শিক্ষা শুধুমাত্র কেরানি তৈরির জায়গায় থেমে রইল না। ইংরেজি 
ভাষায় লিখিত অনূদিত জ্ঞান-বিজ্ঞান-দর্শন-ইতিহাস-সাহিত্য পাঠ করে বাঙালি সমাজের 
একাংশ নতুন আলোকে দীপ্ত হয়ে উঠল। অন্যদিকে বাঙালি মুসলমান সমাজ 
আত্মাভিমানে আত্মগোপন করে রইল। তাই কোনোও কোনোও সমালোচক এই 
“নবজাগরণ'কে খণ্ডিত বলেছেন। হিন্দু-মুসলমানের সামাজিক-সাংস্কৃতিক বোধের ক্ষেত্রে 
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যে ফারাক তৈরি হলো তা আজও ঘোচেনি। রবীন্দ্রনাথ “অসন্তোষের কারণ’ প্রবন্ধে 
আক্ষেপ করে বলেছিলেন, শিক্ষাকে আমরা বাহন করতে পারলাম না, বহন করেই 
+ চললাম। অবশ্য রবীন্দ্রনাথ কী বললেন তা নিয়ে আমাদের কোনো মাথাব্যথা নেই। 
মহামতি গোখলে যে-কথা বলেছিলেন, “what Benga] thinks today India 
thinks tomorrow”— সেই ভাষ্য শিরোধার্ষ করে আত্মগর্বী বাঙালি অন্যান্যদের হ্যাগা, 
॥ উড়ে, পাইয়া, মাউড়া, খোউ্টা ইত্যাদি নানান বিশেষণে অভিহিত করে নিজেদের বিচ্ছিন্ন 
করেছে। 
দু'দুটো বিশ্বযুদ্ধ, পঞ্চাশের মন্বন্তর ইতিমধ্যেই বাঙালিচেতনাকে নীতিভ্রষ্ট ফোপড়া 
করে তুলেছিল। ছেচল্লিশের দাঙ্গায় মানুষের প্রতি বিশ্বাসও যেন হারিয়ে গেল। 
এমতাবস্থায় স্বাধীনতা এল ঢাকঢোল বাজিয়ে। হাজার হাজার মানুষ পূর্বপাকিস্তান থেকে 
ছিন্নমূল হয়ে সীমান্ত টপকালো। এইসব উদ্বাস্তপ্রাণের স্বভাব অস্থিরতা, জবরদখল 
₹€ মানসিকতা আজ পরিপূর্ণ আকার নিয়েছে। হারিযে গেছে পারস্পরিক সহযোগিতায় 
বেচেবর্তে থাকা। প্রতিযোগিতাই আধুনিক সময়ের মুল সুর। বৈষম্য তাই শুধু হিন্দু 
মুসলমানের মধ্যে নয, মধ্যবিত্ত-নিশ্রবিত্ত-উচ্চবিত্ত সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে। এক 
ব্যক্তিমানুষের সঙ্গে আরেক ব্যক্তিমানুষের। 
পরাধীন ভারতে স্বাধীনতা সংগ্রামীদের সামনে লক্ষ্য ছিল একটাই_ইংরেজকে দেশ 
)থেকে হঠানো। অত্যাচারের, শোষণের জমান! বদলে দেওয়া। কিন্তু স্বাধীন ভারতে সেই 
লক্ষ্য বদলে গেল। শক্রচিহিতকরণ অত সহজ রইল না। তবু এরই মধ্যে ভারতের 
কমিউনিস্ট পাটি নতুন মূল্যবোধে দীক্ষিত হয়ে সমাজ পরিবর্তনের স্বপ্ন দেখাতে শুরু 
করল সাধারণ মানুষকে । জাতীয়তাবাদী দলের আনুগত্য ছেড়ে অনেকই নতুন দর্শনের 
প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন। এরপর অনেক ঘাতপ্রতিঘাত বাদবিসম্বাদেব মধ্য দিয়ে সাতের 
দশকে নকশাল আন্দোলনের স্বপ্নিল ঝোড়ো হাওয়া। উদ্দাম প্রতিষ্ঠানবিরোধিতা, আদর্শ 
7 ও মূল্যবোধ স্থাপনের চেষ্টায় সেটাই শেষ ঝড়। পরবর্তীকালে নানান নেতারা অবশ্য 
বলেছেন, এটা ঠিক ছিল না আমাদের ওটা ভূল ছিল। তত্বের চুলচেরা বিশ্লেষণ করতে 
গিয়ে একপক্ষের কমিউনিস্টরা এখন বহুধাবিভক্ত। আরেকশিবির প্রয়োগবাদ 
(Pragmatism)কে আশ্রয় করেছে। ইতমধ্যে নয়ের দশকে পূর্ব ' ইউরোপের 
সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলির পতন আদর্শের সংকট তৈরি করেছে। চিনের মুক্ত অর্থনীতির 
৮প্রতি আনুগত্যও এতাবৎকাল সযত্বে লালিত চিস্তাভাবনায় চিড় ধরিয়েছে। বাবরি 
মসজিদ ধ্বংস, হিন্দু সাম্প্রদায়িকতার পুনরুখান ও সম্প্রসারণ বিবেকী মধ্যবিস্তকে আরও 
হতাশ করেছে। এদের মধ্যে কারুর বা “ছায়ার সঙ্গে যুদ্ধ করে/গাত্রে হল ব্যথা!” পরের 
চুষিকাঠি মুখে দিয়ে সাধারণ মানুষ রাষ্ট্রীয় প্রচারে জেনেছে পাকিস্তানই ভারতের মূল 
রত শত্রু। দেশভর্তি কেবল আই,.এস.আই-এর চর! বস্তুত এই জটিল সময়ে প্রকৃত শত্রুকে 
চিহ্নিত করাও অত সহজসাধ্য নয়। চিস্তাচেতনার রন্ধপথে এভাবেই বৈষম্যের বিষ ঢুকে 
যায়। 


৩৬ বৈষম্য, শৃঙ্খলা এবং নির্মাণ 


বৈষম্যের কাবণ 
খত্িক ঘটকের ‘অযাস্ত্রিক সিনেমা কিম্বা হালের মানব চক্রবর্তীর “স্যালামান্ডার 
উপন্যাসে যতই যন্ত্রের সঙ্গে মানুষের আত্মিক সম্পর্কের কথা বলা হোক না কেন, প্রকৃত 
চিত্রটা অন্যরকম। যন্ত্রসভ্যতা চিরকালই বিচ্ছিন্নতার জন্ম দেয়, কৃষকের সে সংকট নেই। 
ধরা যাক একজন চাষি। সে বীজতলা তৈরি করে, পাঁকে দাঁড়িয়ে চারা বোনে। ধানগাছ 
তার চোখের সামনে বড়ো হতে থাকে। সে পরম মমতায় আগাছা নিড়োয়, গাছের গোড়ায় ॥ 
সার দেয়, জল দেয়। ধানের ছড়া বাতাসে দোলে। একসময় সোনালি ফসলে মাঠ ভরে 
যায়। এই পুরো প্রক্রিয়াটাই ঘটে চাষির চেখের সামনে। সৃষ্টির আনন্দ তাকে পরিপূর্ণতা 
দেয়। তাই হাসিম শেখ আর রামা কৈবত্ত্যরা বেক্কিমচন্দ্রের ‘দেশের শ্ৰীবৃদ্ধি’ দ্রষ্টব্য) 
জমির সঙ্গে আত্মিকভাবে জড়িয়ে যায় শতবঞ্চনা সত্তেও। কৃষকদের এই চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য 
লক্ষ করেই ১৮৫০ সালে অক্ষয়কুমার দত্ত লিখেছিলেন, “মাতবর্বঙ্গ ভূমি! কেবল 
তোমারি অপার ওঁদার্ধা গুণে তাহাবা জীবিতবান্‌ আছে--কৃষীবলকুল অদ্যাপি নির্মল হয় 
নাই” পেল্লীগ্রামস্থ প্রজাদের দুরবস্থা বর্ণন)। 

কিন্তু যন্ত্রের সঙ্গে শ্রমিকের এই আত্মীয়তা গড়ে তোলার অবকাশ নেই। প্রথমত 
উৎপাদনের গোটা প্রক্রিয়ার সঙ্গে সে জড়িত নয়। কাচামাল একজায়গা থেকে আসে, 
যন্ত্র উৎপাদন করে, পণ্য বিক্রির বাজার তৈরি হয় আরেক পরিকল্পনায়। একজন শ্রমিক 
চাকা তৈরি করে তো আরেকজন বল বেয়ারিং। কেউ টায়ার, কেউবা হ্যাণ্ডেলের খাপ 
এইভাবে বিভিন্ন অংশ বিভিন্ন জায়গায বিভিন্ন জন তৈরি করে। ফলে সৃষ্টির আনন্দের 
বদলে শ্রমিকের মনে জম্ম নেয় অংশের বিচ্ছিন্নতা। 

যদিও বর্তমান সময়ে কৃষিক্ষেত্রও সংকট মুক্ত নয়। রাসায়নিক সার, বীজের 
পেটেন্ট, হাইব্রিড ব্যবহার চাষিকেও জটিল সময়ে এনে ফেলেছে। বৈষম্যের শরিক 
সেও। 

টেলিভিশনের বিজ্ঞাপনের দিকে চোখ ফেরালে আরো ভালো টিভি, আরও ভালো 
ফ্রিজ, সাবান, ডিটারজেন্ট, গাড়ি, ঠাণ্ডা পানীয় হাতছানি দেয়। দেখেশুনে মাথায় গেঁথে 
গেলেই বহুজাতিকের কেল্লাফতে। লেবুর সরবৎ ছেড়ে সোজা বোতলবন্দী ঠাণ্ডা জলে 
চুমুক। অর্থাৎ অপ্রয়োজনের চাহিদা সৃষ্টি করতে পারলেই বহজাতিকের লাভ। এই 
বৈশ্যসভ্যতায় বাজার দখলের একটি প্রধান হাতিয়ার বিজ্ঞাপন। বহুজাতিক চাইছে 
জনগণের চিন্তার দারিদ্যকে মূলধন করে পণ্যের আধিপত্য বিস্তার। পণ্যের বাজার তৈরির 
জন্য চাই নির্বোধ সরল মন। ক্রিকেট খেলা দেখতে দেখতে যারা টেলিভিশন ছেড়ে 
যেতে পারবে না। এবং বিজ্ঞাপনে প্রভাবিত হতে বাধ্য হবে। শুধু ক্রিকেট নয়, হাজার 
চ্যানেলের হাজারো হাতছানি-যার কোনোটাই বাঙালি দর্শকের জীবনের আদত সংকট 
নয়। আঞ্চলিক সংস্কৃতির ভিটেয় ঘুঘু চড়িয়ে বিশ্বায়নের প্লাবনে ডুবছে মধ্যবিত্ত নিও- 
চার্বাকেরা। মজাটা এই, এরা যে বৈষম্যের শিকার হয়ে নিজ নিজ অবস্থা থেকে বিচ্যুত 
হয়েছে তা এদের জানা নেই। 


মধ্যবিত্তের বৈষম্য ৩৭ 


অন্তুত আঁধার এক 
সাংস্কৃতিক বিশ্বায়নের বীজ অস্তিত্বের পরতে পরতে ছড়িয়ে যাচ্ছে। লক্ষ্যণীয়, 
চায়ের দোকানের কাজের ছেলেটা থেকে শুরু করে কর্পেরেট হাউসের পেশাদার 
চাকুরিজীবী--সকলেরই পছন্দ ক্রিকেট খেলা দেখা । খেলা করা নয়, কেবল দেখা। পাড়ার 
A খেলার মাঠ শুনশান, কিন্তু টিভির সামনে বালবৃদ্ধ দর্শককুল। 
আমেরিকার একটি জনপ্রিয় সিরিয়ালের (How 10 be a 81111078175) নকলে শুরু 
হয়েছে ‘কৌন বনেগা ক্রোড়পতি" শীর্ষক অনুষ্ঠান। যেখানে সাধারণ জ্ঞান সম্বল করে 
লাখ লাখ টাকা রোজগার করা যেতে পারে। সংযোজনায় থাকেন মেগাস্টার অমিতাভ 
বচ্চন। অনুষ্ঠানটি চলাকালীন মফস্বলের রাস্তাঘাট প্রায় ফাকা হযে যায়৷ এ অনুষ্ঠানে 
পৌঁছে সহজে টাকা রোজগারের আশায় হাজার হাজার মানুষ নিয়মিত টেলিফোন করছে। 
4 টেলিকম বিভাগের আয় হয়েছে কয়েক কোটি টাকা। বিনাশ্রমে অর্থ উপার্জন করে 
বিলাসবহুল জীবনের দিকে যাওয়ার বাসনা মধ্যবিস্তের। প্রতিবেশকে বুঝে ওঠার কোনো 
তাগিদ নেই। 
একইভাবে নিন্নমধ্যবিত্ত মেয়ে থেকে অতি আধুনিকা- সকলেরই পছন্দেব পুরুষ 
হৃত্বিক রোশন। কেকেশিয়ান লুক" হৃত্বিকের ‘ফিজা’ দেখার জন্য হাতিবাগানে জ্যাম 
হয়ে গিয়েছিল। এঁ দিনই কলেজ স্কোয়ার বিদ্যাসাগরের মূর্তির পায়ের তলায় মাছি 
মারছিলেন সুন্দরবনে পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপনের বিরোধীরা ) ভালোলাগার পানীয় 
কোকাকোলা। পছন্দের শ্রেণীগত ভেদাভেদ লোপ পাচ্ছে। স্পষ্ট হচ্ছে Standardization 
_অন্ধকারে ভেসে যাচ্ছি আমরা । পশ্চিমবঙ্গের মনভাসি বাঙালিরা! 


¥ 


শেষ নাহি যে, শেষকথা কে বলবে 
১ দুর্বার তিস্তায় গাছের উপরে চড়ে ভেসে গিয়েছিল বাঘারু। গাছভর্তি পাখি, জীবনের 
কলকাকলির মধ্যে অনিবার্য সমর্পিতপ্রাণ একজন মানুষ (তিস্তাপারের বৃত্তাস্ত/দেবেশ 
রায়)। প্রতীকী অর্থে এই চিত্রকক্প যেন সমকালীন অধরা স্বপ্ন। এক পরাবাস্তবতা। যা 
আমাদের আজও মেরে ফেলেনি পুরোপুরি। এই আপাতনিথর সময়ে বীরভূমের ছোটো 
শিমুলিয়া নদীয়ার উষাগ্রাম কিম্বা উত্তর ২৪ পরগণার আটঘরা, আঁধারমানিক সহ নানান 
জায়গায় গ্রামোন্নয়ন পরিকল্পনার শরিক হয়েছেন বেশ কয়েকজন সংবেদনশীল মানুষ। 
নিকষ রাতের আধারে এ যেন বিন্দু বিন্দু জোনাকির ওড়াউড়ি। তবুও কিছু মানুষ এই 
সন্ধিক্ষণে অন্যভাবে ভাবছেন এ বড়ো কম কথা নয়। 
ছোটো শিমুলিয়া অঞ্চলে সমাজেসেবী পান্নালাল দাশগুপ্তের অনুপ্রেরণায় তৈরি 
হয়েছিল একটা মস্তেবড় উঁচু প্ল্যাটফর্ম সম্বংসর সেখানে পাঠশালা চলে, গ্রামের মানুষের 
১ চিকিৎসা হয়। মূল উদ্দেশ্য বানভাসি মানুষেরা যাতে প্রয়োজনে দ্রুত নিরাপদ আশ্রয়ে 
চলে আসতে পারে। এবারের বিধবংসী বন্যায় ছোটো শিমুলিয়া হলো পশ্চিমবঙ্গের 
একমাত্র স্বনির্ভর গ্রাম; জলম্রোতের করাল থাবা যাকে গ্রাস করতে পারেনি। অন্যদিকে 
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নদীয়ার উষাগ্রামে আশি বছরের যুবা গোপাল চক্রবর্তী অনলস জীবনচর্ঠায় বৃত। তার 
অনুপ্রেরণায় সেখানে গ্রামের মানুষেরা স্বনির্ভর প্রকল্পে তাত চালাচ্ছেন, মৌমাছিপালন 
করছেন প্রাণের আনন্দে। চালু ছকের বাইরে ছাত্ররা শিখছে ভূগোল-ইতিহাসের ভিন্ন 
পাঠ। আটঘরা বিকাশকেন্দর গ্রামীণ মানুষের স্বার্থে চালু করেছে বিকল্প স্বল্পসঞ্চয় প্রকল্প। , 
আধারমানিকে সুজিত সিন্হা, তীর্ঘকর মুখোপাধায়রা গ্রামের মেয়েদের দিয়ে সমবায়* 
পদ্ধতিতে মশলা তৈরি করাচ্ছেন। রাসায়নিক সারের কুফল, বিকল্প কৃষি, ভেষজ উদ্ভিদ 
রোপণের প্রয়োজনীয়তা বিষয়ক চিন্তারও প্রসার ঘটছে। 

এমত কর্মপদ্ধতি ব্যক্তিমানুষের সঙ্গে সমাজের বৈষম্য যথেষ্ট কমিয়ে আনতে 
পারে। হয়তো বা নিজের সঙ্গে নিজের দূরত্বটাও। তাই ফারাক কমাতে নিজেকে ব্যবহার 
করতে শুরু করেছেন সংবেদনশীল মানুষ। চাহিদা সীমিত করে, স্বনির্ভরতার পথে। 
চালাক খবগোশ হয়ে নয়, বোকা কচ্ছপের মতোই একদিন হয়তো বা যাত্রাপথের উত্তরণ 
হবে, এই আশায়। 


2 


এক বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্য রকমের ইতিহাস 
A অভিজিত গুহ 


চোখ মেলে রই 
সময়টা ১৯৮৭ সালের বর্ধাকাল। জুলাই মাস, মেদিনীপুর রেল স্টেশন থেকে 
পশ্চিমদিকে আরও তিন কিলোমিটারের মতো পথ। লেভেল ক্রসিং পেরিয়ে একেবারে 
গ্রামের দিকে। চারদিক ফাকা। পাকা বাড়ি ঘর প্রায় নেই বললেই চলে। রাস্তাটা অবশ্য 
4 পিচের। ফুড কর্পোরেশনের একটা মস্ত গুদাম আর ফরেষ্ট ডিপার্টমেন্টের ইউক্যালিপটাস 
আর আকাশমণি গাছে ঘেরা একটা অফিস। চারদিকে উচুনিচু লালমাটি। এরই মধ্যে 
বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়ের মস্ত ক্যাম্পীস। কয়েকটা পাকা বাড়ি। এর মধ্যেই আমাদের 
কোয়ার্টার। কোয়ার্টারের একপাশে পুরনো একটা বড়ো জমিদারবাড়ির মধ্যে রাজা 
নরেন্দ্রলাল খান মহিলা কলেজ। আর তার ঠিক উল্টোদিকে আমাদের আর একপাশে 
বিদ্যাসাগর বালিকাভবনের বেশ বড়ো ক্যাম্পাস। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সমাজকল্যাণ 
“দপ্তরের আশ্রয়হীন মেয়েদের থাকার জায়গা, আমাদের ক্যাম্পাসের কিছুদূরে এক 
কিলোমিটারের মধ্যে পুবদিকে বিড়লা কোম্পানির সুতোকল। আর তার কাছাকাছি 
কয়েকটি তেলের কল এবং পাকা বাড়ি। ব্যস। এই চত্বরে এটুকুই শহরে ছাপ। এছাড়া 
বাকিটা জুড়ে গ্রাম আর শুধুই গ্রাম! পাঁচ কিলোমিটারের মধ্যে তো বেশ বড়ো শালজঙ্গল। 
সন্ধ্যের পর চারদিক অন্ধকার । শুধু শহুরে বাড়ি কটাতে আলো জুলে। প্রথম যখন দক্ষিণ 
৯ কলকাতার লোকজনে ভরা ব্যস্ত একটা এলাকা থেকে এসে বিদ্যাসাগরের ক্যাম্পাসে 
পাকাপাকিভাবে থাকবার জন্য এলাম তখন বেশ নিরাপত্তাহীন মনে হয়েছিল নিজদেরকে। 
আবার এটাও ভাবতাম, নৃতত্ব, পড়াই। এরকম একটা পরিবেশের মধ্যে থাকতে পারা 
তো ভাগ্যের ব্যাপার। তাছাড়া কিছুদূরেই তো মেদিনীপুর শহ্র। এইরকম একটা ফাকা 
উম্মুক্ত সবুজ মাঠ আর গ্রাম দিয়ে ঘেরা জায়গায় ১৫০ একরের একটা ক্যাম্পাসে সকাল 
থকে রাত পর্যন্ত কতগুলো সুন্দর গ্রামীণ ব্যাপার চোখে পড়ত এবং কানেও আসত, 
এবার সেইসব কথা। 


ভোরবেলা আমাদের ক্যাম্পাসের পাঁচিলের যে জায়গাটা ভাঙা সেখান দিয়ে দু ধরনের 
রর মানুষের মিছিল দেখতাম। কাধে টুকরো টুকরো কাঠের বোঝা নিয়ে দলে দলে পুরুষরা 
এক অদ্ভুত ছন্দে দ্র্তলয়ে উপাচার্যের বাংলোর পাশ দিয়ে হেটে যেত। এখনও যায়। 
মেয়েদেরও দেখা যায়। মেয়েদের কাধে নয়, মাথায় কাঠের বোঝা থাকে। ওরা আসে 
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ছয়, সাত, আট কিলোমিটার দূরের জঙ্গলের কাছাকাছি গ্রামগুলো থেকে৷ আর একদল 
মানুষের মিছিল মূলত মেয়েদের। এই মেয়েরা অনেকেই ক্যাম্পাসের পশ্চিমদিকে যে « 
মুণ্ডা গ্রামটা আছে সেখান থেকে আসে গ্রামটার নাম মুড়াডাঙা। এদের বিভিন্ন বয়সের ' 
মেয়েরা, কেউ কেউ ছোটো বাচ্চাকে কোলে নিয়ে, একটা খাবারের কৌটো হাতে খুব 
তাড়াতাড়ি দল বেঁধে শহরে কাজে যায়। নানা ধরনের কাজ করে ওরা। ধানকলে ধান/. 
ঝাড়াইয়ের কাজ, রাজসিস্্রীদের সাহায্য করার কাজ, ইটভাটার কাজ এইরকম সব, এইসব 
মেয়েদের বাড়ি ফিরতে ফিরতে সেই সন্ধ্যে হয়ে যায। সাতটা সাড়ে সাতটা বেজে যায়। 
তখন ওদের বাচ্চাগুলো কাধে ঘুমিয়ে পড়ে। ক্লান্ত পায়ে দল বেঁধে ওরা গ্রামে ফেরে। 
এক একদিন অদ্ভুত একটা সুরে গান করতে করতে ফেরে ওরা । ওদের নিজেদের গান। 
এই রাস্তাটা ওরা বেছে নেয় কেন? জিজ্ঞাসা করেছি ওদের। এদিক দিয়ে তাড়াতাড়ি 
হয়, তাছাড়া তোমাদের রাস্তার আলোগুলো আছে। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের পাচিলের +- 
ভাঙা জায়গাটা না থাকলে অবশ্য এরা এই পথটা ব্যবহার করতে পারত না। বিশ্ববিদ্যালয় 
কর্তৃপক্ষ দু-একবার ভেবেছিলেন যে এই জায়গাটা বন্ধ করে দেবেন। কিন্তু গ্রামের 
লোকেরাই ওটা আবার ভেঙে দেবে এই ভয়ে ওই কাজে হাত দেননি। বিশ্ববিদ্যালয়ের 
এক উপাচার্য একবার রাষ্ট্রীয় সেবা যোজনার ছেলেদের কাজে লাগিয়ে ক্যাম্পাসের 
বাইরের একটি রাস্তা গ্রামের লোকেদের যাতায়াতের উপযোগী করে তোলার প্রস্তাব 
দিয়েছিলেন উদ্দেশ্য ছিল যাতে গ্রামের লোকেরা আমাদের ক্যাম্পাসের রাস্তাটা খুব বেশি ১ 
ব্যবহার না করে। সে পরিকল্পনাও বাস্তবায়িত হয়নি। ফলে গ্রামের লোকেদের ক্যাম্পাসে 
যাতায়াত, গরু ছাগল চড়ানো, শুকনো কাঠকুটো সংগ্রহ এসব সম্পূর্ণ বন্ধ হয়নি। এই 
জায়গাটার উপর আশপাশের গ্রামগুলোর মানুষের অধিকারবোধ এখনও বেশ টের পাওয়া 
যায়! 


বদুনাথ সিংয়ের কথা 
- ক্যাম্পাস থেকে মেদিনীপুর শহরে যাতায়াত করার একটা প্রধান উপায় হলো সাইকেল 
রিকশা, এই মুড়াডাঙা গ্রামের কয়েকজন রিকশা চালায়। এইরকম একজন রিকশা 
চালকের নাম রঘুনাথ সিং। আমি যখন প্রথম ১৯৮৭-৮৮ সালে রঘুনাথকে দেখি তখন 
তার কালো কুচকুচে বাশের মতো পাকানো চেহারা। কখনো লুঙি বা ধুতি পরে ছে 
"গেঞ্জি গায়ে দিয়ে ও রিকশা চালাত। বয়স বোধহয় পঞ্চাশ পেরিয়ে ষাট ছুঁইছুই। চোখে 
একটু কম দেখলেও বেশ শক্ত সমর্থ ছিল রঘুনাথ। খুব গল্প করত ও। ওর মুখেই প্রথম 
এই জায়গাটা বিশ্ববিদ্যালয় তৈরি হবার আগে কেমন ছিল সে সব গল্প শুনতাম। এই 
জায়গাটা রাজাদের ছিল। রাজা নরেন্দ্রলাল খানদের, যাদের নামে মহিলা কলেজ। এখানে 
জঙ্গল ছিল। রঘুনাথরা সন্ধ্যে নেকড়ে দেখেছে। বড়ো বড়ো সাপ দেখা যেত। আমাদের 
যাতায়াত আর গরু ছাগল চড়াবার বহুদিনের জায়গা এসব। আমাদের ছেলেরা এইসব 
মাঠে খেলত। এইসব জায়গা ব্যবহার করার জন্য আমাদের কারুকে কিছু দিতে হতো 
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না। রঘুনাথ রিক্সা চালাতে চালাতে এইসব গল্প বলত। আর হিংস্র জস্তু ছাড়া এখানে 
আর এক বিপদ ছিল। ডাকাত পড়ত মাঝে মাঝে। ধান লুঠ করতে আসত। রঘুনাথরা 
তীর-ধনুক নিয়ে ডাকাত রুখত। সবাই মিলে। দল বেঁধে। এখন কেমন যেন সব আলগা 
হয়ে যাচ্ছে। কেউ কাউকে দেখে না। রঘুনাথ দুঃখ করত। ক্রমে রঘুনাথের বয়স হলো, 
চোখে দেখত না, রিক্সা চালাতে পারত না। শুনতাম ওকে ওর ছেলেরা ভালোমতো 
দেখাশুনো করে না। প্রতি রবিবার রঘূনাথ আমাদের কোয়ার্টারে এসে হাঁক দিত ‘মামণি’ 
বলে। ও আমার ছেলেকে মজা করে মেয়ে ভেবে ‘মামণি’ বলত । একটা টাকা নিয়ে 
খোঁড়াতে খোঁড়াতে রঘুনাথ ক্যাম্পাসের লালমাটির পথ ধরে চলে যেত শহরে । আরও 
ভিক্ষার আশায়। এরপর অনেকদিন বঘুনাথকে দেখতে পাইনি। হঠাৎই একদিন 
ঘুড়াডাঙার একজন বলল রঘুনাথ মারা গেছে। রঘুনাথের গল্প আর তার নিঃশব্দ মৃত্যু 
এখনও বেঁচে আছে আমাব মনে। 


ক্যাম্পাসে সবুজায়ন ও নীল উদ্দির আগমন 

ভাঙা পাঁচিল জোড়া না দিযে বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয কর্তৃপক্ষ আর একভাবে গ্রামের 
মানুষকে দূরে সরিয়ে দিতে চাইলেন। উপায়টা এরকম। ক্যাম্পাসের নিরাপত্তার জন্য 
মাসে ৪০ হাজার টাকার বিনিময়ে একটি বেসরকারি নিরাপত্তারক্ষী বাহিনীর সঙ্গে চুক্তি 
করলেন। আর অন্যদিকে জেলা পরিষদ থেকে বেশ কয়েক হাজার গাছের চারা 
ক্যাম্পাসের মাঠে লাগিযে ফেললেন । আমরা গাছ লাগিয়েছি অতএব গ্রামের মানুষদের 
গরু ছাগল এখানে ঢুকতে দেওয়া চলে না এই যুক্তিতে বেশ কিছুদিন নীল উর্দি পরা 
পাহারাদাররা আশাপাশের গ্রামের গরু ছাগল ও রাখাল ছেলেদের তাড়াল। পরে অবশ্য 
গাছে নিয়মিত জল দেওয়া ও অন্যান্য পরিচর্যার অভাবে বেশির ভাগ গাছই মারা গেল। 
আবার এখন গ্রামের গোচারণভূমি হিসেবে ক্যাম্পাসের মাঠ ব্যবহৃত হচ্ছে। খালি 
দুটো জায়গায় রাষ্ট্রীয় সেবা যোজনার টাকায় তারের বেড়া দিয়ে ঘিরে দুটি বাগান 
তৈরি হয়েছে। গ্রামের মানুষের সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের মানুষদের সম্পর্ক কাছের হয়ে উঠল 
না। 


২ সন্ধ্যা খাড়াব গরু অটিকাবার কাহিনী 


বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসের ঠিক গায়েই উত্তর-পূর্ব দিকে একটা ছোটো বসতি 
আছে। এই বসতিটির নাম নিয়ে নানারকম ধারণার কথা জানা যায়| শহরের ভদ্র, বাবু 
সম্প্রদায়ের মানুষরা একে বলেন “কুষ্টপল্লী”1 অথবা ইংরেজিতে বলেন “190 
০0101” ! সরকারি কাগজপত্রে এই পল্লীর অবশ্য কোনো অস্তিত্ব নেই। ভোটার তালিকায় 
অবশ্য এদের নাম আছে। নৃতাত্বিক সমীক্ষার উদ্দেশে এদের পল্লীতে গিয়ে জানতে 
পারলাম বসতির আর এক নাম। এই নামটি হলো “শালতলা”। একটা মস্ত শালগাছ 
ছিল নাকি এখানে ৷ তারপর পঞ্চায়েতের লোকেরাই গাছটা কেটে নিয়ে যায়। পল্লীর সবর 


৪২ বৈষম্য, শৃঙ্খলা এবং নির্মাণ 


অধিবাসী নগেন আরি বাধা দিয়েছিলেন। কাজ হয়নি। বছর ১৫ আগেকার কথা । চবিবশ- 
পঁচিশটি নানা জাতির পরিবার শালতলায় থাকে! প্রায় প্রতিটি পরিবারেই অন্তত একজন 
কুষ্টরোগে আক্রান্ত মানুষ আছেন। শুধু একটি পরিবারেই কোনো রুগী নেই। এরা 
নানাধরনের কাজকর্ম করে জীবিকা নির্বাহ করে থাকেন। আর যাদের হাত-পা পঙ্গু হয়ে 


গেছে ভিক্ষাই তাদের প্রধান সম্বল। নগেন আরি কিন্তু বেশ ভাল চাষি। তরিতরকারি , 


চাষ করেন। আর এরা বেশ কিছু দেশীয় গাছ লাগিয়েছেন, আম, পেয়ারা, কলা, পেঁপে 
এইসব। দূর থেকে ঝকঝকে সবুজ। শহরে এদের পল্লীর আর একটা অভদ্র নাম আছে। 
নামটি হলো--“গুটাপাড়া”, অর্থাৎ হাত, পা, আঙুল নেই এই সমস্ত লোকের বসবাস 
এখানে । শহরের কোনো পরিবেশবাদী অথবা মানবাধিকার রক্ষায় নিয়োজিত কোনো 
সংস্থার কেউ “শালতলা” ওরফে “ঠুটাপাড়া” নিয়ে আদৌ চিন্তিত বলে মনে হয় না। 
বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষও বোধহয় মনে মনে চান এরা এখান থেকে উঠে যাক। উঠে যাওয়া 
শুরুও হয়ে গেছে কিছুদিন থেকে। সরকার কিছুদূরেই আ্যাস্বেস্টসের চাল দেওয়া 
পাকা বাড়ি করে দিয়েছেন। যেখানে গোটা ১২ পরিবার উঠে গেছে। এদের পেশা 
পাল্টায়নি। কেউ কেউ আবার ফিরে আসার কথা ভাবছে। গরু ছাগলগুলো বিক্রি করে 
দিয়েছে উঠে যাওয়া পরিবারগুলো। বড়ো গাছগুলোও কেটে বিক্রি করে দিয়েছে। নতুন 
জায়গায় গরু চরাবার সুযোগ নেই৷ গ্রামীণ জীবনের যেটুকু রেশ ছিল তাও নেই। উঠে 
যাওয়া পরিবারগুলোর জীবনে একবার, সেই যেবছর স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী পালন করা 
শহর পরিক্রমা করবেন, শহীদ বেদিতে মালা দেওয়া হবে, খোদ উপাচার্য থাকবেন 
মিছিলের শুরুতে । সেইবছরই কেউ প্রস্তাব দিয়েছিল ওইদিন গরীবশুর্বো মানুষদের 
মধ্যে ফল বিতরণ করা হবে। আচ্ছা, ঘরের কাছে “কুষ্ঠপল্লী”তে ফল দিলে হয় না? 
খানিকটা ঝোকের বশে মিটিংয়ে ঠিকও হয়ে গেছিল ব্যাপারটা । তারপর কিসব প্রশ্ন উঠল। 
যাওয়াটা ঠিক হবে কিনা। যদি কেউ আপত্তি করে। মানে নিজেদেরই মধ্যে। সব 
বিশ্বাস সব কুসংস্কার তো চলে যায়নি এখনও আমাদের এই প্রগতিশীল রাজ্য থেকে 
আরও সময় লাগবে। অতএব “ঠুটাপাড়ায়” যাওয়া হলো না। ঠিক ওদের পাশ 
দিয়েই আমরা চলে গেছিলাম শহরে ক্ষুদিরামের আবক্ষ মূর্তির দিকে। বীরদর্পে। 
মেদিনীপুর স্বাধীনতা সংগ্রামেব শহর। দু-চার ঘর কুষ্টরোগীকে নিয়ে না ভাবলেও 
আমাদের চলবে। 

আর এক দিনের দৃশ্যের কথা মনে পড়ে। ২৫ ডিসেম্বর অন্য আরও পাঁচজন 
বাঙালির মতো বন্ধু-বাদ্ধবদের সঙ্গে পিকনিক সেরে ফিরছি। ক্যাম্পাসে আমাদের 
আবাসনের কাছেই ছাত্রীদের হোস্টেল। সেই হোস্টেলের লোহার দরজাটা বন্ধ। ভেতরে 
বেশ কিছু গরু-বলদ আর ছাগল! আর দরজার সামনে বসে আছে শালতলার নীলমাধব, 
সন্ধ্যা ও আরো কয়েকজন। আমাকে দেখেই এগিয়ে এল। “সার, আপনাদের পুলিশওলা 
আমাদের গরুগুলাকে আটকাইছে।” আটকাবে নাই বা কেন? ওরা যে এর জন্য বেতন 


এক বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্য রকমের ইতিহাস ৪৩ 


পায়। ওদের কাজ ওরা করেছে। খানিকটা মধ্যস্থতা করলাম! প্রহ্রীরা আমার কথায় 
রাজি হলো। আর ঢুকবে না কখনো, বিশেষ.করে আমাদের চারা গাছের ক্ষতি করা 
একদম চলবে না। এইসব শর্তে গরু ছাড়া হলো, সেই সময়টায় ক্যাম্পাসে গোচারণ 
সত্যিই কমে গেছিল। গরু ছাগল বেশ কিছুদিন ঘাস না খাবার ফলে, তখন, খুব লম্বা 
২লম্বা একধরনের বুনো ঘাস হয়েছিল। প্রায় ২-২১/২ ফিট লম্বা। ওই ঘাস তুলে নিয়ে 
যেত গ্রামের মেয়েরা। ওগুলো দিয়ে সুন্দর ঝাটা তৈরি করা যায়। সন্ধ্যা খাঁড়াকে বললাম, 
আমাদের নীলউর্দি পরা পুলিশদের ওই ঘাস দিয়ে দুটো ঝঁটা বানিয়ে দিতে। পরদিন 
সকালেই সন্ধ্যা এসে হাজির, মুখে একরাশ হাসি। হাতে তিনটে ঘাসের ঝাঁটা। একটা 
আমার জন্য। আর দুটো পুলিশদের। কিছুতেই একটা পয়সা নিল না। আমি একটা ঝাঁটা 
নিলাম। পরে বিশ্ববিদ্যালয়ে একটা রাষ্ট্রীয় সেবা যোজনার সভায় ছাত্রছাত্রীদের স্থানীয় 
সম্পদ ব্যবহারের উপর একটা বক্তৃতা দিতে হয়েছিল! আমি সন্ধ্যার হাতে তৈরি ঝাটাটা 
নিয়ে গেছিলাম। বক্তৃতায় আমাদের ক্যাম্পাস ও তার চারপাশের মানুষদেব নিয়ে সত্যিই 
যে অনেক ধরনের সম্পদের নতুন নতুন ব্যবহার করা যায় ও সম্পদ সৃষ্টি কবা যায় 
সে সম্বন্ধে বেশ খানিকটা স্বপ্ন দেখেছিলাম। এখনও ঘটনাটা মনে আছে। 


৷ সুড়াডা্ডার চল্লিশ একর ও নৃতত্ব বিভাগের প্রস্তাব 

বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়ের পশ্চিমপ্রান্তে রঘুনাথ সিংদের গাঁয়ে প্রায় ৪০ একর জমি 
বিশ্ববিদ্যালয় পেয়ে গেল ১৯৯৬ সালে। খবরটা আধিকারিক ও শিক্ষক মহলে মুখে 
মুখে ছড়িয়ে পড়েছিল। কর্তৃপক্ষও শুরুতে ওই জায়গাটায় কিছু একটা করতে হবে 
এরকম মনোভাব নিয়ে বেশ কিছু আম, জাম, কাঠাল, ইউক্যালিপটাস গাছের চারা 
লাগিয়ে ফেললেন। জেলা পরিষদ চারাগুলো দিয়েছিল। এইরকম বিস্তীর্ণ প্রান্তরে যেখানে 
পাঁচিল বা কাঁটাতারের বেড়া দেওয়া বেশ খরচসাপেক্ষ ব্যাপার সেখানে কর্তৃপক্ষের পক্ষে 
নিজেদের অধিকার প্রতিষ্ঠার একটা বড়ো হাতিয়ার হয়ে ওঠে গাছ লাগানো। এতে 
পরিবেশবাদী ভাবটাও থাকে৷ অধিকারও প্রতিষ্ঠা হয়। প্রথম মাস-দুয়েক জেলাপরিষদের 
প্রহ্রীরা ওইসব গাছ বাচানোর জন্য পাহারা দিল। কিন্তু তারপর আবার সেই আগের 
অবস্থা। আসলে মুড়াডাঙার ওই চল্লিশ একর জমি খাস হতে পারে। সেগুলো মুড়াভাঙার 
ভূমিহীন বা অল্পজমির আধিকারীদের মধ্যে বিলি করা না হতে পারে ওখানে গরুছাগল 
চরাতে তো দোষ নেই। এটা যে ওদের যৌথ সম্পত্তি। আর বিশ্ববিদ্যালয়ের চারাগাছের 
প্রতি, বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতি মুড়াডাঙার অধিবাসীদের হঠাৎ মনের টানই বা তৈরি হবে 
কেন? রঘুনাথরা তো আমাদের বাইরের লোক বলেই ভাবে। বরং একদা স্থানীয় জমিদার 
নরেন্দ্রলাল খানের পবিবারের লোকেরা ওদের অনেক কাছের মানুষ। ওদের প্রাসাদের 
মধ্যে যেখানে এখন মহিলা কলেজ হয়েছে সেখানে আজও প্রত্যেক পৌষসংক্রাস্তির দিন 
বনবিবির পুজো হয়, মেলা হয়, আশপাশের পাঁচটা গ্রামের মানুষের ঢল নামে রাজার 
বাড়ি সংলগ্ন মন্ত মাঠটায়। নব্য ক্ষমতাশালী বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এখনও পর্যন্ত গ্রামের 
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মানুষদের জন্য, যেটাকে তারা নিজেদের বলে ভাবতে পারে এমন কোনো কিছু করে 
উঠতে পারেননি। কাজেই ৪০ একরের ভূমিখণ্ডে আমাদের লাগানো চারা গাছ তুলে 
নেওয়া হয় বা গরু ছাগলে খেয়ে নেয়। এর কিছুদিন পরে বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ 
বিভিন্ন বিভাগগুলির কাছে ওই ভূমিখণ্ডের উপর কি কি ধরনের উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ 


সখ 


করা যায় তার জন্য প্রস্তাব চেয়েছিলেন। আমরা প্রস্তাব দিয়েওছিলাম। নৃতত্ব বিভাগের / 


পক্ষ থেকে বলা হয়েছিল মুড়াডাঙার মানুষদের সংস্কৃতি, ওঁতিহ্য ও জমির উপর তাদের 
যৌথসম্পত্তিগত অধিকারের কথা মাথায় রেখে ওদেরকে সঙ্গে নিয়ে পরিকল্পনা রচনা 
করতে হবে। আর এইসব নিয়ে চলবে নৃতত্তের পড়াশুনো ও গবেষণা। বলা হয়েছিল 
যে এইসব কথা বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়ের আইনের বইতেও আছে। আমাদের নাকি 
প্রথার বাইরে যাবার কথা ছিল। কিন্তু এসব এখনো স্বপ্নই থেকে গেছে। প্রস্তাবের পর 
প্রস্তাব জমেছে। ফাইলের পর ফাইল। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে মহাশ্বেতা দেবী, বীণা 
মজুমদার, অনন্ত কৃষ্ণমূর্তি, বিপ্রব দাশগুপ্ত, সূর্যকান্তি মিশ্র, অজিতনারায়ণ বসু, অমিয় 
বাগচী এরা সবাই একবার দুবার করে ঘুবে গেছেন। বক্তৃতা দিয়ে গেছেন। মানুষের 
এবং মাটির আরো কাছাকাছি যাবার কথা বলেছেন। নিশ্চয়ই একদিন পাঁচিল ভাঙবে। 
সেই আশায় ইতিহাস বসে আছে এবং থাকবেও। 


মনুষ্যবস্তির ইতিকথা 
অমূল্যকুমার চক্রবর্তী 


এ দেশে বস্তি লোকালয়ের ইতিহাস ভূগোল দুই-ই আছে। এই মহানগরীতে উত্তর 
কলকাতা, মানিকতলা সহ উত্তরপূর্ব কলকাতা- প্রধানত বেলেঘাটা-তিলজলা-তপসিয়া- 
ক্যানালপাড় এলাকা, মধ্য কলকাতা- এন্টালি-বৌবাজার-মৌলালি-জানবাজার এলাকা 
এবং দক্ষিণ-পশ্চিম অংশে খিদিরপুর-মেটিয়াবুরুজ-গার্ডেনরিচ হয়ে বেহালা-বজবজ প্রান্ত 
পর্যন্ত বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে সংখ্যাতীত ‘বস্তি’ নামক মনুষ্যনিবাস। গঙ্গা এপাবে ওপারে 
জুটমিলগুলোর ছত্রছায়ায় নানাজাতীয় বস্তি আশ্রয জুগিয়ে এসেছে। উপ্চে-পড়া 
শিল্পশ্রমিক ও তাদেব পবিবার-স্বজন গোষ্ঠীর। 

কলকাতা-হাওড়াতেই বস্তিব ভৌগোলিক অবস্থান সীমাবদ্ধ হয়ে থাকেনি। 
সম্প্রসারণ ঘটেছে--জনসংখ্যার চাপে আর জীবিকার সন্ধানে। যেমন হাওড়ায় বা 
কলকাতায় তেমনি বর্ধমান দুর্গাপুর অণ্ডাল আসানসোলে-উত্তরবঙ্গেও রয়েছে 
১শিলিশুড়িতে আর ডুয়ার্সের চা-বাগিচার আনাচে-কানাচে। 

বস্তির মানুষ এরা কারা? স্থানীয় বসতভিটাসম্পন্ন বা ঠিকেপ্রজা বা স্বত্বহীন ভাড়াটে 
আর স্বল্পমেয়াদী বাসিন্দা-এ ধরনের স্বাভাবিক অধিবাসী সংখ্যা ছাড়িষে আর যত আশ্রয 
অবলম্বন-ঠিকানাবিহীন মানুষের মাথা গৌজার ঠাই খোঁজার থেকে বস্তির সূচনা। প্রশ্ন 
হচ্ছে, বস্তি কি তবে বড়োবড়ো ব্যবসায়িক গঞ্রস্থান_-শহর-নগর-বন্দব-শিল্পাঞ্চল গড়ে 
ওঠা বা গড়ে তোলার সঙ্গে জঙ্গাঙ্গী জডিত? কৃষিভিত্তিক গ্রাম-সমাজের বিকল্প যন্ত্রীবন- 
আধৃত সমাজ উদ্ভব, নগরাষণ, “নতুন সভ্যতা” বিকাশের অবদান এসব মনুষ্য-নিবাসের 
বস্তি উপসর্ণ,-যেখানে অবস্থানকারী স্বীয সমাজবিচ্ছিন্ন অনভিপ্রেত অথচ অপরিহার্য 
মনুষ্যকূল! নিছক কায়িক পরিশ্রমোপজীবী ভিক্ষা-উপজীবী, শাস্তিযোগ্য কুকর্ম-উপজীবী। 
আদিতে নিশ্চয় ব্যাপারটা ছিল দাষে পড়ে এবং অনন্যোপায় হয়ে একটা আচ্ছাদনের , 
তলে বসবাস অর্থাৎ নিছক আত্মরক্ষার প্রচেষ্টা। পথেঘাটে, খোলামাঠে, বৃক্ষতলে পড়ে 
»থাকার চেয়ে কিঞ্চিৎ উন্নততর ব্যবস্থা তো বটে! কোনো সন্দেহ থাকতে পাবে না যদি 
বলা হয় যে মানুষ যখন থেকে আপন সমাজে অবাঞ্ছিত অপ্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে, বৃত্তিহীন 
উপার্জনহীন হয়ে পড়ে আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতি বিচারে সম্পূর্ণ অসহায় তখন থেকেই 
শুক হয তার যাত্রা অনিশ্চিত অনির্দেশে- গ্রাসাচ্ছাদনের আশায় বেরোতে হয় একা, 
সপরিবারে বা দল বেঁধে । শহরে গেলেই পাবে কাজের সুযোগ । পযসা হবে, অন্ন জুটবে। 
ঘরছাড়া চলমান বাহিনী একদিন স্থিতিব ব্যবস্থা করে নিতে চায়। ভাগ্যতাড়িত মানুষের 
নিশ্নতম প্রয়োজন পৃবণের জন্য মাথা গৌজার আশ্রয় এভাবেই সৃষ্টি হয তাদের নিজের 
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হাতে, নিজের গরজে, নিজের উদ্যমে । প্রাকৃতিক নিয়মেই এটা ঘটে চলেছে জীবন 
সংগ্রামের অঙ্গ হিসেবে। পল্লীপরিবেশে দুঃখ দৈন্য বঞ্চনা বৈষম্যের কারণে মানুষ সম্পূর্ণ 
অনিশ্চিত অপরিচিত নিরশ্রয় পরিস্থিতির উদ্দেশে পদক্ষেপ করে এবং কালক্রমে “বস্তি” + 
ঘরে ডেরা বাঁধে ; সংসার সাজায়_-তখন সেটাই স্বাভাবিক ও প্রকৃতিসম্মত বলে মানতে 
হয় কেননা এটা আত্মরক্ষাপর্ব-901181-এর তাগিদে মানুষ সচেতন সক্রিয়ভাবে গ্রহণ 
করে নিচ্ছে নবপর্যায়ে জীবনযাত্রার পদ্ধতি,_প্রবেশ করছে নগর এলাকার বস্তি ঘরে।/ 
‘মহেশ’ গল্পের গফুর যেমন। সনাতন জীবনযাত্রায় ছেদ পড়ছে বঞ্চনা ও বিচার বৈষম্য, 
কিন্তু সেই বিতর্ক বা প্রশ্নের অবকাশ থাকে না, শহরে পৌছে আশ্রয়ের সন্ধানে 
বস্তি বেছে নিলেন। মেনে নিতে হবে বস্তির উদ্ভব ঘটেছে এবং ঘটেই চলেছে অসহায় 
7660) বা প্রার্থী মানুষের অনিবার্য প্রয়োজন মেটাতে, স্বকীয় প্রচেষ্টায়। অতএব ওপর 
থেকে চাপিয়ে দেওয়া পরিকল্পনা, আদেশনামা, সরকারি সার্কুলার, বা জোট, কন্ট্রাক্ট 
ইত্যাদির জোরে নয়। এসব আসবে পরবর্তী পর্যায়ে। বস্তি স্থাপন-গঠন-উন্নয়নের ৯ 
ইতিহাসে এজন্য বিজ্ঞানসম্মত ধারাবাহিকতা খোঁজাটাই বৃথা! শহর-নগর-বন্দর-শিল্পকেন্দ্ 
প্রভৃতি ইতিহাসের ভাজে ভাজে এলোমেলো জড়িয়ে পড়ে আছে বস্তিসংগঠনের 
ইতিকথা। 

চরিত্রগতভাবে ঘনবসতিপূর্ণ পৌরএলাকা ও শিল্পাঞ্চলে ব্যাপারটা প্রায় একই, 
স্বজন পরিবার সহ অসচ্ছল দারিপ্র্যপীড়িত মানুষের শোয়াবসা, রান্নাঝাওয়া ও নিতাক্রিয়ারর€ 
সামান্যতম আশ্রয়। কলকাতা ও হাওড়ায় বস্তি গড়ে ওঠার পেছনের অনাদূত ইতিহাস * 
বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন রকম, তবু লক্ষ করা যায় এর প্রামাণ্য কারণটা হচ্ছে জীবিকার 
সন্ধানে ভাসমান বহিরাগত এবং স্থানীয় বাস্তুচ্যুত মানুষের থাকা-খাওয়া, জীবনরক্ষা ও 
বংশবৃদ্ধির তাগিদ। দারিদ্য তো রয়েইছে, থাকবেও। কারণ তাদের ট্রেড ইউনিযন 
অধিকার নেই। সঙ্ঘশক্তি নেই, তাদের জন্য পাঁচবছব অন্তর অন্তর ‘পে-কমিশন’ নেই, 
যার সুবাদে লাফিয়ে লাফিয়ে বৃদ্ধি পায় বেতন-উপার্জন সহ বহুবিধ সুযোগসুবিধা 
এবং সেই সঙ্গে তাল রেখে কর্তব্যকর্মে ঘটিতি, দায়িত্ববোধ বিসর্জন এবং 
* অমার্জনীয় দুনীতিপরায়ণতা। অন্যদিকে “ওরা কাজ করে, কিন্তু বিনিময়ে প্রায় শূন্য ভাগ্য, 
. ছোটো ছোটো খুপ্রি ঘরে থাকে পর পর বহু পরিবার! বিভিন্ন অঞ্চলে বস্তি হ্যাবিটাটের 
আকৃতি প্রকৃতি বহু বিচিত্র ধরনের পদার্পণ করে দেখে তবে কিছুটা বোঝা যায়। কিছু 
সনাতন সমস্যার অভিযোগ রয়েছে যা মানবাধিকার সনদের সম্পূর্ণ বিরোধী. 
যেমন, পরিবারের জনপ্রতি শয়ন-বাসস্থানের সুনির্দিষ্ঠ আয়তনের একান্ত অভাব। অত্যন্ত 
সীমিত আয়তনের আচ্ছাদনে গাদনঠাসা একগুষ্টি মানুষের বসবাস এবং সর্ববিধ 
ক্রিয়াকর্মাদি। জলের অভাব মারাত্মক, বিশেষ করে পানীয় জলের। আলোবাতাসহীন 
অপরিচ্ছন্ন পচা গলি আবর্জনার পরিবেশ। এতেই অভ্যন্ত। অভিযোগ আছে, কিন্তু 
শোষণবঞ্চনার বেদনাবোধ ক্রমে ভোতা হয়ে যায়, ফৌস করতেও ভয় পায়। “অল্প লইযা 
থাকি” তাই যদি সেটুকুও খোয়া যায়। সর্বক্ষণ ভয়ের জীবন! বস্তিসমাজ-জীবনের 


নু 


মনুষ্যবস্তির ইতিকথা ৪৭ 


গভীরে কত কী যে আছে সেই রহস্যভেদ করা আয়াস-সাধ্য সমীক্ষাতেও সম্ভবপর হয় 
না। 
জীবনধারণের নিশ্নতম মান পূরণের নিরিখে বস্তিবাসী অপ্তস্তি নরনারী শিশু কিশোর 
বৃদ্ধ-বৃদ্ধার খাদ্য-বস্তর-শিক্ষা-স্বাস্থা-বাসস্থানের প্রয়োজন মেটাবার দায়িত্ব কার? পৌর 
এলাকায় যেহেতু বিধিবদ্ধ নির্বাচিত স্বায়ত্বশাসন কর্তৃপক্ষ রয়েছে অতএব এটা তাদের 
 কর্তব্য। কিংবা রাজ্য সরকারের বা সি-এম-ডি-এ-র। অথবা কিছু স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের 
যাদের ইচ্ছা আগ্রহ আন্তরিকতা থাকা সত্বেও অর্থসঙ্গতি ও জনশক্তির অভাব, ফলে 
কাজে বিঘ্ন ও বাধা পদে পদে। ‘সামাজিক দায়বদ্ধতার’ পালা এভাবেই শেষ। বিকল্প 
থাকছে--এ দায়িত্বের বোঝা বস্তিবাসীরা নিজ উদ্যোগ পালন করবেন,_এত বড়ো 
উপদেশ ও পরামর্শ দিতে খুবই সুবিধা। সচেতনতা বৃদ্ধি, মানসিকতা পরিবর্তন, যৌথ 
প্রচেষ্টায় উদ্বুদ্ধ করা, পারটিসিপেটরি ডেভেলপমেন্ট প্রসেস পদ্ধতির কথা। এভাবে সব 
কিছু মিলে এক প্রচণ্ড ভ্রান্ত গ্যাপ্রোচ্‌ সৃষ্টি হয়েছে। বাস্তব কর্মক্ষেত্রে এসব ফ্যালাসি এমন 
এক জটিল পরিস্থিতি সৃষ্টি করে তুলছে যেখানে বস্তি উন্নয়ন কার্যসূচীতে-_ Slum 
Development [০1০০৩ মানবকল্যাণের দায়বদ্ধতা সম্পূর্ণ লোপ পেষে যাচ্ছে 
এবং পরিণতিতে এটাই ঘটছে যে বস্তিবাসী মানুষেব সঙ্গে সমগ্র প্রকারে প্রাচীর গড়ে 
উঠছে সুস্থ স্বাভাবিক নাগরিকত্বের সঙ্গে। সামাজিক দায়বদ্ধতার চূড়ান্ত অভাব ও 
» সংজ্ঞাহীন বৈষম্য নগরজীবনে মানুষে মানুষে। মানবিকতা বিচারে বস্তি সমস্যাটা ব্যাধির 
মতো, যেখানে ব্যাধিটা দুরারোগ্য চিকিৎসা শাস্ত্রের ভাষায় 175%০151010, পুনরুদ্ধার 
অসম্ভবপ্রায়। 
সমস্যাটার ব্যাপকতা ও ভয়াবহতা বুঝতে হলে প্রাথমিক পরিসংখ্যান জানা 
দরকার : এক-কলকাতা নগর এলাকায় বস্তিসংখ্যা তিন হাজারের বেশি ; দুই- প্রায় এক 
কোটি মেট জনসংখ্যার ৬০ শতাংশ মানুষ বস্তিতে বাস করেন। পুরনো নামজাদা 
কতগুলো বড়োমাপের বস্তিতেই কলকাতার প্রায় চল্লিশ শতাংশ অধিবাসীর আশ্রয়, যাদের 
নাগরিকত্বের পরিচয়, দায়িত্ব, অধিকার, কর্মকৃতিত্ব, মানমর্যাদা কোনো অংশে খাটো নয় 
মধ্যবিত্ত নিম্নমধ্যবিস্তের “তিলোত্তমা” কলকাতার নাগরিকদের তুলনায়, উচ্চবিত্ত ধনী 
মহাধনী শিল্পপতি স্থপতি চিকিৎসক কন্ট্রাক্টর বেওসায়ীদের কথা ছেড়ে দিলেও । ভারত 
স্বাধীনতার পর বিশ-পঁচিশ বছরে কলকাতার বস্তি উন্নয়নের কার্যসূচি নির্বাহিত হয়েছে 
»বা চেষ্টা করা হয়েছে বিভিন্ন এলাকায় বিভিন্ন উদ্দেশ্যে, এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য [১A 
Phase 1, IDA Phase If এবং CUDP Phase III | এসব কার্যসূচি ছিল বস্তি উন্নয়নমূলক, 
বস্তি উচ্ছেদমূলক, উচ্ছেদের পর বস্তিবাসীর পুনর্বাসনমূলক। উল্লেখ্য ‘Bustee 
Rehousing Scheme—Pre 19797 | 
বলা বাহুল্য, অতি সীমিত সংখ্যক বস্তির জন্যই এসব সরকারি “উন্নয়ন কর্মসূচি” 
-যে বস্তি সরকারি নথিভুক্ত! বড়ো কথা, যে সব বস্তি উন্নয়নের নামে উচ্ছেদ এবং 
উচ্ছেদের শিকার মানুষজনের অপসারণ অন্যত্র, নৃতন বস্তিতে, বেড়া-টালির বদলে “পাকা 


৪৮ বৈষম্য, শৃঙ্খলা এবং নির্মাণ 


দেওয়ালের’ ঘরে এভাবে ‘প্রাইভেট’ বস্তির বদলে সরকারি বস্তিতে। সেগুলো কুলীন 
বস্তি- পৌরসভার স্বীকৃতিপ্রাপ্ত বড়ো মাপের বস্তি_পেছনে ইতিহাসের স্বাক্ষরও রয়েছে। 
পাকা বন্দোবস্ত, স্বত্বাধিকার, হাত-বদলের অধিকার-এসব নয়। সরকারি সিদ্ধান্ত, 
সরকারি প্ল্যান ও পরোয়ানা এবং সরকারি রূপায়ণ। যাদের জন্য ব্যবস্থা তাদের সঙ্গে 
সম্পর্ক, ইন্ভলভূমেন্ট, যোগসূত্র গ্রাহ্য করা হয়নি, এখনো সর্বক্ষেত্রে হচ্ছে না। এর ফলে, 


শব 


বস্তি উন্নয়নের নামে কর্মযজ্ঞ ও অর্থব্যয় ঘটে বেশ ঘটা করে কিন্তু মানব কল্যাণ সাধিত 44. 


হয় না। একটা সাধারণ দৃষ্টান্ত : পূর্ব কলকাতার ফুলবাগান বস্তি উচ্ছেদ এবং 'রি-হাউজিং 
প্রকল্প সরকারি বস্তিতে, উল্টাডাঙায। পরিবার প্রতি ঘর ১+রান্নাস্থান ও খাওয়া-বসার 
স্থান + শৌচাগার সর্বমেটি কমবেশি ২০০ বর্গফুট আয়তনের আবাসন, জল ও আলো, 
সরকার নির্দিষ্ট ভাড়া। পুনর্বসনের পর আশ্রয়প্রাপ্ত বস্তিবাসীদের প্রধান সমস্যা দেখা দিল, 
জীবিকা অর্জনের সুযোগ তাদের পক্ষে অতি সীমিত, এলাকা সম্পূর্ণ অপরিচিত। 
প্রতিবেশী জনসাধারণের ঈর্ষা ও অসহযোগিতা। অতঃপর প্রস্থানপর্ব। নিম্নমধ্যবিত্ত মানুষ 
আবাসন দখল করে নিল টাকা গুজে দিযে। বস্তিবাসী পরিবাবগুলো আপন পছন্দ মতো 
খালপাড়ের দিকে নতুন বস্তি বানাল। পুনমুঁষিক অবস্থা। কলকাতা উন্নয়ন ট্রাস্ট (0.0) 
'মুক্তাঞ্চল” ফুলবাগান বস্তি ভেঙে সম্প্রসারণশীল কলকাতাকে স্থান করে দিল নতুন সাজ- 
সজ্গায়। সমৃদ্ধ নগরায়ন at the cost of Phulbagan slum and 115090019)-- 
কল্যাণ্বতী স্বাধীন ভারতের বৃহত্তম নগরীতে এটা ঘটে গেল রাষ্ট্রের উদ্যোগে! বস্তিবাসী4 
তিলাকৃতি মানুষের অন্তর্ধান আর কলকাতাকে তিলোত্তমার রূপপ্রদান! স্বাধীনতালাভের ' 
আগের দশকে ব্রিটিশ শাসনপর্বেও একই ‘উন্নয়ন’ কার্যসূচি সাধিত হয়েছিল। মধ্য 
কলকাতার বিখ্যাত সব জনাকীর্ণ বস্তি উচ্ছেদ ও স্থানাস্তবকরণের মাধ্যমে ‘সি-আই-টি’ 
নগরাঞ্চল গঠন ও ‘মিশন রো’--বর্তমান রাজেন্দ্রনাথ মুখার্জি ও গণেশ চন্দ্র খ্যাভেনিউ 
নির্মাণ। তখন জাতীয়তাবাদী সংবাদপত্রে যথেষ্ট বিরূপ সমালোচনা কবা হয়েছিল; 
‘উন্নয়ন’এর নামে অমানবিকতা। 

হাওড়া ও কলকাতায় বস্তি গড়াভাঙার খেলায় যে দুটি মাত্র পক্ষ অর্থাৎ বস্তিবাসী 
বনাম সরকার কিংবা পৌরসভা কিংবা সিএমডিএ তা নয়। প্রাইভেট মালিকানাও আছে। 
বস্তিবাসীদের মধ্যেও স্বার্থান্বেষী স্টেটাস-কো গঙ্থী মানুষ আছে। মস্তানরা আছে। 
মহামান্য সরকারের পুলিশও আছে। বস্তি ছিল আছে ও থাকবে। কলকাতা জন্মের আগের 


থেকেই এখানে বস্তি জম্মেছে। সুতানটিতে বস্তি বেধেছিল কাবা? স্থানটা ছিল মানকুণ্ডুব.ঞ, 


প্রতাপশালী জমিদারের। গঙ্গার কাছে পিঠে সুতানটি গ্রামাঞ্চলে জঙ্গল বনবাদাব ও 
অগণিত জলা ডোবার ডাঙাজমিতে এসে বসবাস শুরু করে ঘাটাল-তমলুক ও বাঁকুডাব 
অখ্যাত অনামা পাড়ার্গায়ের হতদরিদ্র কিছু কিছু পরিবার। জাতপেশায় ‘ডোম’ 
শ্বাশানচারী ডোম নয়_এরা লেঠেল ডোম, বৃত্তি-বাঁশ ও বেতের ডালাকুলো তৈরি করা 
ও বাদ্যকর। ঢাক ঢোল সানাই বাজানোর শিল্পী-সম্পন্ন মানুষের পুজোপার্বণ বিয়ে সাদি 
অনুষ্ঠানে হাজির। মানকুণ্ডুর সৌজন্যে তারা তখন এমনিতেই থাকে! বৃত্তিমাফিক কাজও 
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জুটে যায়, অঞ্চলে ব্যবসায়ী বৈশ্য কুলের প্রাধান্য। ফেলে আসা গ্রাম থেকে স্বজন- 
প্রতিবেশী ক্রমে আরো এসে হাজির সৃতানটিতে, উড়ে এসে জুড়ে বসা । তারপর আগমন 
জব চার্নকের। গ্রাম হয় গঞ্জ, গঙ্গার পাড় হতে থাকে বন্দর, গঞ্জ হয় শহর। ডোমপাড়া 
হয় ডোমবস্তি, এলাকার নাম হয় রামবাগান। অতএব কলকাতা নগরীর ইতিহাসের আগেই 
রামবাগান ডোম বস্তির উত্তব! কোথায় ঘাটাল, তমলুক আর কোথায় সুতানটি! বঞ্চিত 
A উৎপীড়িত দরিদ্র মানুষের অভিযান ভাগ্যাম্বেষণে। ‘উত্তর কলকাতায়’ সম্পূর্ণ নিজের 
উদ্যোগে সহায়সম্বলহীন মানুষের বসতি গড়ে.ওঠার ইতিহাসেই রয়েছে শিকড় কলকাতার 
বস্তি ইতিহাসের ৷ ডোমপাড়া পরে হলো ডোমবস্তি, আরো এগিয়ে রামবাগান বস্তি। যুগে 
যুগে কালে কালে চারদিকে উঠেছে ছোটোবড়ো দালান-কোঠা, অট্টালিকা, প্রাসাদ কিন্তু 
বস্তির অবস্থা যে কে সেই। কাছেই সিকি মাইল দূরে নমস্য যদুনাথ মল্লিকের প্রাসাদ। 
আরো কত মহাপুরুষ মহাজনের নিবাস রামবাগানের পুবে পশ্চিমে উত্তরে দক্ষিণে। 

এ সামান্য কথায় এই বৈষম্য পরিস্ফুট : Rambagan is located in the northern part 
of the city beside Chittaranjan Avenue and behind Rabindra Kanan. It is 
located in an area where the ancestral homes of the two great sons of India— 
Rabindranath Tagore and Swami Vivekananda—are situated. In the midst 

of the growth of the city, this slum, about 300 years old, has existed with all 

the pitfalls of poverty, unhealthy environment, ignorance, high rate of child 
ortality, outrage of flesh-hungry upstarts of the city, robbery, thieving etc. 

(A Report edited and published by the Ministry of Human Resource Devel- 
opment, Department of Education, Government of India) | যদিও এখানে ৩০০ 
বছর উল্লেখ করা হয়েছে, এই বস্তি গড়ে ওঠার ইতিহাস আরো প্রায় ৫০ বছর আগে 
থেকে, -তখনো সুতানটিতে পদার্পণ করেননি জব চার্নক | এই দৃষ্টান্ত নিয়ে আলোচনার 
কারণ হচ্ছে, পরম্পবা বজায় রেখে সেই আদিতম আগন্তুকদের বংশধর মানুষরাই 

. একবিংশ শতাব্দীতে সেই রামবাগান ‘ডোম’ বস্তির অধিবাসী হয়ে আছেন। সাড়ে তিনশ’ 
) বছর গড়িয়ে গেল, না জুটল তাদের ভাগ্যে বাসস্থানের পার্টা বা স্বত্ব, না সরকারি 
ব্যবস্থাপনায় রি-হাউসিং-এর স্বাচ্ছন্দ্য! আজ থেকে পঁচিশ বছর আগেও এই বস্তি 
অধিবাসীদের জীবনযাত্রা, পরিবেশপরিস্থিতি কেমন ছিল উপরোক্ত প্রতিবেদনের 
একটি অংশে বলা হয়েছে : ...the dwellers of Rambagan were looked down 
নি by the then caste-conscious people and were isolated by the British 
administration as anti-socials of a redlight area. Hated and ignored, these 
people too cursed their fate and resigned themselves to the whims of the 
moneyed power-centres of the area. They live in dingy cells measuring 

8' X 5' without air and light. Inadequate mobility of children scanty or 

no educational facilities, unlimited country liquor, trading, uncontrolled 


families, scanty and unhy gienic sanitation system and similar other problems 
had made their lives sub-human. 


কলকাতার ‘{raditi০n৪! 510175' -এর মধ্যে এই বস্তি সর্বপ্রাচীন। অধিবাসী সংখ্যা 
বৈষম্য : ৪ 


চর 


৫০ বৈষম্য, শৃম্খলা এবং নির্মাণ 


বর্তমানে তিন হাজারের বেশি। একটি অবিসম্বাদিত সূত্রে জানা যায় রামবাগানে এই “ডোম 
বস্তির উর্ধতন পুরুষরাই “কলকাতার আদি বাসিন্দা” এবং তাদের বংশধরেরা এখন পর্যন্ত 
আদি ও অকৃত্রিম বস্তি নিবাসী! B 
তাদের মধ্যে নৃতন জীবনের স্বপ্ন-চেতনা-সংকল্প গড়ে ওঠে ১৯৫০ এর দশকে, 
রামকৃষ্ণ মিশন ছাত্রাবাস পোথুরেঘাটা) পরিচালক কানাই মহারাজ, অর্থাৎ পূজনীয় স্বামী 
লোকেশ্বরানন্দজীর অনুপ্রেরণায় ও প্রত্যক্ষ বাস্তব সহায়তায়। শিশুশিক্ষা, বয়স্ক শিক্ষা, &. 
সুষ্ঠু জীবিকা অর্জনের জন্য বৃত্তিগত প্রশিক্ষণ, _পুরুষ ও মহিলা দু পক্ষকেই। এখানকার 
অধিবাসীদের মধ্যে বাঁশ-বেত কারুশিল্প, চিত্রাঙ্কন-পটশিল্প, বাদ্যশিল্প, মহিলাদের 
সীবনশিল্প ইত্যাদি বিষয়ে একটা আবহ ছিল, সেটা উন্নত ও আধুনিক করালেন রামকৃষ্ণ 
মিশন কর্তৃপক্ষ । স্থাপিত হলো বিবেকানন্দ সমাজকল্যাণ কেন্দ্র, শিক্ষা ও সেবা কর্মসূচি 
পরিচালনার জন্য। কিন্তু শতকরা ৭০-৮০ ভাগের অনিশ্চিত উপার্জনের পথ দিন মজুরি 
বা ক্ষুদ্র ব্যবসা । শতকরা ৯০ ভাগ ঘর বাঁশ-বেড়া-মাটির দেওয়াল, টালির চালা । পাবলিক + 
ল্যাট্রিন একটা-দুটো ভিন্নভিন্ন প্রান্তে। 

চেতনাবৃদ্ধির পর বস্তিবাসীদের নিজস্ব সংগঠন সৃষ্টি হলো-জনকল্যাণ সমিতি । 
উদ্দেশ্য : জীবনধারার মৌলিক পরিবর্তন। শিক্ষা-স্বাস্থা-কর্মসংস্থানের পাশাপাশি এবার 
চাই প্রত্যেক পরিবারের স্বাস্থ্যসম্মত নিজস্ব বাসস্থান। 

রামকৃষ্ণ মিশন কর্তৃপক্ষ, মুখ্যত স্বামী লোকেশ্বরানন্দ এবার প্রমাদ গুনলেন,-৫« 
very tall order মনে হলো তার। একএকটি বস্তিঘরে থাকেন একটি করে পরিবার, " 
স্বামী-স্ত্রী আর ৫-৬টি সন্তান এবং আরো দু'একটি করে পোষ্য যেমন মা-বাবা, ঠাকুমা 
পিসিমা। ফ্ল্যাট করতে হবে ৩৫২টি, প্রতিটিতে ২৯৫ বর্গফুট আয়তনের বাসস্থান, 
জলকল শৌচাগার রান্নাঘরসহ। নন্দ মল্লিক লেন-যোগেন দত্ত লেন, রমেশ দত্ত স্থিট 
জুড়ে বস্তির যা আয়তন সেখানে এটা অসম্ভব-_কারণ কুঠুরিগুলো ১০০ বা ১২০ বর্গফুট 
আয়তনের। এখানে তিনগুণ জায়গা চাই। অতএব চারতলা বাড়িতে একটি করে ৩০০ 
বর্গফুটের পাকাবাড়ি করা দরকার হবে। রাস্তা চওড়া করতে হবে। কাজের জন্য জায়গা 
ছেড়ে রাখতে হবে। স্কুল হবে। ৩৫২ ফ্ল্যাট হবে ২২টি ব্লকে, প্রতি ব্লকে ১৩টি 
ফ্ল্যাট । নির্মাণ বাবদ মেট ব্যয় (১৯৮৫-৯০) দেড় কোটি টাকা। রামকৃষ্ণ মিশন কর্তৃপক্ষ 
অনুদান সংগ্রহ করতে পারবেন, একসঙ্গে নয়, পর্যায়ক্রমে। কিন্তু সর্বপ্রধান বাধা জমির 
স্বত্ব! বস্তি ভেঙে উচ্ছেদ নয়, একই স্থানে পাকা বাড়ি। যেমন বস্তিঘর ভাঙা তেমনি. 
নৃতন ফ্র্যটিবাড়ি নির্মাণ_ পর্বতপ্রমাণ বাধা তুঙ্গে । সংক্ষেপে বিশ্লেষণের সাহায্যে সমস্যার 
দুরূহ জটিলতা বোঝানো যেতে পারে। 

১৯৮২ বস্তি আইনের পর রামবাগান বস্তির মালিকানা বর্তালো রাজ্য সরকারে। 
আদি মালিক মানকুণ্ড জমিদারি ও উত্তরাধিবর্গের কাছ থেকে ঠিকা স্বত্ব পেয়েছিলেন 
সংখ্যায় ৪২ জন প্রান্তিক মালিক। তারা নিজ নিজ এলাকায় ঘর তুলে ভাড়াটে বসিয়েছেন 
দুটি লেন ও একটি স্থিটের দুধার জুড়ে, অনেক ক্ষেত্রে বাসিন্দারা নিজ খরচে চালা তুলেছেন 


A 
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তবু অন্যদের মত মতো তারাও ঠিকা প্রজার প্রজা। স্বত্বের বালাই কারোই নেই। ব্যাপারটা 

থেকে গেছে ঘোলাটে। অতএব ঠিকাপ্রজার সম্মতি ও ক্ষতিপূরণ হচ্ছে প্রথম সর্ত; 
» দ্বিতীয়ত, যাদের জন্য পাকানিবাস নির্মাণের প্রকল্প তাদের আশঙ্কা ও আতঙ্ক-_-একবার 

ঘরটুকু থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলে প্রথম সমস্যা, পাকাঘর না হওয়া পর্যন্ত কোথায় থাকা 
হবে, দ্বিতীয় সমস্যা, ঠিকা প্রজা কি আবার পুরনো “ডোম*ই বসাবে, না কি প্রমোটারের 
ফাদে পা দেবে? বস্তিবাসীরা নিজ নিজ ডেরার জন্য যৎকিঞ্চিৎ কর্পোরেশন ট্যাক্স দিয়ে 
এসেছে, সেটাও লোপ পাবে। তখন দাঁড়াবে কোথায়? রামবাগান বস্তির ৩৫২ পরিবারকে 
সচেতন করে তোলা, অন্তবতীকালীন বিকল্প আশ্রয়ের ব্যবস্থা করা তোরপলিনের ত্রাণ 

শিবির), ঠিকা প্রজার ক্ষতিপূরণের অর্থসংগ্রহের জন্য নিয়মিত চাদা তুলতে (নগদে ও 

মুষ্টিভিক্ষায়) এবং রাজ্য সরকারের নিদ্রা ভাঙিযে ৪২ জন ঠিকা প্রজান্বত্ব রামকৃষ্ণ 

মিশনের নামে গচ্ছিত করাতে বস্তিবাসী সম্প্রদায়েরই যে যুবকটি নেতৃত্ব দিয়েছিলেন 

4 এবং কর্মীবাহিনী গড়ে তুলেছিলেন জনকল্যাণ সমিতিকে কেন্দ্র করে সেই নমস্য 

পান্নালাল মানিক জানালেন বস্তিবাসী ব্রাত্য’ পরিবারের মানুষ জুগিয়েছিলেন দু লক্ষ 

টাকার বেশি-সেটা দিয়েই ঠিকা প্রজাদের ক্ষতিপূরণের ব্যয় নির্বাহ করা হয় এবং 
টালির খুপরির ঘর ভেঙে নূতন ঘর নির্মাণের প্রকল্প সুরু করা সম্ভব হয়। এই হলো 

55554449879 

গরে। 

কিন্তু কাহিনীৰ শেষপর্ব এখনো লেখা সম্ভব হচ্ছে না। মলিকানা বা ভূয়িস্ত্ব কার 
সেটা প্রশ্নই থেকে গেছে। শুধু “০০০08110717. স্বীকৃতি পেয়েছে, যেমন অনুমোদিত 
বস্তিতে হয়ে থাকে। বস্তিপ্রতিনিধিদের বেছে নিয়ে Controlling Committee বা Trustee 

Committee করবার কথা হয়ে আছে। প্রায় সাড়ে তিনশ বছরের পুরনো এঁতিহাসিক 

ডোম-পাড়া-বস্তির দৃষ্টান্ত থেকে যে শিক্ষাটা স্পষ্ট তা হলো বিপুল সংখ্যক বস্তি অধিবাসী 
 সর্বপ্রকারেই “মানুষের অধিকারে বঞ্চিত করেছ যারে’ সেই গোত্রের অন্তর্ভৃক্ত। এর সঙ্গে 

তুলনা করে যদি দেখা হয় তো ক্যানেলপাড়ের ঝুপড়িগুলোর পরিচয় কী? রেললাইনের 
ধারে ধারে একটানা অসংখ্য কুড়ে-বস্তির পরিচয় কী? শিল্পাঞ্চল কেন্দ্র করে চতুর্দিকে 
বস্তিরাজ্যের পরিচয় কী? এদের ভবিষ্যৎ কী? স্বাধিকারে বঞ্চিত অগণিত নরনারী শিশু 
কিশোর বৃদ্ধ-বৃদ্ধীর অস্তিম পরিণতি কী? 

/*- মুখ্য প্রশ্ন বাসস্থানের নিশ্চয়তা, স্বত্বাধিকার। প্রমোটার-মাফিয়া-মস্তানের পেশি ও 
অর্থের নির্মম ব্যবহার কলকাতায অহরহ দেখা যাচ্ছে। সংখ্যায় তিন হাজারের বেশি 
(সরকারি পরিসংখ্যানমত, পথে সড়কে গলিতে 51591 31075 এই গণনার বাইরে) 
বস্তির শতকরা গড়ে দশভাগ বছরে আগুনে পুড়ে ছাই হয়, জায়গাটা দখলমুক্ত হয়, 
--মালিক-মহাজন-প্রমেটার ত্রিশক্তির জয হয়। বলা হয় বান্না কবতে শিষে আগুনের 
আচ লেগে অগ্নিকাণ্ড, ইলেকট্রিক শর্ট-সার্কিটে অগ্নিকাণ্ড, আরো কত আজগুবি কৈফিয়ৎ। 
এই ধরনের মর্মান্তিক প্রহসন ঘটছে নিয়মিত ভাবে। অতি সাম্প্রতিক একটি দৃষ্টান্ত : 


je 


৫২ বৈষম্য, শৃঙ্খলা এবং নির্মাণ 


Statesman News Service, Calcutta, December 14 — two persons died and 
170 families were lefthomeless whena fire broke outin a slum at Kakolibagan 
in Beliaghata at 4.30 a.m. gutting 500 shanties....... The fire could’ have 
Originated from an oven...... Locals alleged that real estate promoters had 4 
torched the shanties to vacate the 1274 পুলিশ জানে কে বা কারা কলকাঠি 
নাড়ছে ; কলকাতা থেকে বস্তি উচ্ছেদের যজ্ঞে হোতাদের পাকড়াও করাটা অসাধ্য। কারণ 
হিসেবে encroa০hment-এর দোহাই,_বেদখলটা বে-আইনি, উচ্ছেদ অইনসঙ্গত{- 
ভারতের রাজধানী দিল্লি নগরীকে সুস্থ-সুন্দর-পরিচ্ছন্ন রাখার উদ্দেশে জনৈক দিল্লি প্রেমিক 
আইনজীবী/স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার আবেদন সুগ্জীম কোর্টে গ্রাহ্য হয়, শুনানি হয়, তারপর 
মহামান্য সর্বোচ্চ আদালত দিল্লি প্রশাসনের প্রতি নির্দেশ জারি করেছেন : Rewarding 
an encroacher on public land with free alternate sites is like giving a reward 
to a pickpocket. The department of slum clearance does not seem to have 


cleared any slum despite its being in existence for decades. In fact more and ৮ 
more slums are coming into existence. Instead of slum clearence there is 


slum creation in Delhi-—মাননীয় আদালতের আদেশনামায় আবো অনেক public 
interest মূলক ইস্যু তুলে ধরা হয়েছে কিন্তু অসহায় বস্তিবাসী স্থায়ী পুনর্বাসনের সুনি্িষ্ট 
নির্দেশ নেই। প্রতিবেদন লেখক শ্রী বিদাহ্‌ উপাধ্যায় এই প্রসঙ্গে লিখেছেন : The Eighth 


five year plan recognises the states role in meeting the housing requirements 
of a majority of vulnerable sections as well as to create an enabling~ 
environment for accomplishing the goal of shelter for all on a self sustaing 
basis. 


এটা আদৌ সম্ভবপর কিনা, দায়িত্ব কার ওপর বর্তাবে, সময়সূচি কী হবে, প্রার্থী 
নির্বাচনের পদ্ধতি কী হবে এসব সিদ্ধান্তের কোনো ইঙ্গিত বিচারপতি বা সমাজপতি 
কারো কাছ থেকে পাওয়া যায়নি, অতএব মানবিকতার প্রশ্ন জড়িত এমন গুরুত্বপূর্ণ 
বিষয়টির ওপর তাৎক্ষণিক ভাসা ভাসা আদেশ-উপদেশ-নির্দেশের পালা চলেছে সেই 7 
Slum Re-housing Scheme এর সুরু থেকে। সরকারি উদ্যোগে বস্তি সমস্যাটা সমাধান 
কি উন্নয়নের পরিবর্তে ক্রমশ জটিল থেকে জটিলতর হয়ে উঠছে। 

কেন্দ্রীয় সরকারের সাম্প্রতিক বস্তি উন্নয়ন কর্মনীতি খসড়া, যে সমস্যটাকে 
ঘনীভূত করে তুলবে বলে আশঙ্কা করছে সেটা হলো ‘inequity in urban land 
distribution’; যদিও বলা হয়েছে ‘Slums arenot the problem, but the manifestatioft, 
of a deeper malaise that afflicts our urban development process that has an 
inequitable land supply pattern built into it,’ অর্থাৎ বস্তি ব্যাপারটা এমন কোনো 
সমস্যা নয়, কিন্তু উন্নয়ন কার্যসূচির মন্তবড়ো প্রতিবন্ধকতা হচ্ছে যথেষ্ট জমি বরাদ্দকরণের 
ক্ৰুটিপূৰ্ণ পদ্ধতি, অসঙ্গতি ও অব্যবস্থা। সমাজবিজ্ঞানীদের আরো এক বড়ো আশঙ্কা হচ্ছে 
এই খসড়া বস্তি উন্নয়ন কর্মনীতির মধ্যে আশ্রিত রয়েছে (প্রচ্ছন্নভাবে) এমন এক প্রচেষ্টা “ 
তা যেন, চিহ্নিত বস্তি ও বস্তিবাসীকে সাধারণ নাগরিক-সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন ‘বিকাশশীল’ 


মনুষ্যবস্তির ইতিকথা ৫৩ 


্রাত্জনের পল্লী করে ধরে রাখা যায়। G০ এলাকার মতো। গীতা দেওয়ান বর্মার 
প্রবন্ধে এই অপপ্রয়োগের সমালোচনা করে বলা হয়েছে : This policy (National 
t Slum Policy) wants every Slum household to be registered and given a special 
1dentity card. If the policy is just ratified, one can imagine all manners of 
fA being denied the slum dwellers pending identity cards. If it is 
implemented then the slum population, which 19 in many places the majority 
in the urban population, will have an ID other than the voter’s card—an ID 
with the promise of benefit and the reality of all manners of other things too 
disgusting to imagine...living in settlements that look and work differently 
from those of the non-slum constituency in urban areas of the largest 
democracy in the world. (“Slumming India”—Gita Dewan Verma : The 
4 Statesman 6.2.2000)--মোদ্দা বিষয়টা দাঁড়াচ্ছে এই যে কলকাতা নগরীতে মোট 
জনগণের প্রায় ৬০ শতাংশ বাস করেন বস্তিতে তারা বাস্তুহীন, অতএব স্থায়িত্বের 
অধিকারহীন, তাদের অন্ন কি দুর্ভাগ্য সম্পূর্ণ নির্ভর করছে বাকি ৪০ শতাংশ 
কলকাতাবাসীর মধ্যে যারা সমৃদ্ধ, শক্তিশালী, চতুর, উদ্ধত, দুর্নীতিপরায়ণ ও স্বার্থান্ধ, 
_ স্বাভাবিকভাবেই সংখ্যায় মোট কলকাতাবাসীর দশ শতাংশেরও কম। একেই বলে 
মগতগ্ত্ের পরিহাস! 
এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে পূর্ব পাকিস্তান বোংলাদেশ) থেকে আগত 
ংখ্যায় দু'কোটির বেশি “উত্বান্ত--তাদেব “কলোনি” শরণার্থী শিবির বা উদ্বাস্তু পল্লী বা 
বিভিন্ন নামের ‘নগর’। এর শতকরা একশ ভাগ “জবর দখল'। সম্পূর্ণভাবে 
রাজনৈতিক দল উপদলের সমর্থিত ও মদতপুষ্ট। জবর দখল বলতেই নিশ্চিতরূপে 
encroachment বোঝায_অপরের জমি বা গৃহসম্পন্তি বে-আইনিভাবে দখল করা ও 
না বাসস্থানে পরিণত করা। মালিকের ইচ্ছা বা সম্মতির কোনো প্রশ্ন নেই, ভাড়া বা ট্যাক্স 
বা ক্ষতিপূরণেরও প্রশ্ন নেই। সঙ্ঘ সমিতি সংগঠন ও লাগাতার আন্দোলন । র্যাশন 
, কার্ডের সুবিধা। আশ্রয়প্রার্থী বেজিস্টারি খাতায় নাম ভুক্তিকরণ ও ভোটাধিকার! ক্রমে 
ভূমির জন্য ধর্না। অর্পণপত্র। পদক্ষেপে অগ্রসর হতে হতে বিনামূল্যে উদ্বাস্তু-বাস্তুর 
মালিকানালাভ। মাত্র পঞ্চাশ বছরের ইতিহাস, কলকাতায় ও সারা পশ্চিমবঙ্গে । দৃষ্টান্ত 
/£ইসেবে একটি কাহিনীর উল্লেখ করা যেতে পারে : শ্রীকলোনী-বিজয়গড়- 
" বাঘাযতীন পল্লীর কথা। জনৈক পূর্বপাকিস্তানাগত ‘উদ্বাস্তু’ কলোনিবাসী। পাকাপোক্ত 
ব্যবসায়ী। দ্বিতল বাড়ি, অধিকৃত বসতভিটা জমি প্রায় ৭ কাঠা। দুই পুত্র দুর্গাপুর 
শিল্পাঞ্চলে কর্মরত ও সমৃদ্ধ। একদিন আলোচনা প্রসঙ্গে জানালেন শীগগীরই ত্রিতল নির্মাণ 
. কাজে হাতে দিচ্ছেন। মাপজোকের পর্ব শেষ হলে একমাস পার না হতেই ইট কাঠ 
৯ সিমেন্ট বালি পাথর খোয়ার সাপ্লাই এসে গেল। যখন জিজ্ঞেস করা হলো : দাদা, এত 
অল্পসময়ের মধ্যে প্ল্যান পাস হযে গেল? দারুণ বিস্ময়ে দাদার দুচোখ বড়ো হয়ে উঠল, 
প্রশ্ন করলেন, গ্লযানটা কিসের? পাস করাবার কথাটা আবার কী? ইঞ্জিনিয়র সব ড্রয়িং 


° 


রি পশ্চিম বাংলার পঞ্চায়েতি সাম্য : 
J নীতি ও তার রূপায়ণ 
প্রসাদরঞ্রন রায় 


মুখবন্ধ 
সাম্প্রতিক কয়েক বছর ধরে পঞ্চায়েত প্রসঙ্গ বারবার আলোচিত হচ্ছে। বিশেষ করে 
এই কথা আলোচিত হচ্ছে যে পশ্চিম বাংলা ছিল পঞ্চায়েত আন্দোলনের 
=. পুরোধা। আজকাল কেরলের “পিপলস ক্যাম্পেন-এর কথা শোনা যাচ্ছে, কর্ণটক-অন্ধ 
প্রদেশ নিয়ে অনেক আলোচনা হচ্ছে, মধ্য প্রদেশের কাঠামোগত পবিবর্তন নিয়েও 
লেখাজোখা হয়েছে--পশ্চিম বাংলা নিয়ে তেমন কিছু আর লেখা বা আলোচনা হচ্ছে 
না। 
তবে কি পশ্চিম বাংলায় পঞ্চায়েত নিয়ে ভাবনা-চিন্তা করার আর কিছু নেই? 
87445754058 
রাজনৈতিক শক্তি না আমলাতন্ত্র? 
সাম্প্রতিকতম অভিজ্ঞতাব নিরিখে এই প্রশ্নগুলি আলোচনা করাই এ প্রবন্ধের 
উদ্দেশ্য। 


গোড়ার কথা 
১. বেশ কিছু প্রবন্ধে পড়া যায় যে প্রাচীন ভারতে যে গ্রামীণ স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থা প্রচলিত 
1 ছিল তাকেই বলা হতো পঞ্চায়েত ব্যবস্থা- পাঁচজনের শাসন থেকে পঞ্চায়েত। এ কথার 
এঁতিহাসিক যাথার্থ সম্বন্ধে মন্তব্য করা আমার ক্ষমতার বাইরে। নিঃসন্দেহে প্রাচীন ভারতে 
গ্রামীণ বা গ্রামতিত্তিক একটা শাসনব্যবস্থা ছিল, সেটা কতদূর গণতান্ত্রিক ছিল বা 
গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা না থাকলে তাকে “স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থা’ বলা যায় কি না, এ সব 
এ পণ্ডিতদের আলোচনার বিষয়! কিন্তু এটা খুব স্পষ্ট যে মধ্যযুগীয় সামন্ত্রতাস্ত্রিক ব্যবস্থায় 
_ সেই স্থানীয় ব্যবস্থার কাঠামেটা নড়বড়ে হয়ে গিয়েছিল-_আর ব্রিটিশ শাসনের গোড়ার 
দিকেই পূর্ব ভারতে “চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত' আর জমিদারি প্রথা চালু হবার পর এর শেষ 
চিহ্নটিও নির্মূল হয়ে যায় পূর্ব ভারত থেকে। 
আবার প্রায় আশি বছর বাদে, ব্রিটিশ শাসকরা নিজেদের প্রয়োজনে এক ধরনের 
৯. স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থা চালু করেন। এই ব্যবস্থার সূত্রপাত বলে ধরা হয় ১৮৭০ 
সালের চৌকিদারি আইন--সে আইন অনুসারে কয়েকটি গ্রাম জুড়ে গঠিত হয় “চৌকিদারি 
পঞ্চায়েত" (পঞ্চায়েত কথাটির এই প্রথম আইনি প্রয়োগ)_তাদের ক্ষমতা ছিল 


৫৬ বৈষম্য, শৃঙ্খলা এবং নির্মাণ 


পরিবার-ভিস্তিক কর আদায় করে চৌকিদারি ব্যবস্থা চালু রাখা। ১৮৮৫ সালে নেওয়া 
হয় দ্বিতীয় পদক্ষেপ--এঁ বছরে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন আইন পাশ হয়। তখন লর্ড রিপন 
ভারতের গভর্নর-জেনারেল-_লর্ড রিপনই এ বছরে পুরসভা আইন’ও পাশ 
করিয়েছিলেন, তাই তাকে স্থানীয় স্বায়ত্রশাসনের হোতা বলে সম্মান জানানো হয়। যা 
হোক, এই ব্যবস্থায় প্রতিষ্ঠিত হলো : জেলা স্তরে “ডিষরিক্ট বোর্ড” মহকুমা স্তরে “লোকাল 4 
বোর্ড’ আর কয়েকটি গ্রাম জুড়ে একটা করে “ইউনিয়ন কমিটি'। এখন সমস্যা দাড়াল 
যে “ইউনিয়ন কমিটি”্র উপর স্থানীয় উন্নয়নের দায়িত্ব অথচ তাদের নিয়ন্ত্রণে কোনো 
নির্দিষ্ট সম্পদ নেই, আবার এ একই স্তরে “টৌকিদারি পঞ্চায়েত'গুলির কর 
আদায়ের ক্ষমতা আছে কিন্তু উন্নয়নের কাজের সঙ্গে তাদের কোনো সম্পর্ক নেই। 
লোকাল বোর্ড গঠিত হয়েছিল মাত্র চারটি মহকুমায়-সেগুলিও ক্রমে অকেজো হয়ে 
পড়ে। “ডিন্টিক্ট বোর্ড” কিন্তু গোড়া থেকেই কাজ করছিল--গ্রামীণ এলাকায় রাস্তাঘাট, » 
প্রাথমিক স্কুল, দাতব্য চিকিৎসালয় আর পানীয় জলের ব্যবস্থা ছিল তাদের প্রধান 
কাজ। 

১৯১৯ সালে আবার কাঠামোগত পরিবর্তন হলো গ্রামীণ স্বায়ত্তশাসন আইন 
অনুসারে । এতে “ডিন্টিক্ট বোর্ডের পরিস্থিতি অপরিবর্তিত রইল, “লোকাল বোর্ড” উঠে 
গেল আর ‘ইউনিয়ন কমিটি” ও ‘চৌকিদারি পঞ্চায়েত, একসঙ্গে যুক্ত হয়ে গঠিত হলো” 
“ইউনিয়ন বোর্ড'। তার আগেই দ্বৈত শাসন বা ‘ডায়ার্কি’ প্রবর্তিত হয়েছিল--অন্যান্য “ 
প্রদেশের মতন বাংলাতেও স্থানীয় স্বায়ন্তশাসনের একজন মন্ত্রী নিযুক্ত হলেন (প্রথম 
মন্ত্রী : সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়) । ফলে বেশ সাড়া পড়ে গেল। এই “ডিন্রিক্ট বোর্ড’ ও 
“ইউনিয়ন বোর্ডের দ্বিস্তর ব্যবস্থা অনেকদিন চালু ছিল এবং অনেক উন্নয়নমুখী কাজও 
এরা করেছে। তবে যদিও সংস্থাগুলি নির্বচনের ভিত্তিতে গঠিত হতো, তবু 
সর্বজনীন ভোটাধিকার ছিল না--যারা একটা বিশেষ পরিমাণ জমির খাজনা দিতেন, _ 
তাদেরই কেবল ভোটের অধিকার ছিল। সুতরাং বড়ো ও সম্পন্ন চাষিদের দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত 7 
ছিল এ দুটি সংস্থা। আরেকটি ঘটনা ঘটে ১৯৩১ সালে-গ্রামীণ প্রাথমিক শিক্ষা 
আইন দ্বারা ‘ডিস্ট্রিক্ট স্কুল বোর্ড’ গঠিত হলো, প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলি “ডিস্টিক্ট বোর্ডের 
আওতা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ল যদিও অন্যান্য অনেক রাজ্ঞেই প্রাথমিক শিক্ষার সঙ্গে 
“ডিস্টিক্ট বোর্ড' বা জেলা পরিষদের সম্পর্ক চলেছিল বহু বছর, অনেক জায়গায় এ 
আজও সে সম্পর্ক অবিচ্ছিন্ন আছে। এর প্রভাব পড়েছে পরবত্তীকালের পঞ্চায়েত ২ 
বাবস্থাতেও। 


নু 


স্বাধীনতা-উত্তর পর্ব : সর্বভারতীয় পরিস্থিতি 

ভারত স্বাধীনতা পাবার মুখে যখন গণপরিষদে সংবিধান নিয়ে আলোচনা চলছে, তখন 4 
পঞ্চায়েতি ব্যবস্থার সাংবিধানিক স্বীকৃতি নিয়ে বিতর্ক চলে। "গ্রাম স্বরাজ” সম্পর্কে 
গাদ্ধিজির একটা স্পষ্ট ধারণা ছিল--তিনি এবং তার অনুগামীরা চেয়েছিলেন পঞ্চায়েতের 


পশ্চিম বাংলার পঞ্চায়েতি সাম্য : নীতি ও তার রূপায়ণ ৫৭ 


সাংবিধানিক স্বীকৃতি । অন্যদিকে ডা: আম্বেদকরের ধারণা ছিল যে গ্রামীণ স্বায়ত্তশাসনমূলক 
প্রতিষ্ঠানগুলি গ্রামের উচ্চবিত্ত ও উচ্চবর্ণের লোকেদের নিয়ন্ত্রণেই থাকবে--তাই তিনি 

a সংবিধানে গ্রামের সংস্থাগুলির কোনো উল্লেখ চাননি। শেষ পর্যন্ত সংবিধানের ৪০ নং 
ধারায় নির্দেশাত্মক নীতিতে ‘পঞ্চায়েতি রাজ’ প্রতিষ্ঠার কথা স্থান পায়। তবে অবশ্যই 

তার কোনো বাধ্যবাধকতা রইল না। 
স্বাধীন ভারতে গ্রামীণ উন্নয়নের জন্য “ফোর্ড ফাউগ্ডেশন'-এর উপদেশে চালু করা 
হলো সমষ্টি উন্নয়ন প্রকল্প। প্রায় এক লক্ষ জনসংখ্যার একটি গ্রামীণ এলাকায় মোটামুটি 
একটা থানার সমতুল) সমষ্টি উন্নয়ন ব্লক প্রতিষ্ঠিত হলো-এতে একজন ব্লক উন্নয়ন 
আধিকারিকের নেতৃত্বে ৮/১০ জন সম্প্রসারণ আধিকারিক থাকবেন আর থাকবেন গ্রামে 
কাজ করার জন্য জনা আষ্টেক গ্রাম সেবক ও মহিলাদের কর্মসূচি রূপায়ণের জন্য দুজন 

4 গ্রাম সেবিকা। এরা গ্রামবাসীদের উদ্যোগ সংহত করে কারিগরি সহাযতা দিয়ে গ্রামে 
পরিকাঠামো গড়ে তুলবেন, বয়স্ক শিক্ষা ও স্বাস্থযব্যবস্থার সম্প্রসারণ করবেন আর .. 
‘ডেমনস্ট্রেশন’ পদ্ধতিতে নতুন ধরনের উৎপাদনমুখী প্রযুক্তি গ্রামের মানুষের কাছে 
গ্রহণযোগ্য করবেন--এই ছিল উদ্দেশ্য। 

বাস্তবে দেখা গেল যে সারা ভারতে গ্রামীণ এলাকায় গড়ে উঠল সমষ্টি উন্নয়ন 
78598751৮57 
গড়ে উঠল, ফলে প্রশাসন কিছুটা জনমুখী হলো। বহু উন্নয়নমুখী কাজও ব্লক 
ব্যবস্থার মাধ্যমে করা হলো। তবু সমীক্ষায় দেখা গেল যে ঘাটতি থেকে গেছে এ সব 
প্রকল্পে জনগণের অংশগ্রহণে । এর জন্য কাঠামোগত পরিবর্তন সুপারিশ করার জন্য 
বলবস্তরায় মেহতা কমিটি গঠন করা হয় এবং কমিটি সুপারিশ করে সর্বজনীন 
ভোটের ভিত্তিতে ত্রিস্তর পঞ্চায়েত সংগঠন গড়ে তুলে তার মাধ্যমে গ্রামীণ উন্নয়নের 
কাজ করা। 

! বলবস্তরায় মেহতা কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী সারা দেশে পঞ্চায়েত নির্বাচন অনুষ্ঠিত 
হয়--সর্বপ্রথম রাজস্থানে ত্রিস্তর পঞ্চায়েত ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয় (১৯৫৯)। ভারতের 
অধিকাংশ রাজ্যেই ত্রিস্তর পঞ্চায়েত ব্যবস্থা গড়ে ওঠে কিন্তু কোনো কোনো রাজ্যে 
পঞ্চায়েতের একটি বা দুটি স্তর ছিল আর পশ্চিম বাংলায় এবং আসামে হয় চারটি স্তর। 

পশ্চিম বাংলায় এবার গঠিত হয় গ্রাম স্তবে গ্রাম পঞ্চায়েত, কয়েকটি গ্রাম জুড়ে ইউনিয়ন 
বোর্ডের জায়গায় অঞ্চল পঞ্চায়েত, ব্লক স্তরে আঞ্চলিক পবিষদ আর জেলা স্তরে ডিলিট 
বোর্ডের জায়গায় জেলা পরিষদ। অবশ্য পশ্চিম, বাংলায় নির্বাচন হয় অনেক দেরিতে 
--১৯৫৭ সালের পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়েত আইন অনুসারে ১৯৫৯ সালে গঠিত হয় গ্রাম 
পঞ্চায়েত ও অঞ্চল পঞ্চাযেত ; আর ১৯৬৩ সালের জেলা পরিষদ আইন অনুসারে 

৯. ১৯৬৪ সালে গঠিত হয় আঞ্চলিক পরিষদ ও জেলা পরিষদ। 

কিন্তু অনেক আড়ম্বরের সঙ্গে গঠিত হলেও পঞ্চায়েত ব্যবস্থা এখানে স্থায়ী হয় 
নি-১৯৭১ সালের মধ্যে প্রায়. সমস্ত সংস্থাগুলিই বাতিল হয়ে যায। অবশ্য মহারাষ্ট্র, 
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গুজরাট আর রাজস্থান ছাড়া প্রায় সারা দেশেই চিত্রটা একরকম। ব্লক স্তর ও জেলা স্তরে 
সরকারি কর্মীদের সঙ্গে পঞ্চায়েত সংস্থাগুলির সম্পর্ক ঠিক ভাবে নির্ধারণ করা হয়নি, 
এটাও একটা কারণ বলে মনে করা হয়। কোনো কোনো সমালোচকের মতে পঞ্চায়েত « 
নেতৃত্ব যাদের হাতে গিয়েছিল তাঁদের সামাজিক পটভূমির জন্যও পঞ্চায়েত 
আন্দোলন দুর্বল হয়ে পড়েছিল। অবশ্যই নামে পঞ্চায়েতশুলি ছিল অরাজনৈতিক কিন্তু 
অধিকাংশ ক্ষেত্রেই রাজনৈতিক নেতারা রাজনৈতিক দলের চিহ্ন ছাড়া পঞ্চায়েত ২ 
ব্যবস্থায় ঢুকে পড়েছিলেন। তা ছাড়া, সরাসরি নির্বাচন হয়েছিল কেবল গ্রাম পঞ্চায়েত 
স্তরে_ অন্য তিনটি স্তরেই ছিল পরোক্ষ নির্বচন। আরেকটি ঘটনা লক্ষণীয়--যাটের 
দশকে সারা দেশে খাদ্য সমস্যা এমনভাবে মাথা চাড়া দেয় এবং তা নিয়ে এত 
রাজনৈতিক অস্থিরতার সৃষ্টি হয় যে সরকার সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করেন খাদ্যশস্য 
উৎপাদন বৃদ্ধির উপর। ফলে শুধু পঞ্চায়েত ব্যবস্থা নয় সমষ্টি উন্নয়ন প্রকল্পও গুরুত্ব , 
হারিয়ে ফেলে। 
যে কারণেই হোক, নিঃসন্দেহে সত্তরের দশকের গোড়ায় সারা দেশেই প্রায় 
পঞ্চায়েত ব্যবস্থাই অকেজো হয়ে পড়ে। খ্যাতনামা সমাজবিজ্ঞানী এল, সি, জৈন 
বলেছেন: পঞ্চায়েত ব্যবস্থা যথার্থভাবে জন্মলাভ করার আগেই তাকে মেরে ফেলা 
হয়েছে। Br 
দ্বিতীয় প্রজম্মের পঞ্চায়েত : সর্বভারতীয় পরিস্থিতি 
ষাটের দশকে কৃষি উৎপাদনমুখী প্রকল্পের উপর জোর দেওয়ায় সেচ ব্যবস্থার 
সম্প্রসারণ হয়, দোফসলা জমির পরিমাণ বাড়ে, কৃষিজ উৎপাদন ও আয় বাড়ে বিপুল 
পরিমাণে। কিন্তু ১৯৭২ সালে যোজনা কমিশন এক সমীক্ষায় দেখলেন এসব সত্তেও 
গ্রামীণ দারিদ্য কমেনি মোটেই। তখনই শুরু হলো শ্রীমতী গাদ্ধির “গরিবি হটাও শ্লোগান, _ 
আরম্ভ হলো নতুন ধরনের কর্মসূচি : পশ্চাৎপদ এলাকা আর পিছিয়ে পড়া মানুষের 
জন্য কর্মসূচি আখ্যা দেওয়া হয়। এই ধরনের কর্মসূচির রূপায়ণে মাটি ছোয়া সংস্থার 
প্রয়োজন অনুভূত হলো--তাই আবার পঞ্চায়েত নিয়ে চিন্তা-ভাবনা, পরীক্ষা-নিরীক্ষা শুরু 
হলো। 

১৯৭৭ সালে কেন্দ্রে জনতা সরকার এসে অশোক মেহতা কমিটি গঠন করেন। এ 
অশোক মেহতা কমিটি এই সিদ্ধান্তে আসলেন যে রাজনৈতিক সদিচ্ছার অভাব আর - 
আমলাতান্ত্রিক বাধার ফলেই পঞ্চায়েত ব্যবস্থা সফল হতে পারে নি-তারা পঞ্মায়েতকে 
মনে করতেন গণতান্ত্রিক বিকেন্দ্রীকরণের প্রথম সোপান! অশোক মেহতা কমিটি স্পষ্টতই 
রাজনৈতিক দল-ভিত্তিক নির্বাচিত পঞ্চায়েত সংস্থা ও তার মাধ্যমে সমস্ত গ্রামোন্নয়ন 
প্রকল্প-রূপায়ণে বিশ্বাসী ছিলেন। অবশ্য মেহতা কমিটির সুপারিশ ছিল দ্বিস্তর ব্যবস্থা: - 
জেলা পরিষদ ও মণ্ডল পঞ্চায়েত। এই সুপারিশ অনুযায়ী বা মোটামুটি সেই সময়ে যে 
সব রাজ্যে পঞ্চায়েত নির্বাচন হয় তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য পশ্চিম বাংলা, কর্ণাটক ও 


পশ্চিম বাংলার পঞ্চায়েতি সাম্য : নীতি ও তার রূপায়ণ ৫৯ 


অস্ত্র প্রদেশ--অনেক রাজনীতি-বিজ্ঞান-বিশেষজ্ঞ এই সব রাজ্যের পঞ্চায়েতকে ‘দ্বিতীয় 
প্রজন্মের পঞ্চায়েত’ বলেছেন। 
a ১৯৮০ সালের নির্বাচনে কেন্দ্রীয় সরকার পালটে গেলে পঞ্চায়েত সম্বন্ধে কেন্দ্রীয় 
সরকারের দৃষ্টিভঙ্গীও পালটে যায়। আবার ১৯৮৫ সালে যোজনা কমিশন জি, ভি, কে 
রাও কমিটি গঠন করেন_রাও কমিটি জেলা স্তরে ব্যাপক ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণের 
“ : প্রত্জব দেন, বিকেন্দ্রীকৃত পরিকল্পনা প্রণযন ও রূপায়ণের কথা বলেন এবং সরাসরি 
পঞ্চায়েত ব্যবস্থার মাধ্যমে দারিদ্র্য দূরীকরণ কর্মসূচির রূপায়ণ আর জেলা পরিষদের 
সঙ্গে উন্নয়নমুখী বিভিন্ন বিভাগের আধিকারিকদের যুক্ত করার সুপারিশ করেন। 
এর পর ১৯৮৬ সালে গঠিত হয় এল, এম, সিংভি কমিটি-সিংভি কমিটির 
সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সুপারিশ ছিল স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থার সাংবিধানিক 
স্বীকৃতি। 
রি ১৯৮৭ সাল থেকে সারা দেশে পঞ্চায়েতি ব্যবস্থা নিয়ে ব্যাপক আলোচনা হয়। 
পাঁচটি কর্মশালায় বিষয়টি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনার পর আঞ্চলিক ভিত্তিতে তিনটি 
পঞ্চায়েত অধিবেশন হয় এবং তার পরে বিতর্কিত ৬৪তম খসড়া সংবিধান সংশোধনী 
বিল আনা হয়। এই বিলে পঞ্চায়েত নির্বচিন বাধ্যতামূলক করা আর পঞ্চায়েতের 
55885585558 
প্রস্তাব--কেন্দ্রীয় নির্বাচন কমিশনের তদারকিতে নির্বাচন, কমপট্রোলার ও অডিটর- 
জেনারেলের মাধ্যমে হিসাবপত্র পরীক্ষা, দুর্নীতিব অভিযোগে রাজ্যপালের হাতে 
পঞ্চায়েত ভেঙে দেওয়ার ক্ষমতা ইত্যাদি। এ নিয়ে যথেষ্ট বিতর্ক হয় এবং বিরোধী 
দলগুলির তীব্র আপত্তি সত্বেও লোকসভায় বিলটি পাশ করানো হয় কিন্তু রাজ্যসভায় 
বিলটি আর আনা হয়নি। 
এর চার বছর বাদে অনেক আলোচনার ভিত্তিতে পরিবর্তনের পর ৭৩ ও ৭৪তম 
1 সংবিধান সংশোধনী বিল আনা হয় ও ধকমত্যের ভিত্তিতে তা পাশ হয়-ফলে শেষ 
পর্যন্ত পঞ্চায়েতের সাংবিধানিক স্বীকৃতি মিলল। ৭৩ ও ৭৪তম সংবিধান সংশোধনীতে 
পঞ্চাযেত সংস্থা ও পুরসভার কথা বলা হয়েছে। সাধারণভাবে ত্রিস্তর পঞ্চায়েত ব্যবস্থার 
কথা বলা হয়েছে তবে উত্তর-পূর্ব ভারতের আদিবাসী প্রধান অঞ্চলগুলিকে এর আওতার 
বাইরে রাখা হয়েছে কিন্তু পঞ্চায়েত ও পুরসভা গঠনের ক্ষমতা অর্পিত হয়েছে রাজ্য 
বিধানসভাগুলিতে। প্রতিটি স্তরেই প্রত্যক্ষ নির্বাচনের ব্যবস্থা, এক-তৃতীয়াংশ আসন এবং 
সংস্থাগুলির সভাপতির পদের এক-তৃতীয়াংশ আসন মহিলাদের জন্য সংরক্ষণ এবং 
তপশিলি জাতি ও আদিবাসী জনসংখ্যার অনুপাতে আসন সংরক্ষণ ও সভাপতি পদ 
সংরক্ষণের বিধান আছে এই সংশোধনীতে। পঞ্চায়েত ও পুরসভার মেয়াদ হবে পাঁচ 
» বছর, নির্বাচন হবে বাধ্যতামূলক আর কোনো বিশেষক্ষেত্রে পঞ্চায়েত বা পুরসভা আগে 
ভেঙে দিতে হলে ছয়মাসের মধ্যে পুনর্নির্বাচন বাধ্যতামূলক। একাদশ তপশিলে বর্ণিত 
সমস্ত উন্নয়নমুখী কাজের ভার পঞ্চায়েত সংস্থাগুলিতে অর্পণ করার কথা বলা আছে। 


০৮১ 
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এ ছাড়া আছে রাজ্য নির্বাচন কমিশনের তদারকিতে নির্বাচনের ব্যবস্থা এবং স্বশাসিত 
সংস্থাগুলির আর্থিক অবস্থা পুনর্বিবেচনা করার জন্য পাঁচ বছর অন্তর রাজ্য অর্থ কমিশন 
নিয়োগ করার কথাও বলা হয়েছে। ৭৪তম সংবিধান সংশোধনীতে পুরসভার «4 
সাংবিধানিক স্বীকৃতি ছাড়াও বলা আছে নির্বাচনের মাধ্যমে জেলা পরিকল্পনা কমিটি গঠন 
করার কথা আছে। ূ Fr 
৬৪তম খসড়া সংবিধান সংশোধনী কেন্দ্রানুগ ধারাগুলি পরিবর্তন করার ফলেই * ' 
৭৩/৭৪তম সংবিধান সংশোধনী সব রাজ্য ও প্রধান রাজনৈতিক দলগুলির কাছে 
গ্রহণযোগ্য হয় কিন্তু একথা অনস্বীকার্য যে সংবিধান সংশোধনীর ফলে কেন্দ্রীভূত ভাবে 
বিকেন্দ্রীকরণের ধারাটিকে সবল করা হয়েছে। 


পশ্চিম বাংলাব পঞ্চাঘেত ব্যবস্থা 

পশ্চিম বাংলায় ১৯৫৯ ও ১৯৬৪ সালের নির্বাচিত পঞ্চায়েত সংস্থাগুলির ব্যর্থতার 
কথা মাথায় রেখে ১৯৭৩ সালের পঞ্চায়েত আইন প্রণয়ন করা হয়। কিন্তু আইন পাশ 
হলেও তাকে রূপায়ণ করার রাজনৈতিক সদিচ্ছা তৎকালীন রাজ্য সরকারের ছিল 
না। ১৯৭৭ সালের নির্বাচনে যখন বামফ্রন্ট সরকার আসেন তখন তাদের একটা মূল 
নীতি ছিল ক্ষমতার গণতান্ত্রিক বিকেন্দ্রীকরণ এবং ১৯৭৩ সালের আইনে কিছু 
সংশোধনী এনে ১৯৭৮ সালের জুন মাসে প্রথম পঞ্চায়েত সাধারণ নির্বাচন করা হয়। 
সেই প্রথম। তার পরে ১৯৮৩, ১৯৮৮, ১৯৯৩ ও ১৯৯৮ সালে আরো চার বার 
পঞ্চায়েত সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে_-শেযোক্তবারে রাজ্য নির্বাচন কমিশনের 
তদারকিতে। 

১৯৭৮ সালের নির্বাচনে প্রথম পশ্চিমবাংলায় ত্রিস্তর পঞ্চায়েত ব্যবস্থা আসে। 
প্রতিটি স্তরেই নির্বাচিত প্রতিনিধিদের প্রাধান্য ছিল এবং নির্বাচন ব্যবস্থা ছিল 
সরাসরি। আর নির্বাচন হয়েছিল সরাসরি রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে প্রতিদ্বন্বিতাব | 
ভিত্তিতে--ভারতে সেই প্রথম, তবে পরবর্তীকালে সব রাজ্যই এই পথ অনুসরণ করে 
চলেছেন। 

এবার পশ্চিম বাংলার পঞ্চায়েত ব্যবস্থাকে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে আলোচনা করা 


হ্চ্ছে। 4১ 


পঞ্চায়েত নেতৃত্ব 

১৯৭৮ সালের পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়েত নির্বাচনের ক্ষেত্রে মনে রাখা দরকার যে তার আগেই 
পশ্চিম বাংলায় ব্যাপক ভূমি-সংস্কারের কাজ হয়ে গেছে। কেরল ভিন্ন অন্য কোনো রাজ্যে 
এরকম উদাহরণ পাওয়া যাবে না। ১৯৭৮-৭৯ সালে পঞ্চায়েত সদস্যদের পেশাগত এ 
ও জমির মালিকানা-সম্পর্কিত তথ্য বিশ্লেষণ করেছিলেন ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ 
রুর্যাল ডেভেলপমেন্ট--দেখা যায় যে মেট নির্বাচিত সদস্যদের শতকরা ৫০ ভাগের 
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কিছু বেশি ছিলেন চাষি আর শতকরা ১৫ ভাগ মতন শিক্ষক, আরো প্রায় শতকরা 
১৪ ভাগ বেকার, ভূমিহীন ক্ষেতমজুর বা বর্গাদার। মালিক-চাষিদের মধ্যে শতকরা ৭১ 
ভাগ ছিলেন প্রান্তিক ও ক্ষুদ্র চাষি আর শতকরা ১ ভাগেরও কম বড়ো চাষি। সুতরাং, 
নিঃসন্দেহে সমাজের ধনী সম্প্রদায়ের তুলনায় দরিদ্র সম্প্রদায়ের মানুষ অনেক বেশি 

_ মাত্রায় পঞ্চায়েত নেতৃত্বে এসেছেন। 

॥. পরবর্তী নির্বচনগুলির পরেও একই চিত্র বজায় থেকেছে। স্টেট ইনস্টিটিউট অফ 
পঞ্চায়েত আ্যাণ্ড রুর্যাল ডেভেলপমেন্ট থেকে পঞ্চায়েত সদস্যদের আর্থ-সামাজিক 
পরিস্থিতির জেলা-ভিত্তিক সমীক্ষা হয়েছে এবং অনেকগুলি মোনোগ্রাফ প্রকাশিত 
হয়েছে। এতে এ তথ্য পাওয়া যাবে। ডাচ সমাজ-বিজ্ঞানী জি, কে, লিটেন-এর মতে : 
A new type of leadership has come to dominate the stage in the lower levels 
in the system of political evolution | 

A ১৯৭৮ সালের নির্বাচনের ফলে ৫৫,০০০-এর কিছু বেশি নির্বাচিত প্রতিনিধি 

পশ্চিম বাংলার গ্রামাঞ্চলে কাজ করার জন্য এসেছেন। বর্তমানে এই সংখ্যা ৬১,০০০- 
এর কিছু বেশি। এই প্রসঙ্গে একটা সাধাবণ ভুল ধারণা আছে--পশ্চিম বাংলার পঞ্চায়েত 
ব্যবস্থার সবটাই বোধ হয় বামফ্রন্ট ও বিশেষত সি পি আই (এম) দলের কুক্ষিগত! 
প্রকৃত পরিস্থিতি এই যে মোট গ্রাম পঞ্চায়েতের শতকরা ৩৫ ভাগই বামফ্রণ্টের নিয়ন্ত্রণে 
৯ নেই। এখানকার পঞ্চায়েত নেতারা যে ক্ষমতার স্বাদ পেয়েছেন সেটাই বোধ হয় 
' রাজনৈতিক পালা বদল হলেও যাতে পঞ্চায়েত ব্যবস্থায় ভাটা না পড়ে তার পক্ষে 
সবচেয়ে বড়ো ইনসিওরেন্স। 


কাঠামোগত পরিবর্তন 
১৯৭৮ সালের পঞ্চায়েত নির্বচনের পরে পশ্চিম বাংলায় পঞ্চায়েত ব্যবস্থার 
_ কাঠামো এক দিনে স্থির হয় নি। ধীরে ধীরে অভিজ্ঞতা ও প্রয়োজনের ভিত্তিতে কিছু 
] পরিবর্তন করা হয়েছে। এখানে সামান্য কয়েকটি পরিবর্তনের রূপরেখা আলোচনা করা 
হয়েছে। 
ক) শুরুতে পঞ্চায়েত সংস্থাগুলির মেয়াদ ছিল চার বছর। প্রথম নির্বাচনের পরে 
পরেই তা বাড়িয়ে পাঁচ বছর করা হয়। এতে ভারতের অন্যান্য প্রধান রাজ্যের 
১8 সঙ্গে আর কোনো পার্থক্য রইল না। 
| খ) প্রশাসনিক প্রয়োজনে কোনো জেলাকে ভাঙার দরকার হলে জেলা 
পরিষদকে ভেঙে কি ভাবে দুটি জেলা পরিষদ করা যাবে সে সম্পর্কে ব্যবস্থা 
আইনের অন্তর্ভুক্ত করা হয় (১৯৮৫) উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা আর 
উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা ভাঙার সময়ে তা কাজে লাগে। একই রকম 
i ভাবে ব্লক ভাঙার জন্যও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা কবা হয়। 
গ) দার্জিলিঙে সমস্যা উদ্ভূত হবার পর দার্জিলিং চুক্তি অনুসারে (১৯৮৮) 


ডং 


ঘ) 


৬) 


চ) 


জ) 


ঝ) 


বৈষম্য, শৃঙ্খলা এবং নির্মাণ 


দার্জিলিং জেলা পরিষদ ভেঙে দেওয়া হ্য। তার পরিবর্তে গঠিত হয় পার্বত্য 
অঞ্চলের জন্য দার্জিলিং গোর্খা পার্বত্য পর্যৎ আর শিলিগুড়ি মহকুমার জন্য 
শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদ। অন্যান্য জেলায় জেলা পরিষদের যা ক্ষমতা তা 
দার্জিলিঙে এই দুটি সংস্থাকে অর্পণ করা হয়। 

জেলা পরিষদ ও মহকুমা পরিষদে শুরু থেকেই বিভিন্ন ধরনের কাজের 


তদারকির জন্য দুটি স্থায়ী সমিতির ব্যবস্থা ছিল। ১৯৯২ সালে তা বাড়িয়ে এ 


দশটি স্থাধী সমিতির ব্যবস্থা করা হয়! 

জেলা পরিষদ ও পঞ্চায়েত সমিতি স্তরে বিভিন্ন স্থায়ী সমিতির কাজের মধ্যে 
সমন্বয় সাধন ও বিভিন্ন স্তরের পঞ্চায়েতের কাজে সমন্বয় সাধনের জন্য 
সমন্বয় সমিতি গঠিত হয়। 

১৯৯২ সালে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ সংস্থা গঠিত হয়_-জেলা কাউন্সিল। 
বিরোধীপক্ষের নেতার নেতৃত্বে এই কাউন্সিল রাজ্য স্তরে বিধানসভার 
পাবলিক আ্যাকাউন্টস কমিটির ভূমিকা পালন করবে এই ছিল 
অভিপ্রায়। 

পঞ্চায়েত সমিতি ও জেলা পরিষদের ক্ষেত্রে স্থায়ী সমিতির কথা থাকলেও 
গ্রাম পঞ্চায়েতের ক্ষেত্রে এরকম কিছু ছিল না। ফলে গ্রাম পঞ্চায়েতের 
হযারারিা জিরার দিছি এরর হোলের বাধাই টার 
পরবর্তীকালে গ্রাম পঞ্চায়েতের ক্ষেত্রেও বিভিন্ন ধরনের কাজেব দেখাশোনা 
করার জন্য কমিটি গঠনের ব্যবস্থাও করা হয়। 

শুরু থেকেই গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধানরা পদাধিকার বলে পঞ্চায়েত সমিতির 
সদস্য ছিলেন। ১৯৯২ সালের সংশোধনীতে গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকা থেকে 
নির্বাচিত পঞ্চায়েত সমিতি সদস্যদের এওঁ গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্য এবং 
পঞ্চায়েত সমিতি এলাকা থেকে নির্বাচিত জেলা পরিষদ সদস্যদের এ 
পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য করা হয়। ফলে ত্রিস্তর পঞ্চায়েত ব্যবস্থার বিভিন্ন 
স্তরের মধ্যে যোগাযোগ সুদৃঢ় হয়। 

১৯৯২ সালের সংশোধনীতে প্রথম জনসংখ্যার অনুপাতে ত্রিস্তর পঞ্চায়েত 


সংস্থায় তপশীলী জাতি ও আদিবাসীদের জন্য আসন সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা -এ২ 


হয়। একই সঙ্গে 'রোটেশন' পদ্ধতিতে মহিলাদের জন্য আসন সংরক্ষিত 
হয়। এর আগে পর্যন্ত কেবল প্রতিটি সংস্থায় দুজন করে তপশিলি জাতি 
আদিবাসী ও মহিলা সদস্য মনোনয়নের ব্যবস্থা ছিল-_বাস্তবে মহিলা সদস্য 
ছিলেন খুবই কম। লক্ষণীয় যে সংবিধান সংশোধনের আগেই এই পরিবর্তন 
কার্যকরী হয় এবং ১৯৯৩ সালের পঞ্চায়েত নির্বাচন হয় এই পরিবর্তনের 
ভিত্তিতে ৷ 
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এ). পরবর্তীকালে সংবিধান সংশোধন কার্যকরী হবার পর আবার সংশোধনী এনে 


ট) 


ঠ) 


ড) 


ঢ) 


ণ) 


থ্‌) 


দ) 


পঞ্চায়েত পদাধিকারীদের আসনও তপশিলি জাতি/আদিবাসী ও মহিলাদের 
জন্য সংরক্ষিত হয়। অবশ্য এর প্রভাব পড়ে কেবল ১৯৯৮ পঞ্চায়েত 
নিৰ্বাচনে। 

১৯৯২ সালের সংশোধনীতে আরেকটি প্রধান পরিবর্তন আসে : রাজ্য 
সরকার চাইলে যে কোনো কাজের দায়িত্ব ক্রিস্তর পঞ্চায়েত সংস্থাকে অর্পণ 
করতে পারেন এবং সে জন্য প্রয়োজনীয় অর্থবরাদ্দ ও সরকারি কর্মচারীদের 
দায়িত্বভারও পঞ্চায়েতকে দিতে পারেন। 

কি কি কাজের ভার পঞ্চাযেতকে রাজ্য সরকার দিতে পারেন তা বিশদ করে 
বলা হয় ১৯৯৪ সালে, সংবিধান সংশোধনীর সঙ্গে সঙ্গতি রেখে। 
১৯৯৪ সালের সংশোধনীতে রাজ্য নির্বাচন কমিশন ও তাদের তদারকিতে 
নির্বাচনের ব্যবস্থার কথা সুস্পষ্ট ভাবে বলা হয়, যদিও তাদের তদারকিতে 
প্রথম পঞ্চায়েত নির্বাচন হয় ১৯৯৮ সালে। 

শুরু থেকেই গ্রাম পঞ্চায়েতের সমস্ত ভেটারকে ডেকে 'গ্রামসভা' আহ্বান 
করে হিসাব-নিকেশ আলোচনার কথা ছিল। কিন্তু পশ্চিম বাংলার গ্রাম 
পঞ্চাযেতগুলি খুব বড়ো ছিল বলে এ ব্যবস্থা কার্যকরী হচ্ছিল না। ১৯৯৪ 
সালে আইন সংশোধন করে বলা হয় গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রতিটি নির্বচনক্ষেত্রে 
সব ভোটারদের নিয়ে বছরে দুবার "গ্রাম সংসদে”র সভা করতে হবে-_তাতে 
সুবিধাভোগীদের তালিকা তৈরি করা, উপকৃত কমিটি গঠন করা ও জনগণের 
অভাব-অভিযোগ শোনা। এ ছাড়া বছরে একবার গ্রামসভার মিটিং ডাকার 
কথাও আছে। | 

সংবিধান সংশোধনী অনুসারে রাজ্য অর্থ কমিশনের স্বীকৃতি মিলল। রাজ্য 
অর্থ কমিশন গঠিত হয় ১৯৯৪ সালে ও তারা ১৯৯৫ সালে তাদের 
রিপোর্টও জমা দেন। 

সংবিধান সংশোধনী অনুসারে জেলা পরিকল্পনা কমিটি আইন তৈরি হয় 
১৯৯৪ সালে ও তার পর থেকে সংবিধান-স্বীকৃত জেলা পরিকল্পনা কমিটি 
কাজ করছে এ রাজ্যে 

১৯৯৮ সালের সংশোধনীতে চা বাগান, সিঙ্কোনা বাগান এবং বনাঞ্চল ও 
বন-বস্তিগুলি আসে পঞ্চায়েত ব্যবস্থার আওতায় অর্থাৎ নগরাঞ্চল বাদ দিলে 
রাজ্যের সমস্ত এলাকাটি পঞ্চায়েতের ব্যবস্থাধীন হয়ে পড়ে। 

গোড়া থেকেই পঞ্চায়েত পদাধিকারীদের আংশিক সময়ের জন্য পদাধিকাবী 
বলে ধরে নেওয়া হয়েছিল। নব্বইয়ের দশকে কাজকর্মের চাপ দেখে স্থির 
করা হয় যে জেলা পরিষদের সভাধিপতি, সহকারী সভাধিপতি আর সব 


৬৪ বৈষম্য, শৃঙ্খলা এবং নির্মাণ 


কর্মাধ্যক্ষ এবং পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি ও সহকারী সভাপতিরা হবেন 
পূর্ণ সময়ের পদাধিকারী-_-তারা অন্য কাজে নিযুক্ত থাকলে সেখান থেকে 
ছুটি নিতে হবে এবং তারা দক্ষিণার পরিবর্তে পারিশ্রমিক পাবেন। গ্রাম _ 
পঞ্চায়েতের প্রধান উপপ্রধান এবং পঞ্চায়েত সমিতির কর্মাধ্যক্ষদের জন্য 
অনুরূপ ব্যবস্থা আলোচিত হচ্ছে। 

এই তালিকা থেকে এটা স্পষ্ট হবে যে পশ্চিম বাংলার পঞ্চায়েত ব্যবস্থা. 
এক জায়গায় দাড়িয়ে নেই- প্রয়োজন অনুসারে কাঠামোগত পরিবর্তন 
আসছে এবং নিঃসন্দেহে ভবিষ্যতেও আসবে। 


পঞ্চায়েত ব্যবস্থা ও আমল্লাতন্ল 
শুরু থেকেই রাজ্য সরকার সজাগ ছিলেন যাতে পঞ্চায়েত ব্যবস্থা ও আমলাতস্ত্রের মধ্যে 
সম্পর্ক নিয়ে কোনো ভুল বোঝাবুঝি না থাকে। রাজ্য সরকার চেয়েছিলেন যে সুস্পষ্টভাবে -. 
আমলাতস্ত্রের উপরে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের প্রাধান্য বজায় থাক আর গোড়াতেই এই 
মূল নীতিটা স্পষ্ট করে তারা বলে দিয়েছিলেন। ফলে, এ নিয়ে ভুল বোঝাবুঝি ছিল 
তুলনামূলকভাবে কম। " 

জেলা স্তরে জেলা পরিষদ প্রতিষ্ঠিত হলো সবচেয়ে শক্তিশালী গণতাষপ্তররিক প্রতিষ্ঠান 
হিসাবে। উন্নয়নমুখী কাজে সিদ্ধান্ত নেবার ব্যাপারে সভাধিপতি নিঃসন্দেহে সর্বময় কর্তৃ 
সিদ্ধান্ত এর সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। জেলা শাসককে পঞ্চায়েত ব্যবস্থার বাইরে না রেখে তাকে 
করা হলো জেলা পরিষদের নির্বাহী আধিকারিক। তাকে সাহায্য করার জন্য অতিরিক্ত 
নির্বহী আধিকারিক রূপে একজন অতিরিক্ত জেলাশাসক আর সচিব হিসাবে আরেকজন 
কেন্দ্রবিন্দু হিসাবে পঞ্চায়েত ব্যবস্থার বাইরে রইলেন-_-কেন্দ্রীয় নির্দেশনামায় আবার - 
অন্যান্য রাজ্যে জেলা শাসককে করা হলো জেলা গ্রামোন্নয়ন সংস্থার সভাপতি । পশ্চিম 
বাংলায় অবশ্যই গোড়ার থেকে সভাধিপতিকেই জেলা গ্রামোন্নয়ন সংস্থার সভাপতি রাখা 
হয়েছে- সংবিধান সংশোধনের পর এই সংস্থাটিকে জেলা পরিষদের সঙ্গে মিলিয়ে দেওয়া 
হয়েছে। সভাধিপতিকে গোড়া থেকেই জেলা পরিকল্পনা কমিটির সভাপতি করা হয়েছিল, 
জেলাশাসক ছিলেন এই কমিটির সদস্য-সচিব। জেলা পরিকল্পনার কাজ দেখার জন 
জেলা প্র্যানিং অফিসার ও কিছু বিশেষজ্ঞের পদ সৃষ্টি করা হয় জেলা পরিষদ স্তরে! “ 
একই রকম ভাবে গ্রামীণ উন্নয়নের কারিগরি কাজ দেখবার জন্য কিছু ইঞ্জিনিয়ারের পদও 
সৃষ্টি করা হয়! এ ছাড়া বিভিন্ন দপ্তরের জেলাস্তরের আধিকারিকরা গোড়া থেকেই জেলা 
পরিষদের স্থায়ী সমিতির সদস্য ছিলেন। বর্তমানে সংবিধান সংশোধনের পর বিভিন্ন 
বিভাগ উন্নয়নের কাজের জন্য জেলা পরিষদকে অর্থ বরাদ্দ করে এবং এঁ বিভাগের - 
ভারপ্রাপ্ত আধিকারিকরা জেলা পরিষদের নির্দেশে প্রকল্প নির্বাচন ও রূপায়ণের কাজ 


পশ্চিম বাংলাব পঞ্য়েতি সাম্য : নীতি ও তার বপাষণ ৬৫ 


করে। ফলে শুধু জেলাশাসক নয়, অন্যান্য বিভাগের আধিকারিকরাও জেলা পরিষদের 
অনেক কাছাকাছি এসেছেন। 
৯ ব্লক স্তরে, ব্লক উন্নয়ন আধিকারিক ও তার গোটা টিম এসেছেন পঞ্চায়েত সমিতির 
নিয়ন্ত্রণে ব্লক উন্নয়ন আধিকারিক নির্বাহী আধিকাবিকের দায়িত্ব পালন করেন, তাকে 
] সহায়তা করেন যুগ্ম ব্লক উন্নয়ন আধিকারিক আর সচিব হিসাবে সম্প্রসারণ আধিকারিক, 
পঞ্ধায়েত। এখানেও ব্লক স্তরের অন্যান্য আধিকারিকরা যুক্ত আছেন বিভিন্ন স্থায়ী 
সমিতিতে ৷ ব্লক পরিকল্পনা কমিটির সভাপতি পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি-_-এই কমিটির 
সচিব ব্লক উন্নয়ন আধিকারিক। 
গ্রাম পঞ্চায়েত স্তরে সংগঠনকে কিছুটা শক্তিশালী করার জন্য গ্রাম পঞ্চায়েত সচিব 
দেখেন অফিসের কাজকর্ম, জব আ্যসিস্ট্যান্ট দেখেন উন্নয়নমুবী কাজ। চৌকিদার, 
১ দফাদারদের বাহিনীকে পুনর্গঠন করে গ্রাম পঞ্চায়েত কর্মী হিসাবে পুরো সময়ের কর্মী 
" করা হয়েছে। সচিব ও জব আ্যাসিস্ট্যান্ট-এর উপরে এক্সিকিউটিভ ত্যাসিস্ট্যান্ট নামে 
একটি পদও সম্প্রতি সৃষ্টি কবা হযেছে। সৃষ্টি হয়েছে ব্লক স্তরে কয়েকটি গ্রাম পঞ্চায়েত 
মিলে একটি করে অবর সহ-বাস্তকারের পদ। সরকার চেষেছিলেন গ্রাম সেবকদের গ্রাম 
পঞ্চায়েতে দিয়ে দিতে কিন্তু সরকারি কর্মচারীদের একটি সংস্থা এ নিয়ে মামলা-মোকদ্দমা 
ER! 


পঞ্চায়েতে ন্যন্ত কাজের দায়িত্ব 
১৯৭৮ সালে বিধ্বংসী বন্যার ঠিক আগেই পশ্চিম বাংলা পঞ্চায়েত ব্যবস্থা 
প্রতিষ্ঠিত হয়। তাদের উপব প্রথম দায়িত্ব অর্পিত হয় বন্যাত্রাণ ও বন্যার পরে পুনর্গঠনের 
এবং সে দায়িত্ব পালনে পশ্চিম বাংলার পঞ্চায়েত ব্যবস্থা দারুণভাবে সফল--বহু 
আলোচক ও বিশেষজ্ঞই এ কথা বলেন। পরবর্তীকালে এর ফলশ্রুতি হিসাবে কেন্দ্রীয় 
বব সরকারের গ্রামোন্নয়ন কর্মসূচিগুলি যথা কর্মসংস্থান প্রকল্প কোজের বিনিমযে খাদ্য ; এন, 
আর, ই, পি; আব, এল, ই, জি, পি ও জে, আর, ওয়াই) এবং স্বনিযুক্তি প্রকল্পগুলির 
(আই, আর, জি, পি; ট্রাইসেম প্রভৃতি) রূপায়ণের দায়িত্ব আসে পঞ্চায়েত সংস্থার উপর। 
মনে রাখা দরকার যে প্রথম পাঁচ বছর (১৯৮৫ পর্যন্ত এই কাজ পঞ্চায়েতের মাধ্যমে 
হয়েছে কেন্দ্রীয় সরকারের ইচ্ছাব বিরুদ্ধে এবং কেন্দ্রীয় সবকাব এব বিবোধিতা করেছেন 
পীরংবাব। তার পরে কেন্দ্রীয় সরকারের নীতি পরিবর্তন হয় এবং ১৯৮৯ নাগাদ তাদের 
বিভিন্ন নির্দেশনামায় পঞ্চায়েতের মাধ্যমে কাজ করার কথা বলা আছে। সংবিধান 
সংশোধনের পর তো তা বাধ্যতামূলক। 
কেন্দ্রীয় প্রকল্পগুলির বাইরে রাজ্য সরকার যে সব ক্ষেত্রে পঞ্চায়েতকে ক্ষমতা অর্পণ 
- করেছিল তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য গৃহহীনদের জন্য গৃহনির্মাণ প্রকল্প, ত্রাণ ও 
সমাজকল্যাণের কাজ, মিনিকিট বিতরণ, পশুপালন ও মংস্যচাষের কিছু কাজ আর 
প্রাথমিক স্তরে পাঠ্য বই বিতরণ। অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যে ভূমিসংস্কারের কাজ গোড়াতেই 


বৈষম্য : ৫ 


৬৬ বৈষম্য, শৃঙ্খলা এবং নির্মাণ 


অর্পিত হয়েছিল পঞ্চায়েত সমিতির স্থায়ী সমিতিতে--জমি পুনরুদ্ধার, বন্টন আর বর্গাদার 
চিহ্িতকরণের কাজে তার সুফল পাওয়া গেছে। আশির দশকে যখন সাক্ষরতা কর্মসূচির 
উপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়, তখন প্রায় সমস্ত পঞ্চায়েত সংগঠনগুলি সে কাজে 4 
সামিল হয়। পঞ্চায়েত সরাসরি এ সব কাজে যুক্ত হওয়ায় জনগণের অংশগ্রহণ হয় 
অনেক সহজ। 4 

গ্রামীণ উন্নযনে পঞ্চায়েতের এ সব কাজ দেখে প্রশংসা করেছেন জি, কে, লিটের্ন, - 
নীল ওয়েবস্টার, কারস্টেন ওয়েস্টারগার্ড, অতুল কোহলি প্রমুখ বিদেশি সমাজবিজ্ঞানীরা 
একাধিক প্রবন্ধ ও বইয়ের মাধ্যমে । মধুরা স্বামীনাথন তামিলনাডু ও পশ্চিম বাংলায় আই, 
আর, ডি, পি'-র কাজের সমীক্ষা থেকে দেখিয়েছেন পশ্চিমবাংলায় ‘লিকেজ’ (অর্থাৎ 
চুরি) অনেক কম। কেন্দ্রীয় সরকারের বহু সমীক্ষায় বারবার দেখা গেছে যে গ্রামোন্নয়নের 
কাজের গুণগত মান পশ্চিম বাংলায় ভাল, এখানে চুরি কম, সহায়তার পরিমাণ কম , 
হলেও তাকে কাজে লাগাতে পেরেছে মানুষজন, কর্মসংস্থান প্রকল্পে মূলত দরিদ্র 
ভূমিহীন মানুষ ও তপশিলি জাতি-আদিবাসীরা কাজ পেয়েছেন, যারা কাজ পেয়েছেন 
তারা মজুরি পেয়েছেন নিয়মিত এবং এ সব কাজে সৃষ্ট সম্পদগুলি মানুষের কাজে 
লাগছে। কেন্দ্রীয় সরকারের বহু “কনকাবেন্ট ইভ্যালুয়েশন” থেকে এ তথ্য পরিষ্কার। 
১৯৯৪ সালের একটি রিপোর্টে অবশ্য দেবব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় ও নির্মল মুখোপাধ্যায় এ 
সব কাজের উল্লেখ করেও এই সিদ্ধান্তে এসেছেন যে পঞ্চয়েতি বাবসা বয় যু 
এসেছে, তারা এখন “রুটিন কাজকর্মেই ব্যস্ত। 

এ প্রসঙ্গে বলা দরকার পঞ্চায়েতে অর্পিত নতুন দায়দায়িত্ব সম্পর্কে । প্রধানত 
পাঁচটি কাজের কথা বলতে হয়। 

ক) গ্রামীণ স্বাস্থ্যবিধান প্রকল্প : গত দশ বছর ধরে প্রকল্পটি চলছে__মেদিনীপুর 
দিয়ে শুরু, বর্তমানে সারা রাজ্যে চলছে। এ প্রকল্পে বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার সঙ্গে 
যৌথ উদ্যোগে গ্রামের মানুষের জন্য পাকা পায়খানা তৈবি করা হয়--সরকারি ভরতুকি স্ক্ 
বাবদ খরচ যৎসামান্য। প্রকল্পটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কারণ প্রথম এই প্রকল্পে স্বেচ্ছাসেবী 
সংস্থা ও পঞ্চায়েত এক সঙ্গে কাজ করছে। দ্বিতীয়ত সারা রাজ্যের গ্রামীণ জনসংখ্যার 
শতকরা ৩০ ভাগেরও বেশি এর আওতায় এসে গেছে-সারা ভারতে এটি সর্বোচ্চ । 
তৃতীয়ত দুটি জেলা (মেদিনীপুর ও হাওড়া) প্রায় সার্বিক অনাময় ব্যবস্থার 
চলে এসেছে। 

খ) শিশু শিক্ষা কর্মসূচি : সূত্রপাত ১৯৯৮ সালে। এই কর্মসূচিতে পঞ্চায়েত 
ব্যবস্থার মাধ্যমে শিশু শিক্ষা কেন্দ্র খোলা হচ্ছে--শিশু শিক্ষা কেন্দ্রগুলিতে স্থানীয় মহিলারা 
চুক্তির ভিত্তিতে প্রাথমিক স্তরে পড়াচ্ছেন, মাসিক মাত্র ১০০০ টাকা পারিশ্রমিকের 
বিনিময়ে । গ্রামের দরিদ্র সাধারণ কেন্দ্রগুলির ম্যানেজমেন্টের দায়িত্বে আছেন। এ পর্যন্ত « 
প্রায় ৮,০০০ কেন্দ্র খোলা হয়েছে, ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা পাঁচ লক্ষেরও বেশি। আগামী দিনে 
প্রকল্পটি আরো বড়ো কলেবর নেবে। 


পশ্চিম বাংলার পঞ্চায়েতি সাম্য : নীতি ও তার রূপায়ণ ৬৭ 


গ) গ্রান্ট ইন এড : বিভিন্ন সরকারি দপ্তর 'গ্রান্ট ইন এড’ মারফৎ জেলা পরিষদের 
কাছে অর্থ বরাদ্দ কবছেন। জেলা পরিষদের সিদ্ধান্তে প্রকল্প নির্বাচিত হচ্ছে এবং রূপায়িত 


৯. হচ্ছে দপ্তরের আধিকারিকদের মাধ্যমে! ১৯৯৯-২০০০ সালে এ বাবদ ৩৩০ কোটি 


টাকা বরাদ্দ হয়েছিল, ২০০০-২০০১ সালের বাজেট বরাদ্দ প্রায় ১৪০০ কোটি টাকা। 
সুতরাং এটি একটি বিরাট কর্মসূচী । 

ঘ)- আর, আই, ডি, এফ : গ্রামীণ পরিকাঠামোর জন্য নাবার্ড এই প্রকল্পে অর্থ 
, বরাদ্দ করছে গত কয়েক বছর ধরেই। ২০০০-২০০১ অর্থবর্ষ থেকে প্রকল্পটি 
সম্পূর্ণভাবে জেলা পরিষদের মাধ্যমে রূপায়িত হবে। এ বাবদ ১০০ কোটি টাকার বেশি 
বর্তমান অর্থবর্ষে খরচ হবে। 

ও) সমঘ্বিত জন উদ্যোগে সহভাগী পরিকল্পনা : ২০০০-২০০১ অর্থবর্ষে চারটি 
ব্লক এলাকায় পরীক্ষামূলক ভাবে একেবারে পাড়া-ভিত্তিক আলোচনা করে গ্রামভিত্তিক 


*- পরিকল্পনা তৈরি করা হচ্ছে । আগামী অর্থবর্ষে ৪০টি ব্লকে এবং তার পরের বছর সব 


রর 


কটি বরকে এ কাজে হাত দেওয়া হবে। এ কাজের গুরুত্ব অসীম কারণ ‘টপ-ডাউন’ 
আর “বটম-আপ” সব বিতর্কের অবসান ঘটবে এর সঙ্গে সঙ্গে আর সাধারণ মানুষের 
প্রয়োজনে প্রকল্প রচনা কববেন তারাই। 


পঞ্চাষেত ও সরকাবি নিযন্ত্রণ-ব্যবস্থা 


অন্যান্য অনেক রাজ্যের মতোই পঞ্চায়েতের উপর কিছুটা সরকাবি নিয়ন্ত্রণ আইনে 
আছে। প্রথমত বিভিন্ন সরকারি আধিকারিককে পঞ্চায়েতের কাজকর্ম ও হিসাবপত্র 
পরীক্ষা করে দেখবার ক্ষমতা দেওয়া আছে। দ্বিতীয়ত রাজ্য সরকাব যে কোনো কাজের 
দায়িত্ব দিতে পারেন কোনো পঞ্চায়েত সংস্থাকে আর সে কাজ করার জন্য নির্দেশ 
দিতে পারেন, অর্থ বরাদ্দ করতে পারেন, এমনকি লোকজনও দিতে পারেন। তৃতীয়ত 
রাজ্য সরকার যে কোনো পঞ্চায়েত সংস্থার কোনো বে-আইনি বা অন্যায় সিদ্ধান্ত 
বাতিল করে দিতে পারেন। চতুর্থত রাজ্য সরকার যে কোনো পঞ্চায়েত সংস্থাকে 
নির্দেশ দিতে পারেন। পঞ্চমত সব পঞ্চায়েতের কাজের উপর খবরদারি করতে পারে 
জেলা পরিকল্পনা কমিটি ও রাজ্য পরিকল্পনা পর্যৎ। যষ্ঠত অডিট বা নিরীক্ষার একটি 
বিবাট ব্যবস্থা গড়ে তোলা হয়েছে এবং পঞ্চায়েত সমিতি/জেলা পরিষদের 


“নিরীক্ষা ব্যবস্থার দায়িত্বে আছেন এ, জি’র আধিকারিকরা। সপ্তমত বড়ো গণ্ডগোল 


দেখলে রাজ্য সরকার যে কোনো পঞ্চায়েত পদাধিকারীকে পদ থেকে অপসারণ 
করতে পারেন বা সাময়িক বরখাস্ত করতে পারেন _এমন কি ওঁ সংস্থাটি ভেঙে দিতে 
পারেন। 

এ কথা অনস্বীকার্য যে এ সব ক্ষমতা রাজ্য সরকারের থাকলেও তার প্রয়োগ 
সরকার করেছেন অত্যন্ত সাবধানে যাতে এই নতুন ব্যবস্থা গড়ে ওঠার পথেই বাধা না 
পায়। 


৬৮ বৈষম্য, শৃঙ্খলা এবং নির্মাণ 


" পশ্চিম বাংলার পঞ্চায়েত : দুর্বলতা ও সাফল্য 
- লেখকের বক্তব্য এই নয় যে পশ্চিম বাংলায় এক আদর্শ ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে, 


যার কোনো দুর্বলতাই নেই। প্রাথমিক নিরিখে কয়েকটি দুর্বলতার কথা উল্লেখ করা এ 


প্রয়োজন। 
ক) পঞ্চায়েত সংস্থাগুলি অর্থবরাদ্দের জন্য সরকারের মুখাপেক্ষী। এ কথাটি 


নিঃসন্দেহে সত্য-বিশেষ করে গ্রাম পঞ্চায়েতের ক্ষেত্রে যেখানে পশ্চিম বাংলায় গ্রার্ম* 


পধ্যয়েতগুলির্‌ গড় আদায় ১৫,০০০ টাকা, সেখানে বহু রাজ্যেই তা কয়েক লক্ষ টাকা। 
এ দিকে ভবিষ্যতে নজর দিলে পঞ্চায়েতগুলি সরকারি অর্পিত প্রকল্প ছাড়াও নিজেদের 
প্রয়োজনে কিছু প্রকল্প রূপায়ণ করতে পারবে। 

খ) বিশেষত মহিলা সদস্যরা এখনো নিজেদের ভূমিকা যথাযথ ভাবে 
পালন করতে পারছেন না। এ কথা অস্বীকার করা যায় না, অবশ্যই তা অন্য অনেক 
রাজ্যের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। দীর্ঘদিনের মহিলাদের সামাজিক অবস্থা অবশ্যই এ ক্ষেত্রে 
অন্তরায় স্বরূপ। ব্যাপক সংখ্যায় মহিলারা রাজনীতিতে এসেছেন ১৯৯৩ সালে আর 
পদাধিকারী হয়েছেন ১৯৯৮ সালে। এ সব কাজে এখনো তারা নতুন-_তাই 
কিছুটা অসুবিধা আছে। তবে ইতিমধ্যেই কেউ কেউ তাদের ভূমিকা সম্পর্কে 
সচেতন হয়ে উঠেছেন। স্মরণ করা যায় যে ১৯৯৩ সালের নির্বাচনের আগে বিভিন্ন 


পত্র-পত্রিকায় মহিলা পঞ্চায়েত-সদস্মদের নিয়ে অনেক হাসাহাসি হয়েছিল_আজব 


তারা ঠিক সেই অবস্থায় নেই। অবশ্যই প্রয়োজন আরো ব্যাপক প্রশিক্ষণ এবং 
সরকারি কর্মচারীদের মধ্যে তোরা তো ব্যাপক সংখ্যায় পুরুষ) কিছুটা মনোভাবের 
পরিবর্তন। 

গ) কেন্দ্রীয় প্রকল্পগুলির রূপায়ণ খুব ভালো ভাবে হচ্ছে না। এ কথাটি আংশিক 
সত্য কারণ নিঃসন্দেহে কেন্দ্রীয় প্রকল্পগুলিতে যথাযথভাবে অর্থব্যয় করতে পারলে গত 
দশ বছরে আরো কয়েকশো কোটি টাকা এ রাজ্যের গ্রামাঞ্চলে ব্যয়িত হতে পারত। 
সুতরাং সংস্থাগুলির প্রশাসনিক দুর্বলতা রয়েই গেছে। তার পাশাপাশি এ কথা বলাও 
প্রয়োজন যে এর জন্য অনেকাংশে দায়ী কেন্দ্রীয় সরকার-_ একেবারে কেন্ড্রীয়ভাবে 
প্রকল্পগুলি তৈরি করে বিকেন্দ্রীকৃতভাবে তার রূপায়ণ করা শক্ত হয়ে দীড়ায়। ঘন ঘন 
প্রকল্পের নির্দেশাবলীতে পরিবর্তন হয়, নতুন নতুন প্রকল্প ঘোষিত হচ্ছে আর জটিলতা 


ছি, 


বাড়ছে-নির্দেশাবলী বাংলায় অনুবাদ করে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে ব্রিস্তর পঞ্চায়েতের 


প্রতিনিধিদের বোঝানো একটা বিরটি কাজ। সে কাজ করতে গিয়ে সমস্যার উদ্ভব হলে 
কেন্দ্রীয় সরকারকে বুঝিয়ে নির্দেশাবলী পরিবর্তন করা আরো বড়ো সমস্যা । পুরানো আই, 
আর, ডি, পি আর বর্তমান এস, জি, এস, ওয়াই-এর রূপায়ণে পার্থক্যটা দেখলেই 
সমস্যাটা স্পষ্ট হবে। 

ঘ) প্রকল্পের রূপায়ণে সমস্যার একটা বড়ো কারণ হিসাবরক্ষা আর কারিগরি কাজে 
দক্ষ লোকের অভাব। যদিও এ সম্পর্কে কিছু পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে, তবু আরো অনেক 


পশ্চিম বাংলার পঞ্চায়েতি সাম্য : নীতি ও তাব রূপায়ণ ৬৯ 


কিছু করার আছে। 
ঙ) একটা সাধারণ ধারণা আছে যে পঞ্চায়েত ব্যবস্থায় বোধ হয় পাহাড়-প্রমাণ 
৯. চুরি হয়! “কনকারেন্ট ইভ্যালুয়েশন' থেকে যেটুকু তথ্য পাওয়া যায় তাতে মনে হয় 
আসলে ঘটনাটা ঠিক এর উপ্টো। তবে হিসাবরক্ষা ইত্যাদি নিয়ে সমস্যা আছেই আর 

. বহু ক্ষেত্রে এ, জি-র কাছে গ্রহণযোগ্য উত্তর সময়মত পঞ্চায়েত সংস্থাগুলি তৈরি করে 
দিতে পারে না। তবে যে সব ক্ষেত্রে দুর্নীতি ধরা পড়েছে ও পুলিশি ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে, 
সে সব ক্ষেত্রে প্রায় সর্বত্রই হয় সেই পঞ্চায়েত প্রতিনিধি দল থেকে বহিষ্কৃত হয়েছে, 
নয সে নির্বাচনে হেরে গেছে- অর্থাৎ দুর্নীতির বিরুদ্ধে সরকারি ব্যবস্থা ছাড়াও একটা 
রাজনৈতিক প্রক্রিয়া চালু আছে। 

চ) জনগণের সঠিক অংশগ্রহণ এখনো “দূর অন্ত'-_নিশ্চয়ই এ কথা আংশিক সত্য 

কারণ গ্রাম সংসদে উপস্থিতির হার মাত্র শতকরা ১৩-১৫ ভাগ। আশার কথা এটাই 
+ যে, যে সব অঞ্চলে সমশ্বিত জনউদ্যোগে সহভাগী পরিকল্পনার কাজ কিছুটা হয়েছে 
সেখানে উপস্থিতির হার অনেক বেড়েছে । সাধারণ মানুষ যদি বোঝেন যে "গ্রাম সংসদে? 
কিছু কাজের কাজ হয়, তবে নিশ্চয়ই তারা অংশগ্রহণ করবেন। কিন্তু মনে রাখা দরকার 
গরিব, পিছিয়ে-পড়া মানুষকে এক জায়গায় আনা যায়--তাদের সমস্যা ও তার সমাধানের 

১ কথা তাদের দিয়ে বলানো নিঃসন্দেহে কঠিন কাজ। 

১৯ ছ) রাজ্য অর্থ কমিশনের সুপারিশ গৃহীত হয়েছে কিন্তু রূপায়িত হয়নি। এ 
অভিযোগ নিঃসন্দেহে সত্য--বিভিন্ন বিভাগের বাধা আর আর্থিক অস্বাচ্ছল্যের সমস্যা 
কাটিয়ে চার বছর সুপারিশগুলি রূপায়িত হয়নি। আশার কথা এই যে ২০০০-২০০১ 
সালে আংশিক রূপায়ণ শুরু হয়েছে। 

অন্যান্য রাজ্যের পরিস্থিতিটা একটু খতিয়ে দেখা যাক। মহারাষ্ট্র-গুজরাট দীর্ঘদিন 
পঞ্চায়েত আন্দোলনের মুখ্য প্রবক্তা ছিল : সেখানে যে পঞ্চায়েত ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে 

ধবব তাতে জেলা পরিষদেরই প্রীধান্য_-সমালোচকদের মতে মহারাষ্ট্র গুজরাটে জেলা পরিষদ 
শক্তিশালী বটে, কিন্তু সে শক্তি সংহত হয়েছে মুখ্য নির্বাহী আধিকারিকের হাতে । “দ্বিতীয় 
প্রজন্মের পঞ্চায়েত'-এর উত্থানকালে কর্ণাটকের পঞ্চায়েত ব্যবস্থা সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ 
করেছিল : রামকৃষ্ণ হেগড়ের যুখ্যমন্ত্রিত্বের সময় জেলা পরিষদ ও মণ্ডল পঞ্চায়েত এই 
দুটি স্তরে সংগঠিত কর্ণটকের পঞ্চায়েত ব্যবস্থা বল প্রশংসিত হয়েছিল। “ডিস্ক 

/স্গিভর্নমেন্ট' গঠন করার দিকে তারা অনেকটা অগ্রসর হয়েছিলেন বটে কিন্তু হেগড়ে 

সরকারের পতনের পর নতুন কংগ্রেস সরকার পঞ্চায়েত ব্যবস্থার খোল-নলচে পালটে 
ফেললেন। সে কাজ অবশ্য সহজ হয়েছিল কারণ সেটা সংবিধান সংশোধনের আগের 
যুগ। “দ্বিতীয় প্রজন্মের পঞ্চায়েত-এর আর এক মুখ্য প্রবক্তা ছিল অন্ধ প্রদেশ--অন্ত্র 
সরকার বর্তমানে সেই নীতিগত অবস্থায় নেই, বরং উপরের স্তরে পরোক্ষ নির্বাচন চেয়ে 
এক সংবিধান সংশোধনীর প্রস্তাব পাঠিয়ে তারা এক বছরের উপর নির্বাচন না করে 
বসে আছেন। উত্তর প্রদেশ ও মধ্য প্রদেশ সংবিধান সংশোধনের পর নতুন করে 


৭.০ বৈষমা, শৃঙ্খলা এবং নির্মাণ 


পঞ্চায়েত সংগঠিত হয়েছে, মধ্য প্রদেশ এ নিযে বেশ উৎসাহ-উদ্দীপনাও দেখা দিয়েছে। 
এর পাশাপাশি লক্ষণীয় যে উত্তর প্রদেশে মহিলা পঞ্চায়েত প্রতিনিধিদের হয়ে তাদের 
স্বামী, ভাই বা বাবারা এত দেখভাল করছিলেন যে সরকারকে মহিলা প্রতিনিধিদের 4 
আত্মীয়-স্বজন যাতে পঞ্চায়েত অফিসে না ঢুকতে পারে সেই মর্মে আদেশনামা জারি 
করতে হয়। রাজস্থান বাঁ মধ্য প্রদেশে মহিলা পঞ্চায়েত প্রধান ও প্রতিনিধিদের কারুর 
কারুর উপর অকথ্য অত্যাচার হয়েছে এ সংবাদ খবরের কাগজে পড়া গেছে। তামিলনাডু“ 
ও উড়িষ্যা সদ্য পঞ্চায়েতি ব্যবস্থা গড়ে তুলেছে- সেখানকার অভিজ্ঞতা বুঝতে আরও 
কয়েক বছর লাগবে। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বিহার : সেখানে বিবিধ অজুহাতে পঞ্চায়েত 
নির্বাচন করাই হয়নি, এখন শোনা যাচ্ছে যে ২০০১ সালে নাকি নির্বাচন হতে পারে 
(সংবিধান সংশোধনীর আট বছর পরে)। প্রায় কোনো রাজ্যেই রাজ্য অর্থ কমিশনের 
সুপারিশ গৃহীত ও রূপায়িত হয়নি। 

এই পরিস্থিতির একটি উজ্জ্বল ব্যতিক্রম কেরল। কেরলে গোড়াতে ছিল এক স্তরের 
ব্যবস্থা-শুধু গ্রাম পঞ্চায়েত ছিল। ১৯৯২ সালে বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় এসে জেলা 
স্তরে যথেষ্ট ক্ষমতা-সম্পন্ন জেলা কাউন্সিল গঠন করেন। সবে যখন নতুন ব্যবস্থা গড়ে 
উঠছে নির্বাচনে অন্য জোট ক্ষমতায় এলেন, এসেই জেলা কাউন্সিলগুলিকে ভেঙে 
দিলেন। সংবিধান-সংশোধনের পরবর্তী পর্যায়ে আবার বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসেন , 
এবং নতুন নতুন করে ব্রিস্তর পঞ্চায়েত ব্যবস্থা গড়ে তোলেন। তারা রাজ্য অর্থ কমিশন গঠন 
রর নিবে বেরি নিলি হা বোন 
তা সম্পূর্ণ রূপায়ণ করেছেন_-মোট বাজেটের শতকরা ৪০ ভাগ অর্থ তারা নিচে পাঠিযে 
দিতে পেরেছেন প্রেধানত গ্রাম স্তরে), গ্রাম স্তর থেকে জনগণের উদ্যোগ সুসংহত করে 
পরিকল্পনা গড়ে তুলেছেন, স্থানীয বিচক্ষণ মানুষকে এর সঙ্গে যুক্ত করেছেন, সরকারি 
কর্মচারিদের দায়বদ্ধ করেছেন পঞ্চায়েত সংগঠনের কাছে এবং পরিকল্পনা রূপায়ণের 
কাজ করছেন। ১৯৯৮ থেকে ২০০০ এই তিন বছরে ব্যাপারটা দানা বেধে গেছে "সু 
_বিকেন্দ্রীকৃত পরিকল্পনা প্রণয়ন ও রূপায়ণের এটি একটি ‘মডেল’। গত বছর দুবার 
কেরলে গিয়ে ব্যবস্থাটি খতিয়ে দেখার সুযোগ হয়েছিল-তাতে দেখেছি কি ভাবে 
রূপায়ণের কাজ চলছে কিন্তু এই ব্যবস্থার রূপকারদের মনে প্রশ্ন একটাই--এ ব্যবস্থা 
দীর্ঘস্থায়ী হবে তো? আবার রাজ্যস্তরে রাজনৈতিক পট পরিবর্তন হলেই কি পঞ্চায়েতি 
ব্যবস্থার পালের হাওয়া চলে যাবে? এ 

এর পাশাপাশি পশ্চিম বাংলায় ধারাবাহিকতা লক্ষ্যণীয়--২৩ বছর একটানা 
পঞ্চায়েতি ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত, পাঁচ-পাঁচবার সাধারণ নির্বাচন হয়েছে, সরকারি নিয়ন্ত্রণ 
থাকলেও তার প্রয়োগ হয়েছে অত্যান্ত সংযত ভাবে, রাজনৈতিক উদ্দেশ্য মেটাতে 
বিরোধীদের পঞ্চায়েত বাতিল করা হয়নি কখনোই। সমালোচকরা বলেছেন পশ্চিম _ 
বাংলার পঞ্চাযেত স্বশাসিত ব্যবস্থায় রূপান্তরিত হয় নি, হয়েছে কেন্দ্রীয় প্রকল্প রূপায়ণের 
যন্ত্রাংশ। এ বক্তব্যে আংশিক সত্য থাকলেও বলতে হবে যে পঞ্চায়েতের মূল ভূমিকা 


পশ্চিম বাংলার পঞ্চায়েতি সাম্য : নীতি ও তার বপাষণ ৭১ 


নিয়েই সংশয় আছে-যদি পঞ্চায়েতকে কেন্দ্র ও রাজ্যের পরে তৃতীয় স্তরের সরকাব 
বলেই ধরা হয়, তবে প্রকল্প রূপায়ণের যন্ত্র হিসাবে পঞ্চায়েতকে ব্যবহার করতেই হবে, 
১ স্বশাসিত সংস্থা হিসাবে সরকার-নিরপেক্ষ কাজকর্ম করার সুযোগ আছে কি? অন্যদিকে 
গ্রীমোন্নয়নের ক্ষেত্রে যোজনা কমিশনের বিরুদ্ধ সিদ্ধান্ত সত্তেও যদি প্রতি বছর নতুন 
নতুন কেন্দ্রীয় প্রকল্প চালু হয় আর তার মাধ্যমে হাজার-হাজার কোটি টাকা ব্যয়িত হয়, 
)তবে বিকেন্দ্রীকৃত পঞ্চায়েত ব্যবস্থা আর একান্ত কেন্দ্রীভূত কেন্দ্রীয় প্রকল্প আব 
নির্দেশনামার মধ্যে একটা স্ববিরোধ থাকবেই। 
এ রাজ্যে গ্রামাঞ্চলে পঞ্চায়েত-কেন্দ্রিক কাজকর্মের সাফল্যের নিরিখ হিসাবে চারটি 
উদাহরণ দিয়ে এ আলোচনা শেষ করব। 
ক) ভূমি-সংস্কারে কেরল বাদ দিলে পশ্চিম বাংলার সাফল্য অন্যান্য রাজ্যের 
কল্পনাতীত। সারা ভারতে সরকারে ন্যস্ত ও পুনর্বস্টিত জমির শতকরা ৮০ ভাগই পশ্চিম 
= বাংলায়। পশ্চিম বাংলায় মেট জমির শতকরা ৭০ ভাগ নিয়ন্ত্রণ করেন ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক 
চাষিরা-_এ পরিস্থিতি অন্যত্র অকল্পনীয়। এ জন্যই নির্বাচিত পঞ্চায়েত ব্যবস্থায় এসেছে 
এই গোষ্ঠীর প্রাধান্য। 
খ) আশির দশক থেকে এ রাজ্যে ধারাবাহিকভাবে কৃষি উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি ' 
পেয়েছে। উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির হার এ রাজ্যে সর্বোচ্চ! বিশেষজ্ঞরা মনে করেন ভূমি 
১স্ংস্কারের সাফল্যই এর অস্তনিহিত কারণ, যদিও কৃষি প্রযুক্তির প্রসারের একটা ভূমিকা 
£ নিশ্চয়ই আছে। 
গ) সত্তরের দশক থেকে জাতীয় নমুনা সমীক্ষার তথ্যে দেখা যায় যে গ্রামীণ পশ্চিম 
বঙ্গে দারিদ্রের হার অত্যন্ত বেশি, সারা ভারতের গড়ের চাইতেও অনেক বেশি। ১৯৭৭- 
৭৮ থেকে ১৯৯৩-৯৪ নমুনা সমীক্ষা থেকে দেখা গেছে সব রাজ্যের মধ্যে পশ্চিম 
বঙ্গে গ্রামীণ দারিদ্র্য হাসের হাব সর্বাধিক। লক্ষণীয় যে দারিদ্য হাস পেয়েছে দারিদ্র্য 
ৰ দূরীকরণ কর্মসূচির রূপায়ণে দারুণ সাফল্য ছাড়াই। ২০০০ সালে বিশ্ব ব্যাঙ্ক ভারতে 
' দারিদ্রের উপর যে সমীক্ষা করেছেন, তাতেও তারা এই সিদ্ধান্তে এসেছেন--তাদের 
মন্তব্য দারিদ্র হাস পেয়েছে কৃষি ক্ষেত্রে সাফল্য আর সামাজিক উন্নয়নের যৌথ প্রভাবে 
আর এ ক্ষেত্রে প্রধান হাতিয়ার বিকেন্দ্রীকরণ। 
ঘ) সামাজিক বিকাশের ক্ষেত্রে পশ্চিম বঙ্গের অগ্রগতি উল্লেখযোগ্য । সত্তরের দশক 
,থকে এ পর্যন্ত পশ্চিম বাংলা মাথা পিছু আয়ের নিরিখে পিছিয়ে আছে, কিন্তু সামাজিক 
উন্নয়নের নিরিখে মাঝারি পর্যায়ের রাজ্য হিসাবে পরিগণিত। বিশ্ব ব্যাঙ্ক তাদের 
২০০০সালের রিপোর্টে দেখিয়েছেন শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পরিবাব কল্যাণ, সমাজ কল্যাণ, মহিলা 
ও শিশু উন্নয়ন সব ক্ষেত্রেই পশ্চিম বাংলার লক্ষ্যণীয় অগ্রগতি । 
উপরের আলোচনা থেকে স্পষ্ট হবে যে এই লেখকের মতে দুর্বলতার তুলনায় 
পশ্চিমবঙ্গে পঞ্চায়েত ব্যবস্থার সাফল্য অনেক বেশি। নিশ্চয়ই দুর্বলতাগুলি উড়িয়ে দেবার 
মতন নয়, সেদিকে দৃষ্টি রেখেই ভবিষ্যতে এগোতে হবে কিন্তু গত তেইশ বছরের 
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অভিজ্ঞতায় নিশ্চয়ই বলা যাবে আমরা এগোচ্ছি, পিছোচ্ছি না। প্রথম পনেরো বছর এ 
রাজ্যের পঞ্চায়েত ব্যবস্থায় যারা নেতৃত্ব দিয়েছিলেন, আজ তাদের অনেকেই রাজ্যস্তরের 
রাজনীতিতে সরে এসেছেন-নতৃন নেতৃত্ব উঠছে, তার মধ্যে তপশিলি জাতি ও. € 
আদিবাসী আর মহিলাদের একটা বড়ো ভূমিকা আছে ও থাকবে। এখন প্রয়োজন এই 
ক্রান্তিকালে ব্যবস্থাটিকে ধরে রাখা এবং আরো এগিয়ে নিয়ে যাওয়া। এ কাজে অনেক 
বাধা-কেন্দ্রীয় নীতির বাধা, আমলাতন্ত্রের বাধা, বিভিন্ন বিভাগের প্রায় জমিদারি-সুলভ.এ. 
মনোভাব, সাধারণ মানুষকে জড়িত করার সমস্যা। তবু এ সব বাধা কাটিয়ে উঠতে 
হবে আর আমি বিশ্বাস করি যে তা সম্ভব। আগামী দিনে সাধারণ মানুষের স্বপ্ন কতটা 
বাস্তবে রূপায়িত হতে পারবে, তা নির্ভর করছে এর উপরে। 


[লেখকের মতামত একান্ত ব্যক্তিগত_এর সঙ্গে সরকাবি মতেব কোনো সম্পর্ক 
নেই।] 


বৈষম্য : প্রতারক শহর পর্যুদস্ত গ্রাম 
অতনুনন্দন মাইতি 


মানবসভ্যতার উষালগ্ থেকেই দেখা যায় গোষ্ঠীপতিরা প্রশাসনগত ও পরিকাঠামোগত 
কারণে এবং নিরাপত্তাজনিত সুবিধা আহরণে শহর গড়েছেন, মিশর ও মহেঞ্জোদাড়ো 
-এর উদাহরণ । শিল্প বিপ্লবের পব শহ্রগুলির চেহারা ও চরিত্র বদলে গেল। গ্রামের 
_ কৃষিতে উদ্বৃত্ত জনসংখ্যা শহরের কারখানার পাশে অন্ধকুটিরে আশ্রয় নিল। চিমনির 
ধোঁয়ায় দূষিত হলো প্রকৃতি ও পরিবেশ! শাসকের ইচ্ছায়, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে, ও 
পরিকাঠামোগত উন্নয়নের সুফল গ্রাম কিছুটা পেলেও গ্রামের মূল চরিত্র উনবিংশ 
শতক পর্যন্ত বদলায়নি। কিন্তু প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আঘাতে শহরের পাশাপাশি 
অকারণ ধ্বংস হলো অনেক গ্রাম। হাজার হাজার বছর ধরে উন্নয়ন ও ভোগের 
* সোনার হরিণের পিছনে না ছুটে নিস্তরঙ্গ জীবনযাত্রার মধ্যে যাবা শাস্তি খুঁজেছিল ; তারা 
বিধ্বস্ত হলো শহরের মারণাস্ত্রের কাছে। দুটো বিশ্বযুদ্ধের পর ইউরোপ নিজেদের 
সংশোধন করলেও বাকি উন্নষনশীল দুনিয়া সেই শিক্ষা নেযনি। সেখানে এখন চলছে 
শহরায়নের অনিবার্য প্রক্রিয়া । গ্রামের বাড়তি মানুষ আলোর দিকে যাওয়া পতঙ্গের মতো 
শহরে জমায়েত হচ্ছে৷ মেহিকো সিটি থেকে মুম্বাই, ব্যাঙ্কক, কলকাতা সবার চরিত্র 
এক--এই জনসংখ্যার চাপ শহব নিতে পারছে না। তাছাড়া শহরেব পরিধি শেষ 
হওয়ার অব্যবহিত পরে দেখা যাচ্ছে প্রদীপের নিচে অন্ধকারের মতো দবিদ্র অস্বাস্থ্যকর 
গ্রাম। ইচ্ছায় হোক অনিচ্ছায় হোক শহরেব কলুষ ও র্লেদ তাদের সর্বাঙ্গে। যারা 
গ্রাম ছেড়ে যেতে পারেনি তাদের চোখেও শহরের স্বপ্নের মায়াকাজল। শহরের 
প্রতারণার কাছে পরাজিত হচ্ছে গ্রামেব নিরীহ মানুষ। শহর প্রেরিত নানারকম 
অসুখের চাপে অসুস্থ হচ্ছে গ্রামের মানুষ । সে অসুখ দেহে, মনে সর্বত্র। এই প্রবন্ধের 
পরিসরে সমগ্র পৃথিবীর আলোচনা করার সুযোগ নেই। আলোচনা সীমাবদ্ধ থাকবে 
পশ্চিমবাংলায়। 
পশ্চিমবাংলার একমাত্র মহানগর কলকাতা । শিল্পাঞ্চলভিত্তিক অন্য শহরগুলি হলো 
আসানসোল, দুর্গাপুর, খড়গপুর, হলদিয়া ও ক্রমশ গড়ে ওঠা শিলিগুড়ি। প্রশাসনিক 
কারণে জেলা ও মহকুমাগুলিতে শহব গড়ে উঠেছে। এর বাইরে রয়েছে গ্রাম। 
পশ্চিমবাংলার নগর ও মহানগব মিলে কিভাবে গ্রামকে প্রতারিত ও প্রভাবিত করছে 
সেটাই আলোচনার বিষয়। 
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পরিবেশ দূষণ 
কলকাতা সহ প্রত্যেকটি বড়ো শহরের আশেপাশে গড়ে উঠেছে কারখানা । কারখানার 
বৰ্জ্য পদার্থ দূষিত করছে নদীজল, চাষের জমি এবং গাছপালাকে। নৈহাটি থেকে বজবজ « 
পর্যন্ত গঙ্গার দুপারের বহু কারখানার দূষিত পদার্থ ও বাতিল সামগ্রী এসে পড়ছে 
গঙ্গায়। পতিত উদ্ধারিনী গঙ্গা আজ নিজেই প্রায় পতিত হতে চলেছেন। দামোদর নদের 
জল আজ পানীয় হওয়ার অনুপযুক্ত। তাপ বিদ্যুৎকেন্দ্রের ছাই বাতাসে ছড়িয়ে পড়ে 4২. 
পান সহ অনেক সবজির ক্ষতি করছে। বর্তমানে পরিবেশ বিজ্ঞানীদের প্রচেষ্টায় কলকাতা 
শহরের আবর্জনা সার নিয়ে ধাপার মাঠে ফসল হচ্ছে প্রচুর। মহানগরের ময়লা জল 
নিয়ে দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার কিছু এলাকায় মাছের চাষ হচ্ছে। গঙ্গা শোধন 
পরিকল্পনার অধীনে দুই তীরের কারখানাগুলির ময়লা নির্বিচারে গঙ্গায় ফেলতে বাধা 
দেওয়া হচ্ছে। 

আর এক ধরনের পরিবেশ দূষণ চলছে পশ্চিমবাংলার সব গ্রামে । অধিক পরিমাণে 
রাসায়নিক সার ও কীটনাশক প্রয়োগে কৃষিক্ষেত্রে আপাতসুফল ফললেও ভবিষ্যতে মাটি 
অনুর্বর হতে বাধ্য। পশ্চিম বাংলায় সেচসেবিত এলাকায় সার ও কীটনাশক বেশি 
ব্যবহার হয়। প্রচুর খেলে যেমন বেশি পুষ্টিলাভ সম্ভব নয় তেমনি অপরিমিত সার প্রয়োগে 
জমির সর্বনাশ করা হয়। তুচ্ছ কারণে কীটনাশক ব্যবহার জমিতে জন্মানো বন্ধুপোকার _, 
মৃত্যু ঘটিয়ে কৃষির ফলনে সর্বনাশ করছে। রাসায়নিক সাব কম অথবা একেবারে 
প্রয়োগ না করে ভাল ফলনের নমুনা রেখেছেন উত্তর চব্বিশ পরগণা ও হুগলির 
কিছু চাষি। শহরে উৎপাদিত সার কীটনাশককে সর্বতোভাবে অস্বীকার করার ক্ষমতা 
গ্রামের নেই। তবে ভবিষ্যতের পরিবেশকে সুস্থ রাখার জন্য কৃষকদের শিক্ষিত হতে 
হবে। 


ত 


সাংস্কৃতিক আগ্রাসন ! 
গ্রাম প্রতিভার জন্ম দিলেও লালনপালন কবে মহানগর। রামকৃষ্ণ, বিদ্যাসাগর, 

জগদীশচন্দ্র সবার ক্ষেত্রে একথা সত্য। কিন্তু বর্তমানের সামাজিক সংকটের ফলে 

প্রচারসর্বস্বতা ও ভোগবাদ প্রকট হয়েছে। অর্থ ও প্রতিষ্ঠার কাঙাল হয়ে সব গ্রামীণ 

প্রতিভা শহরের হাতে অকালে নিজেদের সমর্পণ করে। এর মধ্যে বেশিরভাগ উপযুক্ত 
প্রস্তুতির অভাবে অকালে ঝরে যায়। গ্রামীণ প্রতিভা ভুলে যায় নিজের মাটির কথা। 
খেলোয়াড়, অভিনেতা, গায়ক, সাহিত্যিক, সবাই এখন শহরের বিনোদনকর্মী। শহরের 
জনগণের চাহিদা অনুপাতে গ্রামের প্রতিভা যোগান দেয়া তার সৃষ্টিকর্ম৷ শহরের নির্মিত 
সিনেমা যে স্বগ্নলোকের সন্ধান দেয় সেটা কখনও বাস্তবে মেলে না। রেডিও থেকে 
প্রচারিত গান গ্রামের লৌকিক কবিতার সৃষ্টির পথ কদ্ধ করে। সব থেকে ক্ষতি হয়েছে 
আমাদের যাত্রা শিল্পে, হাজার বছর ধরে যে লোকনাট্য গ্রামীণ মানুষের সুখদুঃখ আনন্দ 
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বেদনার বহিঃপ্রকাশ ঘটাত, নীতিশিক্ষা প্রচার করত, তার রূপবদল ঘটে গেল বর্তমান 
পণ্যায়নে। বাংলার গ্রামে যে যাত্রা হয় সেটা তৈরি হয় কলকাতা শহরে। নানান 
> আলোকসম্পাত, মঞ্চসজ্জা, বিনোদনভিত্তিক বিষয়ের ফলে যাত্রার নিরাভরণ রূপ আজ 
নিশ্চিন্ত! চেয়ারের উপরে শাল চাদর পাতিলে সেটা হতো সিংহাসন। আলোর মাঝে 
) দাঁড়িয়ে অভিনেতা যখন বলত--কী ভয়ংকর অন্ধকার-দর্শক সবকিছু বিশ্বাস করে নিত। 
আজ সিনেমাব প্রযুক্তির মাধ্যমে যাত্রামঞ্চে সেইসব দেখিয়ে দর্শকের কল্পনাশক্তির সর্বনাশ 
ঘটিয়ে দেওয়া হয়েছে। পথের পাঁচালির অপুর মতো আজকের কোনো গ্রামীণ কিশোর 
যাত্রার প্রতি সেই মমত্ব পোষণ করে না। মুর্শিদীবাদেব আলকাপ, পুরুলিয়ার ছৌ নিজস্ব 
রূপ রক্ষা করতে না পেবে ক্রমশ লোপ হয়ে যাচ্ছে। শহরের এই সাংস্কৃতিক আগ্রাসন 
গ্রাম জীবনের সৃজনশীলতার সর্বনাশ করছে। 
নেশাব বিস্তার 
আবহমান কাল জুড়ে গ্রাম জীবনে নেশা ছিল। তামাক, আফিম, সিদ্ধি ও স্থানীয়ভাবে 
তৈবি মদ গ্রামের নেশাখোর ব্যবহার করেছে। শহর এখন এইসব নেশার আধুনিক ও 
মনমোহন রূপ নির্মাণ করে গ্রামের মানুষের কাছে পৌছে দিয়েছে। সেই একই নেশা 
ব্যাবহার করে গ্রামের লোক অনেক বেশি আর্থিক জরিমানা দিচ্ছে। গ্রামের মানুষ আগে 
হকোয় তামাক খেত। ধোয়া জলের ওপর দিয়ে যেত বলে অনেক পরিমাণ নিকোটিন 
জলে রযে যেত। চিকিৎসকদের মতে এখনকার সিগাবেটের তুলনায় কম ক্ষতি হতো। 
একটি সিগারেটের অর্থমূল্যে অনেক বেশি সময় হুকোয় তামাক খাওয়া সম্ভব। শহরের 
প্রচার ও পরিবেশনের গুণে সিগারেট হুঁকোকে হটিয়ে দিয়েছে। গ্রামের মানুষের অর্থ 
নিয়ে লাভবান হচ্ছে সিগারেট কোম্পানি। ভারতীয় ক্রিকেট দল আজ উইলস সিগারেটের 
1 প্রধান প্রচারকারী। ইকো এবং তামাক তৈরি হতো গ্রামে। গ্রামীণ অর্থনীতি এখন দুর্বল 
হয়েছে। হাঁড়িয়া, তাড়ি ভরপেটে খেলে শরীরের ক্ষতি হতো অনেক কম! কারণ এতে 
এ্যালকোহলের পরিমাণ কম। অধিকন্তু এগুলো খাওয়ার পরে প্রচ্ব প্রস্রাব হয়। এর ফলে 
শরীরের মযলা অনেক পরিষ্কার হয়ে যেত। এখন এইসব নেশায় শহরে নির্মিত 
রাসায়নিক যৌগ অথবা ট্যাবলেট ব্যবহৃত হচ্ছে। অধিক উত্তেজনার লোভে গ্রামের 
/স্থানুষের স্বাস্থ ও অর্থ উভয় নষ্ট হচ্ছে। গ্রামীণ জীবনে মদ্যপান বেপরোয়া বৃদ্ধি 
পেয়েছে। ভারতের বিভিন্ন কারখানায় তৈরি নানান রকমের মদ বিদেশি মদ নামে সরকার 
অনুমোদিত দোকানে বিক্রি হচ্ছে। পূজাপার্বণ, পারিবারিক আনন্দ অনুষ্ঠানে মদ্যপান 
সমাজে স্বীকৃত হওযাব মুখে। গ্রামের চায়ের দোকানে সামান্য আড়াল রেখে মদ্যপানের 
রেওয়াজ বেড়েছে। অবস্থা যেভাবে খারাপ হচ্ছে তাতে মনে হয় আগামী দশবছরে চায়ের 
বদলে অতিথিকে মদ পরিবেশন গ্রামীণ জীবনে চালু হয়ে যেতে পারে। এখনই অনেক 
বিয়েবাড়িতে বরের বন্ধুদের জন্য মদ ও মাংস সরবরাহ করতে হয়। খেলোয়াড়রা মদ্যপান 
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করে না এই আপ্তবাক্য কেউ বিশ্বাস করে না। কারণ মোহনবাগান ও ইস্টবেঙ্গলের 
খেলোয়াড়রা ম্যাকডুয়েল ও কিংফিশার মদের বিজ্ঞাপনদাতা। টেলিভিশনের মদের 
বিজ্ঞাপনে অংশ নিচ্ছেন নামী অভিনেতা। গ্রামের রাজনৈতিক নেতারা মদ্যপান করে -« 
জনসংযোগ করেন। এ বিষয়ে তাদের বক্তব্য হলো নেশা করা মৌলিক অধিকার। 
রাজনৈতিক দল রামকৃষ্ণ মিশন নয়। গ্রামীণ জনগণ এই বক্তব্যের প্রতিবাদ করে না। 
শহরের প্রচার ও পরিবেশনের গুণে গ্রামের মানুষের এই নৈতিক অধঃপতন হয়েছে।4- 
এছাড়া আর্থিক ক্ষতিও হয়েছে। শহরের ধনী মানুষ মদ্যপানের জন্য যে পরিমাণ অর্থব্যয় 
করে তাতে জীবনযাপনের ক্ষেত্রে কোনো প্রভাব পড়ে না। গ্রামের মানুষ তার রোজগারের 
অনেক বেশি ব্যয় করে তথাকথিত বিদেশি মদ্যপান করে। বিজ্ঞাপনে প্রলুন্ধ হয়ে মনে 
মনে বড়ো অভিনেতা ও রাজনৈতিক নেতা হওয়ার স্বপ্ন পোষণ করে ওদের অনুকরণে 
মাতলামি করে। গ্রামে এই নেশার বিস্তারের জন্য শহর পুরোপুরি দায়ী। এইক্ষেত্রে রাষ্ট্রের .. 
ভূমিকা মাশুল আদায়কারী মাত্র। সরকার মদের উপর কর বসিয়ে রোজগার বাড়িয়ে 
চলে। নেশার বিরুদ্ধে প্রচারে নামে না কোনো রাজনৈতিক দল। হাশিস, ব্রাউন সুগার, 
হেরোইনের প্রসার গ্রামে কোনোদিন হবে না। এর কারণ এসব কেনার মতো আর্থিক 
ক্ষমতা গ্রামের নেই। এগুলির বিকল্প হিসেবে আয়ুর্বেদিক টনিক, কফ মিকশ্চার, ও কম 
প্রচুর অর্থ পাঠিয়ে দিচ্ছে শহরে। কারখানার শ্রমিকদের মতো গ্রামীণ কৃষিশ্রমিক, ' 
পবিবহনকর্মী, বয়ঃসন্ধির যুবসমাজ যে কোনো উপলক্ষে তথাকথিত বিদেশি মদ পান 
করতে অভ্যস্ত। এমনকি আদিবাসীরা নিজেদের তৈরি পেশা ছেড়ে এইধরনের মদপান 
করতে উৎসাহী। 

নেশার বিরুদ্ধে কালে কালে অনেক মহাপুরুষ প্রচার করেছেন। তারা কিছু সময়ের 
জন্য হলেও কিছু মানুষকে নেশা থেকে দূরে সরাতে পেরেছিলেন। এখনো কোনো কোনো প্‌ 
স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান নেশার বিরুদ্ধে আঞ্চলিকভাবে প্রতিবাদ করেছেন। কিন্তু শহরের 
মাদকব্যবসায়ীরা আজ এত শক্তিশালী যে তারা হাওড়া ও দুই চবিবশ পরগণার 
মাদকবিরোধী আন্দোলনের বেশ কিছু নেতাকে হত্যা করেছে । এই প্রসঙ্গে এক অসাধারণ 
বাঙালির কথা মনে পড়ছে। মধ্যপ্রদেশের ছত্তিশগড় এলাকায় শঙ্কর গুহ নিয়োগী পাথর 
ভাঙা শ্রমিকদের নেশা ছাড়াতে সক্ষম হয়েছিলেন। কিন্তু তিনি গুপ্তঘাতকদের হাজ্ঞে- 
নিহত হন। সবমিলিয়ে শহর প্রেরিত নেশায় গ্রামের চিন্তা, চর্চা, অর্থনীতি সবকিছুই নষ্ট 
হচ্ছে। 


অপরাধপ্রবপতা বৃদ্ধি রঃ 
গ্রাম জীবনে চুরি, ডাকাতি ছিল। কখনও কখনও জমিদারের অধীনে চর দখলের লড়াইয়ে 
দু-তরফের লাঠিয়াল মারপিঠ করত। যারা এইসব করত তারা বুক ফুলিয়ে সমাজে ঘুরে 


বৈষম্য : প্রতারক শহর পর্যুদস্ত গ্রাম ৭৭ 


বেড়াতে পারত না। এবার গ্রাম থেকে শহরে গিয়ে গ্রামীণ মানুষ দেখল, শহরে অপরাধ 
করে ভালোভাবে থাকা যায়। এমনকি কখনও সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণও 
> করা যায়। খাদ্যে ভেজাল দিয়ে, সরকারি সম্পত্তি লুঠ করে, এবং দলবদ্ধভাবে জোর 
করে টাকা আদায় করে শহরে বেশ ভালভাবে বাঁচা যায়। শহর ফেরৎ ওই গ্রামের লোকেরা 
) গ্ৰীমেও ওই ধরনের অপরাধমূলক কাজকর্মের গোড়াপত্তন করে। আগে জমিদাররা 
অপরাধীদের নিয়ন্ত্রণ করত। এখন রাজনৈতিক দল এদের নিয়ন্ত্রণ করে। খাদ্যে ভেজাল, 
সরকারি অর্থের নয়ছয় এবং জোর করে চাদা আদায় করে গ্রামের বেশ কিছু মানুষ 
রাজনৈতিক ক্ষমতা ভোগ করছে। জমিদারের লাঠিয়ালের বদলে রাজনৈতিক গুণ্ডারা 
একে অপরের বিরুদ্ধে গ্রাম দখলের লড়াইয়ে অংশগ্রহণ করার ফলে সর্বস্বান্ত হচ্ছে 
সাধারণ গ্রামবাসী। মেদিনীপুর, হুগলি, বাঁকুড়ার বিস্তীর্ণ এলাকায় এই রাজনৈতিক গৃহযুদ্ধ 
১৯. কলকাতা থেকে নিয়ন্ত্রিত। অথচ দার্জিলিং জেলার এক অখ্যাত গ্রাম নকশালবাড়ি থেকে 
গ্রামীণ বিদ্রোহের আদর্শ গ্রহণ করেছে ভারতের অনেক জাযগায় মানুষ। আজ সেই আদর্শ 
গ্রামীণ জীবনে অনুপস্থিত। পশ্চিমবাংলাব দীর্ঘ সীমান্ত জুড়ে ব্যাপক চোরাচালান আরেক 
. ধরনের অপরাধপ্রবণতার বিস্তার ঘটিয়েছে। সীমান্তে মাল পাচার করার কাজে নেমে 
পড়েছে নারী ও শিশু। এইসব চোরাচালানকারীরা এঞামীণ জীবনের ভালোমন্দের 
নিয়ন্তরকর্তা। শহর প্রেরিত অপরাধপ্রবণতা গ্রামীণ জীবনের নৈতিক মূল্যবোধের 
মেরুদণ্ডকে ভেঙে দিয়েছে। 


অর্থনৈতিক দাসত্ব 
আমরা বর্তমানে যে রাষ্টব্যবস্থাকে স্বীকার করে নিয়েছি তাতে শহরের অর্থনৈতিক 
দাসত্ব গ্রাম জীবনকে মেনে নিতে হবে। এখন শহরের শিল্পদ্রব্য ছাড়া গ্রামীণ জীবন অচল। 
ন আবার গ্রামের উৎপাদিত পণ্য শহরে না গেলে গ্রামীণ অর্থনীতি অচল। আমরা যে 
রাজনৈতিক প্রতিনিধি নির্বাচন করি তারা বেশিরভাগ সময়ে শহরে থাকে । আইন, শাসন 
ও বিচারবিভাগ রয়েছে শহরে ; আলো, জল, পরিবহন, বাসস্থান ও শিক্ষার পরিকাঠামো 
শহরে গড়ে তোলার পর উদ্বৃত্ত অর্থ দিয়ে গ্রামের উন্নতির চেষ্টা করা হয়। এভাবে গ্রাম 
চিরদিন অবহেলিত থাকছে। সমাজের দরিদ্র ও পিছিয়ে পড়া শ্রেণীর মানুষের জন্য যে 
-*রৈশনব্যবস্থা চালু হয়েছিল সেটা এখন গ্রামের থেকে শহরের মানুষের কাছে বেশি 
জিনিষ সরবরাহ করে। পশ্চিমবাংলার বেশির ভাগ মানুষ গ্রামে বাস করে। গ্রামে 
সম্পত্তির উচ্চ সীমা নির্ধাবিত হয়েছে ভূমি সংস্কার উপলক্ষে । অথচ শহরের সম্পত্তির 
ব্যক্তিগত উধর্বসীমা স্থির করা হয়নি। পশ্চিমবঙ্গের গ্রামাঞ্চলের অর্থনৈতিক 
» অবহেলাকে কেন্দ্র করে ঝাড়খণ্ড কামতাপুরী আন্দোলন সৃষ্টি হলেও শেষপর্যন্ত সেটা 
জাতিগত প্রতিবাদের কারণ হয়েছে৷ বরং পশ্চিমবাংলার বাইরে কিছু কিছু 
অর্থনৈতিক ও পরিবেশগত আন্দোলন শহরকে চিন্তিত করেছে। মহারাষ্ট্রের নাসিকে 


বৈষম্যের প্রতিরোধে অন্য ধরনের বিপ্লব 


শু 
রি অম্রান দত্ত 


বৈষম্য নানারকমের। ধনীদরিদ্রের বৈষম্য । লিঙ্গভিত্তিক কি সাম্প্রদায়িক ইত্যাদি। এদের 
অবসান ঘটাতে গেলে, আমরা সহজে ধরে নিই যে, প্রধানত রাষ্ট্রের ওপর নির্ভর করতে 
হবে। দায়িত্বটা রাষ্ট্রেবই প্রধান_-এটাই আমরা ধরে নিই। এই রাষট্র-নির্ভরতার ধারণা আমার 
কাছে সম্পূর্ণ সুস্থ বা গ্রাহ্য ধারণা বলে মনে হয না। কেন হয় না সে কথায় পরে যাচ্ছি 
আগে দেখি এই ধাবণাটি এল কিভাবে। 
টি ধারণাটা এসেছে পশ্চিমি মডেল থেকে, বিশেষত যুরোপ থেকে । এসব দেশে, 
মূলত সোস্যাল ডেমোক্রাটদের চিন্তা থেকে এই ধারণার জন্ম। ওরা এভাবেই ভেবে 
এসেছে যে ধনতম্ত্রেব একটা এঁতিহাসিক মূল্য রয়েছে, তার গুণ হলো জাতীয় ধনবৃদ্ধিতে 
এঁতিহাসিকভাবে সে সদর্থক ভূমিকা পালন কবেছে। তাই ধনতন্ত্রতিত্তিক বাষ্ব্যবস্থা 
মোটের ওপর ভালো। কিন্তু সব প্রক্রিযাই যেমন একভাবে চললে কিছু গোলযোগ এসে 
যায, এতেও তেমনি ঘটে, ধন উৎপাদনের যন্ত্র হিসেবে ধনতন্ত্র ভালো হলেও সামাজিক 
কিছু কিছু ক্ষেত্রে তার সঙ্গে নানা অসাম্য বৈষম্য বেডে উঠেছে। সে ব্যাপারে কি করা 
যায় এই ছিল সোস্যাল ডেমোক্রাটদের ধারণা। ওরা এভাবে দেখল যে উৎপাদন চক্রে 
যুক্ত শ্রমিকদের এঁক্যবদ্ধ কবা দরকার। তারা বৈষম্যের শিকার তাই তাদেব সংঘবদ্ধ 
করতে হবে। শিল্পপ্রধান তৎকালীন যুরোপে শ্রমিকেরা স্বাভাবিকভাবে শিল্পের সঙ্গে যুক্ত, 
তাই যারা এর বাইরে ছডিয়ে ছিটিয়ে বয়েছে তাদেব সংঘবদ্ধ করা কঠিন হলেও 
উৎপাদনে যুক্ত শ্রমিকদের এক জোটে পাওয়া যায় এবং সেভাবেই তাদের এঁক্যবদ্ধ 
করতে হবে। এঁক্যবদ্ধ এই শ্রমিকদের দল পারবে রাষ্ট্রের ওপর চাপ দিতে, তাদের ওপর 
চাপানো অসমতা রুখতে ইত্যাদি। আর রাষ্ট্র যদি গণতান্ত্রিক মনোভাবাপন্ন হয়, এই চাপ 
রাষ্ট্রকে শ্রমিকের অভাব অভিযোগ মেটাতে তথা বৈষম্যের ব্যবধান কমাতে তৎপর হবে। 
যুরোপীয় আন্দোলনের এই ছিল লক্ষ্য। মোটের ওপর, তারা ধনতন্ত্র ধবংস করতে চায় 
“না, বরং তাকে রক্ষাই করতে চায়। সেই সঙ্গে রাষ্ট্র-নির্ভর উপায়ে বৈষম্য সহনীয় করার 
পথ খোঁজে। পথ ছিল নানা দিকে-যেমন, সবার জন্য শিক্ষা, চিকিৎসার জন্য রাষ্ট্রের 
বেকার ভাতা, এইসব। সবটাই রাষ্ট্রের সহায়তায় মেটানো যায়, গেছেও তা, তাই এদিকে 
ঝৌক। বলে রাখা ভালো, এটা যুরোপে বেশি, আমেরিকায় কম, আমেরিকা প্রাইভেট 


* কথোপকথনের ভিত্তিতে রচিত নিবন্ধ (পথিক বসু)! 


৮০ বৈষম্য, শৃঙ্খলা এবং নির্মাণ 


ইনস্যুরেন্স সিস্টেমের ওপর নির্ভর করে বেশি, তাই বলতে পারি রাষ্ট্রনির্ভর পথে বৈষম্য 
দূর করার চিন্তায় যুরোপেরই অগ্রণী ভূমিকা। 


২ 
আমাদের দেশে এই ভাবনা খুবই প্রচারিত হয়েছে, ব্রিটিশ শাসনব্যবস্থার অনুষঙ্গ হিসেবেও 


বটে, যদিও এর বিপরীতধর্মী আরেক চিন্তার কথা, স্বাবলম্বন ও “আত্মশক্তি'র কথা, “* 


জোরের সঙ্গে বলেছেন গান্ধি রবীন্দ্রনাথ। এই অন্য-চিন্তাটি যে সাধারণ মানুষের মধ্যে 
ছড়িয়েছে তা নয়। জনসাধারণ এখনো সরকার-মুখাপেক্ষী-এমন কথা কথ্যভাষাতে এবং 
অভ্যাসে স্থান পেয়েছে যেমন সরকার মা-বাপ কি সরকার বাহাদুরের কাছে আর্জি ইত্যাদি। 
এই নির্ভরতায় সাধারণ মানুষ খুব কিছু পাচ্ছে তাও নয় তবু সে এই ভেবে চলেছে। 
কেন পাচ্ছে না তার কারণ অথবা যুক্তিগুলো আমরা জানি। গাদ্ি-রবীন্দ্রনাথ কি বলেছেন 
তাও জানি। সেই কথাই এবার বলার চেষ্টা করব। 

একটা ব্যাপার হচ্ছে, রাষ্ট্র কিছু অর্থ বরাদ্দ করে, একেক রকম খাতে একেক 
পরিমাণের, যা মাঝপথে উবে যায। সরকারি কর্মচারী কি আমলাদের মাইনে মেটাতে 
একটা বড়ো অংশ ব্যয় হয়, তারপর অসৎ পথে টাকা চলে যায় রাজনৈতিক দল কি 
গুণ্ডাবাহিনীর হাতে, যায় ঠিকেদার কন্ট্রাক্টর কিংবা পঞ্চায়েত সমিতির প্রধান ও পোষ্যদের 
কাছে। এই যদি হয় অবস্থা তবে যুরোগীয় মডেলটি এখানে প্রযুক্ত হবে কিভাবে? 
প্রশ্নটা করার এবং স্পষ্ট সিদ্ধান্ত নেবার সময় এসে গেছে। আমাদের দেশ যুরোপের 
মতো শিল্পপ্রধান নয়। সমাজ অর্থনীতি সংস্কৃতি সব কিছুতেই আমাদের ভিতর অনেক 
পার্থক্য। ফলে সমস্যা সমাধানের জন্যও আমাদের ভিন্ন ব্যবস্থার কথা ভাবতে হবে। এ 
বিষয়ে গান্ধি-রবীন্দ্রনাথের চিন্তা থেকে আমরা পেতে পারি মূল্যবান নির্দেশ। বান্ট্রের ওপর 
অতি নির্ভর হয়ে থাকলে আত্মনির্ভরতার অভ্যাসটা দুর্বল হয়ে যায়। গ্রামবাসীরা 


~ 


পখা 


সামবায়িক চেষ্টায় যা পারত তা না করে বাষ্ট্রেব মুখ চেয়ে থাকবার ফলে কাজটাই হয়ে গ' 


ওঠে না। তাই যেখানে প্রধান দরকার আত্মশক্তি ও সমবায়শক্তি বাডিয়ে তোলা, সেখানে 
রাষ্ট্র এই দুটোকেই দুর্বল করে ফেলে। এটা গান্ধি দেখেছেন, রবীন্দ্রনাথও ; স্বনির্ভর 
সমাজব্যবস্থা গড়ে তোলার কথা তাই বারবার বলেছেন ও করতে চেয়েছেন। অথচ 
একান্ত ভারতীয় এই ভাবনাটি উপেক্ষা করে মুরোগীয় মডেলে আমরা আক্রান্ত হই। একথা 


বলছি না যে, রাষ্ট্রের ভূমিকা নেই। রাষ্ট্র অবশ্যই থাকবে। কিন্তু তার ওপর কতটা নির্ভর, 


করব সেটা, প্রশ্নটা যখন বৈষম্য নিয়েই, অন্যভাবে ভাবার চেষ্টা করা যেতে পারে। 
বৈষম্য দূর করতে গেলে, নিজ চেষ্টায় এবং সামবায়িক সাহায্যে অভাব দূর করার শিক্ষা 
ও দীক্ষা আর সেইমত কর্মপ্রচেষ্টা বিশেষ প্রয়োজন। গান্ধি-রবীন্দ্রনাথ এই দিকটি 
ভাবনায় রেখে সম্পূর্ণ নিজের মতো কবে শিক্ষা নিযে সবিশেষ ভেবেছেন, মৌলিক চিন্ত 
করেছেন। শিক্ষাদীক্ষা ও কর্ম কিভাবে মানুষকে আত্মশক্তিতে প্রতিষ্ঠিত করবে এবং 
মানুষ সমাজ-সমবায়-সামুহিক বোধে দীপ্ত হয়ে সামাজিক ব্যাধি সমস্যা নির্মূল করবে 


বৈষম্যের প্রতিরোধে অন্য ধরনের বিপ্লব ৮১ 


এ নিয়ে বিস্তর পরীক্ষানিরীক্ষা করেছেন গান্ধি-রবীন্দ্রনাথ--সেইসব জ্ঞানকে এবার 
কাজে লাগাতে হবে। এজন্য কিন্তু প্রয়োজন সমাজ ও সংস্কৃতির কিছু মৌল 
».. পরিবর্তন। 


৩ 
১ অর্থাৎ এক ধরনের সমাজবিপ্লব আজ দরকার। তাতে রাষ্ট্রের ভূমিকার প্রাধান্য আশা 
করা ভুল। যেমন, কিছু মূল উদ্দেশ্য নিয়ে গ্রামে সবাই মিলে কাজ করা আবশ্যক । কিন্তু 
বাস্তবের গ্রাম তো নানা ভাগে বিভক্ত, বামুনপাড়া কায়েতপাড়া ধাঙড়পাড়া-তাহলে এত 
বিভাজিত সমাজে যদি সামবায়িক কি সর্বোদয়মূলক কাজ করতে চাই তাহলে এ 
বাধাগুলো সর্বপ্রথম ভাঙতে হবে। রাষ্ট্র নয়, একমাত্র আলোকপ্রাপ্তমানুষই পারে এ বাধা 
ভাগুতে। এটাই বড়ো বিপ্লব। এতে হয়ত রাষ্ট্র সহায়তা করবে, অংশ নেবে, কিন্তু মূল 
> কাজ গ্রাম্জীবনে পরিচিত মানুষকে করতে হবে। তাই বলব, এই সামাজিক বিপ্লবের 
জন্য রাষ্ট্র মুখাপেক্ষী না হওয়াই মঙ্গল, দরকার সামাজিক সাংস্কৃতিক প্রতিবাদী শিক্ষা 
ও গঠনমূলক আন্দোলন। যদি নজর দিই পরিবার প্রথার দিকে, নারীকে নিচে রাখার 
যে কু-কর্মটি সহজে চলে আসছে তাতে প্রাচীন সংস্কৃতির সহায়তা আছে, আইনের 
সমর্থন নিয়েই আলোকক্রাপ্ত মানুষকে এই বৈষম্য দূর করতে এগোতে হবে, কিন্তু শুধু 
| ১৮আইন প্রণয়ন করে নারীমুক্তি সম্ভব নয। 
ূ আমরা শুনে এসেছি মানুষের প্রাথমিক প্রয়োজন হচ্ছে খাদ্য-স্বাস্থ্য-বাসস্থান-শিক্ষা 
| ও জীবিকা-এদের অভাব তৈরি করে সামাজিক বৈষম্য! এখন দেখছি, এই খাদ্য কি 
_.. স্বাস্থয_-এরা হচ্ছে আউটপুট, মূল ব্যাপারটা হলো প্রকৃতির সঙ্গে সুসম্পর্ক রাখার অধিকার 
যাকে মহৎ একটা শ্লোগান দিয়ে বলা হয় : জল জমিন জ্বালানি। এরাই মৌল প্রয়োজন, 
ফাণ্ডামেন্টাল ইনপুট। এদের নিবিড়ভাবে পেলে সামাজিক বৈষম্য বড়ো আকারে দূর 
হয়ে যায। এই রকমের পরীক্ষা-নিরীক্ষা শুরু হয়ে গেছে স্থানে স্থানে। যেমন রাজস্থানের 
) তরুণ ভারত সঙ্ঘ তা সফল করে দেখিয়েছে । শেখার বিষয় হলো, এটাও রাষ্ট্র নির্ভর 
“ কাজ নয়, এর জন্য প্রথম ও প্রধান প্রয়োজন হচ্ছে সামবায়িক প্রচেষ্টা। আরো উদাহরণ 
আমি দিতে পারি। মহারাষ্ট্রের অনেক গ্রামে চলছে “পানি পঞ্চায়েত” প্রথা। পরিবেশ 
অনুযাধী প্রচেষ্টার প্রকারভেদ আছে। তবে ব্যাপারটা মহৎ যদি সবার মধ্যে সচেতনতা 
শক্য ও আস্থা থাকে। এই পথের পথিকেরা, পল্লীসংগঠনের কর্মীরা, মাটি ক্ষয় করতে 
দিচ্ছে না, বৃষ্টির জল নষ্ট করতে দিচ্ছে না। তারা কি করছে? তারা নানা আকারের 
জলাধার করেছে, কোনটা গোলাকার কোনটা ডিশ্বাকৃতি কোনটা এবড়োখেবড়ো। গ্রামের 
মানুষ তো সারাবছর কাজ পায় না, যখন খেতের কাজ থাকে না সেসময় ‘সামাজিক’ 
শ্রমদান করে এইসব জলাধার তারা বানিয়েছে। প্রত্যেক পরিবার থেকে একজন করে 
নিয়ে পঞ্চায়েত গড়ছে, হিসেব কষেছে সবচেয়ে দরিদ্র চাষির ন্যুনতম ফসল ফলাতে 
গেলে কতটা জলেব দরকার। সেই পরিমাণ জল সবাইকে বিনে পয়সায় সরবরাহ করছে। 


বৈষম্য : ৬ 





৮২ বৈষম্য, শৃঙ্খলা এবং নির্মাণ 


এরপর যদি বেশি জল কেউ চায়, চাইতেই পারে, যারা ধনী চাষি যাদের জমিজায়গা 
বেশি তারা তো চাইবেও, তাদের জন্য বাড়তি জল পঞ্চায়েত-নিরদষ্ট-হারে বিক্রি করা € 
হচ্ছে--টাকা পঞ্চায়েতে জমা থাকছে, সমবায় ভিত্তিতে তা ব্যয় করা হচ্ছে। জল এল, 
জমি রইল, ভূমিক্ষয় বন্ধ হবার সঙ্গে সঙ্গে ও প্রয়োজনমত জল পেয়ে চাষাবাদে কষ্ট 
থাকল না, মিটছে খাদ্য জ্বালানির অভাব! কে মেটাচ্ছে? প্রকৃতি মানুষের সুসম্পর্ক 14. 
এটা ফিরিয়ে আনতে রাষ্ট্রের কোনো বিরাট রকমের ভূমিকা থাকতে পারে বলে তো 
মনেই হয় না- মানুষ যদি নিজের ওপর আস্থা রাখতে পারে আর সমবায় প্রথায় বিশ্বাসী 
থাকে তাহলেই এই আন্দোলন ঘটানো যায়। এটাই আন্না হাজারের কাজ, তরুণ ভারত 
সঙ্ঘের কাজ, পানি পঞ্চায়েতের কাজ। 

একথাও সত্যি যে এই কাজে এঁক্য দরকার এবং এঁক্য স্থাপন করাটাই একটা 
বৈপ্লবিক উদ্যোগ । হতে পারে ক্ষমতাবানেরা একে সন্দেহের চোখে দেখবে, ভেঙে দেবার -- 
চেষ্টা করবে। হতেই পারে। কিন্তু মানুষ তো নিজের প্রয়োজনেই ব্যক্তি ও সমষ্টির শক্তিকে 
জাগাতে চায়, সেটা এত বড়ো মাপের যে তা অবস্থাপন্নদের নমনীয় করবেই, অসহযোগের 
যে বিরাট শক্তি রয়েছে সেটা পানি পঞ্চায়েত প্রথাই প্রমাণ করিয়ে দিচ্ছে। তাই বলব 
সোস্যাল ডেমোক্রাটদের পথ কি রাষ্ট্র নির্ভরতা এদেশের জন্য নয়, গ্রামপ্রধান এই দেশে 
গ্রাম পুনর্গঠন দিয়েই কাজ শুরু করতে হবে, সাম্য আনতে হবে জল-জমি-ভ্বালানিতে,€ 
এটাই আন্দোলন এবং আরো বলব, গ্রাম থেকেই এই সামাজিক বৈষম্য বিন্যাসের 
আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। 


8 

নির্দলীয় এই আন্দোলন শহরের তুলনায় গ্রাম থেকে শুরু করাই মঙ্গল। পার্টি উঠে যাক 
একথা বলব না, না বলাটাই বুদ্ধিমানের কাজ, আমরাও থাকব তারাও থাকবে। এভাবেই - 
চলব আমরা। শহরের তুলনায় গ্রামে কাজ করা মঙ্গলকর কারণ আমরা চাইব এর প্রভাব 
নিচ থেকে ওপরে যাবে। পঞ্চাশ বছরের অভিজ্ঞতায় দেখছি ওপর থেকে নিচে নামার 
ফলে এক টাকার উন্নয়ন দশ পয়সায় নামে, দুর্নীতি সর্বক্ষেত্রে ছড়িয়ে পড়েছে । জাতির 
চরিত্র গঠন করেন যে শিক্ষকসমাজ তারাও দুর্নীতিগ্রস্ত আমি ভাবতে পারি না আমার 
ছাত্রছাত্রীরা আমার কাছে পড়তে আসে আর আমি টাকা নিয়ে তাদের পড়াই)। যারা. 
অপেক্ষাকৃত উঁচুতে তারা সমাজ থেকে শুষে নিতে তৎপর--চিস্তায় সবাই এক অথচ. 
একে অপরের বিরুদ্ধে। এর প্রতিফলন ঘটছে সর্বমান্য সামাজিক সংগঠন পলিটিক্যাল 
পার্টিতেও। গত পনেরো-বিশ বছরে দেখছি আদর্শগত মতবিরোধ অনেক কমে গেছে, 
অথচ দলীয় ঝগড়া এবং দলের সংখ্যা কমেনি। দল তুলে দেয়া যাবে না, কিন্তু যুক্তির - 
বিচারে ধক্যমত্যের দিকে অগ্রসর হওয়া আজ অপেক্ষাকৃত সহজ | সংগঠনের এই কাজটা 
করতে হবে কোন পথে, কোন উপায়ে? ওপর থেকে নিচে না হয়ে নিচ থেকে ওপরের 
দিককে প্রভাবিত করার মতো করতে হবে। 


বৈষম্যের প্রতিরোধে অন্য ধরনের বিপ্লব ৮৩ 


এই মূল ভাবনাটিতে শহরের প্রাধান্য নেই কিন্তু শহরের ভূমিকা থাকছে। শহরে 
জনমত গড়ার দরকার রয়েছে। গ্রামোন্নয়ন সম্বন্ধে সবাইকে অবহিত করার কাজ 
থাকছে, বিশেষ করে থাকছে দুর্নীতির বিরুদ্ধে ও সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে বলা ও কাজ 
করা। ব্যর্থতাবোধের আবর্জনা পুড়িয়ে ফেলে কাজ করবাব দিন এসেছে। যা পঞ্চাশ 
বছরে শুনিনি দেখিনি তা দু'হাজার সালে দেখা গেল, প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী দূর্নীতির 
অভিযোগে অভিযুক্ত হলেন, জামিন হলো কিন্তু জেলের কথাও উঠল। নিশ্চয়ই এটা 
নতুন্ত্ব। 
আলোচনাকে পশ্চিমবাংলার পটভূমিতে আনি। একটি অসাধারণ ঘটনা প্রত্যক্ষ 
করলাম বোলপুরের ছোটো শিমুলিয়া গ্রামে, এবারের ভয়াবহ বন্যার প্রেক্ষিতে পান্নালাল 
দাশগুপ্ডের একটি পরীক্ষা সফল হতে দেখলাম। 
> পান্নাবাবুর মারা যাবার বছর পাঁচ আগের কথা। উনি ভাবছেন অজয় উপচে যে 
জল উঠে আসে যা গ্রামকে গ্রাম জলে ডুবিয়ে দেয় তাকে ঠেকাবার সহজ পথ কী হতে 
পারে। ভাবতে ভাবতেই ঠিক করলেন, একটা নতুন পরীক্ষা করবেন। পরীক্ষাটি হলো, 
একটি গ্রামে দেখাদেখি পাশের গ্রাম শিখে নেবে ও কবতে চাইবে) তিনতলা বাড়ি 
বানাবেন। বন্যা যদি হয়, মানুষ এ বাড়িতে আশ্রয় নেবে; যদি এক দেড়তলা সমান 
চিপ 
সঙ্গেই প্রায় ভাবনাটি বাতিল করলেন। তিনতলা বাড়ি বানাবার খরচ কে জোগাবে। রাষ্ট্র? 
| বাতিল হলো ভাবনা। অন্য কোনো পথ আছে কিনা যাতে গ্রামবাসীরা নিজেদের শ্রমে 
| বন্যার আশ্রয় নির্মাণ করে নিতে পারবে_-ভাবতে ভাবতেই ঠিক করলেন তাহলে টিলা 
গড়া যাক। সেটা কেমন? সেটা হলো, মাটি কেটে একটা জায়গাষ মাটি ফেলে একই 
সঙ্গে তৈরি হবে বিশাল জলাশয় আর তারই পাশে প্রা তিনতলা সমান বড়ো টিবি। 
J টিবির মাথা হবে যথেষ্ট চওড়া, সেখানে চালাঘর থাকবে, থাকবে ধর্মগোলা। সাধারণ 
্ অবস্থায় চালাঘরে স্কুল চলবে চিকিৎসাকেন্দ্র বসবে আর ধর্মগোলায় মজুদ থাকবে 
চালডাল। বন্যা যদি হয়, গ্রাম যদি ভাসে, মানুষ তাতে উঠে আসবে ও মজুদ চালডালে 
পনেরো দিন চালাতে পারবে। ভাবলেন আর কাজও শুরু হলো। গ্রামের মানুষ অর্ধেক 
মজুরি নিযে মাটি কাটতে লাগল, একদিকে গড়ে উঠল টিলা, অন্যদিকে সংস্কার হতে 
ভ্রাগল পুকুরগুলো। পান্নাবাবুর এরকম ভাবনা ছিল যে, গ্রামবাসীরা যদি প্রত্যেক গ্রামে 
এমনভাবে পুকুর কাটেন কি সংস্কার করেন, আর বানান টিলা, তাহলে বন্যা হলে জল 
পুকুরে থেকে যাবে গ্রাম ভাসবে না। এই হলো আরেক ধরনের দৃষ্টিভঙ্গি। রাষ্ট্র বলবে, 
: নদনদী ড্রেজিং করতে হবে নাহলে বন্যা হবে। অতঃপর রাষ্ট্র ড্রেজিং-এর জন্য টাকা 
বরাদ্দ করবে, দায়িত্ব পড়বে ঠিকাদার সংস্থার ওপর । পঞ্চাশ বছরে এই হয়ে এসেছে, 
* ফল যা ঘটল পশ্চিমবাংলায় সর্বত্র, তা কিন্তু ঘটল না পান্নালাল বাবুর নির্বাচিত গ্রামটিতে, 
যাকে নিয়ে ভাববার দৃষ্টিভঙ্গি ছিল অন্যরকম। অজয় উপচে ভাসাল সব গ্রাম, ছোট 
শিমুলিয়ার বানভাসি মানুষ উঠে এল টিলায়, চালাঘরের নিচে।-ধর্মগোলা চালু হয়নি, 


add 


৮৪ বৈবম্য, শৃঙ্খলা এবং নির্মাণ 


তাই.তার থেকে উপকৃত হবার সুযোগ হারাল তারা। শুধু এটাই নয়। লক্ষ করলাম, 
সামূহিক শক্তি ও পারস্পরিক আস্থা কিভাবে ফিরে পাচ্ছে মানুষ। এটি আমার কাছে 
অনবদ্য অভিজ্ঞতা বলা যায়। গ্রামবাসীদের জন্য কিছু জামাকাপড় নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। «€ 
আমরা যেদিন গিয়েছিলাম, তখন জল সরে গেছে, গ্রামের মানুষ যার যার ঘরবাড়ি 
মেরামতিতে নেমে পড়েছে--তো টিলায় যে কজন ছিলেন তাদের হাতে জামাকাপড় 
দিয়ে আমাদের কেউ কেউ বলেছিল, এটা তোমরা ভাগ করে নিয়ে নাও। ওরা বললেন. 
না, আজ নেয়া যাবে না কারণ সবাই এখানে নেই, কাল সবাইকে ডাকব, সেখানে 
ঠিক করে নেব কার কটা কাপড় জামা হলে চলবে, সেই হিসেব করে বাটোয়ারা করব। 
দেখার বিষয় কি এটা নয়? যারা ছিল তারা নিয়ে নিতেই পারত, কিন্তু সবাই নেই এই 
সমঝোতায় তারা যে সিদ্ধান্ত নিল তা দিয়ে এই সিদ্ধান্ত কি টানব না যে আত্মশক্তিতে 
বিশ্বাস এলে মানুষ সামবায়িক শক্তিতেও আস্থাশীল হয়? গ্রাম যখন একটা পরিবারের 
মতো হয়ে যায় তখন পরিবারের সব সদস্যদের মধ্যে যে প্রীতি থাকে তাই যেন--* 
দেখলাম। 

রাষ্ট্রের ভূমিকা কি? এই নির্মাণ কর্মে রাষ্ট্র কোথায়? এই অন্যধারার পথ দিয়ে সম্ভবত 
ভারতবর্ষের সামাজিক বৈষম্য নিবারণ করা সম্ভব রোধ করা সম্ভব। রাষ্ট্রের সহায়তা স্বীকার 
করে নিয়েই বলতে পারি একথা। 

রে 


বাধা আসবে অন্যদিক দিয়ে। রাজনৈতিক দল বাধা দিতে পারে। যে কোনো সামাজিক 
সমস্যা জিইয়ে রেখে এক ধরনের ভেটিব্যাঙ্ক চলে যাকে কাজে লাগিয়ে রাজনৈতিক দলেরা 
চলে--স্বাভাবিক তাই কোনো একটি সামাজিক বৈষম্য নিরসন করতে গেলে তাদের 
ভেটিব্যাঙ্কে হাত পড়ে ও সেটায় তাদের অস্তিত্ব বিপন্ন হবার শঙ্কায় তারা বাধা দিতে 
কসুর করে না। এই বাধাটি নিয়ে এবার ভাবা যাক। 


ৰ 


৫ 

এই মুহূর্তে যেসব দরদী সংগঠনেরা ‘নিজেদের মতো’ নির্দলীয় কাজ করছে, পঞ্চায়েত 
বা স্থানীয় পার্টি বাধা দিয়েছে বহুস্থানে। কিন্তু সর্বত্র বিশেষ সুবিধে করতে পারেনি বরং 
ঘটেছে উল্টোটা, পঞ্চায়েত এখন সহায়তার দিককে তুলে ধরছে। উদাহরণ হিসেবে 
উল্লেখ্য বাকুড়ার ‘গান্ধি বিচার পরিষদ’ ওদের গ্রামে দেখলাম, নির্বাচিত পঞ্চায়েত রয়েক্্ে- 
গঠন করেছেন-এই লোকসমিতি কোনো কিছু কাজ করার আগে আলোচনায় বসে এবং 
আলোচনায় সর্বসম্মতি না আসা পর্যন্ত আলোচনা চালিয়ে যেতে হবে এমন নিয়ম থাকায় 
ভোটাভুটি মারফৎ অংখ্যাগরিষ্ঠের যা মত তাই থাকবে এটা খাটে না, সবাই এঁক্যমত্যে 
পৌঁছলে তবেই কাজ হয়। কাজগুলো গ্রামবাসীদের প্রয়োজনের রুজিরোজগারের কাজ, 
তাই তারা একাজ চালিয়ে যেতে আগ্রহীও। সাবেকি পার্টিশাসিত পঞ্চায়েত আর 
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গ্রামস্বরাজে বিশ্বাসী লোকসমিতির ভিতর দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য সত্তেও নৈরাশ্যের কারণ 
নেই। সাবেকি পঞ্চায়েতের বাধা দুর্বল হয়ে আসছে, সবাই যখন বিচার পরিষদের কাজে 
১- যুক্ত সেখানে বাধা দিয়ে তাদের ক্ষুব্ধ করা মানে সাবেকি শাসক গোষ্ঠীর অস্তিত্বহানি। 
তাই সহাবস্থান নজরে এল-লোকসমিতি আছে পঞ্চায়েতও, পঞ্চায়েত মারফৎ রাষ্ট্র যে 
সহায়তা দিতে চাইছে সেটিও নেয়া হচ্ছে। এই দেখে আমার মনে হয়েছে, এক-দু-দশজন 
:শিমিলে একটা সিস্টেমের বিরুদ্ধতা করার চেয়ে একটা সমগ্র অগ্রগামী জনগোষ্ঠী যদি 
শিক্ষিত ও আত্মপ্রত্যয়ী হয়ে নিজেদের অধিকার পাবার কাজ করে তাহলে কাজ এগোয়। 
যে পাচদশজন দরদী মানুষ একটা সংগঠন গড়ছে তারা যদি অঞ্চলের মানুষের মধ্যে 
এই শিক্ষা জাগাতে পারে যাতে তারা হাতে হাতেই নিজেদের জমি-জল-জ্বালানির সুরাহা 
করতে পারে-_তাহলে যে বাধাদানের কথা উঠছে, সেটা এ পাঁচজনের বিরুদ্ধে তো সীমাবদ্ধ 
থাকবে না, গোটা গ্রামের বিরুদ্ধে চলে যাবে, আর কোনো পার্টি তা করতে চাইবে না। 
4 এই শিক্ষাবিষয়ক কাজটি আমার কাছে বড়ো হয়ে উঠেছে। প্রচুর সন্দেহ আর সতর্কতা 
সত্বেও এন জি ও’রা কাজে নামতে পেরেছে, দশপনেরো বছর আগেও কি কেউ 
ভেবেছিল যে পার্টিপধ্ৰয়েত ছাড়া এন জি ও হিসেবে কেউ কাজ করতে পারবে? 
এতকাল ভারত সেবাশ্রম অথবা রামকৃষ্ণ মিশন যা করত তা করার জন্য ছোটো ছোটো 
কত সহস্র সংগঠন এগিয়ে আসছে--এর ক্ষেত্রটা তৈরি হলো কিভাবে? যদি না তারা 
ধারণ মানুষের মৌলিক প্রয়োজন ও অধিকার রক্ষার কাজ করতে পারে? এটা হয়েছে, 
হয়েছে যখন, পরবর্তী কাজগুলোও হবে! অবশ্য এন জি ও নাম ধারণ করাটাই যথেষ্ট 
নয়। বিদেশি টাকার লোভে সেখানেও দুনীতি প্রবেশ করে। নতুন সমাজদর্শনে বিশ্বাসী 
মানুষের জন্য সতর্কতা প্রয়োজন, আবশ্যক প্রয়োজন মতো “সত্যাগ্রহী” প্রতিরোধ। 
বৈষম্য অবসানের এই বিপ্রবে নতুন প্রজন্মকে এগিয়ে আসতে হবে। এখন একটু 
অন্যকথা শোনা যায়--তাদের না-আসার কথা শোনা যায়। এটা ঠিকই যে আজকের 
7 যুবকেরা একটু বেশি মাত্রায় যেন কেরিয়ারিষ্ট হয়ে পড়ছে, তারা এটাকেই বাস্তববৃদ্ধি 
বলে, অনেকের কাছেই স্বার্থত্যাগ কি দেশপ্রেম এসব শব্দ তেমন একটা অর্থ বহন করে 
না! সংখ্যাটি বাড়ছেও। এও ঠিক যে শিক্ষকদের থেকে এরা কিছু পাচ্ছে না, কিছু বলতে 
৷ আমি আদর্শের কথা বলছি। চরিত্র গড়বেন যে সম্প্রদায়টি তারা যখন নিজেরা চরিত্রহীন 
হয়ে নোট বেচে পয়সা রোজগার করেন-_তাদের ছাত্ররা কি করেই বা দেশপ্রেম বা 
““সরার্থমনস্ক হবে? তারা হিসেব দেখছে হিসেব শিখছে হিসেবি হয়ে উঠছে। আবার এও 
দেখছি, নতুন সমাজ গড়ার আন্দোলনে কর্মীদের সংখ্যাও বাড়ছে। দুইই বাড়ছে। বয়সের 
গুণে, প্রাকৃতিক নিয়মে তরুণ জীবন ঝুঁকি নেবে আদর্শের আলোয় জীবনের অর্থ খুঁজবে। 
কেরিয়ারিষ্ট ছেলের সংখ্যা যেমন বাড়ছে, সমা্জবিপ্রবের কর্মীসংখ্যাও তেমন বাড়ছে। 
* শেষ কথা কে বলবে? তবে একথাটা মানতেই হবে, যে, দুর্নীতির সহায়ে সমাজ শেষ 
পর্যন্ত বাচতে পারে না, বাঁচবে না। বাঁচবার পথ হবে তলা থেকে শুরু করে নতুন ধরনের 
সমাজ সংগঠন। 
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আরো গভীর বিচারে এ কথাটাও কিন্তু শেষ কথা নয়। অর্থাৎ সমাজের পুনর্গঠন 
জরুরি হলেও তাতেও ধরা পড়ে না সমগ্র সত্য। বৈষম্যের শিকড় আছে শুধু সমাজের 
গঠনে নয়, মনের কিছু মৌল প্রবৃত্তিতেও, যেমন আধিপত্যের প্রবৃত্তি। সমাজসংগঠনের 
না নিশ্চিত ভাবে। তবু হতাশ হলে চলবে না। প্রকৃতি যেমন একদিকে মানুষের চিত্তে 
রোপণ করেছে আধিপত্যের আকাঙ্ক্ষা, অন্যদিকে তেমনি সেই মুক্তির অভিলাষ, যাকে 
লাভ করা যায় যোগের পথে অর্থাৎ চেতনার বিস্তারের পথে। দুয়েকটি উদাহরণ ধরে 
কথাটা বলা যাক। কৃষ্ণাঙ্গ ও শ্বেতাঙ্গ মানুষের সম্পর্কের ভিতর বিভেদচিন্তা ও 
আধিপত্যের প্রবৃত্তি দেখতে পাই। পুরুষ ও নারীর সম্পর্কের ভিতরও এটা সুস্পষ্ট। 
সমাজের সংগঠন পাল্টালেও বিভেদ ও বৈষম্য থেকেই যায়। 

এই বৈষম্য ‘প্রভু’ অথবা ‘দাস’ কারও পক্ষেই মুক্তির পথ নয়। মুক্তি আসে সহজ 
যোগের সাধনার ভিতর দিয়ে, বিপক্ষকে ধ্বংস করে নয় বরং তাকে আপন করে নিয়ে. « 
এই সহজ যোগের সাধনা কিন্তু সহজ নয়। যেমন ধরা যাক পুরুষ ও নারীর সম্পর্ক, 
যেটা বিকৃত হয়েছে একদিকে আধিপত্যের প্রবৃত্তি দিয়ে অন্যদিকে পাপবোধের প্রভাবে । 
এইসব অতিক্রম করে “চিত্ত যেথা ভয়শূন্য' চেতনার সেই স্তরে আরোহণ করাই হলো 
আসল কথা। এই আসল কথাটাকে আড়াল করে আছে এক বিকৃত সংস্কৃতি। এর হাত 
এরি তা ONTO 
মানুষকে এই পথে এগিয়ে যেতে হবে। 


খা” 
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অন্ধকূপের রং ! অসিতাড লাহিড়ী 
সামাজিক বৈষম্য : রাশিয়া । সবিতা গুহ 
জাপানের ছাইচাপা আগুন । সন্দীপ ঠাকুর 
এক ধরনের বৈষম্য, তাব বিবর্তন ও নিবামঘ | বাণীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যাষ 


দ্বিতীয় 


ন অন্ধকূপের রং 
A অমিতাভ লাহিড়ী 


মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রবাসী ভারতীয়দের প্রত্যেকেরই কয়েকটা গল্প আছে বৈষম্য, 
বিশেষ করে বর্ণবৈষম্য নিয়ে। আমারো আছে, তার একটা বলি। আমি তখন মার্কিন 
দেশে ছাত্র, অন্যান্য শীতেব পাখির মতো দেশে এসেছি, আমাকে একজন জিজ্ঞাসা 
করেছিলেন, “আচ্ছা, ওখানে তো নিগ্রোরাই সবচেয়ে বেশি চুরিডাকাতি করে, তাই . 
না?” 

“= এই প্রশ্নটায় যতগুলো ধাক্কা আছে, তার সবকটা সামলাতে আমার একটু সময় 
লেগেছিল। এর উত্তর খানিকটা আমার জানা ছিল- প্রথমতঃ “নিগ্রো” কথাটা মার্কিনদেশে 
খুব অপমানজনক, দ্বিতীয়তঃ চুরিডাকাতি নানারকমের হয়, সবই যে ‘চুরিডাকাতি’ 
কথটার মধ্যে ধরা পড়ে তা নয়, তাছাড়াও কে কতোটা কী করে আর তার কতোটা 
আমরা শুনতে পাই, সে দুটোর মধ্যেও তফাৎ আছে। এই নিয়ে আমার আগে থেকেই 
সল্প কিছু পড়াশোনা ছিল, ওই প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে মনে হলো আরো একটু বেশি 
জানা দরকার। 

কিন্তু আমি একেবারে গল্পের মাঝখানে ঢুকে পড়েছি। গল্পটা প্রথম থেকে ধরা যাক। 
বৈষম্য খুব জটিল ব্যাপার, বৈষম্য সংক্রান্ত প্রশ্নগুলোর কোনো সহজ উত্তর কেউ জানে 
বলে আমার জানা নেই। এই কথাটাও ঠিক হলো না, বলা ভালো যে ওইসব প্রশ্নের 
যে উত্তরগুলো একজনের কাছে সহজ, আরেকজনের কাছে সেগুলো একেবারেই সহজ 

1 নয়। পৃথিবীর সব দেশেই বৈষম্য আছে, দূর হয়ে যাবার কোনো লক্ষণও দেখা যাচ্ছে 
না তার। আমাদের দেশেও আছে, বহুল পরিমাণেই আছে, কিন্তু আমি সেই আলোচনার 
মধ্যে একেবারেই ঢুকতে চাইছি না। মার্কিন দেশে বৈষম্যের চেহারা নিয়ে লিখতে বসেছি, 
তার মধ্যেই থাকি। 

বৈষম্যের ‘জটিল’ প্রশ্নগুলোর মধ্যেই বা কতোটা ঢোকা যায়? খুব বেশি নয়, সত্যি 

“থা বলতে কি, ওগুলোর উত্তর দেওয়া দৃরস্থান, প্রধান প্রশ্নগুলো গুছিয়ে করতে হলে 
যতো পড়াশোনা থাকতে হয়, আমার তা নেই। কিন্তু একটা প্রশ্ন না করে পারা যায় 
না-সমাজে বৈষম্যের মতো এরকম একটা জঘন্য ব্যবস্থা এতোদিন টিকে থাকে কী 
করে? সবচেয়ে বেশি বৈষম্যবাদী যারা, তারাও কথায় কথায় বলে সব মানুষ সমান, 

বা ঈশ্বর সকলকে সমান করে গড়েছেন, ইত্যাদি। অবশ্যই তারা সত্যি সত্যি সকলের 
কথা বলছে না, কেবল নিজেদের দল বা গোষ্ঠী বা রঙের লোকেদের কথা বলছে, 
কিন্তু তবুও মুখে বলছে তো? বৈষম্যবাদীদের মাথার মধ্যে ঢোকার কোনো দুরাগ্রহ 
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আমার নেই, কিন্তু একটা অনুমান করতে পারি তারা কেন বৈষম্য আঁকড়ে ধরে থাকতে 
চায়। 

দেশের বা সমাজের লোকেদের ভাগ করে রাখার একটা বিশাল সুবিধা আছে। 
যদি একদল লোক সারা জীবন অসচ্ছল অবস্থায় কাটায়, তাহলে তাদের দিয়ে কাজ < 
করানোর খরচা বেশ কম পড়ে। কথাটার মধ্যে বামপন্থী গন্ধ পেতে পারেন অনেকেই, 
বিশেষতঃ যখন আমাদের দেশেও ঠিক একই ব্যবস্থা চলছে একই কারণে। কথটা খুবই 
বস্তুবাদী কথা, বাঙালিরা যে জিনিসটায় সবচেয়ে বেশি নাক সিটকাতে ভালোবাসেন, সেই - 
টাকাপয়সার কথা। কিন্তু কী করি, কথাটা যে সত্যি। পুরো সত্যি যদি নাও বা হয়, অন্ততঃ, 
একেবারে ভুল নয়। আর টাকাপয়সার দিক থেকে ব্যাপারটাকে দেখলে অনেক প্রশ্নের 
উত্তর সহজে পাওয়া যায়। 

মনে করুন আপনি একটা কারখানা খুলেছেন অনেক টাকা খরচা করে, এবার সেখানে 
কাজ শুরু হবে, কাজ করার লোক চাই। এবার মনে করুন দুই ধরনের লোক আপনার 
কারখানায় কাজ করতে পারে, একদলের অবস্থা মোটামুটি ভালো, একটু বেশি ভাড়া * 
দিয়ে পরিষ্কার এলাকায় থাকে, বাচ্চারা পরিষ্কার জামাকাপড় পরে, ইস্কুলে যায়, অপরদল 
বেশ খারাপভাবে কম খরচায় থাকে, বাচ্চারা যদি বা ফিরি পেরাইমারিতে যায়, রোজ 
ভালো করে খাওয়া হয় না। আপনি কোন দল থেকে লোক নেবেন? প্রথমদলের চাহিদা 
বেশি, কাজেই তাদের মাইনেও বেশি হবে। হয়তো কাজও একটু বেশি ভালো হবে, 
কিন্তু আপনি যদি অল্প খরচ করে বেশি লাভ করতে চান, ওইটুকু 
আপনার বিশেষ কিছু যাবে আসবে না, আপনি প্রথম দলের লোকেদেরই নেবেন। যদি 
ইউনিয়ন বলে কিছু না থাকতো, তাহলে প্রায় সব কারখানার মালিকরাই এইভাবে কাজ 
করতেন, ইউনিয়ন এসে সব শ্রমিককে মেটামুটি ভালোভাবে রাখার চেষ্টা না করলে 
ক্রমাগত যাদের আর্থিক অবস্থা সবচেয়ে খারাপ তারাই চাকরি পেতে থাকতো, ফলে 
যাদের অবস্থা একটু ভালো, তারা চাকরি না পেয়ে সাচ্ছল্যের চলমান সিঁড়ি বেয়ে নিচে 
নেমে যেতো। ন্‌ 

বর্তমানে সবদেশেই ইউনিয়ন দুর্বল। ইউরোপে আর মার্কিন দেশে ইউনিয়নের 
ক্ষমতা অন্য দেশের তুলনায় বেশি ছিল বরাবরই, এখনো আছে, কিন্তু আগে যতোটা 
ছিল ততোটা নেই। ওই দেশগুলোতে ইউনিয়নের বাইরে থেকে শ্রমিক নেওয়া শক্ত, 
কিন্তু ইউরোপের সরকারগুলোর বা বলা উচিত সাধারণ লোকের মধ্যে কিছু সমাজবাদী 
চিন্তাভাবনা থাকার ফলে সেখানে এই কাজটা বেশি শক্ত। মার্কিন দেশে আরেকটা কার্জ- 
করা যায়, কারখানা গুটিয়ে অন্য দেশে নতুন করে কারখানা খোলা যায়, এটাও ইউরোপে 
বেশি শক্ত ওই একই কারণে। 

এবার মনে করুন একটা দেশে পরপর কারখানা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, কারণ কারখানার 
মালিকরা অন্য দেশে, যেখানে শ্রমিকদের মাইনেপন্র কম, সেখানে কারখানাগুলো সরিয়ে ও 
নিয়ে যাচ্ছে। ইউরোপের (অর্থাৎ পশ্চিম ইউরোপের) রষ্ট্রব্যবস্থায় সমাজতন্ত্রের একটা 


অন্ধকৃপের রং ৯১ 


বড়ো ভূমিকা আছে, ওখানে কারখানার মালিক অতো সহজে লোক ছাড়াতে পারবে 
না। মার্কিন দেশেও ছিল, ওদেশে ইউনিয়ন বেশ জোরদার ছিল একসময়, কিন্তু এখন 
সরকারের আগ্রহ ধনী ব্যবসাধিপতিদের খুশি রাখার দিকে, এবং প্রধানতঃ সেই কারণেই 

১ ইউনিয়নের ক্ষমতা কমে আসছে। কাজেই সেখানে কারখানা বন্ধ করে অন্য দেশে সরিয়ে 
নিয়ে যাওয়া অনেক সহজ । 

১. কারখানাগুলো তো বন্ধ হলো, এবার যে লোকগুলো কারখানায় কাজ করতো, তারা 
কী করবে? এই প্রশ্নের উত্তর কিন্তু কারখানার মালিক দেবে না। হরবল্লভ রায় তার 
পুত্রবধূ প্রফুল্পকে বলেছিলেন 'চুরিডাকাতি করে খাবে’। এই লোকগুলোরও তাছাড়া আর 
বিশেষ কিছু করার নেই। যেভাবে হোক সংসার চালাতে হবে, কাজেই অনেকেই বেআইনি 
উপায়ের রাস্তা বেছে নেন। এবং এক এক করে জেলে যেতে শুরু করেন। এই পর্যন্ত 
যা যা বললাম তার সবই যে আপনাকে মেনে নিতে হবে এমন কথা আমি বলছি না, 
না নিলেও এর পরের কথাটা আমি বলতে পারব। কিন্তু মেনে নিলে ভালো হয়, কারণ 
তা নইলে পরের কথাটা থেকে যে প্রশ্নগুলো আসবে, সেগুলোর উত্তর পাওয়া খুবই 
শক্ত। ঠিক এই কারণেই খানিকক্ষণ আগে বলেছিলাম যে বৈষম্যের প্রশ্নগুলো বেশ 
“জটিল? । 

যাই হোক, আসল কথাটায এবার আসা যাক। এই জেলে যাবার মধ্যেই বৈষম্যের 

STMT বারা রা তাজা TRE 
বৈষম্যের ব্যাপারটা জানতে পারলাম, তখন রাগ করার ভাষাও খুঁজে পাইনি। প্রথমে 
সংখ্যাগুলো দিয়ে শুরু করি, তারপর একেক করে সেগুলোর মানে উদ্ধার করা যাবে। 
মার্কিন দেশে মোট কয়েদির সংখ্যা ১৯৯৯ সালের শেষে ছিল প্রায় ১,৮৯০,০০০ 
অর্থাৎ দেশের প্রতি ১,০০,০০০ লোকের মধ্যে ৬৯০ জন ছিলো জেলের কয়েদি। 
পৃথিবীর সমস্ত দেশের তুলনায় এই সংখ্যাটা সবচেয়ে বেশি। এর পরেই আছে রাশিয়া, 
সেখানে প্রতি ১,০০,০০০ লোকের মধ্যে ৬৭৫ জন জেল খাটছে। কানাডা এবং পশ্চিম 

1 ইউরোপের দেশগুলোর তুলনায় এই সংখ্যাটা পাঁচ থেকে আটগুণ বেশি। হয়তো ওই 
দেশগুলোতে অপরাধও কম হয়? 

চুরিডাকাতি কোন দেশে কেমন হয়? আমার কাছে ১৯৯২-৯৩ সালের তথ্য 
আছে, তার থেকে দেখতে পাচ্ছি যে হিংসাত্মক অপরাধ কিন্তু অন্যান্য দেশে খুব কম 

এ নয়। তার শান্তিও অন্যান্য দেশে কম নয়। কুড়িটা দেশ নিয়ে একটা সমীক্ষা এই সময়ে 
করা হয়েছিল। দেখা গেছিল যে চুরি, ডাকাতি, ছিনতাই, গাড়ি চুরির ইত্যাদি এগারো 
রকম অপরাধের জন্য চারটে দেশে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের থেকে বেশি হারে শাস্তি দেওয়া 
হয়েছে। এই চারটে দেশ হলো নিউজিল্যাণ্ড, নেদারল্যা্স্‌, কানাডা আর অস্ট্রেলিয়া। 
এমনকি নারীধর্ষণও মার্কিন দেশের চেয়ে বেশি হারে হয়েছে চেকোম্লোভাকিয়া, পোল্যাণ্ড, 

- অস্ট্রেলিয়া, কানাডা আর পশ্চিম জার্মানিতে । এছাড়াও নিশ্চয়ই বলে দিতে হবে না যে 
অপরাধ করার সুযোগ বাড়লেও অপরাধ বাড়তে পারে। যে সব দেশে বেশি গাড়ি আছে, 


৯২ বৈষম্য, শৃঙ্খলা এবং নির্মাণ 


সেই সব দেশে গাড়ি চুরি হয় বেশি, যেমন যে সব (পশ্চিম ইউরোপীয়) দেশে সাইকেলের 
সংখ্যা বেশি সেই সব দেশে সাইকেল চুরির ঘটনাও বেশি। যে সব দেশে বাড়িগুলো 
ছাড়া ছাড়া সেখানে চুরি বেশি। ০ 

মার্কিন দেশে খুনখারাপি কি এই অন্য দেশগুলোর তুলনায় বেশি। আমার কাছে 
যে তথ্য আছে তার থেকে দেখতে পাচ্ছি যে ১৯৮০ সালে খুন আর ধর্ষণের জন্য 
যতো লোক শাস্তি পেতো, ১৯৯১ সালেও সেই একই হারে পায়। ১৯৭২ সালে মার্কিন 
দেশে কয়েদির সংখ্যা ছিলো ৩,৩০,০০০-এর মতো। সেই সময়ে তো বটেই, ১৯৮০ 
সাল পর্যন্ত মার্কিন দেশে জেলে যাবার হার ছিল কানাডা বা পশ্চিম ইউরোপের 
দেশগুলোর মতোই। ১৯৮০ সালের পর থেকে ছবিটা পাল্টাতে থাকে৷ এই সময় থেকে 
অহিংস অপরাধের জন্য জেলে যাবার ঘটনা মার্কিন দেশে বাড়তে শুরু করে। এর মধ্যে 
একটা বড়ো অংশ হলো মাদক সংক্রান্ত অপরাধ। ১৯৯৬ সালে মার্কিন দেশে যতো 
লোক জেলে ছিল তাদের অর্ধেকের বেশি ছিল অহিংস অপরাধের জন্য। এই 
অপরাধগুলোর বেশির ভাগকেই কানাডা বা পশ্চিম ইউরোপে শাস্তিযোগ্য বলে মনে করা 
হয় না। 

বৈষম্যের কথায় আসি এবারে। ১৯৯৯ সালের শেষে মার্কিন দেশের সমস্ত 
কয়েদির ৯৪% পুরুষ, ৬% মহিলা, যেটা খুব আশ্চর্য নয়। সব কয়েদির ৪৬% কালো, 
কুড়ি থেকে উনত্রিশ বছর বয়সের কালো পুরুষদের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ (৩২%) হয় € 
জেল খাঁটছে, অথবা জেল থেকে বেরিয়ে পুলিশের নজরাধীন রয়েছে। সাদা পুরুষদের 
মধ্যে এই সংখ্যাটা প্রতি পনেরো জনে একজন। যে কোনো কালো পুরুষের ২৯% 
সম্ভাবনা জীবনের কোনো না কোনো সময়ে জেলে যাবার, যে কোনো সাদা পুরুষের 
এই সম্ভাবনা ৪%। হয়তো বলবেন, অপরাধ করলে শাস্তি পেতেই হবে, তাতে আশ্চর্য 
কী? তাহলে অন্য একটা সংখ্যার দিকে তাকানো যাক। 

মেট যতো লোক জেলে আছে বা জেল থেকে ছাড়া পেয়ে পুলিশের নজরে আছে, ৮ 
তাদের সংখ্যা ৬৩ লক্ষ, ১৯৮০ সালের তুলনায় ২৪২% বেশি। অপরাধ কতোটা 
কমেছে? একটু আগেই বললাম, হিংসাত্মক অপরাধের মোটামুটি একই রকম আছে, 
অপরদিকে ‘অহিংস’ অপরাধ অনেকটা বেড়েছে! তা, শাস্তি তো দেওয়া হয় অপরাধ 
কমানোর জন্যেই, না কী? এতো লোককে জেলে পুরেও অপরাধ কমানো তো দূরস্থান, 
বাড়িয়েই চলেছে মার্কিন সরকার। তাহলে হয় আমাদের অপরাধ ও শাস্তি সংক্রান্ত *' 
ধারণাটাই ভূল, অথবা হিসেবে কোথাও একটা গণ্ডগোল হচ্ছে। ধারণার ভুল হলে অন্য 
দেশে অপরাধ বাড়ছে না কেন, অথবা সমস্ত জেলের দরজা খুলে দিয়ে সব কয়েদিকে 
ছেড়ে দিলেই বা কী ক্ষতি হতো, এই সব গোলমেলে প্রশ্নের উত্তর দিতে হয়, যেসব 
উত্তর এখন পর্যন্ত আমার চোখে পড়েনি। কিন্তু হিসেবে একটা গণ্ডগোল আছে 
নিঃসন্দেহে । গণুগোলটা “অহিংস” অপরাধের, বিশেষ করে মাদকজড়িত অপরাধের 
সংখ্যায়। 
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১৯৮৩ সালে প্রতি দশজন জেলের কয়েদির মধ্যে একজন জেলে ছিল 
মাদকজড়িত অপরাধের জন্যে, কিন্তু ১৯৮৯ সালে এই সংখ্যাটা বেড়ে দাঁড়ায় প্রতি 
+  চারজনে একজন। ১৯৯৮ সালেও মোটামুটি তাই। মাদক বিক্রি করার জন্যে যতো 
লোককে গ্রেপ্তার করা হয়, সঙ্গে মাদক রাখার জন্যে গ্রেপ্তার করা হয় তার দ্বিগুণ 
লোককে! মার্কিন বিচার মগ্রকের খবর, খুন ছাড়া প্রায় সমস্ত বড়ো অপরাধের চেয়ে 
4 মাদক বিক্রির জন্যে বেশি লোককে গ্রেপ্তার করা হয়। প্রতি চারজন মাদক ব্যবহারকারীর 
মধ্যে তিন জনই নির্ভেজাল সাদা। অন্যদিকে যদি খোঁজ নেন যে গত মাসে কত লোক 
মাদক ব্যবহার করেছে, দেখবেন মাত্র ১৩% কালো। কিন্তু যতো লোক মাদক রাখার 
জনো গ্রেপ্তার হয় তাদের ৩৫%, যতো লোক আদালতে দোষী সাব্যস্ত হয় তাদের ৫৫%, 
আর যতো লোক জেলে যায় তাদের ৭৪% কালো। 
অপ্রাপ্তবয়স্কদের মধ্যেও এই বৈষম্যের চিহ্ন আছে বেশ প্রকট ভাবেই। ১৯৮৬ 
১- সালে যতো অশ্রাপ্তবয়স্ক সাদা মানুষ মাদকজড়িত অপরাধের জন্যে গ্রেপ্তার হয়েছিল, 
১৯৯১ সালে হয়েছিল তার চেয়ে এক-তৃতীয়াংশ কম। যারা সাদা নয়, তাদের ক্ষেত্রে 
কিন্তু এই সংখ্যাটা ৭৮% বেড়েছে । আপনি নিশ্চয়ই মনে মনে হাসছেন এবার, নিজের 
ফাদে নিজেই পা দিয়েছি--বোঝাই যাচ্ছে যে সাদাদের মধ্যে মাদকজড়িত অপরাধ 
কমেছে। মার্কিন দেশেরও অনেক লোক তাই ভাবে। খবরের কাগজে যখন লোকে এই 
১ সংখ্যাগুলো দেখে, আব পাশাপাশি দেখে আগের দিন অমুক অমুক ছেলেকে গ্রেপ্তার 
করা হয়েছে আর ছবিতে দেখে তারা সবাই কালো, তখন তো তারা ভাববেই যে কালো 
তরুণদের মধ্যে মাদক ব্যবহারের প্রবণতাও বেড়েছে। 
কিন্তু অনেক সময়ে নিজের চোখকেও বিশ্বাস করতে নেই। একবার লস এঞ্জেলিসের 
ইস্কুলগুলোতে মাদকজড়িত অপরাধের জন্যে ধরপাকড় চালায় পুলিশ, যারা ধরা পড়ে 
তাদের প্রায় কেউই সাদা নয়। লস এঞ্জেলিস টাইম্‌স বলছে, “যে সব ইস্কুলে সাদা 
1 ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা কম, সেই সব ইস্কুলেই বেছে বেছে পুলিশ অফিসাররা অভিযান 
চালিয়েছে, যদিও সরকারি হিসেবে সাদা তরুণদের মধ্যে মাদকের ব্যবহার বেশি মার্কিন 
দেশে মাদকবিরোধী অভিযানের প্রাক্তন প্রধান উইলিয়াম বেনেটের কথায়, “কোকেন 
ব্যবহারকারীরা প্রধানতঃ সাদা, পুরুষ, অন্ততঃ হাইস্কুল (উচ্চমাধ্যমিক) পাস, কর্মরত, 
এবং শহরতলিতে বা ছোটো শহরে থাকে?! তাই যদি হয়, তাহলে তো পুলিশের উচিত 
7. শহরের ভেতরের কালো এলাকাগুলো ছেড়ে শহরতলির সাদা এলাকাগুলোর ওপর 
হামলা করা। তা কিন্তু কোনোদিন হয়নি! পুলিশের লোক নিয়মিত কালোপ্রধান ইস্কুলে 
জন্যে। সাদাপ্রধান ইস্কুলে কিন্তু যায় না। 
আরো আছে। রাস্তার ধারে আনাচে কানাচে যারা মাদক কেনে, তাদের অনেকেই 
সাদা। যারা মাদকের বড়ো ব্যবসায়ী, মানে পাইকারি মাদকের চোরাচালান করে, বা নেশার 
ব্যবসার কালো টাকা সাদা করে, তাদেরও অনেকেই সাদা। বড়ো বড়ো মাদক বিক্রেতা 
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ধরা পড়ার খবর কিন্তু খুব একটা পাওয়া যায় না। অপর দিকে ছোটোখাটো মাদক 
বিক্রেতাদের শাস্তি কী? এখানেও বৈষম্য। পাঁচ গ্রাম, মানে চায়ের চামচের এক চামচ, 
‘ক্র্যাক কোকেন হাতে ধরা পড়লে অস্ততঃ পাঁচ বছর জেল, ওদিকে পাঁচশো গ্রাম গুড়ো 
কোকেন নিয়ে ধরা পড়লেও তাই। পাঁচ গ্রাম ‘ক্র্যাক’ কোকেনের দাম ১৯৯২ সালে 
ছিল ২২৫ থেকে ৭৫০ ডলারের মতো, আর পাঁচশো গ্রাম গুঁড়ো কোকেনের দাম 4. 
ছিল ৩২ থেকে ৫০ হাজার ডলারের মতো। এগুলো হলো প্রথম অপরাধের জন্য। 
পঞ্চাশ গ্রাম ত্রন্নাক' কোকেন অথবা পাঁচ কিলো গুঁড়ো কোকেন নিয়ে ধরা পড়লে একই 
শাস্তি, অন্ততঃ দশ বছর জেল। এও প্রথম অপরাধের জন্য। প্রথম অপরাধের কথা এই 
জন্যে বলছি যে তাদেরকেও শুধরানোর কোনো চেষ্টা হচ্ছে না, একেবারে জেলে পাঠিয়ে 
দেওয়া হচ্ছে। 

১৯৯৪ সালে ক্র্যাক সংক্রান্ত অপরাধের জন্য যতো লোক গ্রেপ্তার হয়েছিল তাদের -. 
৯০% কালো। গুড়ো কোকেন সংক্রান্ত অপরাধের জন্যে যতো লোক গ্রেপ্তার হয়েছিল 
তাদের ৩০% কালো, ২৬% সাদা। মিনেসোটা সুপ্রিম কোর্টের ১৯৯১ সালের একটি 
রায় অনুসারে ক্র্যাক ও গুড়ো কোকেনকে আলাদাভাবে দেখার কোনো যুক্তিসঙ্গত কারণ 
নেই। কয়েক বছর আগে শাস্তি কমিশন (56701970111 0017155101) প্রস্তাব দিয়েছিল 
ক্র্যাক ও গুঁড়ো কোকেন সংক্রান্ত অপরাধের সাজা একই রকম হওয়া উচিত। ক্লিন্টন 
সরকার নিযমিত এদের কথা শুনলেও এবার কিন্তু শোনেনি। ফলে অল্প অপরাধের বেশি ' 
সাজা থেকেই গেছে। যদি স্পষ্ট না হয়ে থাকে তো বলে নিই, “মাদকের বিরুদ্ধে যুদ্ধে’ 
মার্কিন দেশে সব চেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে কালো মানুষরা, অন্যায়ভাবে। এবং 
অনেকেরই ধারণা যে বাঁকাপথে বৈষম্য বাড়ানোর জন্যেই মার্কিন সরকার মাদক সংক্রান্ত 
আইনগুলো এইরকম করে রেখেছে । তার কারণ কী? 
মার্কিন গৃহযুদ্ধের পর যখন ক্রীতদাসপ্রথা উঠে গেল, তারপর বহু বছর ধরে দক্ষিণের i 
রাজ্যগুলোতে কয়েদিদের ৯৫% ছিল কালো, এবং বাজ্য সরকার থেকে তাদেরকে ভাড়া 
বাঁ বিনা পয়সায় কাজ করার অন্য। একশো বছর বাদে আবার কয়েদিদের প্রধান অংশ 
কালো, আবার তারা অল্প পয়সায় জিনের প্যান্ট সেলাই করছে কিংবা ইলেকট্রনিক যন্ত্র 4, 
তৈরি করছে। এবং এতই করছে যে ১৯৯৫ সালে মার্কিন সেনেটর ফিল গ্র্যাম প্রস্তাব 
দেন যে ওই পরিশ্রম থেকে জেলের যা লাভ হয় তাকে বাড়িয়ে তাই থেকেই জেল 
চালানোর অর্ধেক খরচ তোলা হোক। 

জেলে যতো বেশি লোক যাচ্ছে, কিছু লোকের কিন্তু ততো বেশি লাভ। ১৯৯৬ 
সালে মার্কিন দেশে পাঁচ হাজার কোটি ডলারেরও বেশি খরচা হয়েছে জেলখানা চালাতে । " 
এর মধ্যে অনেকগুলো জেল আছে বেসরকারি মালিকানায়, টাকাটার একটা বড়ো অংশ 
যাচ্ছে দশহাজার বেসরকারি সংস্থায়। ১৫ লক্ষ লোকের চাকরি এই সূত্রে, তাদের মাইনেও 
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আছে। প্রতি বছর জেলে জায়গা বাড়ছে ৩৫%। জেলখানা তৈরি করা এখন ওদেশে 
১. রমরমা ব্যবসা। জেলখানায় খাবার, ওষুধ, জামাকাপড় ইত্যাদি প্রয়োজনীয় জিনিস, এবং 
নজরদারি করার যন্ত্রপাতি সরবরাহ করাও বিশাল লাভের ব্যবসা। তৈরি করার খরচ বাদ 
দিয়েও জেলখানার দৈনিক মাথাপিছু খরচা চল্লিশ ডলার, অর্থাৎ বছরে প্রায় ১৫ হাজার 
_&ডলার। এমনকি জেলের বাইরে নজরদারি করার খরচাও বছরে মাথাপিছু চার থেকে 
ছয় হাজার ডলার (সব হিসেবই ১৯৯৬ সালের)। মার্কিন দেশের বেসরকারি জেলখানা 
তৈরি ও চালানোর সবচেয়ে বড়ো সংস্থার (Corrections Corporation of America 
(00)) বাজারদর ১৯৮৬ সালে ছিল পাঁচ কোটি ডলার, ১৯৯৭ সালে হয়েছে ৩৫০ 
কোটি ডলার। নিউইয়ক রাজ্যে ১৮১৭ থেকে ১৯৮১-র মধ্যে ৩৩টি রাজ্য জেলখানা 
তৈরি হয়েছিল। ১৯৮২ থেকে ১৯৯৯-এর মধ্যে তৈরি হয়েছে আরো ৩৮টি। সারা 
»- দেশের ছবিটা মোটামুটি একইরকম । 
জেলের কয়েদির সংখ্যা বেড়েই চলেছে যে কথা আগেই বলেছি। কালোদের মধ্যে 
জেলে যাওয়ার হার সাদাদের তুলনায় প্রায় সাতগুণ, এমনকি বৈষম্যবাদী দক্ষিণ আফ্রিকা, 
যেখানে বেছে বেছে কালো লোকেদের জেলে পাঠানো হতো, সেখানে যতো ছিল তারও 
প্রায় চারগুণ। প্রতি সপ্তাহে মার্কিন দেশে ১৭২৫ জন নতুন কয়েদির থাকার জায়গা 
তৈরি হচ্ছে। কালোদের যে এতো বেশি হারে জেলে পাঠাতে হচ্ছে, সেই সম্বন্ধে ওদেশের 
সাধারণ লোক কী ভাবেন? এবিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই যে কালো অপরাধীদের কথা 
ভাবলে কেউ আয়কর ফাঁকি দেওয়া বা তহবিল তছরুপ বা শেয়ার বাজারের জুয়াচুরির 
কথা ভাবে না। কেবল হিংসাত্মক অপরাধের কথাই ভাবা হয়। 
এই ধারণার ফলেই কালোরা একই অপরাধ করেও সাদাদের তুলনায় বেশি সময়ের 
জন্যে জেলে যায়। অপরদিকে খুনের মামলায় সাদা মানুষকে যে মেরেছে তার প্রাণদণ্ডের 
7 সম্ভাবনা কালো মানুষকে যে মেরেছে তার থেকে অনেকটা বেশি হয়। অল্পবয়েস থেকেই 
বৈষম্যের শিকার হয় কালো অপরাধীরা, ছোটোরা যখন গ্রেপ্তার হয়, তাদের মধ্যেও 
সাদাদের ৬৬% কে পাঠানো হয় অশ্রাপ্তবয়স্কদের জন্যে বিশেষ আদালতে, কিন্তু 
কালোদের মাত্র ৩১% কে পাঠানো হয় সেখানে । বলাই বাহুল্য যে অপ্রাপ্তবয়স্কদের 
আদালতে শাস্তি কম এবং কম কড়া। বড়োদের আদালতে গেলে সেই আদালত 
“্‌ছাটোদেরকে বড়ো হিসেবেই দেখতে বাধ্য, আর সেখান থেকে ছোটোদেরকে জেলে 
পাঠানো হলে তাদের বড়োদের জেলখানায় যাবার সম্ভাবনা খুবই বেশি। সব মিলিয়ে 
হিসেবটা শেষপর্যন্ত এই যে ছোটোরা যারা গ্রেপ্তার হয়, তাদের মধ্যে কালোদের জেলে 
যাবার সম্ভাবনা সাদাদের তুলনায় অন্ততঃ ছয়গুণ। এমনকি যেসব ছোটোরা আগে কখনো 
গ্রেপ্তার হয়নি, তাদেরকে যদিও বা ছোটোদের জেলেই পাঠানো হয়, কালোরা যায় 
সাদাদের তুলনায় নয়গুণ বেশি হারে। মাদকসংক্রান্ত কারণে যেসব ছোটোরা গ্রেপ্তার 
হয়, তাদের মধ্যে কালোরা ছোটোদের জেলেও যায় সাদাদের তুলনায় ৪৮ গুণ বেশি 
হারে। হিংসাত্মক অপরাধের জন্যে যে ছোটোরা দোষী সাব্যস্ত হয় তাদের মধ্যে সাদারা 


৯৬ বৈষম্য, শৃঙ্খলা এবং নির্মাণ 


জেলে থাকে গড়ে ১৯৩ দিন, আর কালোরা থাকে গড়ে ২৫৪ দিন। এতোগুলো সংখ্যা 
দিতে হলো কারণ এই বৈষম্য সহজে ধরা যায় না, আগেকার দিনের মতো কেবলমাত্র 
সাদাদের জন্যে’ লেখা নেই কোথাও । বৈষম্য এতোটাই গভীরে যে তাকে চিনতে হলেও 
গভীরে ঢুকতে হয়। 

মার্কিন দেশে রাষ্ট্রপতি নির্বাচন নিয়ে কী কাণ্ড হয়ে গেলো নিশ্চয়ই জানেন। 
ফ্লোরিডার আইন অনুসারে যারা জেল খেটেছে তাদের ভেটি দেবার অধিকার জন্মের 
মতো চলে গেছে। এবার ভোটের কিছুদিন আগে ফ্লোরিডার ভোটার তালিকা ‘ঠিক’ 
করতে গিয়ে প্রাক্তন অপরাধীদের নাম কাটার ছলে অজস্র কালো ভোটারের নাম বাদ 
দেওয়া হয়েছে যারা কোনোদিন কোনো অপরাধ করেনি। তারা ফ্লোরিডার পাম কাউন্টিতে 
ভোট দিতে পারলে নতুন রাষ্ট্রপতি হতেন আল গোর। মার্কিন দেশের ৪৭টি রাজ্যে 
কয়েদিরা ভেট দিতে পারে না, ৩২টি রাজ্যে যারা ভালো ব্যবহারের জন্যে জেল থেকে 
কয়েকদিন ছুটি পেয়ে বাইরে আছে তারাও ভোট দিতে পারে না, ২৯টি রাজ্যে যারা 
পুলিশের নজরবন্দী আছে তারাও ভেটি দিতে পারে না। এমনকি দশটি রাজ্যে যারা 
জেলের মেয়াদ পুরো শেষ করে ছাড়া পেয়ে গেছে, তাদেরও ভোট দেবার অধিকার 
জন্মের মতো কেড়ে নেওয়া হয়েছে। মিসিসিপি, আলাবামা আর ভার্ছিনিয়াতে যতো 
লোক আর কোনোদিন ভোট দিতে পারবে না তাদের ৮০%-এরও বেশি জেলেও নেই, 
জেল থেকে ছুটিতেও নেই, নজরবন্দীও নয়। ১৯৬৫ সালে মার্কিন দেশে আইন কন্ধে 
কালো মানুষকে ভোট দেবার অধিকার দেওয়া হয়েছিল, তার পঁয়ত্রিশ বছর বাদে সারা 
দেশে প্রায় ১৫ লক্ষ কালো মানুষের ভোট দেবার অধিকার নেই। সংখ্যাটা বেড়েই 
চলেছে। 

আয়ের বৈষম্য তো রয়েইছে এঁতিহাসিক কারণে, তার ফলে কালো ছেলেমেযেরা 
সরকারি ইস্কুলে যায় অনেক বেশি সংখ্যায়। সরকারি ইস্কুলগুলোতে ঘর ভর্তি হয়ে 
উপচে পড়ছে, ঘর বাড়ানোর পয়সা নাকি সরকারের নেই, কিন্তু অপরদিকে বিশাল - 
খরচ করে বিরাট বিরাট জেলখানা বানানো হচ্ছে! এর দুটোই আসলে একই জনগোষ্ঠীর 
জন্যে। এই মানুষগুলোকে নিয়ে কিছু করার নেই, তাদেরকে ইস্কুলে পাঠিয়ে কোনো 
লাভ নেই কারণ তারপর তাদেরকে দেবার মতো কাজ নেই, মেরে তো ফেলা যায় 
না, কাজেই দাও জেলে পুরে। কিন্তু পয়সাওলা ঘরের ছেলেমেয়েরা ইস্কুলেও যেতে 
পারছে, জেলেও যাচ্ছে না। বড়ো বড়ো জেলখানা ছোটো ছোটো অপরাধীতে ভর্তি, 
হয়ে আছে, কিন্তু মাদক ব্যবসার হাজার হাজার কোটি ডলার যারা ভুয়ো সংস্থার নামে 
সাদা করে দিচ্ছে, সেই সব ব্যাঙ্কের কর্মচারী বা মালিকদেরকে সেখানে খুঁজে পাবেন 
না। 

কালোরা এত বেশি জেলে যাচ্ছে কারণ তাদেরকে পাঠানো হচ্ছে, এইটুকু বলাই 
আমার মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল। সে বিষয়ে আর খুব কিছু বলার নেই, বড়োজোর আরো ' 
নানারকম সংখ্যা তুলে দিতে পারি, তাতে নতুন খুব কিছু জানা যাবে না। কিন্ত 


< 


অন্ধকৃূপের বং ৯৭ 
কালোদেরকে এতো বেশি জেলে পাঠানো হচ্ছে কেন? কাজটা যেহেতু একজনের ইচ্ছেয় 
বা নিদিষ্ট কয়েকজনের ইচ্ছেয় হচ্ছে না, সমাজের ক্ষমতাশালী গোষ্ঠীর (যারা 

? প্রধানতঃ সাদা) বিভিন্ন ইচ্ছের সম্মিলিত প্রভাবে হচ্ছে, কারুব পক্ষেই এই প্রশ্নের উত্তর 
সোজাসুজি দেওয়া সম্ভব বলে মনে হয় না। শুরুতে কিছু কথা তুলেছিলাম, তার মধ্যে 
এই প্রশ্নের একটা উত্তর ছিল। আরো একটা উত্তর আঁচ কবা যায়, যেটা শুনতে আরো 
খারাপ। 

মার্কিন দেশে যখন বিরাট বিরাট কারখানাগুলো, বিশেষ করে ইস্পাত 
কারখানাগুলো বন্ধ হয়ে গেল, তখন দলে দলে মানুষ বেকার হয়ে পড়ল। এদের 
বেশিরভাগই সাদা বড়ো কারখানায় যা হয়ে থাকে, এদের কোনো বিশেষ প্রশিক্ষণও 
নেই। যখন বড়ো বড়ো জেলখানাগুলো তৈরি করা শুরু হলো, তখন এরাই আবার দলে 

১ দলে সেখানে শ্রমিকের কাজ পেলো। জেলখানা তৈরি বন্ধ হয়ে গেলে তাদেরও চাকরি 
যাবে, আর অনেকগুলো বডো কোম্পানি বন্ধ হযে গিয়ে কিছু বড়োলোকের আয় অনেকটা 
কমে যাবে। কিন্তু ক্রমাগত নতুন জেলখানা তৈরি করতে গেলে সেগুলো ভর্তি করাব 
লোক চাই তো। অতএব ছোটো ছোটো অপরাধের জন্যে বড়ো বড়ো শাস্তি। সাদাদের 
দিয়ে জেল ভর্তি করলে অনেক সমস্যা হবে কারণ সাদারা সংখ্যাগরিষ্ঠ, কাজেই কালোদের 
ধরো আর ভরো। 
টি এই শাস্তিগুলোর ফলে আরেকটা কাণ্ড ঘটে চলেছে, অনেক সংসারের প্রধান পুরুষ 
জেলে রয়েছে। কালো মেয়েদের জেলে যাবাব ঘটনাও বেড়ে যাচ্ছে। দুই মিলিয়ে 
কালোদের মধ্যে অনেক বাড়িতেই বাবা নেই, কোনো কোনো বাডিতে মা নেই। এবাব 
সেই বাড়িশুলোর ছেলেমেয়েদের কী অবস্থা হবে। শাসনের অভাবে তারাও পথে নামছে, 
'অপবাধের বাস্তায়। দারিদ্যও বাড়ছে এইসব বাড়িতে, কারণ কর্মঠ পুরুষগুলো চলে গেছে 
জেলে, আব মেয়েরা একই কাজে ছেলেদের থেকে কম মাইনে পেয়ে থাকে সারা 

l পৃথিবীতেই। আর একটা গুরুত্বপূর্ণ হিসেব হলো যে মার্কিন দেশে বেকারের হার পশ্চিম 
ইউরোপের দেশগুলোর সঙ্গে মোটামুটি সমান, কিন্তু জেলের কয়েদিদের ধরলে বেশ 
অনেকটা বেশি। অনুমান করতে পারি মার্কিন দেশে আরো চাকরি থাকলে বা আরো 
কারখানা খোলা থাকলে এতো লোককে জেলে পাঠাবার দরকার হতো না। পাঠানো 
যেতোও না, কারণ তাহলে কাজ করবে কে? তবে এখন ওদেশে অর্থনীতির উন্নতি 
“হলেও আর জেলখানা ভাঙা হবে বলে মনে হয় না, কারণ জেলের কয়েদিরা রীতিমতো 
সম্তায কাজ করে দিচ্ছে। 

একসময়ে অপরাধীকে জেলে পাঠানো হতো এই বলে যে তারা জেল থেকে “শুধবে, 
আসবে। হযতো কেউ কেউ আসতোও। এখন মার্কিন দেশে এতো কালো অকল্পবয়েসি 
পুরুষ জেলে যাচ্ছে যে জেল খেটে বেরিয়ে আসাটাই একটা গৌরবের বিষয় হয়ে 
দাঁডাচ্ছে। কালো শিশুরা বড়ো হয়ে উঠছে জেলখাটা লোকেদের আদর্শ করে। সমাজের 
একটা বিরাট অংশ তলিয়ে যাচ্ছে অন্ধকারে! 


বৈষম্য : ৭ 


৯৮ বৈষম্য, শৃঙ্খলা এবং নির্মাণ 


বৈষম্য নিয়ে লেখার কথা ছিল, বৈষম্যের চেহারা একেক ক্ষেত্রে একেক রকম, 
কার জীবনে কী রূপ ধবে হানা দেবে কেউ জানে না। বর্ণবৈষমা, জাতিবৈষম্য, লিঙ্গবৈষম্য 
এগুলো সম্বন্ধে শুনেছেন, চাকরির ক্ষেত্রে বা ভাষা ব্যবহারে বৈষম্য কীরকম ভাবে আসে < 
তাও জানেন। এই স্পষ্ট বৈষম্যগুলো মুছবাব চেষ্টার কথাও শোনা যায়। “নিগ্রো” কথাটা 
এখন আর কেউ ব্যবহার করে না, বলে 'আফ্রিকান-আমেরিকান” বা নিদেনপক্ষে ‘কালো 
আমেরিকান? । কিন্তু এই আইন থাকা সত্তেও যে একগোষ্ঠী আরেক গোষ্ঠীর চেয়ে বেশি &... 
শান্তি পেতে পারে সেটা চট করে শোনা যায় না। খবরটা ওই মানুষগুলোর সঙ্গে 
অন্ধকৃপেই থেকে যায়। 


> সামাজিক বৈষম্য : রাশিয়া 
সবিতা গুহ 


১ 
আমরা অনেকেই ইংরাজির সুপরিচিত বাক্য “১11 men are born 60081 কথাটিতে 
আদর্শগতভাবে বিশ্বাসী । অবশ্যই সদ্যোজাত শিশু মনুষ্য প্রজাতির এক নতুন সংযোজন 
বই আর কিছু নয়। কিন্তু একই ছাঁচে ঢালা মানুষ কি কোনো দেশে কোনও কালে দেখা 
যায়? চেহারা আচার ব্যবহার, বুদ্ধি বিবেচনায় প্রত্যেক মানুষের একটা স্বাতন্ত্য আছে। 
আপত্তিটা মানুষের স্বকীয় ক্ষমতা বিকাশের সুযোগ সুবিধার পার্থক্যে। উচু তলার মানুষ 

> নিচু তলাকে দাবিয়ে রাখতে চায়। শুরু হয় শোষণ, অত্যাচার--যার ফলশ্রুতি সামাজিক 
ও অর্থনৈতিক বৈষম্য। 

বৈষম্যের বিশ্লেষণে গোড়াতে শ্রী অমর্ত্য সেনের প্রযোগকৃত তিনটি টার্ম 
ব্যবহার করছি-সক্ষমতা (০28)10), স্বত্বাধিকাব (entitlement) ও ক্রিয়াকর্ম 
(functioning) | জম্মসময়ে সব শিশুকে একই রকম মনে হলেও বেড়ে ওঠাব সাথে 
জাথে তাদের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য ফুটে ওঠে। জীবনযাত্রা নির্বাহে নানা সুযোগসুবিধাব উপর 
র বিকাশ অনেকাংশে নির্ভরশীল। পণ্য মালিকানা জীবনযাত্রার মান নির্ধাবণ 
করে। এরপর দেখতে হবে কি কি ক্রিয়াকর্ম করতে একজন বয়স্ক মানুষ সক্ষম। এই 
সক্ষমতা তাকে স্বত্বাধিকার এনে দেবে। যেমন, শ্রমিক শ্রমদান করে যে অর্থোপার্জন 
কবে সেটাই তার জীবনযাত্রার মান গড়ে তুলবে। এই মান একদিকে সক্ষমতা অপর 
দিকে স্বত্বাধিকারের উপর নির্ভরশীল। সেনের নিজের উক্তিতে-_“এই ক্রিয়াকর্মের 
অনেক ক'টি অতি প্রাথমিক ও সরল, যেমন ক্ষুধা নিবৃত্তি, পুষ্টি লাভ, স্বাস্থারক্ষা, অনশন 
মৃত্যু এড়ানো, রোগবর্জন ইত্যাদি। আবার অনেক করণ ভবন সামাজিক ও জটিল-- 
যেমন আত্মসম্মানরক্ষা, সামাজিক জীবনে যোগ দেওয়া, সৃষ্টি ক্ষমতার ব্যবহার করা 
ইত্যাদি।' সাধারণ মানুষেব জন্য প্রাথমিক ক্রিয়াকর্মের সুযোগ সুপ্রতিষ্ঠিত না হলে দেখা 
দেয় বৈষম্য। স্বত্বাধিকারের ক্ষেত্রেও বৈপুল পার্থক্য সমাজে অজানা নয়। এই ধরনের 
ব্যক্তিগত জীবনে “সক্ষমতা'র স্তর অনেক নামিয়ে এনেছে । দেশ, কালের ভিত্তিতে 
বৈষম্যের পর্যালোচনা মানুষের বিকাশের ক্ষেত্রে নতুন পথেব সন্ধান দেবে। 
এখানেব আলোচনা আজকের বহুবিতর্কিত দেশ রাশিয়াকে ঘিরে। বৈষম্যকে সমূলে 
নাশ করার জন্য এদেশে মার্কসীয় দর্শনের ভিত্তিতে বিংশ শতাব্দীর গোড়ায় গড়ে উঠেছিল 
U.S.S.R.-এক শ্রেণীবিহীন সমাজগোষ্ঠী যেখানে মেহনতি মানুষই হবে সমাজের 
কর্ণধার ও রাষ্ট্র ব্যবস্থার পবিচালক। বহুজাতিক 0.5.5.8. এক শতাব্দী এই ব্যবস্থা 
চালিয়েছিল। 


১০০ বৈষম্য, শৃঙ্খলা এবং নির্মাণ 


বৈষম্যের মূলভিত্তি জাতি বা গোষ্ঠী পার্থক্য! প্রত্যেক মানবগোষ্ঠীর জাতিগত 
কতকগুলি বৈশিষ্ট্য থাকে। এছাড়া একই গোষ্ঠীর মধ্যে লিঙ্গগত, শিক্ষাগত, ধনীয় 
বিশ্বাসগত নানারকম পার্থক্য এসে পড়ে। এছাড়া দেশে দেশে ছড়িয়ে আছে প্রাকৃতিক " 
বৈষম্য যা দেশের উৎপাদন কাঠামোকে প্রভাবিত করে। এই সব কিছুকে আশ্রয় করে 
বিভিন্ন দেশের মধ্যে বা একই দেশের অভ্যন্তরে নানা সামাজিক অর্থনৈতিক বৈষম্য দেখা 
দেয়। অর্থনীতিশাস্ত্রে তো সারা পৃথিবীকে উন্নত, উন্নয়নশীল ও অনুন্নত এই তিনটি ভাগে" 
ভাগ করা হয়েছে। 

সোভিয়েট রাশিয়া অর্থনৈতিক বিভাগে উন্নত দেশের পর্যায়ভুক্ত ছিল। 
পুরাতন সোভিয়েট রাষ্ট্রে সারা বিশ্বের শতকরা ১৬ ভাগ ভূমি অন্তর্গত ছিল। এই 
বিশালদেশের প্রাকৃতিক গঠনে নানা বৈচিত্র্য। উত্তরের বিশাল তুন্দ্রাঞ্চল মনুষ্য বাসের 
উপযোগী নয় তবে প্রাকৃতিক সম্পদে সমৃদ্ধ। দেশের জলসম্পদ সুপ্রচুর বা সমভাবে 
বণ্টিত নয়। তাই U.5.5.8. ভারত বা চিনের মতন ঘনবসতি পূর্ণ হতে পারে না। এ 
দেশের খনিজ ও বনজ সম্পদে সমৃদ্ধ যা এর বিশাল পরিকাঠামো গঠনে সাহায্য 
করেছে। 

এই বিশাল সোভিয়েট ভূমির বিশাল অংশ ইউরোপের অন্তর্গত, দক্ষিণের কিছু 
অংশ এশিয়ার অন্তর্ভূক্ত। এদেশে বিভিন্ন জাতিব সমন্বয়! মূল ভূখণ্ড রাশিয়া, ইউক্রেন 
ও বেলারুশে জনগণ পূর্ব ইউরোপীয় ন্নাভ গোষ্টীভূক্ত। উত্তর-পূর্বে লিখুনিয়া, 
এস্টোনিয়া মানুষ বাল্টিক অঞ্চলে_এদের আত্মীয় প্রতিবেশী সুইডেন, নরওয়ে ও 
ফিনল্যাপ্ডের সঙ্গে। আর্মেনিয়া, জর্জিয়া, দাগাস্তান জুড়ে মূলত ককেশিয়ানদের 
বাস। দক্ষিণ রিপাব্লিকগুলিতে তাতার তুর্কিদের আধিপত্য। এইসব বিভিন্ন 
জাতিগোরষ্ঠীব মধ্যে শুধু চেহাবার পার্থক্য নয়, রযেছে আচার ব্যবহার, ভাষা ধর্ম সব 
কিছুরই পার্থক্য। 

ধর্মের সূত্র ধরেই দেখা যায়। মূল ভূখণ্ডে অর্থডন্ত ক্রিশ্চানদের আধিপত্য । গ্রিস ' 
থেকে তুরস্ক হয়ে ইউক্রেন দিয়ে এই ধর্মমত এ অঞ্চলের লোকেদের নিজের আওতায় 
আনে বাণ্টিক রাজ্যগুলি প্রতিবেশী প্রভাবে ক্যাথলিক সম্প্রদায়ভুক্ত। দক্ষিণে তুর্কি, 
তাতার, মোঙ্গলগোষ্ঠী মুসলমান ধর্মবিলম্বী। এ ধরনেব বিভিন্ন ধর্মমত পোষণকারীদের 
একসৃত্রে বাঁধা সত্যিই দুষ্কর। 

অনেক সময় শ্রেণীগতভাবে এদের নানা অসুবিধা ভোগ কবতে হয়। এ প্রসঙ্গে" 
রাশিয়ার ইহুদি ধর্মের মানুষদের উল্লেখ করা যেতে পারে। এরা বুদ্ধিজীবী নাগরিক, এবং 
দেশের ব্যবহারিক উন্নযনে এদের অবদান কম নয়। কিন্তু রাশিয়ার জার শাসনে অর্থডক্ম 
ক্রিশ্চানদেব কাছে এদের বহু দুর্গতি সহ্য করতে হয়েছে। পরবর্তীকালে স্টালিনের ইহুদি 
বিদ্বেষ নীতি (১৯৪৮-৫৩) এদেরকে সমাজজীবন থেকে প্রায় নির্বাসিত করেছে। বহু 
খ্যাতনামা ইহুদি বুদ্ধিজীবী স্টালিনের কোপের বলি হয়েছে, বিভেদ বিদ্বেষের সূচনা যা 
হয়েছিল জার আমলেব পরেও তার জের মেটেনি। 


সামাজিক বৈষম্য : রাশিয়া ১০১ 


সোভিয়েট রাশিয়ার গত দুই শতকের ইতিহাস আলোচনা করলে দেখা যাচ্ছে 
-দু ধরনের রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা। জারের শাসন ও বলশেভিক শাসন। জারের আমল 

_ আজকের রাশিয়ানদের কাছে একটা রূপকথার রাজ্য--নানা জীকজমকের মধ্যে শাসন 
ব্যবস্থা চালু ছিল, এক দিকে শক্তিশালী অভিজাতগোষ্ঠী অপরদিকে সম্রম জাগানো 

চির অর্থ চার্চের প্যাটিয়ার্ক। সাধারণ মানুষের কষ্টের জীবন, দুই শ্রেণীর শোষণে 
নিষ্পিষ্ট। 

জার আমলের অভিজাততন্ত্র স্বৈরাচারের চূড়ান্ত পর্যায় পৌঁছলে শোষিত মানুষের 
একাংশ-মূলত বুদ্ধিজীবীরা--এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে। রাশিয়ার মূল জনগোষ্ঠী 
কৃষিভিত্তিক সমাজব্যবস্থা গডে তুলেছিল। এখানে স্বত্বাধিকারের ভিত্তি ছিল ভূমি ব্যবস্থা। 
এসময়ে রাশিয়ার সমাজে বহু মানবপ্রেমিক কবি, সাহিত্যিকের আবির্ভাব হয়। কবিতা 
রচনায় কি কল্পনার রাজ্যে ভেসে যাওয়া মানুষ কম ছিল না। এ সময়ের রাশিয়ান সাহিত্য 
+- পৃথিবীব অন্যতম সম্পদ। একদিক আমরা দেখি পুশকিন্‌ টলস্টয় যাঁরা, অভিজাত 
শ্ৰেণীভূক্ত ছিলেন। অপর দিকে রয়েছেন: সহায়সম্বলহীন বুদ্ধিজীবী চেখভ, গোর্কি প্রমুখ। 
সাহিত্যে সমাজের প্রতিফলন হয়। রাশিয়ান সাহিত্য তার ব্যতিক্রম নয়৷ এ যুগের 
সাহিত্যে শোষণের, নগ্ররূপ' যেমন প্রকট তেমনি নানাক্ষেত্রে অভিজাত শ্রেণীর মূল্যবোধ, 
পরিবারভিত্তিক কৃষিনির্ভরশীল জনজীবনের ছবিও অপ্রতুল নয়। এর মধ্যেই রয়েছে 
ৈষম্ের সমালোচনা ও বিক্ষোভের সূক্রপাত। 
জাব ও অভিজাত শ্রেণীব কাছে পশ্চিম ইউরোপ অশম্য ছিল না। ওই প্রগতিশীল 
দেশগুলির ভোগ্যপণ্য আহরণে তারা উৎসুক ছিলেন। দেশের সামান্য শিল্পায়ন এই 
প্রয়োজন মেটানোর জন্যই শুরু হয়েছিল। সাধারণ মানুষের কাছে বিলাসসামন্রী দূরে 
থাকুক প্রযোজনীয় দ্রব্যও অপ্রতুল ছিল। জার' ও অভিজাত শ্রেণীর সঙ্গে পাল্লা দিচ্ছিল 
অর্থউন্সর' চার্চ সামাজিক. সম্মানে যাদের স্থান আরও উঁচুতে ছিল। এই ধর্মযাজকশ্রেণী 
বিভিন্ন। মঠ স্থাপন করে রিশাল ভূ-সম্পত্তির অধিকারী হয়েছিল। এই দুই মহাশক্তিশালী 

1 কেন্দ্রের চাহিদা মেটাতে সাধারণ' মানুষ নিঃস্ব' হয়ে যেতে লাগল- অর্থনৈতিক বৈষম্য 
চরম আকার নিল। বলশেভিকরা এই বৈষম্যের মূলে কুঠারাঘাত হানল, তাদের দুটি 
লক্ষ হলো জাব ও চার্চ। ১৯১৭ সালের অক্টোবর বিদ্রোহ নতুন সমাজব্যবস্থার সূচনা 
করল। 

7৯. মার্কসীয় দর্শনকে ভিত্তি করে লেনিন ও তার সহকর্মীরা আনতে চাইলেন সাম্যবাদ 
--জারের একনায়কতন্ত্রের বদলে প্রলেতারিয়েত গোষ্ঠীর শাসন। এই সাম্যবাদের প্রতিষ্ঠা 
কিন্তু গণতান্ত্রিক উপায়ে হয়নি। বলশেভিকরা নিজ গোষ্ঠীর ধারণা অনুসারে সাম্যবাদের 
পরীক্ষা শুরু করল। প্রারস্তিক সূচনায় সপরিবারে জার নিধন--অত্যন্ত গোপন কোডে 
এর নির্দেশ গেছিল যাতে প্রকৃত হত্যাকারীদের পরবর্তীকালে খুঁজে বার করা দুরূহ হয়। 
জারের সাথে সাথে অর্থডক্তর চার্চকেও ধুলিসাৎ করতে চাইল নতুন শাসকগোষ্ঠী । ধর্মের 
মাদকতায় মানুষ যাতে আবার না বিপথগামী হয় সেজন্য সবরকম প্রচেষ্টা। 


১০২ বৈষম্য, শৃঙ্খলা এবং নির্মাণ 


এই নেতিবাচক কাজের সাথে নতুন শাসকগোষ্ঠী দেশের অগ্রগতি ও জনসাধারণের 
মঙ্গলের জন্য আস্তরিক প্রচেষ্টা শুক করেছিল। বিপ্লবের সুচনা হয়েছিল প্রথম বিশ্বযুদ্ধের _. 
অস্তিমকালে। তাই বলশেভিকরা তাদের কার্যসূচি শুরু করল War Communism দিয়ে। 
সাধারণ মানুষের কাছে সব সময় এই কট্টর সাম্যবাদ হয়ত গ্রহণযোগ্য হয়নি। তাই 
পরবতীকালের New Economic Policy (1921-1927) তুলনায় নরমপন্থী। পরিকল্পিত. 
অর্থনীতির সূচনা হয় ১৯২৮ সালে! একদিকে উৎপাদন বৃদ্ধি, অপরদিকে বণ্টনের 
সুব্যবস্থাই ছিল এই পদক্ষেপের উদ্দেশ্য। প্রায় দুবছর ভাবনাচিন্তার পর প্রথম 
পরিকল্পনা রূপায়িত হয়। দেশে প্রাকৃতিক সম্পদ আছে- কিন্তু উৎপাদনের কলাকৌশলে 
পশ্চিম ইউরোপের তুলনায় অনেক পিছিয়ে রয়েছে! লেনিন তার উদার দৃষ্টিভঙ্গি 
নিয়ে চেয়েছিলেন U.5.5.8.-এর কর্মীরা ওইসব দেশে গিয়ে নতুন কলাকৌশল শিক্ষা 
করে আনুক। কিন্তু পশ্চিম ইউরোপ নতুন শাসকগোষ্ঠটীকে সন্দেহের চোখে দেখেছিল। 4 
যে বিভেদের বীজ এ সময়ের সম্পর্কে প্রবেশ করল পরবর্তীকালে উন্নত U.5.5.R. 
তাকে জোরদার করে। [0.5.4. মদতপুষ্ট ধনতান্ত্রিক পশ্চিম ইউরোপ-এর সঙ্গে 
U.5.5.R.-এর নেতৃত্বে পূর্ব ইউরোপীয় দেশগুলির মধ্যে চরম বিভেদের সৃষ্টি হয়। এই 
দুপক্ষের স্্াযুযুদ্ধে সাধারণ মানুষ বিরত হয়। এইভাবে যেখানেই বৈষম্য সেখানেই বিদ্বেষ 
ও বিধবংস। দেশগত বৈষম্য দূর করা একদেশের ওপর নির্ভর করে না। কিন্তু একট 
দেশের মধ্যে বৈষম্য দূর করতে শাসকগোষ্ঠী সচেষ্ট হতে পারে এবং সুফল লাভ করতে * 
পারে। 

নতুন দেশ গঠনে বলশেভিক গোষ্ঠীর সংগ্রামের ইতিহাস সত্যিই প্রশংসনীয়। যদিও 
এদের নীতি বৈষম্য দূর করতে আদৌ সক্ষম হযেছিল কিনা বলা যায় না। ব্যক্তি- 
স্বাধীনতার এতিহ্য রাশিয়ায় কোনোদিন ছিল না। তাই নতুন স্মাজব্যবস্থা গঠনের 
দায়িত্ব নিল সাম্যবাদী গোষ্ঠী। এদেব নিজেদের মধ্যে বাদবিতগ্ডা ছিল। যেমন স্টালিন 
ও ট্ট্স্কি বহুবিষয়ে একমত পোষণ করতেন না। শুরুতে সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠার তাগিদে 
জনসাধারণকে নানাবিষয়ে পরিবর্তিত ব্যবস্থা মানতে বাধ্য করা হয়। যেমন কৃষিব্যবস্থায় 
collective farming ইত্যাদি। বুখারিন প্রমুখের নীতি ছিল এক সমাজতান্ত্রিক 
রাষ্ট্রের পটভূমিকায় ধনতান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থা। বড়ো খামারে যন্ত্রের সাহায্যে কৃষি 
উৎপাদন বৃদ্ধি করা হবে যৌথভাবে। ব্যক্তিগত মুনাফা লাভ করা চলবে না। বৃহ. 
চাষিরা এর বিরুদ্ধাচরণ করে। “কুলাক' বিদ্রোহ--এর সান্ষী। রষ্ট্রব্যবস্থার সঙ্গে পেরে 
না উঠে ব্যাপকহারে পশুহত্যা শুরু হয়_কৃষি অর্থনীতি যার ফলে ক্ষতিগ্রস্ত 
হয়েছিল। 

তবুও যৌথ খামার গঠনের কর্মসূচি ব্যাহত হলো না। উৎপাদন বৃদ্ধি পেল। বাড়তি 
আয় সৃষ্টি হলো। কিন্তু সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের পরিবর্তে দ্রুত : 
শিল্পায়নের কর্মসূচি রূপায়ণে এই বাড়তি আয় নিয়োজিত হলো। দেখা যাচ্ছে প্রগতির 
মূল্য যোগাল দরিদ্র কৃষক শ্রেণী। 


সামাজিক বৈষম্য : রাশিযা ১০৩ 


নতুন শাসকগোষ্ঠী পরিকল্পনা কালে সংখ্যাতত্তের সাহায্যে প্রমাণ করলেন উৎপাদন 

দ্রুত হারে বাড়ছে। বছরে এই বৃদ্ধির হার এসময়ে আনুমানিক শতকরা ২১ ভাগ ছিল। 
টা এই পরিকল্পনা কালেই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সংঘটিত হয়। U.5.5.8. প্রথমে জার্মানির সঙ্গে 
পারস্পরিক সমঝোতা করে যুদ্ধ এড়াতে গেলেও পরে বিশেষভাবে সিত্র শক্তিব অন্যতম 

৬ সদস্য হয়। এতে অর্থনীতি নানাভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তবে যুদ্ধোত্তর ৪র্থ পরিকল্পনায় 
(১৯৪৬-৫০) আবার একটি প্রগতির হিসাব পাওয়া গেল। এই সময়ের মধ্যে 
যুদ্ধপূর্ব অবস্থা থেকে শিল্পজাত দ্রব্যের উৎপাদন শতকরা ৪৮ ভাগ বৃদ্ধি পায়। 
শ্রমিকদের উৎপাদন ক্ষমতাও শতকরা ৩৬ ভাগ বৃদ্ধি পায়। সার্বিক উৎপাদনের হিসাব 
মিললেও ভোগ্যদ্রব্য শিল্প ও ভারি শিল্পের উৎপাদন বৃদ্ধির হাবের পৃথক হিসাব মেলে 
না। 

১. উন্নতির হিসাব বাষ্টরযন্ত্র নিযমিতভাবে দিযে যাচ্ছে। বৈষম্য যে এব ফাকে ফাকে 
প্রকট হয়ে উঠছে স্টালিনেব প্রবল পরাক্রমে সে কথা কেউ জানতে পাবছে না। প্রথমেই 
বলেছি U.5.5.8.-এর বৈষম্যের মূল বযে গেছিল এর জাতিগত বিভেদের মধ্যে। মূল 
ভূ-খশ্ডের শাসকগোষ্ঠী ছোটো ছোটো রাজ্যগুলিকে কুক্ষিগত করে রেখেছিল। তারা 
কাচামালের উৎস রূপে ব্যবহৃত হতো। কৃষি উৎপাদনে এসব দেশই অগ্রণী ছিল। ধরতে 

১গেলে কীচামাল ও কৃষিজ দ্রব্যের যোগানদার ছিল দক্ষিণ ও পূর্বের মানুষ। আব তারি 
“ শিল্প গড়ে উঠেছিল পশ্চিম দিকে। অবশ্য সাইবেবিয়ার মতন শীতল উর দেশেও 
বলশেভিকরা কিছু সংস্থা গড়ে তুলেছিল ও মনুষ্যবাসের উপযোগী করেছিল। অবশ্য 
এইসব দুর্গম অঞ্চলে বন্দীদের ঠেলে দিয়ে নিশ্চিত কষ্টদায়ক মৃত্যুর মুখে ফেলে দেওয়ার 
এক দুর্ভাগ্যজনক ইতিহাসও রয়েছে। 
শিল্পায়নের সাথে সাথে জীবনযাত্রার মান উন্নত হলো। দক্ষ শ্রমিক ও বুদ্ধিজীবীদের 
উৎসাহদানের জন্য অতিবিক্ত পারিশ্রমিক ও নানা সুযোগসুবিধা দান করে এক নতুন 
শক্তিধর ধনী সমাজের সৃষ্টি হলো। রাষ্ট্র সকলকেই বাসস্থান তৈবি কবে দেওয়ার 
কার্যসূচি নিয়েছিল। বিভিন্ন ছাচের বাসস্থানে পার্থক্যের মধ্যে বিভিন্ন শ্রেণীব মানুষের 
অর্থনৈতিক সামর্থ্যের নজির এখন পাওযা যাচ্ছে। রাষ্ট্রের উৎসাহে বিজ্ঞানের জয়যাত্রা 
শুরু হলো। সেইসাথে সাহিত্যেব স্বাধীনতা ব্যাহত হলো। ক্রমে সংবেদনশীল 
বুদ্ধিজীবীরা সাধারণের দুরবস্থা ও ব্যক্তি-স্বাধীনতার অভাবের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে 

SUT EEE, TR সান সলজিন্‌ৎসি প্রমুখকে এই চাপা 
বিক্ষোভের মুখপাত্র বলা চলে। অনেক কঠোর ব্যবস্থা নিয়েও এই বিক্ষোভ সমূলে 
উৎপাটিত করা যায়নি। 

স্টালিন লৌহ যবনিকার অন্তরালে এক বিশাল পরিকাঠামো গড়ে তুললেন আর 
সেই সাথে নানা মারণান্ত্রের ভাণ্ডাব। দেশগত বৈষম্যের ভিত্তিতে U.5.5 R. হয়ে উঠল 
পৃথিবীর অন্যতম শক্তিশালী দেশ। U.5.4.-এর নেতৃত্বে ধনতান্ত্রিক দেশগুলিব 
সঙ্গে সমাজতান্ত্রিক 0.5.5.8. ও তার মিত্র গোষ্ঠী পূর্ব ইউরোপীয় দেশগুলি সতত 
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স্নায়ুযুদ্ধে লিপ্ত রইল। যার ফলশ্রুতি অস্ত্র সম্ভার গড়ে তোলা। সাধারণ মানুষের 
ভোগ্যদ্রব্যেরও যোগান এর ফলে যথেষ্ট হাস পেল। এইভাবে U.5.5.8. স্টালিনোত্তর 
যুগে পৌছাল। 

নতুন শাসনগোষ্টার আমলে লৌহ যবনিকা কিছুটা সরে যেতে থাকে। ৫০-এর 
দশকে ক্রশ্চেভকে এই নতুন জমানার প্রথম পথিকৃৎ বলা চলে। ক্রশ্চেভ নিজেই 


< 


স্টালিনের স্বেচ্ছাচারিতার শিকার ছিলেন। তিনি সমাজতান্ত্রিক কাঠামোর মধ্যে 4 


ব্যক্তিস্বাধীনতার সূচনা কবতে চান। ভোগ্যদ্রব্যের যোগান বাড়িয়ে, সাধারণের জন্য 
বাসস্থান নির্মাণ করে জনসাধারণের মধ্যে চাপা বিক্ষোভ প্রশমিত করার চেষ্টা করেন। 
কিন্তু ৫০-এর দশক থেকে 0.5.5.]২.-এ দ্রুত নেতৃত্ব পরিবর্তন দেখা দেয়। সমাজতান্ত্রিক 
একনায়কতন্ত্রের শেষ নায়ক বলা যায় ব্রেজনেভকে। তার সময় ছিল স্থিতাবস্থা। বাইরের 
জীকজমক পুরো বজায় রয়েছে-ভিতরে ঘুণ ধরেছে। মানুষের মনে প্রশ্ন জেগেছে 
শক্তিধর U.5.5.8.-এর সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রার মান [0.5.4. ও পশ্চিম 
ইউরোপের জনগণের তুলনা এত নিচে কেন? 

৯০-এব দশকে রষ্টব্যবস্থায় জন্মায় নতুন পরিবর্তন। নতুন জমানার মুখ্যনায়ক 
মিখাইল গোরবাচভ। তার প্রবর্তিত £14557051 ও 7০:9500118 মানুষের মনে নতুন 
উচ্ছাস আনল। গোপনে অত্যাচারিত হবার ভীতি অনেক হ্রাস পেল। এঁর হাত থেকে 


ইয়েলৎসিন নটকীয় ভাবে ক্ষমতা নিলেও ইনি বিত্তশালী বুদ্ধিজীবী হিসাবে নিজেরে 


সমাজে প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছিলেন। 0.5.5.৮২.-এর ইতিহাসে নেতৃত্বের পরিবর্তন এভাবে " 


আর আগে হয়নি। কিন্তু যে চাপা বিক্ষোভ বিভিন্ন রাজ্যের মধ্যে জমে উঠেছিল তা 
সমাজতান্ত্রিক রূপে সংঘবদ্ধ 0.5.5.২.-কে ভেঙে ছোটো ছোটো রাষ্ট্রের প্রবর্তন করল। 
মূল ভূ-খণ্ড U.5.5.R -এর কেন্দ্রবিন্দু রাশিয়া এখন আইনত একটি যুক্তবাষ্ট্র যার মধ্যে 
নানা ধরনেব ৮৯টি ইউনিট রয়েছে! তালিকাটি বিশদভাবে বলতে যাওয়া (21 republics, 
6 territories, 49 regions, 2 cities of federal importance, 1 autonomous 
region and 10 autonomous areas) কি এদের প্রকারভেদ আলোচনা সম্ভব নয়_ 
শুধু বর্তমান রাশিয়ার ক্ষমতা বৈষম্যের নজির হিসাবে এটিকে উপস্থাপিত করলাম। 
উত্তরের বাল্টিক দেশ, দক্ষিণের রিপাবলিক এমনকি ইউক্রেন, বেলারুশ ও এই নতুন 
রাশিষা যুক্তবাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত নয়। দুটি নগরী মস্কো ও পিটসবার্গ বর্তমান রাশিযাব অধীশ্বর ' 
মনে হয। এ দু জায়গায় ক্ষমতা ও সম্পদ কেন্দ্রীভূত। 

রাশিয়ার নতুন সরকার কাগজে কলমে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার কথা বলছেন।। শিল্পক্ষেত্রে 
বিকেন্দ্রীকরণের কর্মসূচি গ্রহণ করা হযেছে। পরিকল্পনাকালে উৎপাদন ব্যবস্থায় সোভিয়েট 
রাশিয়া লিওনতিয়েফ-এর input 00100177009] পুরোপুরি প্রয়োগ করায় অর্থনৈতিক 
ক্ষেত্রে কঠিন নিয়মানুবর্তিতা প্রতিষ্ঠিত হয়। একবার উৎপাদন লক্ষ স্থির হলে তা 
পরিবর্তন করা অসম্ভব হয়ে পড়ে। বৈদেশিক বাণিজ্য সম্পূর্ণভাবে রষ্টরনিয়স্ত্রিত হতো। 
অভ্যন্তরীণ বাজারও পুরোপুরি স্বাধীন ছিল না। ভোগ্যদ্রব্যের ঘাটতির জন্য কালোবাজারি 


- 
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প্রথাও বলশেভিক শাসনে চলে এসেছে । তবে নিম্নতম প্রয়োজন মেটাতে মানুষকে 
এখনকার থেকে অনেক কম চেষ্টা করতে হতো! 
+ . আর্থসমাজ ব্যবস্থায় গণতান্ত্রিক, ধনতাপ্তিক দেশের মতন স্বয়ংক্রিয় বাজার সৃষ্টি করে 
স্বত্বাধিকারের ক্ষেত্রে বৈষম্য দূর করার প্রয়াস কিন্তু নতুন রাশিয়া যুক্তরাষ্ট্রে এখন পর্যন্ত 
আদৌ সফল হয়নি। U.5.A.-র মতন পরিকাঠামো গড়ে তুলতে গেলে চাই সুগঠিত 
-৮ বাজার ও বাধাহীন আর্থিক লেনদেন। ব্যক্তিগত মালিকানা, লাভ লোকসান, বিনিয়োগের 
বাজার এসবই রাশিয়ানদের কাছে নতুন কথা। তাই প্রচুর বিদেশি বিনিয়োগ এদেশের 
অর্থব্যবস্থাকে ঢেলে সাজাতে পারেনি। বাজারের প্রতিযোগিতায় এর অজ্ঞ, কিন্তু 
উৎপাদনের কলাকৌশলে আধুনিকতা বজায় রাখতে উৎসুক। শিল্প বিকেন্দ্রীকরণের নতুন 
পদক্ষেপ বিশ্লেষণ করতে গিয়ে W০r!৫ Bank-এর রিপোর্টে বলা হয়েছিল A ‘wait 
to be told’ attitude typified Soviet managers who were previously not 
2 expected and are now not generally prepared to make decisions, to seize 
opportunities, and be self reliant* | এ থেকে মনে হয় বলশেঁভিক শাসনে কেন্দ্রীভূত 
ক্ষমতা ব্যক্তি স্বাধীনতার বিকাশের ক্ষেত্রে বাধা সৃষ্টি করেছিল। আজও সমাজে তার জেব 
থেকে গেছে। ৯০-এর দশকের নতুন চিন্তাধারা প্রবর্তিত হওয়ার ফলাফল কেমন হলো 
দেখা যাক। i 
১৯৯৯-এর World Development Report বলছে বর্তমান রাশিয়াতে দেখা 
যাচ্ছে--more trade, more capital, more human 05007৬20017--১৯৯৭ সনে 
রাশিযাতে মেট রপ্তানি আয় ৫৬ বিলিয়ন ডলার আর সরাসবি বিদেশি বিনিয়োগের 
পরিমাণ ৬ বিলিয়ন ডলার। কিন্তু এ সময়ে অর্থনৈতিক উন্নয়নের হার শতকরা ০.৪ 
ভাগ। বৈষম্যের পরিমাপক ঢা ০০০17016 খুবই খারাপ চিত্র দিচ্ছে। ১৯৮৯-৯৬- 
এর মধ্যে এই পরিমাপক শতকরা ০.২৪ থেকে শতকবা ০.৪৮-এ দীভিয়েছে। মজুরি 
. হার শতকরা ৪৮ ভাগ কমেছে। ওই একই সময়ে রাশিয়ান পুরুষের গড় আয়ু ৪ বছর 
" কমে যেয়ে ৬০এ ঠেকেছে। এইসব সংখ্যা অর্থনৈতিক দুরবস্থার কথাই সূচিত করে। 
এরই মধ্যে বৈষম্যের ব্যাপকতা নগণ্য নয়। 
বর্তমানের (রাশিয়া যুক্তরাষ্ট্রে না আছে সুশাসন, না কোনো নির্দিষ্ট আইনকানুন । 
চলেছে মাফিয়া রাজ, নৈরাজ্য, দুনীতি, দুষ্কর্ম। এরই মাঝে শাসক গোষ্ঠী পূর্ব গৌরবের 
এ স্বপ্ন দেখছিল। নাটকীয়ভাবে রাশিয়ার রঙ্গমঞ্চে যার আগমন ও নির্গমন আমরা ৯০- 
এর' দশকে দেখলাম সেই ইয়েলৎসিন নিজেকে অন্যতম জার রূপে জাহির করতে 
চাইলেন। বর্তমান রাষ্ট্রনায়ক পুটিন এই অর্থনৈতিক সংকটের মধ্যে পিটসবার্গে জারের 
পুরাতন প্রাসাদ প্রচুর ব্যয়ে সংস্কার করে নিজেকে সেখানে অধিষ্ঠিত করতে 'চাইছেন। 
তার যুক্তি, শাসকগোষ্ঠীর ওপর একটা সন্ত্রমের ভাব আনতে পারলে জনগণের মধ্যে 
জাতীয়তাবোধের উন্মেষ হবে এবং তা রাশিয়ার পূর্ব গৌরব উদ্ধারে সহায়ক হবে। 


> | World Bank Discussion Papers, John Nellis, 1991 
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ধ্যানধারণা যেমনই হোক দেশের অর্থনীতিতে দুর্নীতি বাড়ছে মুষ্টিমেয় লোক বিশাল ধনী 
হয়ে পড়েছে। সাধারণ মানুষের দুর্দশার শেষ নেই, সক্ষমতা ও স্বত্বাধিকারের মাপকাঠিতে 
তারা ক্রমশই নিচে নামছে! ত 

প্রশ্ন জাগে এই বৈষম্যমূলক সমাজ ব্যবস্থা থেকে কেন রুশ জনগণ বেরিয়ে আসতে 
পারছে না? সেই প্রথম কথায় ফিরে আসা যাক। মানুষের সক্ষমতার পার্থক্য সব সমাজেই& 
থাঁকে। ক্ষমতা গড়ে তুলতে হলে চাই ব্যক্তিত্বের স্বাধীন বিকাশ। এর জন্য গণতন্ত্র 
অপরিহার্য । গণতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার সঙ্গে যাদের পরিচয় নেই রাষ্ট্রযন্ত্র পরিবর্তন করে 
কি আকস্মিকভাবে তা প্রতিষ্ঠা করা যায়। রাশিয়ার অভিজাততন্ত্ব বহু পুরাতন। কালে 
কালে এরই রকমফের আমরা দেখেছি । কখনো শাসকগোষ্ঠীর সহানুভূতিশীলতায় সাধারণ 
মানুষ কিছুটা উপকৃত হয়েছে। কিন্তু ক্ষমতা যেহেতু কুক্ষিগত তার অপপ্রয়োগ হতে 
বাধা নেই। এই অপপ্রয়োগ জনগণকে দুর্দশার মুখে ঠেলে দিয়েছে। বৈষম্যকে ব্যাপক .. 
ও পীড়াদায়ক করে তুলেছে। 

রাশিয়ার সাধারণ মানুষ পরিশ্রমী, কষ্টসহিষ্ণু, নিজেদের এঁতিহ্য অনুরাগী। প্রতিকূল 
প্রাকৃতিক পরিবেশের সঙ্গে আজন্ম লড়াই করেই এদের বাঁচতে হয়। এক সময় প্রবল 
আত্মত্যাগের মধ্যে দিয়ে তারা শোষণহীন সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় প্রয়াসী হয়েছিল। 
সাধারণের জীবনযাত্রার মানের কিছুটা উন্নতি ঘটলেও অর্থনৈতিক বৈষম্য ক্রমশ প্রকট 
হয়। বর্তমানের পরিবর্তিত সমাজ ব্যবস্থা সেই বৈষম্যেব বিরুদ্ধাচরণ থেকে গড়ে উঠছে। ১ 
নানা ভাঙাগড়ার মধ্যে দিয়ে রাশিয়ার সাধারণ মানুষ যে শিক্ষাগ্রহণ করছে হয়ত ভবিষ্যতে 
তা সত্যিই শ্রেণীবৈষম্য দূর করতে সহায়তা করবে- অর্থনৈতিক তথা সামাজিক 
প্রেক্ষাপটে। ভবিষ্যতের মানুষ তা প্রত্যক্ষ করবে আশা করা যায়। 


জাপানের ছাইচাপা আগুন 
2 সন্দীপ ঠাকুর 
সভ্যসমাজে মানুষের মুদ্রাদোষ ভব্যতাব আড়ালে ঢাকা থাকে, সংস্কৃতির মুখোশে থাকে আসল 
মুখ লুকোনো। 
সামারসেট মম্‌ (দি সামিং আপ্‌) 


১ 
১. ১৮৫৩তে কমোডোর পেরি তার ‘ব্ল্যাক শিপ্‌-জাহাজে চেপে আমেরিকা থেকে এসে 

এক ঝটকায় জাপানকে পৃথিবীর সামনে উন্মুক্ত করে দিয়েছিলেন। আব আমি এই ঘটনার 
একশ চার বছর পরে জাহাজেই চেপে জাপানে এলাম, যে জাপানের অনেকটাই এখনও 
অচেনা। 

অভারতীয়ের কাছে ভারত যেমন খোলামেলা তেমন আবার বন্ধও। এই বিরাট 

ভারতেরও এক অঞ্চল অঞ্চলাস্তরের লোকের কাছে অপরিচিত। জাতিভেদ প্রথা 
খালি ভারতীয় হিন্দুরই নয়, অন্য ধর্মাবলহ্বীও এর বাইরে নয়। ধর্মধবজী বা ধর্মনিরপেক্ষ 
নির্বিশেষে কমবেশি বর্ণভেদে প্রভাবিত। এই ব্যাপারটা আবও জটিল হয়েছে অসংখ্য 
ভাষা, উপজাতি ও গোড়া মতবাদের সংমিশ্রণে । এবস্বিধ নেতিবাচক সংস্কার সত্তেও কিন্তু 
যুগ যুগ ধরে ভারত মানব সভ্যতাকে দান করেছে অনেক কিছু। 

আমি জাপানে এসে দেখে অবাক যে আমার গায়ের রং একটু হাক্কা বলে জাপানিরা 
ধরে নিচ্ছে আমি আমেরিকান। ১৯৪৫ এ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হবার পর থেকেই অসংখ্য 
আমেরিকান জাপানে আসতে থাকে, অধিকাংশই সাদা চামড়া, কিছু বা কালো। অন্যান্য 
বিদেশিরা, তা যে কোনো দেশেরই হোক না কেন, গায়ের রং ফ্যাকাশে হলেই 
আমেরিকান। কমডোর পেরি"র অভিযানের পরই জাপানে একটা সামাজিক একঘরে- 
প্রথা চালু হয়েছিল। এই শতাব্দীর সত্তর ও আশির দশকে সেটা প্রায় সংক্রামক হয়ে 

=< ওঠে। জাপানে হাল আজ যারা ধরেছেন তারা মনে করেন যেন তেন প্রকারেণ জাপান 

দেশকে তড়িঘড়ি বিশ্বজনীন করে তুলতে হবে। আর এই খাতে টাকার স্রোত বইছে 
গৌরী সেনের মতো, সরকারি বেসরকারি--দুইই, বাতারাতি জাপানের ঘরকুনো-বৃত্তি 
ঘুচিয়ে দিতে হবে। সংস্কৃত ‘যবন’-শব্দটি জাপানিতে দাড়িয়েছে ‘ইয়াবান-জিন্‌”, অর্থ 
একই, বর্বর। অ-জাপানি হলেই ইয়াবান্‌-জিন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগুন এই জিন'এর 
রং একটু পাল্টে দিয়েছে, সাদাটে রং আর ততটা জিন-ভূত নয়, তবে রং এর পৌচ 
গাঢ় হলেই সেই জিন। এখনও এই-ই চলছে, আর সংবাদপত্র রেডিও-টেলিভিশান্‌ 
ইত্যাদি জনসংযোগ মাধ্যমগুলো জোর গলায় লোককে বোঝাচ্ছে যে অবিলম্বে তাদের 


১০৮ বৈষম্য, শৃঙ্খলা এবং নির্মাণ 


একচক্ষু নজর বাদ দিয়ে খোলা চোখে বিশ্বের দিকে তাকাতে হবে। জাপানের 
পাশ্চাত্যমুখিনতা ও আধুনিকীকরণ তো প্রায় দেড়শো বছর হতে চললো আরম্ভ হয়েছে, 
সেই থেকে যন্ত্রশিল্প প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রচণ্ড তাড়নায় জাপানের মাথা আজ পুরোপুরিই . 
পশ্চিম মুখো, এসেছে অভাবিত বাণিজ্যিক সফলতা সব দেখে মনে হয় সমাজ-প্রশাসন- 
যন্শিল্প-শিক্ষাব্যবস্থাববিভিন্ন সংস্থা ইত্যাদির পরস্পর বিরোধী আদর্শ রয়েছে। প্রগতির 
নামে উল্টোপাল্টা তাদের গতি, একটার গতি আরেকটার প্রতিবন্ধক। যান্ত্রিক ও 4. 
ব্যবসায়িক এই দিখ্বিজয়ের পরও কিন্তু সাধারণ জাপানি যে কে সেই সরল ও 
শন্ুকবৃত্তিপরায়ণ। 

জাপানকে জানতে-চিনতে হলে তো পথচলতি লোকেব সাথে কথাবার্তা আলাপচারি 
চালাতেই হবে, এটা করতে গিয়ে জাপান-জিজ্ঞাসুকে কি অবস্থায় পড়তে হয় তার একটু 
নমুনা দেখুন, যা সম্বন্ধে আস্তঃসংস্কৃতি বিশেষজ্ঞ হলি সিবার্ট কতকগুলি অলিখিত 
নিয়মাবলী পান : 4 

১. সুস্পষ্ট কোনো মতামত দেবে না, জবাব দিতে হবে ঘুরিয়ে পেঁচিয়ে! অন্য 
কথাবার্তা স্বাভাবিক। 

"২. চোখে চোখ রেখে কথা বলবে না বা শুনবে না। চোখ ফিরিয়ে রাখবে। অন্য 
কথাবার্তা. স্বাভাবিক। 

৩. উত্তর দিতে যথেষ্ট গড়িমসি করবে। সময় নিতে পিছপা হবে না। তোমার 
কথার পালা এলে বা তোমাকে প্রশ্ন কবা হলে উত্তর দেবার আগে এক থেকে দশ গুণবে, 
তারপর ধীরে সুস্থে যা বলার বলবে, ইতিমধ্যে অপরপক্ষকে অবশ্যই অপেক্ষা করতে 
হবে। অন্য কথাবার্তা স্বাভাবিক। 

জাপান ভ্রমণেচ্ছদের মনে রাখা দরকার যে ভিটামিন এবং “কাতাকোরি” হচ্ছে 
জাপানের একান্ত ঘরোয়া আটপৌরে শব্দ। জাপানিরা মহা ভিটামিন-প্রেমিক। দুই দশক 
আগেও যে অফিসকম্মীর হেফাজতে কোনো ড্রয়ার বা আলমাবি জাতীয় কিছু আছে, 
তারই দলিল দস্তাবেজের সঙ্গে বিরাজ করত এক বোতল ভিটামিন-বড়ি, এবং অটিঘণ্টা 
কাজের ফাকে ফাকেই কোনো কেরানি মশাই ভিটামিনের গুলি মুখে ফেলছেন, এ দৃশ্য 
আকছার দেখা যেত। আজকের জাপানে সুদৃশ্য বোতল ভর্তি পাওয়া যাচ্ছে ভিটামিন- 
দৌলতে, চব্বিশ ঘন্টা। কুড়িটিরও বেশি ভিটামিন-পানীয়ের কোম্পানি স্বাস্থ্যবাতিক >" 
জাপানিকে হাত করার জন্য প্রতিযোগিতা করছে। এই ফেনিল পানীয় লোকে সারাদিনে 
যখন তখন খাচ্ছে, খাচ্ছে রাতেও যৌন উত্তেজক হিসাবে। আর “কাতাকোরি'র আক্ষবিক 
অর্থ--ঘাড় ব্যথা--এটি একটি. সাংস্কৃতিক অনুষন্্ন। কাতাকোরি বলতে বোঝায শারীরিক 
“ বা মানসিক ব্যথা। লক্ষ লক্ষ কর্তব্পরায়ণ পরিশ্রমী কর্মী এই রোগে ভুগে থাকেন। 
আবার বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ বা অতিথির যত্বআত্তি করতে গিয়ে তাদের 
, কাতাকোরি আক্রান্ত হয়ে পড়তে সময় লাগে না) | 


জাপানের ছাইচাপা আশুন ১০৯ 


মাতা-পিতা-সম্তানমাত্রিক মৌলিক পরিবার সর্বস্ব হওয়ায় বর্তমান জাপানির 
সামাজিক মেলামেশা আর ধাতে সইছে না! সব দেশের মধ্যে জাপানিরাই সম্ভবত 


- সবচাইতে কম মিশুকে জাত। রাজনৈতিক চেতনার বালাই না থাকায় এবং স্বভাব-চাপা 


বলে জাপানিরা আলাপচারিতে মহা ফ্যাসাদ বোধ করে। এই অসুবিধা যে শুধু বিদেশির 
, বেলায় তা নয়, নিজেদের মধ্যেও। সুতরাং কাতাকোরির জ্বালা জাপানি সংস্কৃতির অঙ্গ। 


_* অতএব জাপানবাসীর ভিটামিন-মাদকতা এবং তার কাতাকোরি-ব্যথার সমব্যথী হতে যেন 


জাপানাভীন্সু কদাপি ভুল না করেন। 

যুক্তি, জাপানির কাছে খুব একটা বড়ো জিনিস নয়, কিন্তু “রিকৃত্সু* শব্দটি, মানে 
কাশুজ্ঞান-যুক্তি-সত্য, কথায কথায় ব্যবহাব হয়ে থাকে। কারুর যুক্তিতে এঁটে উঠতে 
না পেরে প্রতিপক্ষ যদি নাজেহাল হয়, তাহলে সেই হতভাগ্য যৌক্তিককে দাগি আসামি 
খাড়া করা হয় “রিকুত্সুপ্পোই” বা এঁড়ে তার্কিক বলে, আর যে যুক্তির ধার দিয়ে গেল 


+ না, সেতো নেহাত “বিকৃত্সু নি আওয়া নাই হিতো”_কাগুজ্ঞানহীন মাত্র। “আমি ভেবে 


দেখবো’ কথাটির মানে অন্যান্য ভাষায় তো মোটামুটি আক্ষরিক, জাপানিতে এটা কিন্তু 
উল্টো বুঝলি রাম অর্থাৎ ‘হবে না? তবুও ব্যবহাব পদে পদে। জাপানি শিশুর প্রতিপালন 
নীতিই কি এর কারণ? এক বিশেষ নিয়মানুবর্তিতার মধ্যে দিয়ে জাপানি শিশুকে বড়ো 
কবে তোলা হয়, সেই শৃঙ্খলার অপলাপ অবাঞ্ছিত স্কুল-কলেজের শিক্ষকরাও এই শিক্ষাই 

থাকেন। সপ্রশ্ন ছাত্র তো প্রতিবাদী, তাই সে অবশ্যই ভূইফৌড়। এই ব্যবস্থায় একটি 
অত্যন্ত “ওয়াগা-মামা'_সুবোধ বালক-জাতির সৃষ্টি হয়েছে। যুক্তিতর্কের ধার না ধারবার 
মানসিকতা এই একদেশদর্শী ব্যবস্থাব পরিণাম। 

বলা যেতে পারে, পৃথিবীর সবচাইতে পয়সাওয়ালা পড়ুয়া হচ্ছে জাপানি ছাত্র। 
দেশের সর্বত্র স্বস্তবের বৃত্তিতে যথেচ্ছ পার্ট-টাইম কাজের ছড়াছড়ি। এটাই জাপানি 
রেস্টোরাণ্টে, প্রমোদ প্রাঙ্গণে, পানশালাষ, কফির দোকানে, এমনকি সমকামীদের 
আড্ডায, সর্বত্র বারোমাস ছাত্ররা পার্ট-টাইম খেটে বেশ দু'পয়সা করে নিচ্ছে। জাপানে 
কর্মসংস্থানের অতি উচ্চহার এই কারণেই। ছাত্র এবং ছাত্রী দুইই, একটি মেটব গাড়ির 
মালিক হবার জন্য চাকবিতে লেগে পডে! নিছক পড়াশোনার জন্য চাকরি করছে এমন 
ছাত্র হাতে গোনা যায। 

বলা বাহুল্য যে এই বিশাল পার্ট-টাইম কর্মী-ছাত্রকুল ফ্যেশন্-জগতেব এক প্রধান 
পৃষ্ঠপোষক, তারা সরল বিশ্বাসে ফ্যেশ্ন-ব্যবসাধীদের স্তোকবাক্যে ওঠে বসে, ফ্যেশন্‌- 
শিল্প ঢালাওভাবে যা বাজাবে ছাড়ে তাই তারা হামলে পড়ে নিতে ছোটে। ছাত্রছাত্রীদের 
মধ্যে হিংসা-মারামারিমার্কা ও যৌনআবেদনমূলক বইপত্র পড়বার ঝৌক খুব। এসব ছেঁদো 
বই রাস্স্ঘাটে মেশিনে পয়সা ফেললেই পাওয়া যায়। পরিসংখ্যানে দেখা যায়, আজকের 
জাপানে সাধারণ কমীরি চাইতে ছাত্রের হাতে কাচা পয়সা বেশি। জাপানি বিশ্ববিদ্যালয়ে 
ঢোকা শক্ত কিন্তু পাশ করে বেরনো সোজা, পড়াশোনা না করলেও চলে । বিশ্ববিদ্যালয়ের 


১১০ বৈষম্য, শৃঙ্খলা এবং নির্মাণ 


পাঠক্রম দেশকালপাত্রের সঙ্গে সামঞ্জস্হীন। সুতরাং এই বিরাটসংখ্যক ছাত্রকুলের 
পার্টটাইম-মুখিনতাকে দোষ দেয়া যায় না। তাদের সামনে অন্য কোনো রাস্তা খোলা নেই। 
এই পরিস্থিতি, খালি ছাত্র সমাজেরই নয়, সমস্ত জাতির পক্ষেই সৃষ্টি করেছে অনিশ্চিয়তার 
হতাশা। নামী জাপান-বিশেষজ্ঞ সাংবাদিক হোল্‌ গোস্ট এর কথায় : 

“জাপানিদের চিরদিনই চাই একজন নেতা, যিনি বলে দেবেন কী করতে হবে, যিনি 
সেনসেই; যিনি জ্ঞান দেবেন, এবং রাজ-দেবত্বের কালে যিনি হতেন আধ্যাত্মিক ধর্মগুরু । & 
দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর কতগুলি নির্দিষ্ট লক্ষে পৌঁছবার জন্য জাপানির প্রায় আধ্যাত্মিক 
উন্মাদনার নিষ্ঠাতেই প্রচেষ্টা করেছে। প্রথমে এলো গণতন্ত্র, তারপর আয় দ্বিগুণ করা, 
তারপর অর্থনৈতিক বিকাশ ও পণ্যের ক্রমবর্ধমান উৎপাদন। তারপর যখন তেল-সঙ্কট 
বিপাকে ফেলল, তখন জাপানিরা ভবিষ্যতের কথা ভাবতে শুরু করল, প্রশ্ন উঠল উন্নয়ন 
ঠিক পথে যাচ্ছে কিনা। এখন ভোগ্য সামগ্রী উপায়ের এবং ব্যক্তিস্বাধীনতাব চূড়ান্ত সীমায় 
পৌছে জাপানি দেখছে সামনে এগোবার আর কোনো রাস্তা নেই,-ন যযৌ ন তস্থ্বোে _ 
অবস্থা (জাপান ইন্‌ এ সাকে-কাপ্) 

জরুরি সভাসমিতির অধিবেশনে জাপানিদের নিয়ম হলো মুখে যতটা কুলুপ এঁটে 
বাখা যায়। কোনো মিটিং’ এ অংশগ্রহণকারীদেব মধ্যে আলোচনা-সমালোচনার পর সিদ্ধান্ত 
গৃহীত হলো, এ ব্যাপার জাপানে দেখাই যায় না। ওই রকম মিটিং সাধারণত শেষ হয় 
সভাপতি মশাইর একটি বিবৃতি দিয়ে, যেটি তৈরি ছিল আগেভাগেই এবং যার বয়ান ৮ 
সভ্যবৃন্দের সম্পূর্ণ অজানা। অসম সাহসী কেউ যদি সিদ্ধান্ত নিয়ে প্রশ্ন তোলে তাহলে “১ 
তাকে হেয় জ্ঞান কবা হ্য-__সেই হতভাগা নাকি অভদ্র এবং গণ্ডমূর্খ। জাপানি গণতন্ত্রের 
চেহারাটি এবং কর্মপদ্ধতি এ থেকেই খানিকটা মালুম হয়। 

সে ব্যবহারিক জিনিসপত্রই হোক বা বুদ্ধি-বিচিন্তার বিষয়বস্তুই হোক, মূল্যায়নের 
ব্যাপারে জাপানিদের এক নিজস্ব আজব পদ্ধতি রয়েছে। এই পদ্ধতির নিরানব্বই শতাংশ 
বাইরের আমদানি হলেও বাকি এক শতাংশ খাঁটি জাপানি। অলীক কল্পনা, রোমান্টিক 
চিন্তা, অতি-জাত্যাভিমান, শহ্ুক-মানসিকতা এবং বুদ্ধিবৃত্তির অপপ্রয়োগে এই বিচার মানে 
জাপানি অবদান। 

একই জনের একাধিক দক্ষতা জাপানি মেনে নিতে পারে না। তাদের প্রশিক্ষণ 
দেওয়া হয় “সেন্মন্কা' - বা বৃত্তিবিশেষে দক্ষ হবার জন্য, তাই তারা আরেক একদেশদর্শী 
সেন্মন্কা*কেই দলে টানবে, একাধিক সেনমন্‌ - এ হাত চলে এমন কারুর সামনে ১. 
পড়লে তারা হীনমন্যতার শিকাব হয়। মুখরক্ষা করতে গিয়ে তখন তারা হতভাগ্য 
বহ-সেনমনাম্বিতকে পরিহাসচ্ছলে প্রশংসা করে থাকে। এর আবার একটা অন্যদিকও 
আছে, যথেষ্ট কর্তৃত্বসম্পন্ন কেউকেটা হলে কিন্তু ব্যাপারটা উল্টো হবে ; তিনি তখন সব 
করতে পারেন, যাকে বলে হাতে মাথা কাটতে পারেন আর কি। তখন কিন্তু তিনি “তাসাই' 
_-সর্ববিদ্যাবিশারদ, সর্বজনশ্রদ্ধেয়। 

পঞ্চাশের দশকে কোরিয়ান যুদ্ধের পর জাপান যখন অর্থনৈতিক শক্তি হিসাবে উঠে 


জাপানেব ছাইচাপা আগুন ১১১ 


দাড়ালো, এবং সাম্প্রতিক ভিয়েতনাম যুদ্ধের শেষে নিজেদের সংস্কৃতিমান করে তুলতে 
জাপানিরা খুব সজাগ হযে উঠল। দলেদলে লোক বিশ্বভ্রমণে বেরিয়ে পড়তে লাগল, 
-প্রধানত ইয়োরোপ ও আমেরিকা। শিল্পসামগ্রী সংগ্রহ করা, ইয়োরোপে গিয়ে বাজার 
উজাড় করে তৃতীয় শ্রেণীর রদ্দি শিল্পদ্রব্য কিনে নিয়ে আসতে লাগল। গাইয়ে বাজিয়েরা 
ইয়োরোপের আনাচে কানাচে খুঁজে দেখতে লাগল নতুন সংগীত বা নৃত্যনাট্য কি আছে। 
_ $-এই হুজুগ চলেছিল দুই দশক ধরে। এই সময়ের মধ্যে এত বিরাট সংখ্যক সংগীত- 
নাটক-নৃত্য অন্যান্য শিল্প, মায় অশ্লীল সাহিত্য-কলা পর্যন্ত, দেশে অনুপ্রবেশ করেছিল 
যে তাদের স্থান সংকুলানের জন্য নতুন নতুন মিউজিয়াম ও আর্ট গ্যালারি গজিয়ে 
উঠেছে। আধুনিকতার সঙ্গে তাল রাখতে হবে তো! এই সব সংগ্রহালয়ের একটা বড়ো 
সংখ্যক আবার গ্রামাঞ্চলে বা মফস্বল শহরে করা হয়েছে যাতে নাকি সব স্তরের মানুষের 
সংস্কৃতিপ্রবণতা বেড়ে উঠবে। কিন্তু ব্যাপার হলো, এই অসংস্কৃত লোকেরা তাদের বাপ- 
> দাদার জীবনযাত্রা নিয়ে গেযোই থাকতে চায়, জোর করে গেলানো পশ্চিমি কেতায় তাদের 
রুচি নেই। জাপানে সবচাইতে বেশি সংখ্যক-আঙ্গুল ফুলে কলাগাছ-ধনী রষেছে। তারা 
নিজেদের সন্দেহজনক সংস্কৃতি-সমঝদারি এবং পৃষ্ঠপোষকতা প্রদর্শনেব জন্য 
ইয়োরোপের বস্তাপচা ভুযা গ্রিক ও রোমান শিল্পদ্রব্য পাইকারি হারে এনে দেশ ভরিয়ে 
ফেলেছে। অবাক হ্বার কিছু নেই যদি কোনো হঠাৎ নবাব-কৃষকের মেকি-জর্জিয়ান 
১স্থপত্যের বাতির সামনে দেখা যায় মার্বেল পাথরের কোনো রোমান নগ্নিকা লজ্জা 
নিবারণেব ব্যর্থ প্রয়াস করছে। 
সারা জাপানে পিয়ানো আব বেহালা শেখবার ধুম পড়ে গেছে, পশ্চিমের সব 
দেশগুলো এক করলেও বোধ হয় এত শিক্ষার্থী হবে না। ইংরেজি শিক্ষার পেছনে জাপান 
যা ব্যয় করে তা, মনে হয়, শিক্ষা খাতে ভারত-পাকিস্তান-বাংলাদেশ-শ্রীলঙ্কার সমবেত 
অর্থবিনিয়োগের চাইতে বেশি বই কম নয়। দেখে শুনে মনে হয়, জাপান বুঝিবা 
. ইয়োরোপিয়ানা বাচাবার শেষ দুর্গ। অর্থনৈতিক ভাষায় জাপান তো এখন পশ্চিমি দেশ। 
ভুরি ভুরি জাপানিরা মনে প্রাণে বিশ্বাস করে যে তারা তো বিলেতি সাহেবই বটে। একথা 
ফলাও করে বলতেও তাদের বাধে না। 
আমি যখন জাপানে আসি তখন চলছে স্টন্সিয়াম-৯০"র পারমাণবিক বিষক্রিয়া 
নিয়ে হৈচৈ। তারপর এলো ক্যেড্মিয়াম-বিষক্রিয়া ও অন্যান্য অনুরূপ শিল্পজাত 
. €পরিদৃষণের অমানুষিক সব সঙ্কট। মার্কিন খরিদ্দার-স্বার্থ আন্দোলনের নেতা রাল্ফ নেভাৰ্‌ 
এর জাপান সফরের পর থেকে এই বিপত্তিগুলো ধরা পড়ছে ও জনমতকে নাডা 
দিচ্ছে। 
আজকের জাপানের অনেক নবজাত শিশুকে মা-বাবারা ফেলে দেয়। জ্রণহত্যা 
আইনসঙ্গত। জাপানের জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ প্রধানত ভ্রণবিনাশের ওপর নির্ভবশীল। তা 
সত্তেও বেআইনি জ্রণহত্যা আকছার হচ্ছে। জাপানিদের কামুকতা, ঢালাও গোপন 
বেশ্যাবৃত্তি, চিনা ও কোরিয়া-বংশপরিচয়-যুক্তদের ছোটো চোখে দেখা, বুরাকুমিন বা 
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অচ্ছুৎ সম্প্রদায়_-এই সব হচ্ছে ব্যাপক ভ্রণশক্রতার কারণ। চিরনিদ্রায় পাঠিয়ে দেয়া 
শিশুদের প্রায়ই পাওয়া যায় স্টেশনের লকারে, বড়ো দোকানপাটের টয়লেটে, প্লাস্টিকের 
মোডকে সযত্তে প্যাক করা। ভারতের ক্ষেত্রে কন্যা-শিশুদের ভাগ্যে অনুরূপ পরিণাম « 
ঘটে সামাজিক কুসংস্কার বা দারিদ্যের কারণে। জাপানের সর্বময় সচ্ছলতা, আধুনিকতা 
ও প্রগতিবাদী মনের বড়াই সত্তেও এটা নিত্যদিনের ঘটনা। 

এটা বললে খুব অবিশ্বাস্য মনে হবে যে, জাপানেও পর্দানশিনতার কাছাকাছি +- 
একরকম জাপানি অবরোধ প্রথা প্রচলিত। মেইজি শাসনতত্ত্রের পর পিতা-মাতা- 
সম্জনসর্বস্ব প্রত্যক্ষ পরিবারতন্ত্র প্রচলিত হয়, এখন এই প্রত্যক্ষ ব্যক্তিরাও প্রত্যেকে 
নিজস্বতা-সর্বস্ব হয়ে পৃথক অস্তিত্ব নিয়ে থাকছে। একই বাড়িতে বাস কিন্তু প্রত্যেকের 
স্বতন্ত্র জীবনধারা, স্বতন্ত্র বন্ধুগোষ্ঠী, স্বতন্ত্র পরিবেশ। প্রত্যেকের স্বপ্ন, একটি চমৎকার 
আধুনিক ডুইংরুমওয়ালা বাড়ি হবে। কিন্তু বললে হাঁ হয়ে যেতে হয় যে এই সব সুসজ্জিত 
হাল ফ্যাশনের ড্রইংরুম প্রায় কখনই ব্যবহার হয না, কেননা অতিথি-অভ্যাগতের তো * 
বালাই নেই। অতিথি আপ্যায়ন এবং আতিথ্য গ্রহণ দুইই বাড়ির বাইরের ব্যাপার, এটাই 
জাপানি কেতা, অতিথি সৎকার হবে হোটেলে-রেস্টোরান্টে-কফির দোকানে, বাসগৃহে 
কদাপি নয়। স্বামীরা এটা করে থাকেন স্ত্রীদের এড়িয়ে যেতে বা তাদের বিব্রত না করতে, 
যাতে অভ্যাগতের সামনে তাদের না আসতে হয়, কারণ স্বামীর বন্ধুরা তো আর তার 
বন্ধু নয়। স্ত্রীদের বেলায়ও তথৈবচ, বিশেষ করে ছুটির দিনে। সুতরাং মোদ্দা কথা হলো; 
কর্তারা স্ত্রীর বন্ধুদেব সঙ্গে পারতপক্ষে বাক্যালাপ করেন না আর স্ত্রীরাও সেই মহাজন 
পশ্থাই অনুসরণ করেন। এই বিধি অবশ্যই পুক্রকন্যাদের মধ্যেও সঞ্চারিত হয়। হাইস্কুলের 
বয়সে গৌছোতে গৌছোতে তারাও হয়ে পড়ে বিচ্ছিন্ন এক একটি দ্বীপ। ‘পারিবারিক 
বন্ধু” শব্দটি জাপানে প্রায় বিলুপ্ত প্রাণীর পর্যায়ে পড়ে। 

জাপানি ভাষা খুবই সুন্দর কিন্তু অত্যন্ত জটিল। আমার আত্মীয় অমিতেন্দ্রনাথ ঠাকুর 
চিনদেশে গিয়েছিলেন চিন ভাষার ছাত্র হিসাবে। চিনা কেমন শিখছেন জানতে চাইতে 
বলেছিলেন, এভারেস্টে চড়া ওর চাইতে সহজ। কিন্তু তিনি তো আর জাপানি ভাষার 
বিষয়ে জানতেন না। চিনা আয়ত্ত করা ববং সোজা। জাপানি পৃথিবীর একমাত্র ভাষা 
যার তিন রকম বর্ণমালা রযেছে,_চিনা অক্ষর, হিরাগানা ও কাতাকানা। জাপানি ভাষা 
লেখা হয় এই তিনটে মিলিয়ে। চিনা অক্ষরের অ-চিনা উচ্চারণ ; যদিও কিছু উচ্চারণে 
চিনা উপছায়া। জাপানি শব্দ উচ্চারণ মোটামুটি সোজা বাক্যগঠন প্রণালী, উত্তর ভারতীয়” 
ভাষার কাছাকাছি। ফলের ফ, ল, ইংরেজি Pম এর ফ, ধ, ইংরেজি ৬ এর ভ, খ, 
ঘ, ছ, ঝ, থ, ভ, এই কতগুলো মহাপ্ৰাণ বর্ণের উচ্চারণ জাপানিতে নেই। নাম লেখা 
হয় চিনা অক্ষরে ; ভিজিটিং কার্ডে পাশে লেখা থাকে জাপানি উচ্চারণ--কেননা অনেক 
লোক জানেই না পরস্পরের নামের কী উচ্চারণ-.অনেক সময় নিমন্ত্রণ পত্র পাঠাবার 
আগে ফোন্‌ করে জেনে নিতে হয চিনা লিপিতে কোনো পরিচিত জনের নামের কি 
বানান। নামের সঠিক উচ্চারণ কি হবে তা নিয়ে হয়তো মহা আলোচনা-তর্কবিতর্ক শুরু 
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হয়ে গেল, সন্দেহ আছে অন্য কোনো দেশের নামের উচ্চারণে খুব একটা তর্কের অবকাশ 
আছে কিনা। ভাষার এই খুঁটিনাটির জন্য মাতৃভাষার ওপর দখল কতটা তা নিযে 
". জাপানিদের মনে মনে ঘোরতর সন্দেহ। আকারে জাপান ভারতের দশভাগের একভাগ ; 
হলে কি হবে ডায়লেক্ট বা কথ্য ভাষ বেশ কয়েকটি, এবং সে কথ্য বুলি সাধারণ জাপানির 
_} কাছে গ্রিক। এই টানাপোড়েনে পড়ে জাপানিদের স্থির ধারণা জন্মে গেছে, কোনো 
বিদেশির পক্ষে তাদের ভাষা ভালোভাবে রপ্ত করা অসম্ভব। বিদেশিদের সঙ্গে চুক্তি- 
বোঝাপড়া করতে হলে জাপানিরা যে উচ্চমন্যতায় ভোগে, তার কারণও তাই। এই 
মানসিকতা কাজ করে পৃথিবীর যে কোনো দেশের লোকের ক্ষেত্রেই, প্রতিদিন। যদিও 
জাপানের উৎপাদন শিল্পের মাথাপিছু আয় পৃথিবীর বৃহত্তম তা সত্তেও মাত্র ত্রিশ শতাংশ 
বসতবাড়িব শৌচাগার ফ্লাশ টয়লেটের গর্ব করতে পারে। 
Fe আবাব ’৫৭ সালেব জাপানের কথায় আসছি। আমি তখন নতুন এসেছি । আমাকে 
_ বলা হলো এক আন্তর্জাতিক ছাত্রাবাসে থাকতে, কারণ ওখানে ফ্লাশ টয়লেট--আদি 
সবরকম আধুনিক ব্যবস্থা রয়েছে । আমি বলেছিলাম আমি একটি চিরাচরিত জাপানি 
বাড়িতেই থাকতে চাই, ফ্লাশ্‌ টয়লেট না হলেও চলবে। জাপানের চিরায়ত আচার- 
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টয়লেটের দৌলতে জাপানের আধুনিকায়নেব গৌরব না হয় নাই জানলাম। আমি যখন 
ঠিকভাবে উট 
রয়েছে, তখন জাপানিরা যেন বিশ্বাস করতো না সত্যিই তো, সে কী করে হয়! ভারতের 
মতো একটা অজ পাড়াগায়ের দেশের লোক আমি! 
আমেরিকার প্রেসিডেন্ট নিক্সনেব চাকরি গিয়েছিল ওয়াটার গেট কেলেঙ্কাবির পর। 
জাপানের প্রধানমন্ত্রী তানাকা কাকুয়েই ও লকহিড্‌ বিমান কোম্পানির উৎকোচ কলঙ্কের 
পর মন্ত্রীত্ব হারান, কিন্তু আবার নিজের নির্বচনকেন্দ্র নিইগাতা থেকে বিপুল ভোটাধিক্যে 
ভায়েট-বিধানসভায় ফিরে আসেন এবং পরবর্তী প্রধানমন্ত্রী নাকাসোনে ইয়াসুহিরো"র 
রাজনৈতিক শক্তির তিনিই প্রধান স্তম্ভ বহাল রইলেন। 
ধর্মচিরণের দিক থেকে জাপানিরা উদারতার চূড়ান্ত বলা যায়। একই পরিবারের 
চারজনের চার রকম ধর্ম বিশ্বাস থাকতে পারে,--বাবা শিস্তো, মা বৌদ্ধ, এক ছেলে খ্রিস্টান, 
আরেকজন হয়তো মুসলিম,-এ রকম হলে অবাক হবার কিছু নেই, সবার শান্তিপূর্ণ 
সহাবস্থান,_-এ নিয়ে আলাপ আলোচনাও ওঠে না। বৌদ্ধ বর শিল্তে কনেকে খ্রিস্টান 
মতে বিয়ে করছে, এটা তো নিত্যকার ঘটনা। যদিও কেউ বিশেষ ধর্মমতে বিশ্বাসী বলে 
স্বীকার করে না, কিন্তু নববর্ষের দিন এবং আগস্ট মাসের মাঝামাঝি পূর্বপুরুষের আত্মার 
প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে সবাই বৌদ্ধ বা শিস্তো মন্দিরে অবশ্যই যাবে। বিশেষ বিশেষ দিনে, 
*- যেমন, ছাত্রদের পরীক্ষার আগে, মে আর জুন মাসে বিয়ের মরশুমে, এবং গ্রীষ্মের শেষে 
পাহাড় দাঁড়িপাল্লায় ওজন করতে হয়। ইদানিং বর-কনেরা চার্চে গিয়ে খ্রিস্টান মতে 
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বিয়ে করবার দিকেই ঝুঁকেছে, বিলেতি কেট-প্যাপ্ট-সুট নাকি সাবেকি কিমোনোর চাইতে 
অনেক স্মার্ট । 

বৌদ্ধ ও শিল্পে ধর্মযাজকরা সাধারণত ধর্মের আধ্যাত্মিক তন্তালোচনার ধারকাছ 
দিয়ে যান না, তাদের প্রবচন বা কথামৃতের বক্তব্যতে প্রধানত আচার অনুষ্ঠান, মন্দির- 
গৃহের নতুন সংযোজন, স্মৃতিস্তস্ত তৈরি কিংবা প্রশাসনিক সমস্যাকে সারকথা করে. 
থাকেন। নীতি শিক্ষাব কোনো বালই নেই। প্রধান ধর্মযাজকের খেয়াল খুশি অনুসারে 
কোনো কাজে টাকা তোলার হুজুগ বোজকার ব্যাপার। শিষ্য বা ভক্তব্ন্দও এর বেশি 
কিছু জানে না,_তারা ভাবে দেবতার নামে কিছু পয়সা কড়ি হাত থেকে খসালেই পূজা 
সম্পূর্ণ হলো। ভারতের ক্ষেত্রেও তো এটা নতুন কিছু নয়। 

অবাক হবার কিছু নেই যে সমকামীদের আড্ডাগুলোতে বিভিন্ন ধর্মসম্প্রদাযের 
বকধার্মিকদের আনাগোনা যথেষ্ট। জাপানিদের বিদেশি বর্ণ বিভেদ নিয়ে, অর্থনীতি , 
অধ্যাপক এবং জাপানের সংখ্যালঘু-বিশেষজ্ঞ ৎসুরুশিমা সেত্সুরেই-এর কথায়, সাদা 
চামড়া দেখলেই জাপানি ভাববে--প্রফেসর বা কোম্পানির পবিচালক বা পণ্ডিত ব্যক্তি, 
আর বাদামি বা হলদে রং’-এর এশিয়াবাসী হলে অবশ্যই অবৈধ মাল পাচারকারী বা 
সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের লোভে আসা বেআইনি আগন্তুক, কৃষ্ণবর্ণ হলে তো, সে আফ্রিকাই হোক 
আর আমেরিকাই হোক, খুবই ভয়ের ব্যাপার। তুলনাত্মক আন্তর্জাতিক সংস্কৃতির বিশেষজ্ঞ ০ 
হলি সিবার্ট একটি মজার উদাহরণ দিয়েছেন : মালয়েশিয়ান যুবকটি বললো, “আমি, 
একটু কথা বলতে চাই। যুবকটি তোকিওর এক কোম্পানিতে ছমাসের শিক্ষানবিশ । 
মেয়াদ শেষ করে বাড়ি যাবাব তার আর দু'দিন বাকি। তার মুখে রাগ এবং হতাশা 
মেশানো।-“আমি আর এদেশে একদণ্ড থাকতে চাই না, দরকার হলে হেঁটে রওনা দেব। 
জাপানিরা মালয়দের দেখতে পারে না? এক ম্যানেজার নাকি কোনো সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে 
যুবকটির বক্তব্যে কান দেননি, তাতে যুবকটি অপমানিত বোধ করেছে। প্রথমে যা 
মহাসঙ্কট মনে হয়েছিল, কয়েকজন জাপানি ম্যানেজার যুবকটির সঙ্গে কথা বলে নিতেই 
সব ঠিক হয়ে গেল। ছেলেটি তার গবেষণা প্রবন্ধ পেশ করল, তার বিদায ভোজসভায় 
হাজির হলো এবং খুশি মনে ঘরের ছেলে ঘরে ফিরল, জাপানিবা তো খুব খারাপ নয় 
তাহলে! 

সিবার্ট বলছেন, ‘যদি মালয় ছেলেটি তার কাজ শেষ না করে রাগের মাথায় চলে » 
যেত, তাহলে দেশে ফিরে হয়তো, জাপানি নয়, এমন যে কোনো ছোটো-খাটো সংস্থায় 
ভবিষ্যতের কথা না ভেবেই কাজ নিত? 

এতদিন তৃতীয় বিশ্বের কাছে ছিল “আগুলি বা খারাপ আমেরিকান'-এর এক ছবি। 
জাপানের অর্থনৈতিক সাফল্য এবং আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে অগ্রগণ্য হওয়ায় “খারাপ 
জাপানি*র একটা ছবিও রূপ নিচ্ছে,_বলেন সিবার্ট। “4 

জাপানের সর্বাঙ্গীণ উন্নতিতে যদিও জাপানি নারীর হাত পুরুষের সমান, তবুও 
সর্বক্ষেত্রে তাদের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ করা হয। স্কুল-কলেজে পুকুষ শিক্ষকরা 


জাপানের ছাইচাপা আগুন ১১৫ 


অবশ্য ছাত্রছাত্রীদের সমান চক্ষে দেখেন, কিন্তু ক্লাসের বাইরে তাদের অন্য মূর্তি, যাই 
হোক মেয়েরা তো আর পুরুষ নয়। 
1" জাপানিদের হীনমন্যতার আরেকটি দিক, কোনো বিদেশি যদি জাপানি ভাষাতে বেশ 
দখল দেখিয়ে ফেলে তাহলে তাকে উপহাসের পাত্র হতে হয়, আর যদি কোনো জাপানি 
_এমেটামুটি কোনো বিদেশি ভাষা আযনত্ত করতে পারে তাহলে সে হয় মহাপণ্ডিত। 
মাদক পানীয়ের ওপর জাপানির আসক্তি খুব! বান্শাকু নামে প্রতি রাতে 
মদ্যপানের যে প্রথা বয়েছে তাতে তৈরি হয়েছে সংখ্যাতীত মদোমাতাল। মিষ্টি ও স্বচ্ছ 
ধেনো মদ ‘সাকে’ হচ্ছে জাতীয় পানীয়। কথায় বলে, যে সাকে চাখে না, সে তো মানুষ 
নয়। 
জাপানিরা আবহমানকাল, যেন তেন প্রকারেণ, তাদের জাতির বিশুদ্ধতা বজায 
» বাখতে বদ্ধপরিকর। দেশের আইন প্রণয়ন করা হয়েছে এই কথাই ভেবে। ইদানীং যে 
আন্তর্জাতিকায়নের হুজুগ উঠেছে, তাতে সমূহ বিপদ ঘটতে চলেছে, যদি না এই বিশুদ্ধতা 
সংরক্ষক আইন না বদলানো হয়। ব্যাপক যোগাযোগ ব্যবস্থা বা ম্যাস্‌ কমিউনিকেশন্‌ 
সংক্ষেপে হয়েছে ‘মাসুকোমি’ ; এই মাসুকোমি ছিল আগের হুজুগ। মাসুকোমি খুবই 
উন্নত, কিন্তু পুরোনো মানসিকতা এতে খুব একটা বদলায়নি। অভূতপূর্ব যান্ত্রিক উন্নতি 
ও জাপানি সমাজ কটটব বক্ষণশীল, রক্ষণশীল খালি বিদেশির ক্ষেত্রেই নয, 
পানিদের নিজেদের ক্ষেত্রেও। যে জাপানি এই অবরোধ প্রথায় একটু বা চিড় ধরাতে 
চায়, তাকে হাতুড়ি ঠুকে ভেতরে ঢোকানো হয়, নতুবা সে তার জাপানি পবিচয় হারাবে। 
একটা প্রবাদ আছে, “দেক কুগি ওযা উতারেরু”_-পেরেক কাঠ ফুঁডে বেরিয়ে এলে, 
হাতুড়ি ঠুকে ঢুকিয়ে দিতে হ্য,--এটা এখনও ধ্রুব সত্য। দীর্ঘদিনের কিওতোবাসী কবি 
উইলিয়ম্‌ ফ্রিগারে কবিতার ছন্দে বলছেন : 
যদি সবাই হয় আমারি মতো, তবে কী দাড়াতো! কিন্তু যেহেতু সবাই আমি নয, 
(কী ভাবি বলো তো! 
বহিবিশ্বেব দিকে জাপানি এই চোখেই তাকায়। দেয়াল-ফুঁড়ে-পেরেক-বেবিয়ে আসা 
অনেক মানুষ এখন দরকার জাপানে । জাপানের দবজা-জানলা-বন্ধ-সমাজে আন্তর্জাতিকতা 
হযে থাকবে একটা কথার কথা মাত্র, যদি না সাধারণ মানুষ তার প্রয়োজন বোধ করে। 
বেহাত শ্লোগান বা আপ্ত বাক্যে বিশ্বজনীনতাব চিড়ে ভিজবার নয়। 


২ 
এর মধ্যেই বাড়ি চলে এলে! কি লজ্জা! তোমার কি কাগুজ্ঞান নেই কর্তার প্রতি 
স্ত্রীর অভিযোগ । 

” _‘ঠিক আছে, ঠিক আছে, আর হবে না। কিন্তু অফিস হয়ে গেলেই আমার যে 
তোমার কাছে আসতে ইচ্ছে করে! পাঁচটা বাজলেই আমার পা আপনি ঘরমুখো হয়, 
কি করবো বলো! যুবক স্বামীটির দীর্ঘশ্বাস গোপন থাকে না। 


১১৬ বৈষম্য, শৃঙ্খলা এবং নির্মাণ 


অনুপ কথোপকথন অধিকাংশ চাকুরিজীবী জাপানির সংসাব চিত্রটিকে তুলে ধরে। 
আট ঘণ্টা অফিসের ঘানি টানবার পর কর্মীরা সোজা বাড়ি না গিষে হয় কর্মস্থলেই গড়িমসি 
করে, নয বন্ধুদের সঙ্গে পানশালায় গিয়ে নেশা করে, কিংবা পাচিন্কো-জুয়ার আড্ডায় ' 
হাজিরা দেয়, পাছে বেশি তাড়াতাড়ি বাড়ি ফেরা হয়ে যায়। যে যত দেরিতে ফেরে, 
পড়শিদের কাছে সে তত বড়ো পদে কাজ করে। যে হতভাগা সন্ধে হতেই বাড়ি ফির 
এলো সে তো বড়ো জোর সাধারণ কেরানি-টেরানি হবে, ধর্তব্যের মধ্যেই নয়। 
অন্যদেশের মতো শিশ্লিবান্নিরাই তো কথা পাঁচ কান করার প্রধান মাধ্যম ; গিশ্নিদের মুখরক্ষা 
করার জন্য কর্তাদের কর্তব্য রাত করে বাড়ি ফেরা। এ ব্যাপারে নিজের পাড়ার এবং 
পড়শিদের একটা বড়ো ভূমিকা! যদিও সারা দেশ জুড়ে যে আনকোরা নতুন সব বসতি 
গড়ে উঠছে, সেগুলোর বাসিন্দারা পবস্পরকে চেনেই না। তবে পাড়ার্থায়ে তো আর 
নতুন বসতি রাতারাতি গজায় না, সেখানে সবাই সবাইকে জানে। শহুরে জীবনযাত্রা , 
সব দেশেরই মতো বাপ-মা-সম্তানকেন্দ্রিক, এবং সবাই আবার ব্যক্তিকেন্প্রিক। কর্তারা 
ফেরেন একটি ঘুমন্ত বাড়িতে, বাচ্চারা শুয়ে পড়েছে, গিন্নিরা স্নানের গরমজল, গরম 
সাকে-মদ, রাতের খাবার এবং সারাদিনের জমা মুখরোচক কানা-ঘুষো-খবরের পশরা 
নিয়ে কর্তার মুখ চেয়ে বসে আছেন। সারাদিনের ধকলের পর হেদিয়ে পড়া স্বামী 
বাবাজিকে এসব শুনতে হবে, কানে যাক বা না যাক, কেননা স্ত্রীর নিঃসঙ্গতা, যে 
দিনের বেশি সময়ই বাডি ছাড়া--তার সঙ্গে বাসের, মানসিক চাপ ইত্যাদির একটা- 
বহিঃপ্রকাশ তো চাই। সৎ, সমব্যধী, আদর্শ স্বামী, এই সম্ভাবনা নিয়ে ঘুমিয়ে পড়ে যে 
পবদিন বাড়ির আওতার বাইরে কি আনন্দে আরেকটি দিন কটাবে। একজন গড়পড়তা 
মানুষ তার বাড়িতে বাত কটান মাত্র, বাস কবেন না; সে বাড়ি হয়তো বহু অর্থব্যয়ে 
কিস্তিবন্দীতে কেনা ; যাদের জন্য কেনা সেই স্ত্রীপৃত্রকন্যার সাথে সে সময় দিতে পারে 
একমাত্র সপ্তীহান্তে। সেটাও ভাগ্যের কথা, কেননা ছেলে মেয়েরাও যাতে বাড়িতে 
ধথাসম্ভব কম থাকে তারও তো ব্যবস্থা বয়েছে। সারাদিন স্কুলে কাটাবার পর তাদের 
আবার পাঠানো হয় “জুকু"-_বিশেষ স্কুলে! এখানেও তারা সে সবই শেখে যা তাদের 
সাধারণ স্কুলেই শেখবাব কথা ; উপরন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশের চাবিটির হদিশও এখানে 
মেলে ; বিশ্ববিদ্যালয় তো কেউকেটা বানাবার সুগম পথ। 

একান্ত বা অণু-পরিবারভুক্ত মানুষ অপরিহার্যভাবেই নিঃসঙ্গ । এই ব্যক্তিক নিঃ 
জাপানে অনেক সামাজিক আধিব্যাধির সৃষ্টি করেছে; সৃষ্টি করেছে এক নিরুৎসাহ, “কী 
আসে যায়*_মানসিকতার প্রজম্ম। জাপানের মাইনিচি ডেইলি নিউজ্‌ পত্রিকা ১৯৮৫ 
সালে এক সমীক্ষায় দেখেছেন : 

বাপ-মায়েদের তুলনায়, ছেলেমেয়েরা, যখন নিজেদের নিয়ে থাকে তখন অনেক 
হতোদ্যম ও গা-ছাড়া। তাদের একা থাকা পছন্দ কারণ ওটাই সহজ ; এবং বাস্তব 
জগতকে এড়াতে বড়োদের চাইতে তারা গান বাজনায় ডুবে থাকে অনেক বেশি ; অনেক 
বেশি সংখ্যায় ছেলেমেয়েরা জীবনের সার্থকতা সম্বন্ধে বড়োদের চাইতে হতাশার শিকার 


জাপানের ছাইচাপা আগুন ১১৭ 


হয়। তাদের কেউ বলে, আমি কিছুই করতে চাই না; কারুর কথা, মেলা মেশা না 
করে একা থাকাটাই সোজা ; অন্যদের বক্তব্য, আমি তো জানি না আমি কী করতে চাই। 
এদের একটা বড়ো সংখ্যা বলেছে, স্কুলে-কলেজে বা কাজে যাওয়ার কোনো ইচ্ছাই 
তাদের ছিল না; মনের ভার কমাতে বড়োরা গান বাজনার আশ্রয় নেয় _ ১৪ শতাংশ, 
আর সেখানে ছোটোরা ৫৪ শতাংশ! 

3 আজকে জাপানে ছেলেমেয়েরা গানের স্রোতে গা ভাসিয়ে দিয়েছে। হাজারে হাজারে 
ছেলেমেযেদের দেখা যাবে কানে ওয়াকম্যান-চুলি এঁটে, পৃথিবী থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন 
্রিশ্ক হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। জাপানের মতো গাড়ির ধোঁয়া সমাচ্ছন্ন পরিদূষিত ও অতি- 
বাণিজ্যব্যস্ত ছোটো দেশে সুরের প্লাবন এক মহা উপকার সাধন করছে। পৃথিবীর অন্যান্য 
অঞ্চলের মতো জাপানে শান্তি যে বিঘ্নিত নয়, সংগীত তার একটা বড়ো দাওয়াই। 

সংগীতের প্রতি আমার একপ্রকার বিতৃষ্ঞা জন্মে গেছে যদি বলতে হয়, তবে সেটা 
আমার জাপানে আসবার পরে। আর আমাদের ভারত তো আওয়াজের দেশ বটেই। 
লোকে কথা বলে অনাবশ্যক উঁচু গলায়, সচিৎকারে কাম্নীকাটি করে, ঝগড়ার সময় 
কাকচিল বসতে পায় না, হইহল্লা করে পরস্পবকে সম্বোধন করে, গান বা খাওয়াদাওয়া 
সেটাও মহা কলরবে, তারপর স্নেহ ভালোবাসা বা হাসি,-তার তো কথাই নেই। আমাদেব 
দেশে বারো মাসে তেরো পার্বণের আনন্দ উৎসব মাটি হয়ে যায় সংগীতের নামে 
১অমানুষিক যান্ত্রিক শব্দতাড়নায়। অন্যদিকে জাপানি সংগীতের সর্বসংসার বিলুপ্তকারী 
লাউডস্পিকার যেন জীবনযাত্রার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। হাঁটবাজার-রেলস্টেশন-রান্তাঘাট- 
বাস-ট্রেন-ট্যাক্সি, হেন জায়গা নেই, সর্বত্র নিনাদিত হচ্ছে লাউডস্পিকারের বিশ্বপ্লাবী 
অনন্ত শব্দশ্রোত। এমনকি ঘরে ঘরে সতত এই ধ্বনি, ঘরণীর নিঃসঙ্গতার একান্ত 
বিশল্যকরণী। 
জনৈক প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী প্রফেসর মিচিও নাগাই তার কিছু অভিজ্ঞতার গল্প 
করছিলেন : উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে মহিলাদের স্থান করে নেয়াটা তো খুব বেশি দিনের কথা 
নয়, তারাই হলেন সমাজের নতুন পথের দিশারী। প্রায়ই তাকে বিভিন্ন প্রগতিবাদী মহিলা 
সংগঠনের প্রতিনিধি-দলের সম্মুখীন হতে হতো। তাদের দাবি,_সমস্ত প্রাথমিক, 
মাধ্যমিক এবং হাইস্কুলগুলোতে ছাত্রদের বিনামূল্য প্রাতরাশ দেয়া হোক। তাদের বক্তব্য, 

-তাদের স্বামীদের কর্মস্থলে প্রাতরাশ ও দ্বিপ্রাহরিক খাবার তো দেয়া হয়ই, কম খরচায় 
'নেশাহারের ব্যবস্থাও রয়েছে। স্কুলের ছাত্রদের দুপুরের খাবার আগে থেকেই দেয়া হতো। 
মন্ত্রীমশাই বলতে চাইলেন যে, বাচ্চারা স্কুলে রওনা হবার আগে বাড়িতেই মায়ের হাতে 
সকালের খাবারটা খেয়ে নেয়া ভালো নয়কি? তাতে ওই আধুনিকা মায়েদের দৃঢ় আপত্তি 
যে, তারা তো আর আদ্যিকালের সেই ঘরকুনো বৌ নন যে বাচ্চার জন্য সাতসকালে 

*" ঘুম থেকে উঠতে হবে, তারা তাহলে এত লেখাপড়া শিখেছেন কি জন্যে! কর্তামশাইরা 
যদি খালি পেটে অফিস যেতে পারেন, বাচ্চারাই বা পারবে না কেন! বাচ্চার খাবার 


- 
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বানাতে যে সময় ও পরিশ্রমের অপব্যয়, তাতে কত কাজের কাজ করা যেতে পারে। 
প্রাক্তন মন্ত্রীর মতে, এই অতিসচ্ছল উচ্চশিক্ষিতা মায়েরাই ছেলেমেয়েদের স্বাভাবিক 
বেড়ে ওঠার অন্তরায়। 

আমি আগেও বলেছি যে আজকেব জাপানে ছোটোদের নৈতিক চরিত্রের শিক্ষা ' 
দেবাব বালাই নেই। সচ্ছলতার মাদক-ফূর্তিতেই বাপ মায়েরা ডুবে রয়েছে, সন্তানের 
প্রতি মা-বাবার কর্তব্য তারা ভুলে গেছে। একদিকে গৃহ হয়েছে ক্যাম্প বা মাথা গৌজবাব্‌, 
ঠাই, আর অন্যদিকে স্কুলগুলোকে বলা যেতে পারে এক একটা বড়োসড়ো বেবি- 
সিটিং-এর কেন্দ্র। ব্যাপারটা নিরানন্দ, কিন্তু কবুল করতেই হবে শিক্ষকবা নেহাৎ বেবি- 
সিটার ছাড়া ইদানিং আর কিছু নন। একটি সরকারি সমীক্ষায় প্রকাশ পেয়েছে, একেবারে 
কিগারগার্টেন থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত, শিক্ষকদের পড়াবার যথাযথ যোগ্যতা নেই, তারা 
পড়ানও না। বেবিসিটিং এরও উপযুক্ত তারা নন। বাপ-মায়েরা আশা করেন বাড়ির অভাব 
বাচ্চারা স্কুলে পুষিয়ে নেবে, স্কুল কর্তৃপক্ষের কথা হলো, বাড়িতে উপযুক্ত প্রস্তুতি দিয়ে. 
তবে বাঁপ-মায়েরা বাচ্চাদের স্কুলে পাঠাবেন। ভাবতে অবাক লাগে, প্রত্যেক স্কুলেরই 
শিক্ষক-মভিভাবক-সংগঠন রয়েছে। তাদের কাজ হলো বছরে একবার সম্মিলিত হয়ে 
একটা উৎসব-আনন্দের মধ্য দিয়ে পরস্পরের গুণগান করা, পিঠ চাপড়ানো! শিক্ষাদানে 
ব্যর্থতার অপরাধবোধ আর জোড়াতালি-মার্কা প্রণালীতে নিত্যদিনের শিক্ষা সাঙ্গ হয়। এই 
সব টানাপোড়েন মিলে আজকের জাপানি যুব সম্প্রদাযকে সমূলে উৎপাটিত করেছে! 

জাপানের আন্তর্জাতীয়করণ কর্মকাণ্ড প্রধানত প্রচার ও ব্যবসাকেন্দ্রিক বলে 
গোড়াতেই গলদ। সংশ্লিষ্ট সবাইকে প্রশিক্ষণ দেয়া হয় পাকা 'বেচনেওয়ালা* ও 
*তোষামোদকারী” হতে । তাদের প্রচেষ্টায় কোনো আত্মবিশ্বাস নেই কারণ তাদের আপন 
বাড়ি বাড়ি নয়, তাদের স্কুলে কোনো কিছু শেখানো হয় না, এমন সমাজ যা সব মেনে 
নেয়। জাপানিদের যে বিদেশিরা দেখতে পারে না তার কারণ বোধ হয় এই। 
সংযোগব্যবস্থার যান্ত্রিক প্রযুক্তির দক্ষতায় জাপানিরা গর্বিত, কিন্তু বহিবিশ্বের সঙ্গে 
জনসংযোগে তাবা সম্পূর্ণ ব্যর্থ। 

আগেই বলেছি যে দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার দেশগুলো একত্রে শিক্ষার খাতে যা ব্যয় 
করে, জাপান খালি ইংরেজি শিক্ষার জন্য ব্যয় করে তার চাইতে অনেক বেশি। এই 
ব্যয়-বাহুল্যের মধ্যে একটা অত্যন্ত সংকীর্ণমনস্কতা আছে। প্রথমত বিদেশের সঙ্গে ব্যবসা 
বাণিজ্যের জন্য ইংরেজি চাই, তদুপরি বিদেশে নবোপ্তাবিত বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি আত্মগত 
করার জন্যও ইংরেজির মাধ্যম অপরিহার্য। প্রথমটিতো খোলাখুলি বটেই, তবে দিতীয়র্টি 
অবশ্যই লোকচক্ষুব আড়ালে আবডালে ৷ এদিকে, ইংরেজি ভাষাকে ভাববিনিময়ের মাধ্যম 
বানাবার ভার যাদের ওপর তারা বিরাজ করেন এক গজদশ্ু-মিনারের ওপর। 

জাপানি বিশ্ববিদ্যালয় মানের উচ্চশিক্ষায় ইয়েমোতো-পদ্ধতির এক বড়ো স্থান 
রয়েছে। এই ইয়েমোতো হলো আমাদের ভারতীয় ঘরানার মতো। ঘরানা যেমন +* 
সংগ্গীতকলার বিশিষ্ট আঙ্গিককে বংশপরম্পরায় পরিবারের একচ্ছত্র অধিকারভূক্ত করে 
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রাখে, ইয়েমোতো-প্রশিক্ষণও তাই। তবে ঘরানার চাইতে ইয়েমোতোর ব্যাপ্তি অনেক 
বেশি। ভারতীয় ঘরানা বড়ো জোর সংগীত-নৃত্যের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, ইয়েমোতো-ঘরানা 
_ পরিব্যাপ্ত করে আছে জাপানি শিক্ষাব্যবস্থা, চিরায়ত ধর্মচর্চা, সংগীত-নৃত্য, চা-অনুষ্ঠান, 
“  ইকেবানা-পুষ্পশিল্প, বীরত্বব্/প্রক কলা, নন্দনশিল্প_সর্বত্র। ইয়েমোতোর উত্তরধিকারীরা 
-নিজ নিজ পারিবারিক ঘরানার বৈশিষ্ট্যের বিশুদ্ধতা রক্ষার দ্বারপাল ; তারা সংগঠনগুলোকে 
_ ৬ গতানুগতিক ফিউড্যাল-সামন্ত প্রথায় পরিচালনা করেন, বাস্তবিক পক্ষে_তারা হলেন 
বড়ো বড়ো ব্যবসাদার ; তারা এক একটি স্বত্বভোগী সাশ্রাজ্যের অমিতবিত্ত মালিক। 
শিক্ষক নির্বাচনেও ইয়েমোতোর বড়ো স্থান ; বিশেষ করে কলেজের হিউম্যানিটিজ্‌ 
বা কলাসাহিত্য বিভাগগুলোতে শিক্ষক মনোনয়নে ইয়েমোতোর একচেটিয়া নিয়ম ; এর 
মধ্যে আবার আছে ‘কোনে’ বা ব্যক্তিগত পরিচয়ের যোগ্যতা-পক্ষপাত। এই বিচার ধারায় 
প্রকৃত প্রশিক্ষণ যোগ্যতা বাঁ বিদ্যা-জ্ঞানের মানদণ্ডের অতি অল্পই অধিকার। গণতান্ত্রিক 
2_ আধুনিক শিক্ষা ও পুরোনো সামন্ততান্ত্রিক সামাজিক বিধির হাঁসজারু-মিলন এক কিন্তুত 
এঁতিহ্যের প্রচলন করছে। 
এশিয়া মহাদেশ হলো ধুলো বালি ময়লার ক্ষেত্র। ভৌগোলিক ভাবে জাপান এশিয়- 
দেশ অবশ্যই কিন্তু তার প্রকৃতিগত বিভিন্নতায় সে অনেকখানি বহিরাগত বলে মনে হয়,- 
-বলা চলে জাপান হচ্ছে এক ক্ষুদ্র মহাদেশ। জাপানকে আমি ভালোবাসি বলেই একথা 
টিজার দিযে বলতে পারছি! 
জাপান শীতের দেশ, আবার গরমও যথেষ্ট, আর্তাও খুব। দেশের উত্তরে প্রচুর 
বরফপাত হয়। জুন মাসের বর্ষাকাল ছাড়াও সারা বছর ধরেই বৃষ্টি হয়, তাই ঘাম হয় 
খুব; আবাব দেশের চিরসবুজ পবম নিসর্গ সৌন্দর্যের শিল্পীও এই বৃষ্টি। এ কারণে ধুলো 
বালির পরিমাণ কম। সমুদ্রের বায়ুপ্রবাহ আবহাওয়াকে ধুলোমুক্ত রাখে। ঝোপ ঝাড়- 
আগাছার এদেশে এমন বাড়-বাড়ভ্ত এ আর কোথাও নেই। উদ্ভিদের এত বৈচিত্র্য ও 
fos প্রকার জাপানকে পৃথিবীতে দ্বিতীয় স্থান দেয়, প্রাক্তন সোভিয়েত ইউনিয়নের পরেই। 
পশ্চিমের ধার করা সংস্কৃতির জাপানায়নেব ফলে দেশের মাটির সঙ্গে নাড়ির যোগটি 
ছিন্ন হয়েছে, মানুষ হযেছে শেকড়হীন। একথা ঠিক, তিনশ বছর কৃপমণ্ডক-অস্তিত্বে 
থাকবার পর দেশকে এক সার্বভৌম জাতিতে পরিণত করতে এই পাশ্চাত্যায়ন 
আরোপণের দরকার ছিল। কিন্তু আজকের দিনে সার্বজাতিক ক্ষেত্রে, বিশেষ করে এশিয় 
< দেশগুলোর পরিপ্রেক্ষিতে জাপানের সঙ্গে মেলবন্ধন হয় না, সে থেকে যায় দল ছাড়া। 
এতদিনে ব্যাঙ কুয়ো থেকে বেরিয়ে হঠাৎ পশ্চিমি-সভ্যতার গুরুভোজনে বদহজমে 
আক্রান্ত হয়েছে, জাপান তার এশিয় প্রতিবেশীদের দিকে বন্ধুত্ব ও সমমর্মিতার আশায় 
দৃষ্টি ফিরিয়েছে, কিন্তু এই স্লোগান-সর্বস্ব প্রাণহীন প্রচেষ্টায় কাজ খুব একটা হচ্ছে না। 
এই প্রচেষ্টায় উদ্যমহীনতার কারণ হলো জাপানের ক্রমবর্ধমান উঁদ্ধত্য ও হৃদয়হীনতা, 
»- খালি এশিয় প্রতিবেশীর ক্ষেত্রেই নয়, সব অ-জাপানির ক্ষেত্রেই। কিন্তু এই ভাবধারা তো 
আর নতুন নয ; দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে জাপানের বিপর্যয়ের এটাই কারণ। দুঃখের সঙ্গে বলতেই 
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হয় এই ভাবধারা আবার আস্তে আস্তে মাথা চাড়া দিচ্ছে; দূরদৃষ্টির সাবধান বাণী চাপা 
পড়ে যাচ্ছে জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে, পাশ্চাত্য দেশেব সঙ্গে পাল্লা দেওয়া এবং তাকে 
পেছনে ফেলে যাওয়ার সরব দাবিতে ; এর সঙ্গে মিশেল পড়েছে শিল্পপতিদের অদম্য 
লোভ এবং অতিসাচ্ছল্যের চুলি পরা দৃষ্টি, যেটা এই সেদিনও হাতে গোনা যায় এমন 
মুষ্টিমেয় লোকের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। প্রলোভন আখেরে সব পণ্ড করে; জাপানেও 
তাই ঘটছে। জাতিগতভাবে না হলেও কর্তৃপক্ষ এবং সংযোগ মাধ্যমগুলো এই আবর্ত -&. 
থেকে বেরিয়ে আসার চেষ্টা করছেন, কিন্তু এই স্বখাত সলিল জব্দ করা সোজা নয়, 
অনেক মেহনত দরকার। ইতিমধ্যে সারা পৃথিবীতে এর প্রতিক্রিয়া দেখা দিচ্ছে । এতে 
দুশ্চিন্তার কারণ রয়েছে বৈকি। 

এক অতিশৃঙ্খলাবদ্ধ চিন্তাধারায় প্রতিপালিত জাপানি তাদেব সমাজে নানা রকম 
অদ্ভুত সব সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে ; যতটা গেলা সম্ভব তাব চাইতে বেশি তারা মুখে 
পুরছে, মানবিকতার গুণগুলো আর মনকে নাডা দিতে পারছে নী, মাথা পিছু অতি 
উচ্চ গড় আয় ও সর্বাধুনিক যান্ত্রিক কৌশলের সুযোগ সুবিধা সত্বেও এই অমানুষিকতা 
স্থির একাগ্রতায় বেড়ে চলেছে। কতগুলো নিত্য নৈমিত্তিক ঘটনা উল্লেখ করলে পরিষ্কার 
হবে এর ভবিষ্যৎ সঙ্কট। ১৯৮০ থেকে ৮৫ সালের গুটি কয় ঘটনা : 

-দুটি মেয়ে এক নামী সংগীতশিক্ষকের বাড়ি পিয়ানো বাজনা শিখতো। ক্লাসঘরটি 
সাউগুপুফ। একদিন বাড়িতে আগুন লাগল। সংগীত বিশারদ নিজের ধনসম্পত্তি ও-€ 
সন্তানদের বাচাতে এতই ব্যস্ত হয়ে পড়লেন যে সাউগুণুফ ঘবে ছাত্রীদুটির কথা তার 
খেয়াল হলো না। যখন দমকল এলো মেয়ে দুটি তখন ছাই হযে গেছে। 

_তিন বছবের একটি মেয়ে খুব কাদছিল বলে তার মা তাদের বারোতলা বাড়ির 
ছাদের ওপর শিশুটিকে রেখে সিঁড়ির দরজা বন্ধ করে দেন। দুপুরে এক ঘুম দিযে উঠে 
নিচে জটলা শুনে গিয়ে দেখেন ছাদ থেকে পড়া থেংলানো তারই একরত্তি মেয়ের 
মৃতদেহ। 

_একদল স্কুলের ছেলে এক্সকারশনে গিয়েছিল, তখন একটি ছেলে ইলেকট্রিক 
হেয়ারড্রায়ার দিয়ে চুল শুকোচ্ছিল বলে মাস্টারের হাতে এমন বেদম প্রহার খেল যে 
মাথায় চোট পেয়ে মবেই গেল। 

_একটি মেয়ে শিশুকে তার বিছানায় মরে পড়ে থাকতে দেখা গেল। ব্যবচ্ছেদ 
করে ধরা পড়ল মেয়েটির পেটে ছোটো ছোটো অনেক নুড়ি পাথর, মেয়েটির রাতের ১ 
কান্না বন্ধ করবার জন্য মা-বাবা তাকে ওই নুড়ি পাথর খাইযে দিত। 

- ফ্রান্সের প্যারিসে এক জাপানি ছাত্রের কথা। সে তার ইয়োরোগীয় বান্ধবীকে 
রান্নাঘরের ছুরি দিযে জবাই করে কেটেকুটে ফ্রিজে রেখে দিয়েছিল, বান্ধবীর স্টেক সে 
রান্না করে খেত। 

_ভারতেব কোনো কোনা অঞ্চলের অজ পাড়ার্গায়ের মতো আজকের জাপানেও 
কন্যাসন্তান অবাঞ্থিত। মেয়েরা নিকৃষ্ট নাগরিক, তাদের প্রতি নানারকমভাবে বৈষম্যমূলক 
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আচরণ করা হয় ; তারা এক নিঃশব্দ জনগরিষ্ঠ সমষ্টি যারা উন্নয়নের বেদীতে আত্মত্যাগ 
করে চলেছে! জাপানি সমাজ যেন এক সুবিশাল অজগর, নারীজাতিকে পিষে নিংডে 
ঈ নিচ্ছে, স্বার্থ সাধনের জন্য। জাপানি পুরুষ মদন দেবের বড়ো ভক্ত ; হাজার হাজার 
জাপানি পুরুষ যৌন আনন্দ উপভোগের উদ্দেশে দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার বিশেষ বিশেষ 
দেশে পাড়ি জমায়। এমনকি একটি বিমান কোম্পানি রয়েছে যারা দলবদ্ধ অবৈধ স্ত্ী- 
আসঙ্গ লিন্দু পুরুষদের নিয়মিত পারাপার করে থাকে। এদের অনেকে জাপানে যৌন- 
উপভোগ কেন্দ্রগুলোতে কাজ করার জন্য মেয়েদের জোগাড় করার ব্যাপারে আড়কাঠির 
কাজ করে থাকে। অনেক জাপানি মহিলা অ-জাপানিকে বিয়ে করছেন,__প্রেম 
ভালোবাসার জন্য নয়, জাপানি পুরুষের হাত থেকে বাঁচবার জন্য। দুই দশক আগেও 
ভিন্ন জাতে বিয়ে একটা অভিনব ব্যাপার ছিল, আজকাল তা আকছার হচ্ছে। 
জাপানি পুরুষ বিদেশিনীকে বিষে করলে স্ত্রী ও সন্তানরা জাপানি নাগরিকত্ব লাভ 
»-করে। জাপানি মেয়েদের ব্যাপারে কিন্তু সেটি হবে না, তারা বিদেশি স্বামী গ্রহণ করলে 
বেচারি স্বামী বা সন্তানরা জাপানি নাগরিক বনে যাবে না, সন্তানরা স্বামীর দেশের নাগরিক 
থাকবে এবং মহিলা থাকবেন জাপানি, খাতায় পত্রে তিনি কুমারীই থেকে যাবেন। কিছু 
কিছু এমন সৃষ্টিছাড়া আইন এই সেদিন পাল্টানো হয়েছে, নারীর অধিকারের নামে। এক 
কথায বলা চলে জাপানি নারী এখনও সমান দলিত নিপীড়িত। 
লক্ষ্য করবার মতো একটা ঘটনা। দুই দশক আগে জাপানের নারী মুক্তি সংঘ 
“চুপিরেন্ঃ সংগঠিত হয়। দশম জযস্তীতে সংঘের প্রতিষ্ঠাত্রী সভানেত্রী পদত্যাগ করলেন 
এই অভিযোগ কবে যে মহিলা সমাজের সর্বাত্মক সহযোগিতার অভাবে প্রতিষ্ঠানের টিকে 
থাকা সম্ভব নয়। তিনি বরং স্বামী ও পুত্রদের কর্তৃত্ব মাথায পেতে তার পরিবারেই ফিরে 
যাবেন। 
একবার ১৯৭৬ সালে আমেরিকার টেকসাস* এর এক শহরের টি. ভি. স্টুডিও 
. আমাব ইন্টারভিউ নেবার জন্য ডেকেছিল। নানান কথাবার্তার পর সুন্দরী প্রশ্নকপ্রী জানতে 
চাইলেন জাপানে নারী জাগরণ আন্দোলন নিয়ে আমার কী মত : 
-আপনার দেশ আমেরিকা থেকে জাপানের আন্দোলনের প্রকৃতি ভিন্ন। 
-একটু বুঝিয়ে বলবেন কি। 
-_দেখুন, নারী মুক্তির ব্যাপারটি জাপানে নিতান্তই হালের ঘটনা, এখনও সেটা 
প্রাথমিক পর্যায়েই রয়েছে। 
কিন্তু এদেশেও তো একই অবস্থা। একটু খোলসা কবে বললে ভালো হয়। 
-জাপানের মেয়েরা ভাবে তারা আপনাদের দেশ থেকে অনেক পিছিয়ে আছে। 
জাপানি নারী চায় কর্মক্ষেত্রে সমান সুযোগ এবং ব্যবহার; তারা চায় বৈষম্যমূলক 
ব্যবহারের অবসান! অন্যদিকে, আমেরিকান মেয়েদের দেখে মনে হয়, তাদের পছন্দ 
_ মতো পুরুষের শয্যাসঙ্গিনী হবার অধিকারটাই বুঝি একটা মহা লাভ। জাপানি মেয়ের 
কাছে, ওটা বরং ভবিষ্যতে দেখা যাবে, এখন নয়। 


১২২ বৈষম্য, শৃঙ্খলা এবং নির্মাণ 


পরদিন আমি সুপীরমার্কেট থেকে বেরিয়ে রাস্তার লাল আলো সবুজ হবার জন্য 
দাড়িয়ে আছি, এক মহিলা এসে বললেন, ‘নমস্কার, মিস্টার টেগোর। আমি আপনাকে 
টিভিতে দেখেছি। আপনি যা বলেছেন, ঠিক। এই স্ত্রী-স্বাধীনতা আমেরিকাকে একেবারে 
গোল্লায় নিয়ে যাচ্ছে। আমার মেয়ে মুখের ওপর জবাব পেয়েছে দেখে আমি খুশি 
সেই ইন্টারভিউ-কত্রী ওর মেয়ে। 

লুকোনো কলঙ্কের দাগ রয়েছে সব দেশের সমাজেই। ভারতের যেমন, বাল্যবিবাহ. _ 
সতীদাহ'র পুনরাবৃত্তি, পণপ্রথা, জাতিভেদ,--এই সব প্রথার রেশ আমাদের সামাজিক 
বুনটের ফাকে ফাকে জড়িয়ে আছে। জাপানের বেলায় এই কলঙ্ক হলো, বুরাকুমিন্‌ বা 
অস্পৃশ্যদের প্রতি এবং সাধারণভাবে নারীজাতির প্রতি ব্যবহার। 

কিছুকাল আগে জাপানি পার্লামেন্ট লোকসভা, কর্মস্থলে নারী-পুরুষের সমানাধিকার 
স্বীকার করে একটি আইন প্রণয়ন করেছেন। জাপানি নারী প্রগতির অভিযানে এটি একটি 
দীর্ঘ পদক্ষেপ মনে করা হয়। রাষ্ট্রসঙ্বের সনদ অনুযায়ী নারীর সমানাধিকারের আদর্শে , 
জাপান, এর ফলে সামিল হতে পারবে। একটি নামী সংবাদপত্র মন্তব্য করছে,_-“তবে 
_ গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নটি হলো, এই সমস্যার প্রতি নারীজাতির নিজের মানসিকতা, কর্তব্যকর্ম 
সম্বন্ধে নারীর যে চিরাচরিত দৃষ্টিভঙ্গী, তার পরিবর্তন ঘটাতে হবে। এই প্রাথমিক কাজটি 
না হলে সামাজিক সাম্য দূর অস্ত" আমাদের মতো বাইরের লোকের মনে হবেই, ওই 
নামী সংবাদপত্র,“নারীজাতির মানসিকতা”_কথাটির সঙ্গে পুরুষদের" _কথাটিও জুড়ে ৰ 
দিলে সমুচিৎ হতো। 

জাপানি গিন্নিবানি এক আজব জিনিস। ঘরসংসার করার আগে তার চাহিদা হলো 
হবু স্বামীর হবে বাড়ি-গাড়ি-যত রকম গেরস্থালির ইলেকট্রনিক যন্ত্র রয়েছে সব, সর্বোপরি 
শ্বশুর-শাশুড়ির বালাই না থাকা। স্বামীর চেহারাটি কন্দর্পের মতো না হলেও চলবে, তবে 
শরীরে মায়া দয়া থাকা চাই। স্ত্রীর প্রতি মায়া দয়া জাপানি স্বামীর পক্ষে অভাবনীয়। গিন্নি 
প্রথম কয়েক বৎসর মন দিয়ে গৃহস্থালি করেন, বাচ্চাদের যত্ন নেন, ঘর সাজান কিন্তু 
কিছু কালের মধ্যেই তিনি হাল ছেড়ে দেন, কারণ তিনি ছাড়া বাড়িতে তো আর কেউ 
থাকবে না,_-তার জন্য রয়েছে এক মহাশূন্যতা। প্রতিবেশী গিম্নিদের সঙ্গে গল্প গাছা 
ও পরচর্গ করাই তার একমাত্র মানুষিক যোগসূত্র। আর আছে, টেলিভিশনের সামনে 
থেকে না নড়া, বেডিও কানে লাগিয়ে রাখা, টেলিফোনে আড্ডা জমানো, সচিত্র সাময়িক 
পত্রের পাতা ওপ্টানো, বাড়ির কাজ ও রান্না, গুণ থাকলে বাড়িতে গান বাজনার বা অন্য), 
কোনো বিষয়ের মাস্টারি করা, বা নিদেন পক্ষে দিবাস্বপ্ন দেখা! কথাটা এই দাঁড়াচ্ছে যে 
জাপানি মায়েরা তাদের ভালবাসার জনদের সান্নিধ্য থেকে বঞ্চিত থাকেন। ভালবাসাব 
স্ফুরণের জন্য অনিবার্য দান প্রতিদান ও একাগ্রতা। এর অভাবের কারণে কৈশোরের 
পর জাপানি কন্যার বিকাশ পরিপূর্ণ হতে পারে না। হৃদয়বৃত্তির বিফলতার জন্য 
নিঃসঙ্গতা তো কোনো ওষুধ নয়, আর অনাকাডিক্ষত-বোধের নিঃসঙ্গতা তো চরম দুঃখের। - 
কালেভদ্রে আসবাব-ঠাসা ড্ুইংরুমে-যাকে বলা হয় “খরগোশের গর্ত’, ছোটোদের যে 


জাপানেব ছাইচাপা আগুন ১২৩ 


হৈ-হুল্লোড়-পাৰ্টি হয় ; তার পরের নিস্তন্ধতায় বাড়ির মহিলার দুঃখের পাত্র পরিপূর্ণ হয়, 
তাব সঙ্গী তখন শ্রান্ত ঘুমন্ত, ছেলে মেয়েদের নিঃশ্বাসের শব্দ এবং কাঠের বাড়ির ক্যেচ 
কোচ ভৌতিক নৈশ আওয়াজ। 
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অনেক জায়গা আমি দেখেছি বিক্রি হচ্ছে সুন্দর মোড়ক করা 
নানা বংএর নুড়িপাথর। তাদের বলে “আদরের ঢেলা'। নিঃসঙ্গ বর্ধীয়সী মহিলারা তাদের 
৯ বাড়ি নিয়ে যান, সাজান-যত্র করেন-নাম ধরে ডাকেন-আদর করেন, তারা নির্মম একাকীত্ব 
ভোলেন।-এই দেখে, ভারতে নুড়িপাথর সাজিয়ে সিঁদুর লেপে দেবত্ব আরোপ করে 
পুজো করার কথা আমার মনে হয়েছিল। আমেরিকার “আদরের ঢেলা” এবং ভারতের 
“চেলা-দেবতা” একই উদ্দেশ্য সাধন করে থাকে সন্দেহ নেই। 
এই সুযোগে জাপানের পণ্যশিল্পও নিঃসঙ্গ মানুষের শূন্যতা ভোলাবার নানান খেলো 
জিনিস তৈরি করে গছিয়ে পয়সা লুটছে,-নকল ফুল ফল, অগুনতি পুতুল, নতুন 
£. ফ্যাশনের জামাকাপড় তৈরির উপকরণ, ইত্যাদি হাজারো ছেলেমানুষি জিনিসের ছড়াছড়ি, 
কিছু দিন ওই নিয়ে মেতে থাকা, তারপর অনাদর অবহেলা, আবার নতুন কিছু । মনের 
দুঃখ ভুলিয়ে দেবার বাতিল জঞ্জালের স্তুপ এই সুন্দর দ্বীপপুঞ্জকে দূষিত করে তুলছে। 
নিমন্ত্রণ বা পার্টিতে জাপানে অতিথি কেবলমাত্র স্বামীরাই, স্ত্রীরা নয়। গিন্নিরাও তাই 
নিজেদের অস্তিত্ব নিজেদের কাছেই প্রমাণ করতে রকমারি ভাবে ওজর তৈরি করেন, 
288571859557577508757155555 
“ হয়তো বোজকার বাজারহাট করছেন, দোকানদারের সঙ্গে বেস্টোরান্টের ওয়েটারের 
সঙ্গে রাস্তার লোক ট্যাক্সি ড্রাইভাবের সঙ্গে অতিব্যস্তসমস্ত ভাবে কথা বলেন, যেন 
তারা কোনো বিশিষ্ট পার্টিতে যাবার মুখে আর কি কী করুণ এই সঙ্গহীনতা ঢাকবার 
প্রয়াস। 
বাড়ির নিঃসঙ্গ গিন্নি উপায়াস্তরের অভাবে কল্পনার এক অলীক জগতে বাস করেনি। 
নিঃসঙ্গতার বৈকল্য তার সৌন্দর্য, সজীবতা, কর্মক্ষমতা সব শুষে নিতে থাকে। যেটা 
' তিনি পান না, সেটার বিকল্প হিসাবে তিনি প্রয়োজনীয়-অপ্রয়োজনীয় জিনিস কেনাকাটা 
দিয়ে ভরাতে চান,--নানা রকম হাল ফ্যাসানের খাবাব, সুস্বাস্থ্য বজায় বাখবার ব্যায়াম- 
যন্ত্রাদি, নানান গৃহস্থালির কর্মলাঘব-কল এবং ওই সব যন্ত্রপাতি চালাবার প্রশিক্ষণমূলক 
বিক্রেতার চাটুকারি মুখে খই ফোটা বক্তৃতা গেলা। দশ কোটি বিত্তশালী মধ্যবিত্ত জাপানির 
_4 মধ্যে এক বিরাট সংখ্যক যুবতী নারীর কৃত্রিম দাত, নকল করে করা রঙিন কুঞ্চিত চুল 
এবং অস্ত্রোপচার করে সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য বদলানো মুখের আদল, খালি মুখই নয়, 
খুঁত শোধরাবার নামে অস্ত্র অন্যান্য অঙ্গেও। “সেই কেই বিজিন্‌, অর্থাৎ “অস্ত্রকরা সৌন্দর্য 
কথাটি অমূলক নয়। রাস্তাঘাটে দেখা মিলবে জাপানি মহিলার কৌশলে পুননির্মিত 
ইযোরোগীয আদলের মুখ, সুন্দর টানা তির্যক চক্ষু, ছোট্ট নাক উধাও, তার বদলে 
টিকোলো নাকওয়ালা এক মুখোশ, কৌকডানো বা সোনালি কি লাল চুলে ঢাকা । ভারতীয় 
মহিলার যেমন মেমসাহেব সাজবার প্রয়াস, জাপানি ভগ্নী যান তার এক কাঠি ওপরে। 
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ত 
সম্প্রতি ১৬ই জুন শুক্রবারে বিধবা সাম্রাজ্জী রাজমাতা নাগাকো সাতানববই বছর বয়সে 
ইহলোক ত্যাগ করে চলে গেলেন আনন্দপাথারে। ৭ ১০-৭৯৪ খ্রিস্টাব্দের পরে এদেশের 
রাজমাতারা কেউই এতদিন বেঁচে ছিলেন না। তার স্বামীর নাম সশ্রটি হিরোহিতো। বারো - 
বছর আগে তার মৃত্যু হয়। তারই সময়ে হিরোশিমা-নাগাসাকিতে আণবিক বোমা পড়ে। 
প্রায় তিন লক্ষ প্রাণের অপচয় হবার পরে সম্রাট হিরোহিতোর আদেশে প্রশান্ত মহাসাগরীয় 
যুদ্ধের পালা শেষ হয়_তিনি রেডিও মারফৎ দেশের লোককে, বিশ্বের লোককে জানান 
যে তার পরিবার আর স্বীয় নয়। সবাই মানুষ। 

সরকার থেকে ঠিক করা হয়েছে ২০০০ সাল পূর্ণ হবার মধ্যে রাজমাতা নাগাকোকে 
সম্মান দেবার জন্য, তার কথা ভবিষ্যতে কেউ যেন না ভোলে সে জন্য, একটি স্মৃতিস্তন্ত 
সহ অট্টালিকা নির্মাণের অভিপ্রায। তাতে খরচ হবে প্রা ৩/৪ বিলিয়ন মার্কিন ডলারেব 
মতো। ২০০০ বছর শেষ হলে নাকি সারা পৃথিবী জুড়ে নারীবর্গের আধিপত্যের জমানা 
আরম্ভ হবে। সেখানেই নাকি স্থান থাকবে সান্রাঙ্জী নাগাকোর। 

গত ৪৩ বছর ধরে জাপান দেশের (দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের) ধবংসাবশেষের ছাই সরিয়ে 
যে নবরূপের উত্থান হয়েছিল তা এই লেখকের নিজের চোখে দেখা । তারই ফাকে জাপানে 
নারীদের যে ধরনের মেরুদণ্ড ভাঙা, বুক ভাঙা, মন ভাঙা, ঘর-সংসার ভাঙা, শুকনো 
অশ্রুতে ধোয়া দেশ গঠনের কাজ দেখেছি তার তুলনা বোধহয় মানবের ইতিহাসে পাওয়া ০ 
মুস্কিল। যে কোনো মালের জন্য জাপান দেশের নাম, তাতে অর্ধেকেরও অনেক বেশি ১, 
অবদান তাদেরই। কয়েকটা দশক ধরে তাদের হিতসাধনের জন্য যে সব উন্নতির কথা 
উঠেছে, রাজনীতির দৌলতে পেশ ও পাশ করা হয়েছে, 0াব০-র চাপে যে সব আইনের 
আবির্ভাব হয়েছে--সবই প্রায় রয়েছে আমলাতস্ত্রের তাকের সারিতে সাজানো । কবে যে 
সেগুলো কাজে লাগবে কে জানে। 

পুরুষের জোরটা, সত্যি বা মিথ্যা হোক, যেন না থাকলেই নয়। মাঝে, একজন 
যুবতী ঠিক করলেন যে পুরুষের সঙ্গে আলাপ করা বা যুক্তিসম্মতভাবে কথা বলাটা যখন 
এতই কঠিন, তার একটা সুরাহা না করলেই নয়। টোকিও বিশ্ববিদ্যালয়ের এক মহিলা 
অধ্যাপকের লেখা একটি বই হঠাৎ হাতে এলো। বইটির নাম “তোকিও বিশ্ববিদ্যালয়ের 
কলহশিক্ষণ+। যুবতী সেখানে অডিটিং ছাত্রী হিসেবে ঢুকে ৫০০টি বিবাদ সংক্রান্ত প্রবন্ধ 
পড়লেন। বলে রাখা প্রয়োজন যে বইটি ২০০০ বছবের প্রথম দিকে প্রকাশিত হবার 
পরে আধ বছরের মধ্যে ১,৬০,০০০ কপি বিক্রি হয়ে গেছে। যুবতীর মুখে এখন প্রচুর 
অস্ত্র। একটা ছকও তৈরি করে নিয়েছেন। যথা, 

অ. দরকার হলেই রুক্ষ ভাব নেওয়া 

আঁ. প্রতিদ্বম্্বীকে দিয়ে তার প্রশ্নকে বারবার বলানো 

ই. প্রতিছন্বীর প্রশ্নকেন্দ্রিক বিশ্লেষণ চাওয়া প্র 

ঈ. প্রতিদ্বম্থীকে দিয়ে তার নিজের প্রশ্নের জবাব দেওয়ান 


A 
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উ. যতটা পারা যায জ্ঞানার্জন করা 
উ. ব্যাপারটাকে অন্যান্য দিক থেকে দেখা 
রী এ. নিজের ব্যবহৃত প্রতিটি করার মানে সঠিক জানা 
এ. কথা বোঝানোর সময়ে মৃহ্র্তমাত্র না থামা 
ও. সমান গলায় (স্বরে) কথা বলে যাওয়া 
ও. পড়া ও শোনা দুটোতেই সড়গড় হওযা। 
উপরোক্ত পর্বগুলি নিজস্ব করার পব, পুকষেরা বা প্রতিদ্বন্্ীর সঙ্গে খেলাচ্ছলে 
কথোপোকথন করাটা বিশেষ ফলদায়ক একথা জানলেন যুবতী। টেলিভিশনের কাজ 
নিয়ে থাকেন তিনি। “যুদ্োত্তর জমানার দায়িত্ব ও জনগণেব স্মৃতি’ শীর্ষক একটি প্রবন্ধে 
এক পুরুষ কোম্পানি প্রেসিডেন্টের উল্লেখ “মেয়েরা এখনো পুরোভাবে জিম্মা নিয়ে 
কাজ করে উঠতে পারে না”, তখন যুবতীর জবাব, “পুরো সত্যি কথা। কিন্তু তাতে 
কী আসে যায? যে কোম্পানি সারাজীবন সস্তা মাইনে দিয়ে কাজ করিয়ে নিয়ে আর 
কিছুই দেয় না তাব জন্য ১০০% অথবা ১২০% কাজ করাটার লাভ কী? গোড়া থেকেই 
মেয়েরা নিজেদেব জীবন ও কার্ষক্ষেত্রের মধ্যে একটা সামঞ্জস্য আনতে চায়, তাই সমস্ত 
জিম্মা নিতে চায় না!” যুবতী জানেন যে তার একলা যুদ্ধে সুফল ফলবে না। 
চ38575725555955555994 
সবুরে মেওয়া ফলে। 
সম্প্রতি Gender Empowerment Measures (GEM) Index সম্বন্ধীয় জাপানের 
ফলবর্জিত একটি রিপোর্ট চোখে এলো। ৭০টি দেশের মধ্যে প্রথম হয়েছে নরওয়ে। 
এই 170০॥টি নারী সম্পর্কীয় কাজকর্মের উপযোগিতা, আর্থিক ও রাজনৈতিক গণ্ডী বিষয়ে 
চর্চা করে। ৭০টি দেশের মধ্যে জাপান স্থান পেলো ৪ ১এ। এখনো এদেশের পারিবারিক 
এবং 59170011590 বলাৎকার বেশ ভালো ভাবেই মাথা উঁচু করে রয়েছে। 
শত ৭/৮ বছর ধরে জাপানের আর্থিক ও রাজনৈতিক অবস্থা বিশেষভাবে 
টানাপোড়েনের মধ্যে দিয়ে চলেছে। কাজের চাহিদা কমেছে, লোক ছাঁটাই চলেছে। 
বেকারের দল বেড়েছে প্রচুর! একটা মজার ব্যাপারও সেই সঙ্গে ঘটছে। বেশির ভাগ 
লোকেরাই আর সারাজীবন ব্যাপী কাজের দিকে মাড়াচ্ছে না, ০০7৪০ এর কাজও 
গর বাড়ছে, মাঝে কাজে ইস্তফা দেবার লোকসংখ্যাও বেড়ে চলেছে। অনেকে দুয়েক বছর 
কাজ করে পুঁজি নিয়ে নতুন ব্যবসা আরম্ভ বা, বলা নেই কওয়া নেই, বিদেশে যাবার 
টিকিট কেটে ফেলেছে । সেখানে পৌছে যা হয় হবে_ দেখা যাক্না, এই চিন্তা। অবশ্য 
বিদেশে গিয়ে কাজের জন্য প্রস্তুতিরও বিরাট অভাব। প্রথমত ভাষা সন্কট-_ইংরাজি ভাষা, 
৮/১০ বছর স্কুল কলেজে শেখার পরেও, সেই শূন্যের ছকে। দেশের মধ্যে যার 
- পারিবারিক, দৈনিক অবস্থাতেও, কথাবার্তার বালাই নেই তার পক্ষে তো বিদেশ বিভুইয়ে 
গিয়ে বিদেশিদের সঙ্গে আলাপসালাপ করা সোজা কথা নয়। এখন যদিও গত বিশ বছরের 
মধ্যে দুনিয়ার খাবারের বা রান্নার প্রণালীগুলোকে'হজম করে, এদেশীয় রান্নার সাথে বিয়ে 
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দিয়ে, মিলিয়ে মিশিয়ে, মেন্যুর পর্ব ফাঁপিয়ে ফুলিয়ে রন্ধনের জগতে একটা বিপ্লব 
ঘটিয়েছে তবু বিদেশে গিযে সেখানকার সনাতনী রান্না খেতে জাপানিদের জিভ হয়ে 
যায় পুরোভাবে অসাড়। শুধু তাই নয়। এখানকার হেল্থ প্রোগ্রাম, জগতের বিচারে, 

দশ নম্বরে। মার্কিন দেশের চেয়েও সরেস। অথচ দেশের বাইরে যেখানেই যাও পেটের 
ব্যামো ইত্যাদি তো হবেই। শারীরিক অনাক্রম্যতা বা ইমিউনিটি জিনিষটা বেশ তাড়াহুড়ো ৬. 
করেই যেন কমে আসছে। জনসংখ্যাও বাড়ছে না বহুদিন আগে থেকেই। 

নিজেদের জীবনহরণের পথে এগিয়ে গেছে। মাইনের কাজ থামল তো জীবনের কাজও 
মোলো। এছাড়া এদেশে বাৎসবিক সব-বয়েসী লোকেদের যে ৫818 07 50101095 আছে 

সে ব্যাপারটা আলাদা । প্রতিবছর তার অঙ্ক ২০০০০ এর উপর। চলছে জাপান এভাবেই। 


৪ 

চিকিৎসার উন্নতির সাথে সাথে শিশুদের অসুখ ও মৃত্যুর হার কমে গেছে, বেড়ে গেছে 
আয়ুস্কাল--প্রায় আশি বছর,_তাই জাপানকে বলা যায় বৃদ্ধ সঙ্কুল দেশ। রিটায়াব কবার 
বয়স ষাট ; তাই সুস্থ স্বাভাবিক অবসরপ্রাপ্ত নাগবিক আবার কাজ খোঁজেন এবং পেয়েও 
যান। সত্যিকারের কর্মপ্রয়োজনহীন শান্তিপূর্ণ শ্রদ্ধেয় অবসরযাপনকারীর দেখা পাওয়া €. 
যায়। বৃদ্ধদের আবাসগৃহ সংখ্যায় বাড়ছে--এই গৃহের অনেকগুলোতেই বেশ বড়োলোকি 
আরাম-আয়াসের ব্যবস্থা। ছোটো একান্ত পরিবার, ছোটো বাড়ি, বৃদ্ধদের ভালোভাবে 
রাখবার সদিচ্ছা,-এই সবই হোম্‌-গুলোর সংখ্যাবৃদ্ধির কারণ। তবে তার উল্টো পিঠটাও তো 
দেখতে হবে। জাপানের কঠিন পরীক্ষা-সঙ্কট এড়াবার জন্য যেমন প্রতি বছর বিশ্ববিদ্যালয়ের 
একটা বেশ বড়ো ছাত্র সংখ্যা আত্মহত্যার পথ বেছে নেয় ; ইদানীং বয়োজ্যেষ্ঠদের মধ্যেও 
আত্মহননেব মাধ্যমে সকল জ্বালা জুড়োবার ঝৌক খুবই বেড়ে গেছে। 

১৯৮৪ সালের আত্মহত্যার একটি ফিরিস্তিতে দেখা যায়, গত বছব ৪০-৫০ 
বযস্কদের পরিমাণ ছিল ৪০ শতাংশ। জাপানি পুলিশ বিভাগ আত্মহত্যার ওপর একটি 
বিশেষ বার্ষিক বিবৃতিতে বলছেন,_মোট ২৪,৫৯৬ জন আত্মহত্যা করেছে। ১৬,৫০৮ 
জন পুরুষ ৮,০৮৮ স্ত্রীলোক ৬৫ বছরের অধিক বয়স্করা সংখ্যায় সর্বাধিক,_৫,৬৪২ 
অর্থাৎ ২২.৯% ; দ্বিতীয় স্থান চল্লিশের কোঠায় যারা,-৫,২৯০ (২১.৫%) ; তৃতীয় চর 
স্থানাধিকারী ত্রিশের ঘরে, ৩,৮৫৫ (১৫.৭%) ; অপ্রাপ্তবয়স্ক ৫৭২। গত বছরের 
তুলনায় পঞ্চাশোর্ধদের মৃত্যুর হার বেশি, অন্যদের কম। 
| আত্মহননের কল্প-বিলাস জাপানি মানসিকতার অঙ্গ হিসাবে প্রাচীনকাল থেকেই 
“হারাকিরি_ আত্মহত্যার প্রথা বাদ দিলেও, আধুনিক কালের অনেক নামী চিন্তাশীল 
জাপানি বুদ্ধিজগতের মানুষও আত্মহননের পন্থা অবলম্বন করেছেন। নোবেল-সম্মানিত 
সাহিত্যিক ইয়াসুনারি কাওয়াবাতা,_যাঁর সঙ্গে পরিচিত হবার আমার সৌভাগ্য হয়েছিল, 
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-উপন্যাসিক ইউকিও মিশিমা, ওসামু দাজাই,_-জাপানি চিস্তাজগতের অগ্রগণ্য ব্যক্তিদের 
মধ্যে এঁদের নাম প্রথমেই মনে পড়ে এরাও আত্মহননে মুক্তি নেন। 
"নববর্ষের দিন জাপানিরা যে আঠাআঠা চালের গুড়োর কেক সাপ্টে খায়, তাই 
অনেক সময় বৃদ্ধদের এমন গাণ্ডেপিণ্ডে গেলানো হয় যে তাদের অনেকেই নাভিশ্বাস 
_ উঠে অনাবশ্যক বেশি বেঁচে থাকার খেসারত দিয়ে এজন্ম সাঙ্গ করেন। প্রতি বছর এই 
'বকম প্ররোচিত দুর্ঘটনার খবর কিন্তু কম শোনা যায় না। মার্কিন দেশেও নাকি অনুরূপ 
সদু্দেশে বৃদ্ধদের বড়ো বড়ো মাংসের স্টেক খাওয়ানো হয়। বৃদ্ধদের কষ্টলাঘবের কী 
আদর্শ উপায়! 
মোটর দুর্ঘটনাতেও প্রতিবছর হাজার হাজার লোকের প্রাণ যায়, দশ থেকে পনের 
হাজার। দেশের অর্ধেক জনসংখ্যার ড্রাইভিং লাইসেন্স রযেছে। মাতাল অবস্থায় ড্রাইভ 
, করা বা অতি-ভ্রাইভিং-এর শ্রান্তির ফলেই বেশি দুর্ঘটনা ঘটে। গাড়ি চালনার নিয়ম 
লঙ্ঘনের জন্য আহতের সংখ্যা বছরে দীড়ায প্রায় এক লক্ষ। 
জাপানের ইদানিংকার একটা বাঁধা বুলি হচ্ছে আন্তর্জাতিয়করণ, একথা আগেও 
উঠেছে, আর এই বাঁধাগৎ আউডে চলেন সব কর্তৃপক্ষ, রাজনীতিক হোক বা শিল্পপতি 
অর্থবান যাই হোকনা কেন। উন্নত দেশগুলোর মধ্যে জাপানই একমাত্র এই বিষয়টির 
ওপর জোর দিয়ে থাকে, সারা দেশ জুড়ে এই নিয়ে সেমিনার-সম্মেলন-সভাসমিতি, 
ন বান ডেকেছে। অথচ মজা হলো কথাটার অর্থ বা উদ্দেশ্য কিন্তু স্পষ্ট নয়। অ- 
জাপানির কাছে, মনে হবে পুরো ব্যাপারটা একটা জাপানি ধাপ্পা। আন্তর্জাতিক 
কোনোভাষায় কথা বললেই কি আন্তর্জাতিকতা হলো? কিংবা বিশ্বত্রমণ করে বেড়ানো, 
যেমন করেন নাবিকরা, বিমান কর্মচারিরা বা বিদেশমন্ত্রকের কমীবা? জাপানি, এই বুলি 
হরদম কপচালেও নিজেব ক্ষেত্রে কিন্তু খাটায় না। আসলে এই বুলি সে যখন কপচায়, 
. তখন তার মনের সামনে থাকে শ্বেতকায়-নীলচোখ-পিঙ্গলকেশ-খড়গনাসা পাশ্চাত্যবাসীর 
কথা। সে কথাব-কথা বলে যাবে, কাজের-কাজ না হয় অন্যরা করবে। আর জাতীষ 
বিশুদ্ধতা বাঁচিয়ে রাখবাব যে বদ্ধমূল ধারণা, তাতে আন্তর্জাতিকতাব স্থান কোথায়! 
একভাবে বলা যায় জাপান দেশটা আন্তর্জাতিক, আর জাপানিরা সংকীর্ণমনা, বাপ-দাদার 
পথিক, সামন্ততাস্ত্রিক, কুপমণ্ডুক। জাপানির কাছে তো সব অ-জাপানিই নিকৃষ্ট, তা সাদা- 
ক্লালো-বাদামি, যাই হোক। তার ওপর, ব্যবসা-বাণিজ্যের তাপমানযস্ত্রের চডচড করে 
স্ঠতি পাবা নম্রতা বিনয়ের পুরোনো চরিত্রকে হঠিয়ে দিয়েছে। 
এক সময় জাপান ছিল বহুরকম, বন্য পশুপাখির সমারোহে এক স্বর্গোদ্যান। দ্বিতীয় 
বিশ্বযুদ্ধের ঝড় জাপানি এতিহ্যের অপরাজেয় সামুরাই-বীরত্বগাথাকে যেমন শ্রান করে 
দিয়েছে, তেমনি নিশ্চিহ্ন করেছে তার সমৃদ্ধ বন্য প্রাণীজগত, প্রাণীকুল যুদ্ধোত্তর 
*খাদ্যাভাবের নিরসনে প্রাণ দিয়ে বিলুপ্ত হয়েছে। বর্তমান অতি সমৃদ্ধির ছত্রছায়ায় জাপান 
সারা পৃথিবী থেকে আনতাবড়ি বন্যজন্তু সংগ্রহ করতে লেগে পড়েছে-চিনের পাণ্ডা- 
ভালুক, ভাবতের বাঘ-হাতি-গণ্ডার, অসট্রেলিয়ার ক্ষঙ্গার, কোয়ালা-ভালুক, আফ্রিকা 
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থেকে সিংহ-গ্োরিলা, আর দেশ বিদেশের নানা রকম পাখি তো আছেই। বিদেশি পাখ- 
পাখালীর বাড়বাড়ন্ত কর্তাব্ক্তিদের দুশ্চিন্তায় ফেলে দিয়েছে,_বিদেশি পক্ষীকূলের 
অভিযানে স্বদেশি পাখিরা একেবারে কোণঠাসা হয়ে পড়েছে। তাদের অস্তিত্বের - 
সঙ্কট। কর্তারা ভাবছেন বিদেশি অভিযানকারীদের সংখ্যা সীমায়িত করে খাঁটি স্বদেশি 
জাপানি পাখির জাতীয় এঁক্য বজায় রাখতে হবে। ঘোড়ার বেলায়ও তাই, 
ঘোড়দৌড়ের ঘোড়া জাপানি হওয়া চাই, কেবলমাত্র আন্তর্জাতিক দৌড়ে বিদেশি ঘোড়া 
ভাগ নিতে পারে। 

জাপান হচ্ছে স্লোগানের স্বর্গ। নিত্যনতুন স্লোগান বুদ্ধদের মতো উঠছে, আবার 
ফেটে যাচ্ছে, সেই স্রোগান-_বুদ্ধদ হা করে গিলাবার জন্য সরলমতি জাপানি সদাই প্রস্তুত, 
রাতারাতি নানান হুজুগ-_ফ্যাশন্‌ গজিয়ে উঠেছে, মিলিয়ে যাচ্ছে। বছর কয়েক আগে 
স্লোগান হলো--“অন্ধদের রাস্তা পেরোতে সাহায্য করো- স্লোগানের আগে কেউ একটা 
বড়ো অন্ধদের রাস্তা পেরোনো নিয়ে মাথা ঘামাতো না! তবে জাপানিদের কাছে এই 
সব বাণী সহজেই পুরোনো হয়ে যায়, নিত্য নতুন আনকোরা বাণী চাই, বাচ্চাদের যেমন 
চাই নতুন খেলনা। অসংখ্য লোক ইল্ক্নেনিক যন্ত্রপাতি, ক্যামেরা ও হাজারো আনুসঙ্গিক 
যন্ত্রাংশ ইত্যাদির মালিক, কিন্তু ওই সব দামি খেলনা ব্যবহারের তাদের সময় নেই। জাপানে 
পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ পরিবহন ব্যবস্থা রয়েছে, তবুও লক্ষ লক্ষ লোক নতুন গাড়ি, 
কেনেন, ব্যবহাব হয একমাত্র সপ্তাহাস্তে; রিতুর 57৮5 
অচল রাস্তাঘাট, পরিদূষণ, দুর্ঘটনা ইত্যাদি কত না ঝন্ঝাট বেডে উঠছে। দেশটির 
বাসযোগ্য ভূমি তো মাত্র একত্রিশ শতাংশ। 

বিদেশি সব কিছুর প্রতি ভয়-অবিশ্বাস জাপানবাসীর সহজাত। যদিও বাইরে থেকে 
যুগযুগ ধরে বিভিন্ন সংস্কৃতি এসে জাপানি সভ্যতাকে সমৃদ্ধতর করেছে, সেই সব দেশের 
মানুষকে আপন করে নিতে জাপানি কিন্তু নারাজ। হাজার বছর আগে জরথৃষ্ট-ধর্মীরা 
ভারতে এসে দেশবাসীর সঙ্গে একাত্ম হয়ে গেছে। ভারতেও অবশ্যই সংকীর্ণতার 
অভাব নেই, কিন্তু জাপানের কাছে তা নস্যি। জাপানের যে হাল ফ্যাশনের শ্লোগান, 
--আন্তর্জাতিকতা,_-তার সামিল সত্যি সত্যি হতে হলে জাপানকে অবশ্যই অনেক 
সংকীর্ণমনষ্কতার উর্দ্ধে উঠতে হবে, নাহলে ওই শ্লোগান নিছক স্লোগানই। 


+ 


রর এক ধরনের বৈষম্য, তার বিবর্তন ও নিরাময় 


বাণীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় 


A 


সূচনা 
বৈষম্য নানা ধরনের হতে পারে। আমি এখানে একটি বিশেষ ধরনের বৈষম্য নিয়ে 
আলোচনা করতে চাই। এই বৈষম্য অর্থনৈতিক--আন্তর্জাতিকভাবে ধনীদেশের সঙ্গে গরিব 
দেশের ; দেশের মধ্যে অর্থবানদের সঙ্গে দরিদ্রদের। একটু ভাবলেই দেখা যারে যে এই 
আন্তর্জাতিক ও অন্ত্দেশীয় বৈষম্য অকিঞ্চিৎকর নয়। প্রায় সব সামাজিক, আর্থসামাজিক 
= .ও সাংস্কৃতিক বৈষম্যের সূত্রপাত এর থেকে। 

এই বৈষ্যমের ইতিহাস বহুদিনের। আদিযুগের থেকে কম বেশি এই বৈষম্য চলে 
আসছে। সপ্তদশ শতাব্দীর থেকে কিন্তু এর রূপের আমূল পরিবর্তন ঘটেছে। আমাদের 
আলোচনা এর ‘আধুনিক’ রূপে সীমাবদ্ধ থাকবে৷ 


পাত 


এই বৈষ্যমের আধুনিক রূপ পশ্চিম দুনিয়ায় উদগত। আরও অনেক জিনিষের মতই 
এটাও আমরা অন্ধভাবে পশ্চিম দুনিয়া থেকে গ্রহণ করেছি। এর সূত্রপাত তাই পশ্চিম 
দুনিয়াতেই খুঁজতে হবে। 

এই আধুনিক রূপের মূলে রয়েছে ভোগবাদ। এর প্রেরণা ব্রিস্টধর্মের থেকে যার 
মূল সূত্রগুলির অন্যতম একজন্মবাদ, সেজন্যই খ্রিস্টধর্ম শেখায় যে যা কিছু জীবনে অর্জন 

- করার এই জীবনেই করতে হবে। লক্ষ করতে হবে-জীবনের সম্বন্ধে এই 
একরৈখিক দৃষ্টিভঙ্গীকে খ্রিস্টধর্ম হিন্দু বা বৌদ্ধ ধর্মের থেকে একেবারে আলাদা! হিন্দু 
ও বৌদ্ধ ধর্মে লোকান্তরবাদ ও আবর্তনশীলতা রয়েছে। সৃষ্টি, স্থিতি, অবনয়ন, বিনাশ 
ও পুনঃসৃষ্টির ভেতর দিয়ে হিন্দু ও বৌদ্ধধর্মে যে একটা শান্ত প্রবাহমানতা আসে--তা 
খ্রিস্ট ধর্মে নেই। 

ৰ খ্রিস্টধর্মের একরৈখিক দৃষ্টিভঙ্গী জেনেসিস্‌ ১:২৮-এ প্রত্যক্ষভাবে ভোগবাদকে 
ধর্মীয় প্রেরণা জুণিয়েছে। “িফিলবতী হও ; বংশবৃদ্ধি করে পৃথিবীকে ভরে ফেল, এবং 
পরাভূত কর সাগরের মাছ আকাশের পাখি এবং পৃথিবীতে যা কিছু চলে বেড়ায় তাদের 
সবার ওপর প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত কর।” জেনেসিসের এই অনুশাসন খ্রিস্টানদের বিশ্বাস করায় 
যে, “এখানে এবং এখনই ভবিষ্যতকে গড়ে নেওয়া সম্ভব।” 

এই ধর্মীয় অনুশাসনের পরিপ্রেক্ষিতে সপ্তদশ শতাব্দীতে কতকগুলি ঘটনা আধুনিক 
বৈষম্যের সূত্রপাত ও বিস্তারের প্রধান সহায়ক হয়ে দাড়ায়। যেমন, এক-_  " 
বৈষমা : ৯ 


১৩০ বৈষম্য, শৃঙ্খলা এবং নির্মাণ 


ফরাসি দার্শনিক দেকার্তের দর্শন-কার্তেজিয় যুক্তিবিদ্যার মূলতত্ব-পৃথকীকরণ ও 
বিভক্তি : মন ও শরীর, প্রয়োজক ও কর্মকারক, গুণমান ও তথ্য, মনন ও সত্য। এই 
সব কিছুর পৃথকীকরণ তখনকার বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারা প্রসারে প্রয়োজনীয় ছিল সন্দেহ _ 
নেই, কিন্তু চিন্তাধারার মধ্যে এই বৈপরীত্যের ফারাকই আজ বহু সমস্যার সৃষ্টি করেছে। 
সবচেয়ে বড় কথা এই দ্বৈতবাদ মানুষকে আর সব কিছু এমনকি প্রকৃতির থেকে আলাদা 
করে যে সম্বন্ধের দুয়ার খুলে দিয়েছে সেটা মূলত শোষক ও উদ্দেশ্যসাধক। পাশাপাশি, 
কাজ করেছে দেকার্তের বিশ্বাস যে “মানুষ প্রকৃতির প্রভু ও ভোক্তা হবে।” | 

একটু সম্প্রসারণ বোধ হয় যুক্তিযুক্ত হবে! 

দেকার্তের বিখ্যাত উক্তি “০9110 e780 9010”, “আমি চিন্তা করি কাজেই আমি 
বিদ্যামান।” এই চিন্তাতেই পশ্চিমের মানুষকে তার যুক্তিবাদী মনকে তার পুরো অবয়বের 
থেকে আলাদা করতে শিখিয়েছে। মনের ভেতরে পশ্চাদাপসরণের মধ্য দিয়ে আমরা 
শরীর দিয়ে কিছু জানবার অভ্যাস হারিয়ে ফেলেছি--কাল পরিবেশ ও অন্যান্য জীবের .. 
সঙ্গে আদান-প্রদান ভুলে গেছি। 

দেকার্তের কাছে বস্তুর জগত একটি যন্ত্র মাত্র। বস্তুর মধ্যে কোনো উদ্দেশ্য, জীবন 
বা আধ্যাত্মিকতা নেই। আমি পরে দেখাব কি ভাবে নিউটনের তত্ব এই চিস্তাধারাকে 
সমৃদ্ধ করেছে। পৃথিবীর সম্বন্ধে এই চিন্তাধারা পারিপার্শ্বিক ও প্রকৃতির সম্বন্ধে মানুষের 
25585558575 
প্রকৃতির সম্বন্ধে তাদের আচরণের একটা সাম্মানিক ভাব সৃষ্টি করত। দেকার্তের নতুন 
বিশ্লেষণে সেটা মিলিয়ে গেল। বার্কলে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানের এতিহাসিক ক্যারোলিন 
মার্চেন্টের ভাষায়-_“পৃথিবীকে জীবন্ত ও মাতৃরূপে দেখতে গিয়ে মানুষ তার কাজকর্মের 
ওপর অনেক সাংস্কৃতিক সংঘদের সৃষ্টি করেছিল! কেউ সহজে মা’ কে হত্যা করে না 
বা সোনার জন্য তার পাকস্থলী ছিন্নভিন্ন করে না বা অঙ্গচ্ছেদ করে না।...যতদিন পর্যন্ত 
পৃথিবীকে জীবন্ত ও অনুভূতিশীল মনে করা হয়েছে_ততদিন পর্যন্ত প্রকৃতি বা পৃথিবীর 
বিরুদ্ধে ধ্বংসাত্মক কোনো কাজকে অনৈতিক বলে মনে করা হযেছে।” 

দেকার্তের পৃথিবী একটি যাপ্ত্রিক অস্তিত্ব মাত্র। কাজেই তার প্রভাবে সেই নৈতিক 
বাধা আর রইল না। মানুষের সঙ্গে প্রকৃতির সম্বন্ধ প্রভু ও ভোক্তার সম্বন্ধ হয়ে দীড়াল। 

এই ক্ষেত্রে বেকনের সঙ্গে দেকার্তে একমত--“বিজ্ঞানের লক্ষ্যই হবে প্রকৃতিকে 
দমন ও শাসন কবা। বিজ্ঞান মানুষকে প্রকৃতির প্রভু ও ভোক্তা করে দেবে” 7 

দুই_ 

নিউটনের বৈজ্ঞানিক গবেষণা : গণিতজ্ঞ দেকার্তের বাসনা ছিল প্রকৃতিকে গাণিতিক 
নিয়ম মেনে চলা একটি যন্ত্র বলে প্রমাণ করবেন। তার জীবনে সেটা সম্ভব হয়নি। তার 
সেই স্বপ্ন নিউটন সফল করলন। বস্তুত নিউটনের বিশ্ব গণিতের নিয়ম মেনে চলা একটি 
বিরাট যন্ত্র ব্যবস্থা। নিউটনের ভাষায়, “মনে হয় সৃষ্টির শুরুতে ঈশ্বর পদার্থকে জড়,” 
কঠিন, অভেদ্য, অস্থাবর এমন সব বন্তুকণা দিয়ে সৃষ্টি করলেন। সেগুলো এমন আয়তন 


এক ধরনের বৈষম্য, তার বিবর্তন ও নিরাময় ১৩১ 


ও আকারের এবং অন্যান্য এমন সর্বশুণের এবং বিশ্বের তুলনায় এমন ভাবের যে তিনি 

যে উদ্দেশ্যে পদার্থকে সৃষ্টি করলেন সেই উদ্দেশ্যের পক্ষে সবচেয়ে সুবিধাজনক হয়। 
এই আদিম বন্ত্ুকণাগুলি জড় এবং এদের দিয়ে তৈরি সব বহুরন্ধ যৌগিকের থেকে এরা 

৮. বহুগুণ কঠিন। এত কঠিন যে কোনো মতেই ভাঙে না অথবা কখনও ক্ষয় পায় না। 

ভগবান যা সৃষ্টি করেছেন, কোনো সাধারণ শক্তিই সেটা ভাঙতে সক্ষম নয়।” 
০ নিউটনের তত্তে সব জাগতিক ঘটনাই এই কঠিন বন্তুকণা বা অণু অথবা অণুর 
' সমষ্টির মাধ্যাকর্ষণের ফল পরস্পরের আকর্ষণ বিকর্ষণের ফল। এই পারস্পরিক 
মাধ্যাকর্ষণে একটি অণু বা তাদের সমষ্টির যে কোনো বস্তুর ওপর প্রভাব নিউটন গাণিতিক 
নিয়মে বেধে দিয়েছেন। 

বিশেষ প্রয়োজনীয়! কে) পরমাণুবাদ যা সৃষ্টিব সবকিছুকে সূক্ষ্মতম পরমাণুর সমষ্টি 
হিসেবে নির্দিষ্ট করেছে। খে) আধাযন্ত্রবাদিতা--যা জীবনের স্ব কিছুকেই যন্ত্রবং বলে 
+ দেখতে শিখিয়েছে। গে) ভরবেগের বিভিন্ন গাণিতিক আইন-_বিশেষ করে কৌণিক 
ভরবেগের আইন--যেটা গাণিতিকভাবে দেখিযেছে যে একটি ভারি জিনিষের সঙ্গে একটি 
অপেক্ষাকৃত কম ভাবি জিনিষের সংঘাতে কম ভারি জিনিষটিই বেশি দূরে ছিটকে সরে 


যাবে। 
নিউটনের তত্ত্বের দুটি বিশেষ সুদূর প্রসারী ফল : কে) রিডাকশানিজম বা টুকরো 
-টুকবো করে পৃথকীকরণ। থে) ডিটারমিনিজম্‌ বা নিমিততবাদ। নিউটনের বিরাট বাক্তিত্বের 
প্রভাবে ডিটারমিনিজম্‌ পরবর্তী দুই শতাব্দীর বিজ্ঞান ও বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎসার মূল 
পদ্ধতি হিসেবে রয়ে গেছে। প্রকৃতির আধাযাস্ত্রিক ব্যাখ্যার সঙ্গে নিমিত্তবাদের মিশ্রণে 
সমস্ত ব্ৰহ্মাণ্ডই যেন একটি মহাজাগতিক মেশিন-_সেটা নিমিস্তবাদের ভিত্তিতে গাণিতিক 
আইনে পরিচালিত বলে নিউটন প্রচার করলেন। নিউটনের এই ব্যাখ্যার ভিত্তিতে 
পদার্থবিদ্যার এতদিনকার বহু অমীমাংসিত সমস্যারই সমাধান হয়ে গেল! ফলে দেকার্তের 
" দর্শন ও নিউটনের রিডাকশনিজম্‌ ও নিমিত্তবাদ বিভিন্ন বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেই গবেষণার মূল 
পদ্ধতি হিসেবে বিবেচিত হতে লাগল। একটি ক্ষেত্রের উদাহরণ দিলে কথাটি পরিষ্কার 
হবে। চিকিৎসা বিজ্ঞানে সেই সময় থেকেই রিডাকশনভিত্তিক চিকিৎসা পদ্ধতি চালু 
হয়েছে। শরীরকে একটি যন্ত্র হিসেবে দেখে যন্ত্রের মতো যে কোনো অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের 
_. চিকিৎসা পদ্ধতি প্রচলিত। এমনকি যন্ত্রাংশ পরিবর্তনের মতো হাঁটুর পরিবর্তন, কিড্নির 
-+* পরিবর্তন, চক্ষুর কর্নিয়ার পরিবর্তন, এমনকি হৃৎপিণ্ডের পরিবর্তনের পদ্ধতিও চালু হয়েছে। 
পাশাপাশি দেকার্তের মতানুযায়ী মন ও দেহকে আলাদা করে দেখার ফলে 
চিকিৎসকরা শরীরেরই চিকিৎসা করেন, মনের কোনো চিকিৎসা করেন না, মনেব 
চিকিৎসার জন্য মনোবিজ্ঞান একটি আলাদা বিজ্ঞান হিসেবে গড়ে উঠেছে। এখনও 
.. মনোবিজ্ঞানীদের চিকিৎসাবিজ্ঞানীরা চিকিৎসক হিসেবে স্বীকৃতি দিতে দ্বিধা বোধ করেন। 
উল্লেখ করা যেতে পাবে যে এর পাশাপাশি আমাদের প্রাচীন আয়ুর্বেদিশাস্ত্ কিন্তু 
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হোলিস্টিক বা সর্বাঙ্গীণ। আয়ুর্বেদ চিকিৎসকরা মন ও শরীরকে একসঙ্গে দেখেন এবং 
সে ভাবেই অবস্থার বৈকল্য বিবেচনা করেন। 

তিন 

দেকার্তের দর্শন ও নিউটনের আবিষ্কারের পরিমণ্ডলে লক্‌ ও হব্‌সের সমাজদার্শনিক 
বিশ্লেষণ। বিশেষ কবে হব্সের “লেভিয়াথনে” তিনি যে তত্ব উপস্থিত করলেন সেটি 
তখনকার সমাজ ও রাষ্ট্রজীবনে বিশেষ প্রভাব ফেলে। হব্সের কথায়--“যদি দুটি লোক ২. 
একই জিনিষ যাচ্ঞা করে। সেটা দুজনের পক্ষে ভোগ করা সম্ভব নয়, তারা তখন 
পরস্পরের শক্র হয়ে যায় এবং পরস্পরকে ধ্বংস বা পরাজিত করার চেষ্টা করে। এভাবেই 
একজন আর একজনের শক্তিকে ভয় করতে আরম্ভ করে। একজন যদি গাছ লাগায়, 
চাষ করে, কিছু বানায় অথবা কোনো সুবিধেজনক জায়গা দখল করে থাকে, অন্যরা 
তখন লোকজন নিয়ে তাকে হঠিয়ে দিয়ে শুধু তার পরিশ্রমের ফলট্কুই নিয়ে নেবে 
না, তার জীবন বা স্বাধীনতাও কেড়ে নেবে। এবং এই আক্রমণকারীরাও ভবিষ্যতে অন্য _ 
আক্রমণের আশঙ্কায় শঙ্কিত থাকবে।” 

এক কথায় হব্সের মতে মানুষ চরিব্রগতভাবেই স্বার্থপর, পরস্পর পরস্পরের শত্রু, 
সর্বক্ষণ একে অপরের সঙ্গে যুদ্ধে নিযুক্ত, ফলে সর্বক্ষণ অনিশ্চয়তার ভুক্তভোগী। 

চার 

চার্লস ডারউইনের “দি অরিজিন অব স্পিশিস”-এর প্রকাশ। ডারউইন জীববিজ্ঞান 
সংক্রান্ত বিবর্তনবাদের পক্ষে বহু নজির উপস্থিত করলেন এবং ব্যাখ্যায় অপ্রত্যাশিত. 
পরিবর্তশীলতার (বর্তমান নাম এলোমেলো পরিবর্তন) এবং প্রাকৃতিক বাছাইয়ের তত্ব 
উপস্থিত করলেন, বিবর্তনশীলভিত্তিক চিন্তধারায় এই তত্ব দুটি তারপর থেকে ভিত্তিপ্রস্তর 
হিসেবে দাঁড়িয়ে আছে। | 

জীববিজ্ঞানে বিবর্তনশীলতার প্রমাণিত তত্ত্ব বিজ্ঞানীদের, এই পৃথিবী যে ঈশ্বরের 
হাতে পুরোপুরি তৈরি একটি যন্ত্র, কার্তেজিয় এই বিশ্বাসের থেকে সরে আসতে বাধ্য 
করল। বরং পৃথিবী একটি ক্রমবিকাশময় সদা পরিবর্তনশীল, সহজ থেকে জটিল 
প্রণালিবন্ধ যৌগিক হিসেবে প্রতিভাত হলো। জীববিজ্ঞানের এই পরিবর্তিত চিন্তাধারার 
পাশাপাশি পদার্থবিজ্ঞানেও কিন্তু বিবর্তনবাদের চিন্তা শুরু হয়েছে। কিন্তু জীববিজ্ঞানের 
ক্ষেত্রে যেখানে বিবর্তন হচ্ছে ক্রমবর্ধমান নূয়িম ও জটিলতার দিকে_পদার্থবিজ্ঞানে এই 
বিবর্তন ঠিক তার উল্টো দিকে-পরিবর্ধনশীল অনিয়মের দিকে। পদার্থবিজ্ঞানে তিনটি 
* মূল সূত্র এই পরিবর্তিত চিন্তাধারার সহায়ক : কে) শক্তির সংরক্ষণমূলক আইন বা ল 
অব কনসারভেশন অব এনার্জি ; খে) ল অব ডিসিপেশন অব এনার্জি বা এ্টপির আবিষ্কার 
ও গে) বল্জ্ম্যন কর্তৃক প্রবেবিলিটি তত্ত্বের বিশ্লেষণ। 

ডারউইনের বিবর্তনবাদের মূল কথা-বিশেষ করে আমাদের আলোচনার জন্য 
-_সারভাইভাল অব দি ফিটেস্ট” বা যোগ্যতমেব বাচার যৌক্তিকতা । আমাদের -- 
আলোচনায় এই কথাটিই প্রাধান্য পাবে। 


০ 
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পাঁচ 
2 ্রিস্টিয় অনুশাসন, দেকার্তের দর্শন, নিউটনের আবিষ্কার ও লক্‌ হব্সের সমাজ- 
দার্শনিক ব্যাখ্যার পরিপ্রেক্ষিতে পশ্চিমি বিজ্ঞানের জন্ম। স্বভাবতই সেই বিজ্ঞান ও তার 
পালিত সন্তান যন্ত্রবিজ্ঞান নানাভাবে মানুষের সুখভোগের সুযোগ সৃষ্টিতে নিজেকে 
-এ নিয়োজিত করেছে। 
হয়” 
এই একই পরিমগুলে স্পিনিং জেনি ও স্টিম ইঞ্জিনের আবিষ্কারের থেকে শিল্প 
বিপ্লবের সূত্রপাত। এই বিপ্লবের ফলশ্র্তি হলো মানুষের শ্রমশক্তিকে বহুগুণ বাড়িয়ে 
বিভিন্ন ভোগ্য শিল্প সামগ্রী তৈরি করা। স্বভাবতই এগুলি মানুষের ভোগস্পৃহাকে বহুগুণ 
উজ্জীবিত করে তুলল। 
রি বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে কিন্তু নিউটনীয় চিন্তাধারার আমূল পরিবর্তনের প্রয়োজন 
ঘটল। একদিকে আলবার্ট আইনস্টাইনের রিলেটিভিটি তত্ত্ব, অন্যদিকে ম্যাক্স প্ল্যাস্ক, 
আলবার্ট আইনস্টাইন, নীল বর, লুই দে ব্রগলি, শ্রোডিপ্রার, পাউলি, হাইসেনবার্গ ও ডিরাক 
মিলে যে নতুন পদার্থবিদ্যার জম্ম দিলেন এক কথায় সেটাকে বলা যায় জেনারেল সিস্টেম 
থিওরি। পৃথিবীকে কার্তেজিয় যান্ত্রিক বস্তু হিসেবে কল্পনা করার থেকে সরে এসে এটিকে 
১ সংগঠিত, অভগ্ন, সম্পূর্ণ এবং পরিবেশের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ জগত হিসেবে এরা দেখতে 
শেখাল। কম্পর্টিমেন্টালিটির তত্ত্ব এই দৃষ্টিকে আরও সুসংহত করে তুলল। লক্ষ করলেই 
এর সঙ্গে চিন ও ভারতবর্ষের ঈং ও ইয়াং অতীন্দ্রিয়বাদ, বেদাস্তের চিন্তাধারার সাদৃশ্য 
দেখতে পাওয়া যাবে। 
নীল বোরের কথায় “স্বতন্ত্র বস্তুকণাগুলি বিমূর্ত, তাদের চরিত্র একমাত্র অন্যান্য 
বস্তকণার সঙ্গে মিৎক্কিয়া মারফতই কেবল ব্যাখ্যা করা যায়।” এক কথায় মূল 
- ১ বন্তৃকণাগুলির স্বাধীন ব্যাখ্যাতীত সত্ত্বা নেই। সেগুলি বস্তুত অন্যান্য কন্তুকণার সঙ্গে 
সম্পর্কের সমষ্টি। এই বন্তুকণাগুলির সমষ্টিতেই বিশ্বের পরিচয়। এতে প্রত্যেকটি বস্তুকণা 
বৃহত্তম বিশ্বের সঙ্গে কতকগুলি সম্পর্কের মারফৎ জড়িত। এই নতুন পদার্থবিদ্যায় বস্তু 
সৃষ্টির নয়--সর্বদা নৃত্যশীল এদের নৃত্যের ছন্দ, অণু, পরমাণু ও তারও ভগ্াংশের 
পারস্পরিক অবস্থানের ওপর নির্ভরশীল। এই নতুন চিন্তাধারা বিজ্ঞানকে আর মূল্যহীন 
-ব্রাখল না। বিজ্ঞানীর চিন্তা ও ধারণার ওপর এর মূল্য নির্ভরশীল হয়ে পড়ল। 
পদার্থবিজ্ঞানের চিন্তাধারার এই আমূল পরিবর্তন কিন্তু অন্যান্য বিজ্ঞানে প্রতিফলিত 
হয়নি। অন্যান্য বিজ্ঞান যথা রাষ্ট্র, সমাজ, শিল্প, বাণিজ্য--এখনও কার্তেজিয় চিস্তাধারাতে 
চলছে। আমরা আমাদের আলোচনায় তাই কার্তেজিয় চিন্তাধারায় ফিরে যাব। 
বিবর্তন 
মেটামুটি সমসাময়িক যে ছয়টি ঘটনার কথা ওপরে সংক্ষেপে উল্লিখিত হলো তাদের 
সুদূরপ্রসারী ফল কিন্তু পশ্চিম দুনিয়ায় অচিস্তনীয় পরিবর্তনের সৃষ্টি করেছে এবং এখনও 
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করে চলেছে। সঙ্গে সঙ্গে এই শিল্পবিকাশ পশ্চাৎপদ “দক্ষিণী” দেশগুলির ওপর তার 
কুপ্রভাব বিস্তার করেছে এবং এখনও করে চলেছে । এর কতকগুলি মূল পরিণতির উল্লেখ ; 
করলেই কথাটা পরিষ্কার হবে। 

ক) শুরু করা শিল্পের জন্য কাচা মাল সংগ্রহ ও উৎপন্ন বাড়তি জিনিষ বিক্রির 
জন্য অনুন্নত “দক্ষিণী” দেশগুলিতে উপনিবেশ বিজ্মর। এই উপনিবেশ বিস্তারের ফলে * 
সংগৃহীত কাচামালের জন্য ইচ্ছেমত কম দাম দেওয়া এবং সৃষ্ট শিল্পদ্রব্যগুলি বিক্রির 
জন্য নানা ধরনের বলপ্রয়োগ। এ ক্ষেত্রে রোডেশিয়ার প্রতিষ্ঠাতা সিমিল রোড্সের 
কয়েকটি কথা উল্লেখ করা যেতে পারে-আমাদের এমন দেশ খুঁজে নিতে হবে যেখান 
থেকে আমরা সহজেই আমাদের শিল্পের জন্য কাচামাল সংগ্রহ করতে পারি। পাশাপাশি 
এই সমস্ত উপনিবেশের থেকে সন্ধায় মজুর সংগ্রহ করা যাবে। উপনিবেশগুলিকে 
আমাদের কারখানায় তৈরি বাড়তি জিনিষগুলোর বাজার হিসেবেও ব্যবহার করা যাবে। - 

এই পদ্ধতি সাধারণভাবে হয়নি। উপনিবেশের প্রয়োজনে স্থানীয় লোকদের জমি 
কেড়ে নেওয়া হয়েছে। শাসকদের পক্ষে ব্যবহারের অনুপযুক্ত জমিতে স্থানীয় লোকদের 
জোর করে সরিয়ে দিয়ে তাদের ভালো জমি নিয়ে নেওয়া হয়েছে। স্থানীয় জিনিষ 
নিজেদের কারখানায় তৈরি জিনিষের থেকে ভালো হলে স্থানীয় জিনিষ তৈরি জোর করে 
বন্ধ করে কারখানায় তৈরি জিনিষ চালানো হয়েছে। ঢাকাই মস্লিন তাতিদের ইতিহাস. 
তৈরি বন্ধ করে দেওয়ার প্রতিবাদে মহাত্মা গান্ধির লবণ সত্যাগ্রহের কথা বোধ হয় মনে 
করিয়ে দেওয়ার দরকার নেই। 

এই পদ্ধতির ভেতর দিয়ে যে “উত্তর” “দক্ষিণের” জাতীয় আয়ের তারতম্য সৃষ্টি 
হলো সেটা ক্রমশ বেড়েই গেছে। পাশাপাশি ওয়ার্ড ব্যাঙ্ক, ইন্টারন্যাশনাল মনিটরি ফাণ্ড 
ইত্যাদির মারফত উন্নয়নশীল দেশগুলিকে উন্নয়নের পথে নিয়ে যাওয়ার নাম করে - 
ক্ৰমশ স্থায়ীভাবে খণী দেশে পরিণত করা হচ্ছে। আজ এমন অবস্থা হয়েছে যে উত্তরের 
৭/৮টি দেশ সারা পৃথিবীর মহাজন হয়ে দাড়িয়েছে। 

খ) খ্রিস্টিয় অনুশাসন ও নিউটনের তত্ত্ব অনুযায়ী শিল্পোন্নত দেশগুলোর মূলমন্ত্র 
ব্যবসার প্রসার ও লাভ বাড়ানো, পাশাপাশি হ্ব্সের তত্বকে মেনে নিয়ে তারা 
প্রতিযোগিতাকেই ব্যবসার মূল পদ্ধতি হিসেবে গ্রহণ করেছে। এই দুইয়ের প্রভাবে/- 
ব্যবসাগুলি ক্রমে বড়ো হতে হতে হয়ে দাঁড়িয়েছে প্রথমে মালটিন্যাশনাল ও ক্রমে 
ট্রাসন্যাশনাল। এই করার জন্য তাদের একটি মূল উপায় মাৎস্যন্যায় অবলম্বন করা। 
ছোটো প্রতিষ্ঠানকে গিলে নিযে নিজে বড়ো হওয়া। 

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর উম্মুক্ত ওপনিবেশিকতা আর সম্ভব ছিল না। কাজেই 
বাণিজ্যিক উপনিবেশিকতা এবং গ্যটি, ডব্লিউ টি ও, ওয়ার্ল্ড ব্যাঙ্ক আই এম এফ মারফৎ 
অর্থনৈতিক ওপনিবেশিকতার পত্তন করা হয়েছে। শিল্পোন্নত দেশগুলোর সরকার এ 
ব্যাপারে আগের দিনের মতই প্রত্যক্ষ মদতদার। 


এক ধরনের বৈষম্য, তার বিবর্তন ও নিরাময় ১৩৫ 


এভাবেই হয়েছে আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক বৈষম্যের পাকাপাকিভাবে প্রতিষ্ঠা। 
(গ) একদিকে এই দৃষ্টিভঙ্গীগুলি অনুন্নত দেশে প্রচার ও প্রসার, অন্যদিকে প্রতিটি 
অনুন্নত দেশের ভেতরে একটি বিশেষ সুবিধাভোগী শ্রেণীর সৃষ্টি করে অন্তর্দেশীয় 
বৈষমাসৃষ্টির সূত্রপাত ঘটানো হয়েছে। এ ব্যাপারে উন্নত দেশগুলির ভূমিকা মোটেই কম 
নয়, বরঞ্চ সূত্রপাত তাদের দিক থেকেই হয়েছে। আমাদের দেশের দু-একটি উদাহরণ 
দিলেই পদ্ধতিটি স্পষ্ট হবে। 
এক--জমিদারি প্রথার সৃষ্টি_-জমিদাররা সাধারণত নিজগুণে জমিদারি পান 
নি বা কিনে নেননি। ইংরেজদের কাউকে কাউকে কোনোরকম সাহায্য বা উপকার করার 
পুরস্কার হিসেবে তাদের জমিদারি লাভ ঘটেছে। তারপর ইংরেজদের তৈরি আইনের 
সাহায্য নিয়ে প্রজাদের ওপর নানারকম অনাচার অত্যাচার করে তাদের শ্রীবৃদ্ধি। লক্ষ 
= করতে হবে, স্বাধীনতার পঞ্চাশ বছর পরও আমাদের আইনের মূল কাঠামো ইংরেজদের 
করা আইনের থেকে বদলায়নি। 
দুই--ইংরেজ শিক্পোদ্যোগীরা কাচামাল সংগ্রহের ব্যাপারে যাদের সঙ্গে হাত 
মেলালেন তাদের মধ্য থেকেই বানিয়াশ্রেণীর সৃষ্টি। এই বানিয়ারাই প্রয়োজনীয় সময় টাকা 
ধার দেওয়া ইত্যাদির মারফৎ ইংরেজি শিল্পগুলির ছোটো অংশীদার দাড়িয়ে গেল এবং 
১ স্বাধীনতার একটু আগে এবং তার অব্যবহিত পরে ইংরেজি কোম্পানিগুলির মালিক হয়ে 
গেল। ইংরেজরা ব্যবসার খাতিরে যে মিডুল্ম্যানদের সৃষ্টি করেছিল, দেশি মালিকরাও 
সেই মিডলম্যান শ্রেণীকে তৈরি অবস্থায় পাওয়ায় তাদেরই ব্যবহার করতে লাগল । এভাবে 
শিল্পক্ষেত্রেও ইংরেজরা যে অন্তর্দেশীয় বৈষম্যের সৃষ্টি করেছিল সেটি স্বাধীনতার পরও 
কায়েম হয়ে গেল। | 
এখনকার অবস্থায় আন্তর্জাতিক ব্যবসা সংস্থাগুলি মুক্ত অর্থনীতির সুযোগ নিযে 
আরও বেশি করে আমাদের দেশে ফিরে আসার চেষ্টা করছে স্থানীয় বাজার সম্বন্ধে ভাল 
ধারণা এবং সম্ভাব্য ঝুঁকির অংশীদার হিসেবে এই আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলি ভারতীয় 
শিল্পোদ্যোগীদের অংশীদার হিসেবে বেছে নেওয়ার নানান সুবিধের কথা এখানে বলার 
মতো জায়গা নয়। তবে এর একটা গালভরা পোষাকি নাম ম্যানেজমেন্ট শাস্ত্রে দেওয়া 
হয়েছে- ট্রাটেজিক আ্যালায়েন্স । নামটিতেই এর চরিত্র পরিস্কুট, বিশেষ ব্যাখ্যার প্রযোজন 
রাখে না। 
bb তিন--আমাদের স্বাধীনতা আন্দোলনের পুরোধা ছিল জাতীয় কংগ্রেসের 
নেতৃত্বে মধ্যবিত্ত শ্রেণী। কংগ্রেস নেতাদের মূল ক্ষোভ ছিল যে ইংরেজবা আমাদের 
দেশে ষে সব সুবিধার অধিকারী সে সব সুবিধা তাদেরই প্রাপ্য। স্বাধীনতা পাওয়ার পর 
তারা সেই সব অধিকার পেয়ে নিজেদের ক্ষোভ দূর করলেন ও বাসনা চরিতার্থের 
' সার্থকতা অর্জন করলেন। বৈষম্য দূর করার কোনো বাসনা তাদের ছিল না। যে অন্তর্দেশীয় 
বৈষম্য ইংরেজরা সৃষ্টি করে গেল সেটা কংগ্রেস নেতা ও কর্মীদের মারফৎ তার “দেশি” 
রূপ পেল মাত্র। 


১৩৬ বৈষম্য, শৃঙ্খলা এবং নির্মাণ 


গণতন্ত্রের অমোঘ নিয়মে কিন্তু ভোটের জন্য শাসকদের অনেকসময় মানবিক মুখ 
দেখাতে হয়। সেদিন খবরের কাগজে দেখলাম প্রধানমন্ত্রী বাজপেয়ি দেশি বিদেশি ৩০০০ _ 
শিল্পসংস্থার প্রত্যেককে সামাজিক কর্তব্য হিসেবে একটি প্রাথমিক স্কুল ও একটি প্রাথমিক ' 
চিকিৎসা কেন্দ্রের দায়িত্ব নিতে আহবান জানিয়েছেন। পাপপুণ্যের এই দেনাপাওনা সূক্ষ্ম 
হিসেবের মধ্যে থাকায় পরশুরাম-সৃষ্ট গণ্ডোরিরাম বাটপারিয়ার কথা মনে পড়ল, “পাপ 
হোবে তো-_শালা কাসেম আলিকা হোবে। হামার কি? যদি ফিন কুছ দোষ লাগে--জানে 
রণছোড়জী-_হামার পুণভি থোরা বহুত জমা আছে। একাদ্‌সী শিউরাত রামনওমীসে 
উপবাস দান-খয়ারাত ভি কুছু করি!” 

চার_অধ্যাপক অমর্ত্য সেন বলেছেন, “আমাদের সমাজ, রাজনৈতিক 
দলগুলি, আমলাতন্ত্র, শিক্ষিত মধ্যবিত্ত, সবাই চারিত্রিকভাবে এলিটিস্ট। এই এলিটিস্ট 
মনোবৃত্তির থেকেই গ্রাম ও গ্রামীণ মানুষগুলির থেকে এরা কেবল নিতেই শিখেছে- - 
কিছু দিতে শেখেনি। কাজেই গ্রামগুলি আমাদের অবহেলায় অন্তরালে রয়ে গেল। যে 
অর্থনৈতিক বৈষম্যের কথা আগে বলেছি, তার সঙ্গে, শহরের সঙ্গে গ্রামের বৈষম্য একটা 
নতুন মাত্রা যোগ করল মাত্র। আমাদের দেশের শতকরা ৭০ জন্য এখনও গ্রামবাসী, 
একথাটা মনে করলেই এই বৈষম্যের মারাত্মক ব্যাপকতা আমাদের উপলব্ধি হবে। 

পাঁচ- গ্রামকে আমরা যে ভাবে মানসিক ও ব্যবহারিক দিক দিয়ে আমাদের 
বিবেচনার বাইরে রেখে দিয়েছি-আমি তার নাম দেব এক্সক্লুশন বা বহিষ্কার পদ্ধতি। - 
বাজার অর্থনীতির প্রভাবে ক্রমেই এই বহিষ্কার পদ্ধতির প্রয়োগ আমাদের দেশে আরও 
ব্যাপক হয়েছে এবং সমাজের আর্থিকভাবে দুর্বল শ্রেণীকে আমাদের বিবেচনার বাইরে 
রেখে আর্থিক সমর্থদের আমরা হালকা ভাবে সেবা করার পদ্ধতি অবলম্বন করেছি। 
এইভাবে আমাদের সমাজ, সংস্কৃতি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, চিন্তাশক্তি সবকিছুকে এক নিবিড় 
বাঁধনে বেধে বৈষম্য এখন একটি মারাত্মক রূপ নিয়েছে বিবর্তনের ভেতর দিয়ে . 
আজকের সমাজে আমরা যে বৈষম্যকে দেখি সেটি তারই পূর্ণরূপ। কয়েকটি উদাহরণ 
দিলেই কথাটি পরিষ্কার হবে : 

ক) আজকালকার স্কুলগুলিকে প্রধানত দুটি ভাগে ভাগ করা যায়। (১) সরকারি 
পৃষ্ঠপোষিত ও আর্থিক সহায়তাপ্রাপ্ত স্কুল। (২) প্রধানত বেসরকারি বা ধর্মীয় 
পৃষ্ঠপোষকতায় চালিত স্কুল। মাসিক বেতন ও অন্যান্য খরচের দিক থেকে দেখতে গেলে 7. 
এই দ্বিতীয় শ্রেণীর স্কুলগুলির প্রতিটি ছাত্রের জন্য অভিভাবকদের যে খরচ করতে হয় 
দেশের অধিকাংশ অভিভাবকের পক্ষেই এই ব্যয়ভার বহন করা সামর্থ্যের অসাধ্য [স্মরণ 
রাখতে হবে দেশের এক তৃতীয়াংশেরও বেশি লোক এখনও দারিপ্র্যসীমার নিচে রয়েছে। 
গড়পড়তা ব্যক্তিগত আয়ও এমন আহা মরি কিছু নয়]! তবুও দেখা যাবে আমাদের 
মধ্যবিত্ত অভিভাবকরা এই সমস্ত স্কুলের পেছনেই তাদের ছেলেমেয়েদের জন্য ছোটেন। _ 
একান্ত সুযোগ না পেলেই তারা প্রথম শ্রেণীর স্কুলের দিকে বাধ্য হয়ে যান। স্কুল জীবনে 
এই বৈষ্ক্যুর উঁচু স্তরে অবস্থান তাদের ছেলেমেয়েদের সাহায্য করবে, অভিভাবকদের 


ba 


এক ধরনের বৈষম্য, তার বিবর্তন ও নিরাময় ১৩৭ 


এটাই বিশ্বাস। ভাবলে দেখা যাবে বহিষ্কার পদ্ধতির ব্যবহার মারফৎ একমাত্র আর্থিক 
সম্পন্ন ছেলেমেয়েদেরই এই “উন্নততর” সুযোগ দেওয়া হচ্ছে। 

(খ) স্কুল শিক্ষার পক্ষে যে কথা সত্য-উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে এই বহিষ্কার পদ্ধতির 
প্রয়োগ আরও ব্যাপক এবং প্রকট। আই.আই,টি.. আই.আই.এম., মেডিক্যাল, ব্যবসায়িক 


4 শিক্ষার স্কুলগুলি, ইনফরমেশন টেক্নলজি, সব ক্ষেত্রেই বহিষ্কার পদ্ধতির প্রয়োগ। একমাত্র 


আর্থিক সম্পন্ন শ্রেণীর জন্যই শিক্ষাকে কৃক্ষিগত করে রাখার একটি সুপরিকল্পিত ব্যবস্থা। 

(গ) চিকিৎসা জগতে সরকারি ব্যবস্থার অপ্রতুলতার সম্বন্ধে বিশেষ বলার অপেক্ষা 
রাখে না। ইতিমধ্যে চিকিৎসা ক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক গবেষণার ফলে অনেক উন্নতির কথাও 
সবারই জানা । এই উন্নতির সুফল আর্থিক সামর্থ সম্পন্ন রোগীদের কাছে উপস্থিত করবার 
জন্য নানান বেসরকারি হাসপাতাল ও নার্সিং হোম গজিয়ে উঠেছে। একটি বাইপাস 
সার্জারির জন্য ‘মাত্র’ পঁচাত্তর হাজার টাকা খরচ বলে প্রায়ই খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন 
দেখি। যদিও খোঁজ নিয়ে জেনেছি অন্যান্য নানান ধরনের প্রয়োজনীয় সংশ্লিষ্ট খরচ নিয়ে 
এই খরচ শেষ অবধি কম বেশি তিন লক্ষ টাকায় দীড়ায়। 

বাইপাস সার্জারির উদাহরণ দিলাম। এমন আরও অনেক অসুখের কথাই বলা চলে 
যাদের চিকিৎসা আমাদের অধিকাংশেরই সামর্থ্যের বাইরে। বহিষ্কার পদ্ধতিতে এই যে 


১ অবস্থার সৃষ্টি করা হয়েছে-তাতে মনে হয় যেন আর্থিক ক্ষমতাসম্পন্নদেরই একমাত্র 


~~ 


এইসব অসুখের চিকিৎসার অধিকার আছে। বাজার অর্থনীতি অনুযায়ী বাকিদের কারো 
এ ধরনের অসুখ হলে সে অপাংক্তেয়। 

(ঘ) এই বহিষ্কার নীতিতে আমাদের দেশের সরকারও কিন্তু হাত মিলিয়েছে। দুটি 
উদাহরণ দিলেই যথেষ্ট হবে মনে করি। 

(১) শক্তি নীতিতে সরকার শক্তিসূত্রগুলিকে দুটি ভাগে ভাগ করেছে। কে) 
বাণিজ্যিক শক্তি, (খ) অবাণিজ্যিক শক্তি। বাণিজ্যিক শক্তির মধ্যে আসে কয়লা, তেল, 
গ্যাস, বিদ্যুৎ। অবাণিজ্যিক শক্তির মধ্যে আসে গাছের শুকনো ডাল, পাতা, ঘুঁটে ইত্যাদি। 
তেল, রান্নাব জন্য গ্যাস, বিভিন্ন কাজের অকাজের ও আমোদ-আহ্লাদের শক্তি জোগাবার 
জন্য বিদ্যুৎ আর সেই বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য কয়লা। এই সমস্ত বাণিজ্যিক 


ক উপাদানগুলির দাম দিনে দিনে বেড়েই চলেছে। তবু, সরকার বহিষ্কার নীতি প্রয়োগ করে। 


আর্থিক সামর্থসম্পন্ন লোকদের জন্য এগুলির জোগান বজায় রাখতে গিয়ে জাতীয় 
স্বার্থের ক্ষতি করেও ক্রমাগত বর্ধিত হারে বিদেশের থেকে তেল ও গ্যাস আমদানির 
পথ সরকার ধরেছে। 
গ্রামের মানুষদের জন্য এই বাণিজ্যিক শক্তি সূত্রগুলির মধ্যে যেটির প্রয়োজন 
সবচেয়ে বেশি সেটি কেরোসিন! এটিরও কিন্তু 
দাম বাড়ানোই চলছে 
সরবরাহ প্রয়োজনের তুলনায় একান্তই অকিঞ্চিতকর 


১৩৮ বৈষমা, শৃঙ্খলা এবং নির্মাণ 


যেটুকু সরবরাহ করা হয়, ছিদ্রময় সরবরাহ ব্যবস্থার জন্য 
তার সামান্য অংশই প্রত্যক্ষভাবে প্রকৃত গ্রাহকদের কাছে পৌছায় 

বাকিটা কালো বাজার দিয়ে আরও বেশি দামে গ্রামীণ গ্রাহকদের কাছে পৌছে দেওয়া হয়। 

গ্রামের মানুষদের প্রয়োজনের শতকরা ৯০ ভাগ ব্যবহার হবে রান্নার কাজে। 
সেইজন্য ব্যবহার করা হয় শুকনো ডাল, খড় কুটা, শুকনো পাতা, ঘুঁটে ইত্যাদি। এগুলি ৬. 
বাণিজ্যিক নয় কাজেই এদের প্রতুলতা বা অপ্রতুলতা সম্বন্ধে সরকারের কোনো হিসেব 
নেই, কোনো মাথাব্যথাও নেই। 

২) টেলিভিশন আমাদের মনোরঞ্জনের একটি প্রধান আধার হয়ে দাঁড়িয়েছে । দামি 
হলেও এটি এখন মধ্যবিত্তদের পক্ষে প্রায় অপরিত্যাজ্য। মুক্ত অর্থনীতির সুবাদে এখন 
বিভিন্ন বিদেশি টেলিভিশন সংস্থা এদেশে নিজস্ব প্রোগ্রাম প্রচারের মারফৎ গ্রাহকদের 
প্রোগ্রাম বাছাইয়ের সুযোগ অনেক বাড়িয়ে দিয়েছে! 

এই বাছাইয়ের স্বাভাবিক স্পৃহার সুযোগ নিয়েই সরকারের নতুন নীতি অনুযায়ী 
এককালীন ১৫,০০০ টাকা ও মাসিক ১০০০ টাকা খরচ করলে বিশ্বের যে কোনো 
টেলিভিশন সংস্থার প্রোগ্রামই সরাসরি টেলিভিশনে দেখা যাবে। বহিষ্কার নীতি অনুযায়ী 
যারা এ খরচ করতে পারবে না তাদের এই সুযোগ থেকে বঞ্চিত করা হলো। 

ঙ) বাণিজ্যিক সংস্থাগুলি স্বভাবতই কনসিউমারিজমের প্রবর্তন ও প্রসার ঘটাতে (_ 
উৎসুক। বহিষ্কার নীতি অবলম্বন করে তারা আর্থিক অসমর্থদের সচেতনভাবে বাদ 
দিয়েছে এবং সমর্থদের লক্ষ করে নিত্য নতুন ব্যবস্থাপোযোগী সামগ্রী তৈরি করে চলেছে 
এবং বিজ্ঞাপন মারফৎ এগুলির জন্য কৃত্রিম চাহিদা সৃষ্টি করে এগুলি বিক্রির ব্যবস্থা করে 
নিচ্ছে। এই প্রচেষ্টারই নতুনতম সঙ্গ ক্রেডিট কার্ড ও কিস্তিবন্দী বিক্রি ব্যবস্থা। 

চ) সংবাদ সাধ্যমত এই নীতিতে নিজেকে সামিল করেছে। যে কোনো সংবাদপত্র 
খুললেই কোন পাঠক শ্রেণীর দিকে এদের দৃষ্টি সেটা বোঝা যাবে। একটা উদাহরণ 
দিই। স্টেটস্ম্যান কাগজে ক্যাম্পাস ও ভয়েস নামে প্রতি সপ্তাহে শিক্ষাজগৎ সম্বন্ধে 
যে পাতা দুটি থাকে সে দুটিতে কয়টি স্কুল ও কলেজ এবং তাদের কোন্‌ আর্থিক 
শ্ৰেণীভুক্ত ছাত্রদের দিকে দৃষ্টি রেখে লেখাগুলো বেরোয় তা একটু অবধান করলেই স্পষ্ট 
হয়ে যাবে। 

উদাহরণ আর বাড়াবার বোধহয় প্রয়োজন নেই। কী 

যে ছবিটি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে সেটিই বিবর্তনের মধ্য দিয়ে আজকের বৈষম্যের 
পরিষ্ষুট রূপ, আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক বৈষম্যের থেকে শুরু করে অন্তর্দেশীয় আর্থিক 
বৈষম্যের পথ ধরে আজ সেটি জীবনের প্রতি ক্ষেত্রে বৈষম্যের পূর্ণ কূপ পেয়েছে। 


এই বৈষম্য নিবাময়ের পথ 
আমাদের দেশের মনীবীরা যে এই বৈষম্যের খারাপ দিক সম্বন্ধে অবহিত ছিলেন না 
বা এর নিরাময়ের পথের সন্ধান করেননি তা নয়। 


এক ধরনের বৈষম্য, তার বিবর্তন ও নিরাময় ১৩৯ 


আগেই উল্লেখ করেছি গান্ধিজি কংগ্রেস নেতাদের তাদের অনুসৃত পথের বিপদ 
৮ সম্বন্ধে সাবধান করেছিলেন। গান্ধিজিব কথায়, “ভগবান করুন ভারতবর্ষ যেন পশ্চিমের 
_ অনুকরণে শিল্পায়নের দিকে দৃষ্টি না ফেরায়! বৃটেনের মতো ছোটো একটি দ্বীপের 
অর্থনৈতিক সাশ্রাজ্যবাদ আজ পৃথিবীকে শেকল দিয়ে বেঁধে রেখেছে। ত্রিশ কোটি লোকের 
-একটি দেশ যদি একই রকম অর্থনৈতিক শোষণের পথে যায় তাহলে পঙ্গপালের মতো 
সারা দেশ উর করে দেবে।” গান্ধিজি তাই গ্রামকেই ভবিষ্যত উন্নতির মূল কাঠামো 
বাভিত্তি করতে চেয়েছিলেন। তীর চিন্তা ছিল গ্রামভিত্তিক রিপাবলিক সৃষ্টি করা । প্রধানমন্ত্রী 
নেহেরু সেই চিস্তাধারাকে বাতিল করে পশ্চিমি ভাবধারাকেই ভারতেব উন্নতির পথ 
হিসেবে বেছে নিলেন। তার পরিণতি আজ আমরা দেখতে পাচ্ছি। 
রবীন্দ্রনাথ বহু জায়গায় উপেক্ষিত পল্লীর কথা উল্লেখ করেছেন। ভারতবর্ষের 
“ উন্নতির জন্য তার পছন্দের পথ ছিল সমবায় মারফৎ। কিন্তু উপেক্ষিত পল্লীকে তিনি 
তাদের পুরোনো উৎপাদন ব্যবস্থার মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে চাননি। গ্রামীণ সংস্কৃতি ও 
সংস্কারের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে উন্নততর উৎপাদন পদ্ধতি অবলম্বনের তিনি 
পক্ষপাতী ছিলেন। কিভাবে সেটা সম্ভব সেটা দেখাবার জন্য শান্তিনিকেতন 
শ্রীনিকেতন ছিল তার ল্যাবরেটরি। তার ইচ্ছা ছিল শার্তিনিকেতনের ছাত্ররা আধুনিক 
_১উৎপাদন পদ্ধতি ইত্যাদিতে শিক্ষিত হয়ে এক একজন এক একটি গ্রামে গিয়ে সেখানকার 
সমাজের সঙ্গে মিশে আধুনিক শিক্ষা পদ্ধতিতে অর্জিত বিদ্যা ও জ্ঞান দিয়ে সব দিক 
থেকে গ্রামকে সমৃদ্ধ করে যেন তোলে। উন্নততর গ্রামীণ শিল্প ও কৃষি ব্যবস্থায় শিক্ষা 
দেওয়ার জন্য তিনি শ্রীনিকেতনের প্রতিষ্ঠা করলেন তার বাসনা ছিল শ্রীনিকেতন 
মারফৎ উন্নততর গ্রামীণ শিল্প ও কৃষিপদ্ধতি গ্রামে প্রসারিত হবে। গ্রামের মানুষদের 
সঙ্গে শহরের শিক্ষিত মানুষদের সম্পর্ক-সংযোগের প্রতিভূ হিসেবে তিনি শার্তিনকেতনের 
- কাছাকাছি চারটি সাঁওতালপল্লী স্থাপন করলেন-আশা, এগুলি মারফৎ গ্রামের 
লোকদের সঙ্গে বিশ্বভারতীর ছাত্র/ শিক্ষকদের ঘনিষ্ঠ সংযোগ ঘটবে মেলার সময় 
গ্রামের মানুষরা চাষ আবাদের কঠিন পরিশ্রমের পর মন খুলে নিজেদের মধ্যে ও 
বাইরের লোকের সঙ্গে মেশবার সুযোগ পায়। বিশ্বভারতীর ছাত্র-শিক্ষকদের সে রকম 
. মানসিক আদান প্রদানের সুযোগ করে দেওয়ার জন্য তিনি পৌষমেলার প্রবর্তন 
-ধ্করলেন। 
আজ শাস্তিনকেতন/শ্রীনিকেতনের সব কিছুই চালু আছে-_কিন্তু সেগুলি সবই 
আচারপবায়ণতায় পর্যবসিত হয়েছে-কোনেটাতেই প্রাণ নেই। 
কিছুদিন আগে শাস্তিনকেতনের চারপাশের সীওতাল পল্লীগুলি ও তাদের সঙ্গে 
'বিশ্বভারতীর ছাত্র-শিক্ষকদের যোগাযোগের বর্তমান অবস্থা সম্বন্ধে শ্রয়ণে একটি সমীক্ষা 
- প্রকাশিত হয়েছিল। সেটিতে যে হতাশ ছবি ফুটে উঠেছে- শ্রীনিকেতন মারফৎ গ্রামীণ 
শিল্প বা চাষের প্রসাব, বিশ্বভারতীর ছাত্রদের সঙ্গে গ্রামের যোগাযোগ, সব ক্ষেত্রে 
অনুসন্ধান করলে একই হতাশ ছবি ফুটে উঠবে। 


১৪০ বৈষম্য, শৃঙ্খলা এবং নির্মাণ 


শ্রীপান্নালাল দাশগুপ্ত রাবীন্দ্রিক ভাবধারায় অনুপ্রাণিত হয়ে টেগোর সোসাইটি 
প্রতিষ্ঠা করেছিলেন এবং হাতে কলমে শাস্তিনিকেতনের কাছাকাছি কয়েকটি গ্রাম . 
জুড়ে কাজকর্ম আরম্ত করেছিলেন, সেখানেও কিন্তু ধারাবাহিকতার অভাব দেখা 
দিয়েছে। 

শান্তিনিকেতন, শ্রীনিকেতন, টেগোর সোসাইটি-কোনোটাতেই কিন্তু সদিচ্ছার* 
অভাব ছিল না। তদুপরি দুক্ষেত্রেই কাজের পেছনে একজন ব্যক্তিত্ব ও প্রতিভার প্রেরণা 
ছিল তা সত্তেও এই প্রচেষ্টাগুলিতে ধারাবাহিকতার অভাব দেখা গেল কেন সেটা বোধহয় 
বিশ্লেষণ করার প্রয়োজন আছে। তার আগে অন্য কয়েকটি কথা বিবেচনা করার দরকার 
আছে মনে করি। 

দুর্ভিক্ষের কারণ নির্ণয় প্রসঙ্গে-অধ্যাপক অমর্ত্য সেন দুটি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় 
শব্দের ব্যবহার করেছেন--এন্টাইটেলমেন্ট ও এম্পাওয়ারমেন্ট। যে কোনো সভ্য দেশেই - 
খিদের সময় খাওয়া পাওয়াতে আমাদের হক আছে--এটা মেনে নেওয়া হয়। কিন্তু বর্তমান 
বাজারি অর্থনীতিতে সেইজন্য ডাল বা অন্যান্য খাদ্যসামগ্্রী কেনবার যদি আমার ক্ষমতা 
না থাকে-তাহলে আমাকে উপবাসী হয়েই থাকতে হবে। গ্রামের মানুষদের বহু জিনিস 
পাওয়ার সম্বন্ধে এন্টাইটেলমেন্ট বা হক আছে। কিন্তু বহুক্ষেত্রেই সেগুলি পাওয়ার জন্য 
তাদের এম্পাওয়ারমেন্ট বা ক্ষমতা নেই। অধ্যাপক সেনের মতে এই ক্ষমতা দেওয়ার 
দায় ও দায়িত্ব রাষ্ট্র ও সরকারের। পাশাপাশি কিন্তু তিনি এও বলেছেন যে আমাদের 
দেশের রাজনৈতিক দল, শাসকশ্রেণী, আমলাতন্ত্র, সবই এলিটিস্ট। কাজেই তাদের কাছে 
থেকে গ্রামীণদের এই ক্ষমতা পাওয়ার সম্ভাবনা একান্তই অলীক বলে মনে হয়। 

বস্তুত এই ক্ষমতা প্রদান বাইরের কারো কাছ থেকে হলে বা তেমন কোন ব্যক্তিত্বের 
প্রেরণাতে সেই ক্ষমতা এলে সেই ক্ষমতার কোনো ধারাবাহিকতা থাকে না। রবীন্দ্রনাথের 
চিন্তাধারায় বা পান্নালাল দাশগুপ্তের প্রচেষ্টায় এই দুর্বলতাটি ছিল সেজন্যই তাদের প্রচেষ্টার . 
ক্ষেত্রে ধারাবাহিকতা নষ্ট হয়ে যাওয়াটায় আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই--বরঞ্চ ধারাবাহিকতা 
বজায় থাকলেই আশ্চর্য হতে হতো । 
নিজেদের প্রচেষ্টায় এই ক্ষমতা অর্জন করবে। এটা যে একমাত্র দেশব্যাপী বিপ্রবের 
মারফতই ঘটবে এমন কথা নয়। এটি গ্রাম কি কোনো একটি বিশেষ ক্ষেত্রে সমবেত» 
প্রচেষ্টার মারফতই হতে পারে। এ ধরনের সফল প্রচেষ্টার জন্য কতকগুলি শর্তের 
প্রয়োজন আছে। মূল শর্তগুলি এরকম : 

এর দুটি মূল ভিত্তি প্রস্তর হলো ক্ষমতা অর্জন ও সুষম ভাগাভাগি 

* এতে গ্রামের প্রত্যেকের ইচ্ছামূলক সহযোগিতা থাকবে। এই সহযোগিতা 
শুধু মানসিক নয়, প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণের মারফৎ প্রতিফলিত হবে। 

* বাইরের কেউ যদি এতে ইচ্ছে করে অংশ নিতে চান অথবা তার বিশেষ 
জ্ঞান দিয়ে একে সাহায্য করতে চান-__তাহলে গ্রামের সবার মতামত নিয়ে সেটা গ্রহণ 


এক ধরনের বৈষম্য, ভার বিবর্তন ও নিরাময় ১৪১ 


করা হবে-কিন্তু কোন ক্ষেত্রেই সেই জ্ঞান বা বিদ্যার জন্য অংশগ্রহণকারী গ্রামবাসীদের 
একক ভাগের থেকে বেশি মূল্য গ্রহণ করতে পারবেন না। এক কথায় তার বিদ্যা অথবা 
_ জ্ঞানের মূল্য গ্রামবাসীদের কায়িক পরিশ্রমের মূল্যের সমানই হবে_বেশি নয়। 
এই মূল্য কোনো ক্রমেই অর্থের রূপ নিতে পারবে না। 
প্রচেষ্টার ফলস্বরূপ অর্জিত জিনিষ প্রযোজনমত গ্রামবাসীদের মধ্যে ভাগ করে 
_ দেওয়া হবে। প্রয়োজনের অতিরিক্ত হলে অন্য গ্রামের সঙ্গে বিনিময়ের ভিত্তিতে গ্রামের 
অপ্রতুল প্রয়োজনীয় জিনিস সংগ্রহ করা হবে। 

*  গ্রামেরই বয়স্ক ও জ্ঞানী কাউকে মোড়ল নির্বাচন করা হবে। তিনি সকলের 
মত নিয়ে প্রচেষ্টাকে চালাবেন এবং প্রয়োজনমত সালিশি করবেন। এই মোড়লের পদ 
কোনো ক্রমেই বংশানুক্ৰমিক হবে না এবং গ্রামের লোকদের আস্থা হারালে মোড়লত্ব 
চলে যাবে। 

বংশ পরম্পরায় অধীত জ্ঞান ও বিদ্যাকে উপযুক্ত মূল্য দেওয়া হবে। 

এভাবে অধিকার অর্জনের অনেক সুবিধে। এর মারফৎ গ্রামবাসীরা আত্মবিশ্বাস 
ও আত্মসম্মান ফিরে পাবে। যৈ কোনো ক্ষেত্র থেকে শুরু হলেও এই আত্মসম্মান 
বোধ ও আত্মবিশ্বাস শিক্ষা, স্বাস্থ, কষ্টি-সব ক্ষেত্রেই ধীরে ধীরে প্রসারিত হবে-এবং 
আত্মনির্ভরতার ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে সাহায্য করবে। বিবর্তনের যে পদ্ধতি এই 
সীরনের ব্যবহার মূল অন দেহি পাশাপাশি বেবম্য দুর .করতে সাহায্য করবে। এখন 
গ্রামগুলি শহরের ওপর নির্ভবশীল-ফলেই দুটির সম্পর্ক দাতা ও গ্রহীতার। বৈষম্যের 
মূলও সেখানে। তখন কিন্তু সম্পর্কটা সমানে সমানে- কাজেই বৈষম্যের সুযোগও কম। 

চিন্তাধারাটা কাল্পনিক ও ইউটোপিয়ান মনে হতে পাবে। কিন্তু বাস্তরে এর প্রতিফলন 
দেখা দিতে শুরু করেছে। দুটি উদাহরণ দিলেই যথেষ্ট হবে মনে হয়। 

১) কেরালায় বাণিজ্যিকভাবে ট্রলার দিয়ে মাছ ধরাতে অতিরিক্ত মাছ তোলা শুরু 


. হয়েছিল (ওভারফিশিং)। ফলে প্রকৃতিগত অনেক ক্ষতিও হয়ে যাচ্ছিল। সরকার থেকে - , 


তার জন্য কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। ছোটো জেলেদের অপরিসীম ক্ষতি হচ্ছিল বলাই 
বাহল্য। অবশেষে ছোটো জেলেরা কেরালা ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট ফিস্ওয়ার্কাস ফেডারেশন 
(K5SMTE) প্রতিষ্ঠানে একসঙ্গে মিলিত হ্য। ফেডারেশন ট্রলারগুলির এই নির্বিচারে মাছ 
ধরার নিয়ন্ত্রণ দাবি করে। বিশেষ করে বর্ষার সময়, যখন অনেক মাছের ডিম পাড়াব 
_ফময়, তখন ট্রলারে মাছ ধরা বন্ধ করা এবং সমুদ্রকূলবর্তী অগভীর কিছু অঞ্চল ছোটো 
জেলেদের জন্য সংরক্ষণের দাবি জানায়। বলাই বাহুল্য সরকার এই দাবিগুলির কোনোটাই 
মেনে নেয়নি। জেলেরা তখন নিজেরাই সাবেকি পদ্ধতিতে মাছের জন্য কৃত্রিম খাদ্য 
ও আশ্রয় সৃষ্টি করতে শুরু করে। উপকূলবর্তী অঞ্চলে জলের নিচে কৃত্রিম পাঁচিল 
(৮২5) তুলে একদিকে মাছের আশ্রয় (এবং নিরাপদে সামুদ্রিক পরিবেশের সঙ্গে 
- সামঞ্জস্য রেখে ছোটো জেলেদের মাছ ধরার সুযোগ সৃষ্টি) এবং জন্য দিকে ট্রলারগুলির 
এঁ অঞ্চলে আসার পথে বাধার সৃষ্টি করে। মানুষের সৃষ্ট এই কৃত্রিম পাঁচিলগুলি জেলেরা 
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নিজেদের খরচে, পুরুষানুক্রমিক জ্ঞানের ভিত্তিতে তৈরি করেছে। সংবেদনশীল শিক্ষিত 
মৎস্যবিজ্ঞানীদের সক্রিয় সহযোগিতা এই পুরুযানুক্রমিক জ্ঞানকে নতুন মাত্রা দিয়েছে 
মাত্র। ট্রলার দিয়ে বাণিজ্যিক মাছ ধরার প্রভাবে যে মাছের বংশবৃদ্ধি ও রক্ষার 
ধারাবাহিকতা নষ্ট হয়ে যাচ্ছিল এবং সামুদ্রিক পরিবেশ ও পারিপার্থিকতার যে ক্ষতি 
করছিল এই নতুন ব্যবস্থায় সেই জায়গায় সাম্য ফিরিয়ে আনতে সাহায্য করেছে। সঙ্গে 
সঙ্গে নিজেদের প্রচেষ্টায় ও খরচে করেছে বলে জেলেদের মধ্যে আত্মবিশ্বাস ও. 
আত্মমর্যাদা ফিরে এসেছে। 

২) ঘটনাটি আরাবল্লি পর্বতমালার অন্তর্গত আলোয়ার জেলার ভাবতা নামে ছোটো 
একটি গ্রামের। জায়গাটা মরুভূমির মতো-বছরে বৃষ্টির পরিমাণ ২৫ থেকে ৩৫ 
সেন্টিমিটার। বৃষ্টির জন্য জল হয় অল্পসময়ের মধ্যে গড়িয়ে চলে যায় না হয় মাটিতে 
শুষে যায়। গ্রামের কুয়াগুলিতে জলের সমতলত্ব ১২০ থেকে ১৩০ ফুট নিচে! জমি 
উষর, প্রায় কিছুই ফলে না। গ্রামবাসীরা একরকম দুর্বিষহ জীবনযাপন করে। স্বাধীনতার 
পর সরকারের পর সরকার এসেছে এবং চলেও গেছে। এই গ্রামের এবং গ্রামবাসীদের 
অবস্থার কোনো পরিবর্তন হয়নি। 

১৯৮৭ খ্রিস্টাব্দে গ্রামের সবাই-বুড়ো-বুড়ি, যুবক-যুবতী, ছেলে-মেয়ে, ছোটোরা- 
সবাই মিলে ঠিক করল--এ সম্বন্ধে একটা কিছু করতে হবে। বুড়ো গ্রামবাসীরা পুরোনো 
আমলের শোনা কথার ওপর ভরসা করে বৃষ্টির সময় বৃষ্টির জলটা যে পথে বয়ে যেতে 
যেতে জমিতে শুকিয়ে যায়--যত্বের সঙ্গে সে পথটা খুঁজে বার করল। এরপর এ পে 
যেখানটায় সবচেযে ঢালু এবং যার দুধারে দুটো ছোটো পাহাড় উঠে গেছে সেখানে ১৮ 
ফুট উঁচু একটা বাঁধ বানালো এবং তার পাশ দিয়ে উপছে পড়া জলের একটা পথ রাখল। 
বাঁধটাকে আদব করে নাম রাখল “শঙ্করা কি বাঁধ”, সে বছর বৃষ্টির জল মাটিতে গড়িয়ে 
যেতে পারল না--বাঁধের পেছনে বেশ বড়সড় একটা কৃত্রিম হুদের সৃষ্টি হলো। হদের 
জলটা মোটামুটি প্রায় পুরোটাই মাটিতে শুষে গেল। পরের বছর বাঁধের উচ্চতা বাড়িয়ে 
২১ ফুট করা হলো। তার পরের বছর ৩০ ফুট! | 

১৯৮৭ সালে শুরু পরিকল্পনাটি ১৯৯০ এ শেষ হয়। তখন থেকে এখন, এই 
দশবছরে, গ্রামটির যে পরিবর্তন হয়েছে সেটা অলৌকিক বললে বেশি বলা হয় না। 
কুয়োর জল এখানে মাত্র ২০ ফুট নিচে। সারা আলোয়ার জেলায় ভাবতার দেখাদেখি 
এখন শত শত বাঁধ সৃষ্টি করা হয়েছে! ভাবতা এবং তার আশেপাশের গ্রামগুলি এখন 
সবুজ-ছোটো ছোটো গুল্ম ও গাছে ভরা। পাহাড়গুলির গাষে ছোটো ছোটো 
উঠেছে। পাহাড়ের ওপারের সরিস্কা অভয়ারণ্য থেকে ছোট ছোট জন্ত্-জানোয়ার 
পাহাড়গুলিতে এসে বাসা বাধতে শুরু করেছে। গ্রামের লোকেরা পাহাড়গুলির নাম 
দিয়েছে “ভৈরো বাবা কি অভয়ারণ্য”। সবচেয়ে বড়ো পরিবর্তন হয়েছে আরাবারি আর 
রেপুরেল নামে ছোটো ছোটো দুটি নদীর। আগে যেখানে এ দুটিতে শুধু বৃষ্টির সময় 
কয়েকদিনের জন্য জল থাকত, এখন সেখানে সারা বছর স্বচ্ছ জল বয়ে যায়। 
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এই সব কিছুই সম্ভব হয়েছে গ্রামবাসীদের সবার কয়েকটি মিলিত সিদ্ধান্ত এবং 
সেগুলি কঠোরভাবে পালনের মধ্য দিয়ে। যেমন : 

১। উনুন ধরাবার জন্য বুড়ো আঙুলের থেকে কম মোটা কোন গাছ কেউ পাহাড় 
থেকে কাটবে না। 

২। বাঁধ তৈরির পর তিন বছর পর্যন্ত কেউ পাহাড়ে তাদের গরু ছাগল 
চড়াতে নিয়ে যাবে না। এজন্য যদি তাদের কয়েক মাইল বেশি হাঁটতে হয় তাও হাঁটতে 
হবে। 

এর ফলে পাহাড়ে বন্যজন্তুর পুনরাবিভাঁবের সঙ্গে সঙ্গে গ্রামের চাষ আবার শুরু 
হয়েছে। গ্রামের ছেলেমেয়ে, ছোটো বড়োরা, সব যব, গম, ভূউ্টা, তিল চাষে ব্যস্ত। এই 
সব কিছুই সম্ভব হয়েছে গ্রামবাসীদের সম্মিলিত প্রচেষ্টায়। এই প্রচেষ্টায় এন.জি.ও রা 
যে সাহায্য করতে চেয়েছে সেটা গ্রহণ করা হয়েছে-কিন্তু অর্থসাহায্য নয়। 

আবারও দেখা গেল সাফল্যের প্রধান ভিত্তি -নিজেদের চেষ্টায় ক্ষমতা অর্জন এবং 
অর্জিত ফলের সুষম ভাগাভাগি। সঙ্গে সঙ্গে বংশানুক্রমে অর্জিত জ্ঞান ভাণ্ডার, 
নেটওয়ার্কিং, এন্‌ জি ওদের স্বেচ্ছাপ্রণোদিত সহযোগিতা । এ সব সাধারণ প্রচেষ্টারই ফল 
কিন্তু অসাধারণ-মরুভূমির সবুজায়ন। 

উদাহরণ দুটি স্ফুলিঙ্গ মাত্র মনে হতে পারে। কিন্তু এই স্ফুলিঙ্গই যখন সারা ভারতে 
গ্রামগুলি তখন শহরের সঙ্গে সমমর্যাদায় ব্যবহার করবে। এরই বিবর্তনে অন্ত্দেশীয় 
অর্থনৈতিক বৈষম্যও কমে যাবে আশা করা যায়। 


ছড়িয়ে পড়বে তখন গ্রামগ্ুলি আর উপেক্ষিত পল্লী থাকবে না, আত্মমর্যাদায় বলীয়ান 
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সামাজিক বৈষম্যের রূপরূপাস্তর | অন্রদাশঙ্কর রায় 
বর্মভেদ, লিঙ্গতৈদ ও ভারতীয় দর্শন । চিত্তরগ্রন মাহাত 
সাম্যের সন্ধানে ভারত । অজিত নারায়ণ বসু 
প্রসঙ্গ বৈষম্য : শহর ও গ্রাম । অকণ দাশগুপ্ত 
প্রান্তিক মানুষ : ভেদ-বুদ্ধির বলি | অরুণ মুখোপাধ্যায় 
রাষ্ট্র ও জনমানদ : আরেক বৈষম্য । শুক্তিসিভা 
ভারতে দুর্নীতি ও অর্থনৈতিক বৈষম্য । চিত্তব্রত পালিত 
ভারতের স্বপ্ন । শমিত কর 
গান্ধিজি ও ভাবতীয় সমাজের বৈষম্য । শৈলেশকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় 


তৃতীয় 
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ৰ 
গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন ‘চাতুর্বণ্যং ময়া সৃষ্টম গুণকর্ম বিভাগকার”। সমাজকে চারভাগে 
বিভক্ত করা হয়েছে গুণ ও কর্মের পার্থক্য অনুসারে। কিন্তু বস্তুত দেখা যাচ্ছে ব্রাহ্মণের 
ছেলে অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা করেন। অথচ পয়সার জন্য যে কোনো পেশায় যোগ দেয়। 
তা সত্তেও সে ব্রাহ্মণ বলে গণ্য, এবং সেই সুবাদে সকলের কাছে মান্য। শৃদ্র যে অপরাধে 
যেমন নরহত্যা করলে তার প্রাণদণ্ড হয় ব্রাহ্মণ সেই অপরাধ কবলে প্রাণদণ্ড দূরের 
» কথা কারাদণ্ডও হবে না-এটাই ছিল হিন্দু সমাজব্যবস্থার নিয়ম। এই নিয়ম এখনো 
নেপালে পালিত হয় শুনেছি। সেখানে নরহত্যাব অপরাধে ব্রাহ্মণকে অবাহ্মণ বলে 
ঘোষণা করা হয়-_সমাজে ও রাষ্ট্রে একই। 

হিন্দুরাজত্বে ব্রাহ্মণরা চিরকালই বিশেষ সুবিধাভোগী । সংস্কৃত শিক্ষায় একমাত্র 
তাদেরই অধিকার ছিল। রাষ্ট্রভাষা সংস্কৃত বলে উচ্চপদগুলো সবসময় ব্রাহ্মণরাই পেত। 
ঈ্পলিম আমলে এসব সুবিধা চলে যায, যেহেতু সংস্কৃত তখন আর রাষ্ট্রভাষা নয। তা 
সত্তেও ব্রাহ্মণদের জিজিয়া কর থেকে মুক্তি দেওয়া হয়েছিল। নরহত্যা করলে তাদের 
ফাসি দেওযা হত না। মহারাজা নন্দকুমারেব ফাসি হয় ব্রিটিশ আমলে। ভারতবর্ষের 
সুদীর্ঘ ইতিহাসে সেটাই হযেছিল সম্পূর্ণ নজিরবিহীন। 

ইংরেজ রাজত্বে তাবা পেনাল কোড তৈরি করেন। তাতে ব্রাহ্মণ অব্রাহ্মণ ভেদ 
নেই, অন্তত একটা বৈষম্য এভাবে দূর হয়। তার জায়গায় আবেকটা বৈষম্য সৃষ্টি হয়। 
'-শ্বেতাঙ্গ কৃষ্ণাঙ্গ ভেদ। একই অপরাধ করলে শ্বেতাঙ্গের বিচার শ্বেতাঙ্গ দ্বারাই,_ফলে 
প্রায়ই সে নামমাত্র সাজা পায় বা অর্ধেক সাজা পায না। এই শ্বেতাঙ্গ কৃষ্ণাঙ্গ ভেদ এটা 
হিন্দু সমাজেও রয়েছে, কালো মেয়ের ভাল বিয়ে হয না। যদি না বেশি পণ দেয়া হয়। 
একই পরিবারে দুজনের দুবকমের রং, সেই জন্যে দাম কারো বেশি কাবো কম। অনেক 
খুঁটিনাটি বিষযে ব্রাহ্মণের সঙ্গে ব্রাহ্মণের কায়স্থের সঙ্গে কাযস্থের বৈষম্য। কেউ কুলীন 
কউ অকুলীন, কেউ পিরালি কেউ পিরালি নয়। 

আমার ছেলেবেলায় আমার সেজকাকার এক বন্ধু ছিলেন তাকে আমরা ডাকতাম 
মহেন্দ্রকাকা বলে, পুরো নামটা বোধহ্য ছিল মহেন্দ্র দত্ত। আমাব সেজকাকা 
মহেন্দ্রকাকার এক বোনকে ভালবাসতেন। বিয়ে করতে চেযেছিলেন। বিয়ে হতে পারত। 
ঘোষের সঙ্গে দত্তের বিয়ে সমাজসম্মত। যেহেতু দেখা গেল মহেন্দ্রকাকা বধর কায়স্থ 
সেই বিয়ের প্রস্তাবে পড়ল অদ্ভুত বাধা। কী অপবাধে তাদের বধব করা হয়েছিল তা 
জানিনে কিন্তু বধর যখন জানা গেল তখন আর বিষে করা যাবে না। সব কিছু মিলে 


১৪৮ বৈষম্য, শৃঙ্খলা এবং নির্মাণ 


যাচ্ছে কিন্তু কয়েকঘর কায়স্থকে বধর বলে অপাংক্তেয় করা হয়েছে। শুনেছি কলকাতায় 
কয়েকটি পরিবার আছেন তারা পিরালি ব্রাহ্মণ, তাদের সঙ্গে অন্যান্য ব্রাহ্মণ পরিবারে 
বিয়ের সম্পর্ক হয় না। 

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের পরিবারে নিয়ম ছিল যশোর জেলার দক্ষিণডিহিতে পিরালি 
ব্রাহ্মণ পরিবার থেকে পাত্রী সংগ্রহ_সেই সূত্রে রবীন্দ্রনাথকে বিয়ে পাত্র করতে হয় 
যশোরে দক্ষিণডিহির পিরালি পরিবারে। রবীন্দ্রনাথ ছিলেন সামাজিক বৈষম্যের 
শিকার। অবশ্য সামাজিক বৈষম্য ক্রমে ক্রমে উঠে যাচ্ছে। ঠাকুর পরিবারের ইন্দিরা 
দেবীর বিয়ে হয়, প্রমথ চৌধুরীর সঙ্গে --বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ। ওদিকে ঠাকুর পরিবার 
রাঢ়ি। 

ব্যারিস্টার আশুতোষ চৌধুরী পরে হাইকোর্টে জজ হয়েছিলেন, তিনি ছিলেন বারেন্্ 
ব্রাহ্মণ, বিয়ে হয় প্রতিভা দেবীর সঙ্গে, মহর্ষির নাতনী অতএব পিরালি রাঢ়ি। এভাবে 
বৈষম্য ধীরে ধীরে ঘুচেও যাচ্ছে, সামাজিক কারণেই। 

আজও সমাজে বৈষম্য আছে ভিন্ন ধরনের-_বর্ণ অনুসারে উচ্চবংশ নিচুবংশ 
অনুসারে। বিত্ত অনুসারেও এসব হতে পারে, শুদ্ধ পবিত্র মানুষ জন্মসূত্রে শু 
হলে শুদ্রই থেকে যাবে--এটাই বৈষম্য । কেন শুধু সেই কারণেই নিচু হয়ে থাকতে হয়, 
কেন দাস যোগ করতে হয় নামের সঙ্গে? জন্মসূত্রে উচু নিচু হওয়াটাই বৈষম্য। 
নিম্মবর্ণের মানুষ জন্মাস্তরে উচ্চবর্ণের মানুষ হতে পারে। জন্মাস্তরের থেকে সহজ হচ্ছে, 
ধর্মস্তির! 

বৈষম্য ইসলাম সমাজে আছে, খ্রিষ্টান সমাজেও আছে। আরেকভাবে বৈষম্য সৃষ্টি 
হচ্ছে-উচ্চবিস্ত মধ্যবিত্ত, নিন্নমধ্যবিত্ত, নিম্নবিত্ত, খেটে খাওয়া মজুর ও শ্রমিক শ্রেণী। 
এটাই এখন সবচেয়ে বড়ো সমস্যা। সবাই যে এখন বড়ো হতে চায় ক্রমান্বয়ে উচ্চবিত্ত 
হতে চায়। বৈষম্য থেকেই যায়। 


সোভিয়েট সংবিধানে ছিল সবাইকে ওয়ার্কার হতে হবে। আমাকে একবার রাশিয়ায় 
নিমন্ত্রণ করা হয়েছিল কালচারাল ওয়ার্কার হিসেবে-_সাহিত্যিক হিসেবে নয়। শুধু এভাবে 
কি সামাজিক বৈষম্য ঘুচবে? গান্ধিজিও চেয়েছিলেন ওপর থেকে নিচে আসতে, 
বলেছিলেন সবাইকে খেটে খেতে হবে। কিন্তু সমাজে কায়িক পরিশ্রম যারা করে তাদেরই 
নিচে ফেলে রাখা হয়েছে। যারা শাস্ত্র ব্যবসায়ী, যারা শস্ত্র ব্যবসায়ী, যারা অর্থ ব্যবসার্লী- 
তারাই থাকছে ওপরে । কায়িক পরিশ্রম যারা করে তারা একেবারে নিচে । এই বৈষম্যের 
দরুন মানব সমাজের উন্নতি অগ্রগতি হচ্ছে না। কারণ জাতিভেদ তুলে দিলেও কিছু 
কিছু শ্রেণীভেদও থেকে যাচ্ছে। 

আগেকার দিনে হিন্দুরা শৃদ্রের সঙ্গে স্ত্রীজাতিকে একই রকম হেয় মনে করত। শৃদ্রের 
মতো স্ত্রীজাতিও গুণকর্ম অনুসারে যোগ্যস্থানের অধিকারী হতে পারত না! সবগুণ থাকা 
সত্তেও তারা নিম্ন অধিকারী । তারা সংস্কৃত পড়তে পারত না। সংস্কৃত নাটকে দেখা যায় 


সামাজিক বৈষম্যের রূপরূপাস্তর ১৪৯ 


্ত্ীনায়িকার ভাষা সংস্কৃত নয়- প্রাকৃত। আর নায়কের ভাষা সংস্কৃত। নরনারীর সাম্যের 
কল্পনা নাট্যকারদের ছিল না, দর্শকদেরও ছিল না। স্বামী-স্ত্রীর কথোপকথনেও অনেক 
* ক্ষেত্রে ভাষার বৈষম্য ছিল। স্ত্রী তো সংস্কৃত জানে না, পুরুষদের ভাষা বুঝত কি করে! 
তার স্বামীও হয়ত প্রাকৃত বোঝে না! 
আরো অনেক রকম বৈষম্য আছে যেমন, বিধবারা মাছ খাবে না, সধবারাই শুধু 
শ*গ্রাছ খাবে। আসলে মাছ খাওয়াটাই নিয়ম, না খাওয়াটা আপত্তিকর । পাঁজি খুললে দেখা 
যায় স্মার্ত মত আর বৈষম্য মত--দুটো ভিন্ন মত আছে। মতের বিধানে কী করতে হয় 
না করতে হয় তার ফারাক ব্রাহ্মণরা সাধারণত স্মার্ত অনুসরণ করতেন, আর বৈষ্ণবরা 
গোস্বামী মত। এভাবে, ব্রাহ্মণের জন্য একটা নিয়ম বৈষ্ণবের জন্য আরেকটা ব্রাহ্মণরা 
অনুদার, বৈষ্ণবরা উদার। যারা ব্রাহ্মণ শাসন অসুবিধা বোধ করত তারা বৈষ্ণব মতে 
আশ্রয় নিত। হিন্দুসমাজে এটা ছিল একপ্রকার সেফটি ভান্ব। সাধারণ মানুষ ব্রাহ্মণদের 
“যেমন মান্য করত বৈষ্ঞবদেরও তেমনি শ্রদ্ধা করত। বৈষম্য সত্বেও সমাজে এভাবে 
একটা সহাবস্থানের রীতিনীতি বজায় ছিল। 


টু 


বর্ণভেদ, লিঙ্গভেদ ও ভারতীয় দর্শন 
চিত্তরঞ্জন মাহাত 


~~ 

হিন্দু ধর্ম তথা ভারতীয় দর্শনকে অনেকে বৈষম্যমূলক বলে ভাবেন। তার প্রধান কারণ 
দুটি : হিন্দু সমাজে জাতিভেদ বা বর্ণভেদ এবং লিঙ্গভেদ বা স্ত্রী-পুরুষের অধিকার ভেদের 
বিদ্যমানতা। কিন্তু, মানুষের জনম্মসূত্র ধরে সামাজিক আচার অনুষ্ঠানে মানুষে মানুষে যে 
ভেদ করা হয় তা মুক্তি এবং দর্শন দ্বারা সমর্থিত নয়। এটাই বর্তমান প্রবন্ধের প্রতিপাদ্য 
বিষয়। 

প্রথমে আসা যাক বর্ণভেদের প্রসঙ্গে । বর্ণ চারটি : ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শুদ্র। * 
বর্ণভেদেব আদি ভিত্তি ছিল অন্তর্নিহিত গুণ ও কর্মের ভেদ। গীতায় শ্রীকৃষ্ণ এই ভিত্তির 
কথাই বলেছেন-গুণ ও কর্ম অনুসারে চতুর্বর্ণের সৃষ্টি। এখানে “সৃষ্টি” কথাটি দ্বারা 
প্রাকৃতিক বৈচিত্র্য তথা ভেদের প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করা হয়েছে, শান্ত্রকার কৃত ভেদ 
নয়। এই বর্ণবিভাগ অনুসারে আত্মবিদ্‌ বা ব্রহ্মবিদকে বলা হতো যথার্থ ব্রাহ্মণ। এরাই, 
ছিলেন অধ্যাত্ম শাস্ত্রের সঠিক বোদ্ধা তথা শাস্ুজ্র শাস্ত্রের সঠিক ব্যাখ্যার জন্য অন্যার্জ- 
লোকেরা এদের প্রজ্ঞার উপর নির্ভর করত। স্বাভাবিক সত্ৃশুণের অধিকারী ছিলেন এরা। 
ক্ষত্রিয় বলা হতো তাদেরই যারা শাস্ত্রের চেয়ে শস্ত্রের প্রতি বেশি অনুরাগী হতেন। রাজকার্য 
এবং সমাজ তথা প্রজাপালন ও রক্ষণাবেক্ষণ ছিল এদের প্রধান কাজ । দুষ্টের দমন ও 
শিষ্টের পালনের জন্য লোকে এদের শরণাপন্ন হতো। প্রধানত রজোগুণের অধিকারী 
হলেও এদের বিদ্যার প্রতি অনুরাগও দেখা যেত। শান্তরচর্চা বা অস্ত্রশস্ত্রের ঝনঝনানির 
চেয়ে অর্থের ঝনঝনানির প্রতি অধিক আসক্ত এবং সেইজন্য ব্যবসাবাণিজ্যে নিযুক্ত - 
ব্যক্তিদের বলা হতো বৈশ্য। সামাজিক সম্পদ উৎপাদনে থাকত এদেরই পৃষ্ঠপোষকতা । 
শৌর্য বীর্য প্রদর্শন এবং বিদ্যার্জনে এদের আগ্রহ তেমন দেখা যেত না। আর, পূর্বোক্ত 
তিন বর্ণের সেবাকার্ষে নিযুক্ত এবং কায়িক শ্রম ছারা জীবিকা নির্বাহকারীদের বলা হতো 
শুদ্র। বুদ্ধির তারতম্য বিচারে এরা ছিলেন সর্বাপেক্ষা স্থূল প্রকৃতির। 

গুণ ও কর্মের ভিত্তিতে যে বর্ণভদের পত্তন হয়েছিল, কালক্রমে তা রাপাস্তরির্ভঁ- 
হয়ে গেল জম্মগত জাতিভেদে। অর্থাৎ ব্রাহ্মণের সন্তান হলেই সে ব্রাহ্মণের স্বীকৃতি লাভ 
করত। অনুবূপভাবে, ক্ষত্রিযের সন্তান ক্ষত্রিয়, বৈশ্যের সন্তান বৈশ্য এবং শুদ্রের সন্তান 
শুদ্র। মানসিকতা তৈরিতে আবাল্য শিক্ষা এবং পারিবারিক ধারার ভূমিকা এই প্রথার 
কিঞ্চিৎ সমর্থনে থাকলেও এই প্রথাকে যুক্তিযুক্ত বলা যায় না। কারণ, শিক্ষকের সন্তান _ 
হলেই শিক্ষকতা তার ভালো লাগবে এরকম কোনো কথা নেই। সে রাজনীতিক বা 
ব্যবসায়ী বা অন্য কিছু হতে পারে। অতএব, ব্রাহ্মণ সন্তান হলেও সে অন্তর্নিহিত গুণ 


বর্ণভেদ, লিঙ্গভেদ ও ভারতীয় দর্শন ১৫১ 


ও কর্মের ভিত্তিতে ব্রাহ্মণ নাও হতে পারে। তেমনি, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্রের সম্তানের 
বেলাতেও । কোনো ব্যক্তির অন্তর্নিহিত প্রবণতা এবং পারিবারিক পরিবেশ পরস্পরের 
অনুকূল হলে সন্তান পিতার পেশা গ্রহণ করতে পারে! কিন্তু, সেটা সাধারণ নিয়ম নয়। 
এখন যেমন দেখা যায় যে অনেক বাবা সন্তানকে নিজের কর্মস্থলে ঢুকিয়ে দিতে চায় 
এ তার যোগ্যতার বিচার বিসর্জন দিয়ে। আগেও হয়ত তেমনি হতো। এমনি করে 
তু পুরুষানুক্রমে একই পেশায় নিযুক্তির ফলে বর্ণভেদ রূপান্তরিত হয়েছিল জন্ম গত 
-জাতিভেদে। যেন তেন প্রকারেণ সন্তানের গতি করে দেওয়ার যে প্রবণতা সেটাকে 
সন্তানের প্রতি ভালোবাসা বলে মেনে নিলেও তাতে সমাজের প্রতি অবিচারকে অস্বীকার 
করা যায় না। জন্মসূত্রে জাতি নির্ণয়ের প্রচলন হয়ত এই দুর্বলতা এবং স্বার্থবুদ্ধির ফসল। 
ফলে, এখন আর কোনো বিশ্বামিত্রের পক্ষে ব্রাহ্মণ বলে পরিচিতি লাভ করা সম্ভব হবে 
__ না। অন্াহ্মণ সন্তানের অন্তর্নিহিত গুণ ও কর্ম যাই হোক্‌ না কেন সারাজীবনের জন্য 
সে অনব্রাহ্মণই থেকে যাবে। এইভাবে হারিয়ে গেল বর্ণ নিরূপণে গুণ ও কর্মের ভূমিকা। 
বিকৃত হলো গীতায় শ্রীকৃষ্ণের বাণী। কারণ, শ্রীকৃষ্ণ বলেননি যে, জম্ম-পরিচয় অনুসারে 
চতুৰ্বরণের সৃষ্টি করা হয়েছিল। 
হিন্দু জ্যোতিষশাস্ত্রে জম্মসূত্র ধবে একপ্রকার বর্ণ নিরূপণের কথা বলা আছে। তবে, 
সেটাও পিতামাতার পরিচয ধরে নয়। সেটা জাতকের জম্ম সময়ের ভিত্তিতে । জম্ম সময় 
৮ ধরে জাতকের ভল রাশি নির্দয় কর হয়। কোনো কির জন্ম সময়ে ভস্মসথন থেকে 
দেখলে চন্দ্রকে যে রাশিতে অবস্থান করতে দেখা যায়, সেটাই সেই ব্যক্তির জন্ম রাশি। 
মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কট, সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিক, ধনু, মকর, কুম্ভ ও মীন--এই বারোটি 
রাশি। জ্যোতিস্তত্ব এবং সময়প্রদীপ গ্রন্থ মতে এদের বর্ণবিভাগ এইরূপ : কর্কট, বৃশ্চিক 
ও মীন--বিপ্রবর্ণ; সিংহ, তুলা ও ধনু-ক্ষত্রিয় বর্ণ ; মেষ, মিথুন ও কুম্ত- বৈশ্য বর্ণ 
এবং বৃষ, কন্যা ও মকর-__ শৃদ্রবর্ণ। অবশ্য এই মত সর্ববাদীসম্মত নয়। যেমন, ব্যবহার- 
5. চমৎকার, জ্যোতিঃসংগ্রহ এবং নীলকণ্ঠীতাজক গ্রন্থে জাতি নির্ণয়ে কিছু ইতরবিশেষ 
আছে। বিপ্রবর্ণে কোনো তফাৎ নেই। কিন্তু, ক্ষত্রিয়বর্ণ হলো মেষ সিংহ ধনুরাশি ; বৈশ্য 
বর্ণ-বৃষ, কন্যা ও মকর ; এবং শৃদ্রবর্ণ-মিথুন, তুলা ও কুম্ভ রাশি। জ্যোতিষ শাস্ত্রে এই 
জাতি নির্ণয়ের একটি প্রয়োগক্ষেত্র হলো বিবাহে যোটক বিচারে সামাজিক অন্যান্য 
আচার-ব্যবহারে এই জাতিভেদের কোনো ভূমিকা দেখা যায় না। তাছাড়া, জ্যোতিষশাস্ত 
“ কোনো দাশনিক গ্রন্থ নয় বা প্রামাণ্য গ্রন্থও নয়। 
যাই হোক, বর্ণভেদ থেকে উদ্ভূত কিন্তু তার চেয়ে অনেক বেশি আপত্তিকর সামাজিক 
আচরণ হলো জন্মগত জাতিভেদ ধরে কাউকে অস্পৃশ্য বলা। ব্রাহ্মণ হলো সর্বাপেক্ষা 
উচু জাত, তার নিচে ক্ষত্রিয়, তার নিচে বৈশ্য এবং নিম্নতমে শুদ্র। উচু জাতের লোকের 
৮ কাছে নিচু জাতের লোক ছিল অস্পৃশ্য । তাই, নিচু জাতের লোকের ছোঁয়া অন্ন, এমন 
কি জল পর্যন্ত গ্রহণ করত না উঁচু জাতের লোকেরা । নিচু জাতের লোকে ছুলে অপবিত্র 
হয়ে যাবে, এবং কোন রকমে ছোয়া হয়ে গেলে স্নান করে শুদ্ধ হতে হবে এরকমই 


১৫২ বৈষম্য, শৃঙ্খলা এবং নির্মাণ 


ছিল বিধান। এই ছোয়াছুয়ির বাছ-বিচার বাড়তে বাড়তে এরকম হয়ে গিয়েছিল যে, 
অররাহ্মণের ছায়া মাড়ালেও ব্রাহ্মণ নিজেকে অশুদ্ধ মনে করত, এবং স্নান করে শুদ্ধ 
হতো। মানুষের মানসিকতা, শিক্ষা-দীক্ষা বা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার তেমন কোনো মূল্যই 
ছিল না। পবিত্রতার (1) মুখ্য মাপকাঠি ছিল কে কোন্‌ জাতের। অন্য সব কিছু ছিল 
গৌণ। 

হিন্দুদের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রামাণ্য গ্রন্থ হলো বেদ। তারই জ্ঞানকাগ্ডকে বলা হয় বেদান্ত '* 
বা উপনিষদ যা হলো উচ্চতম দার্শনিক গ্রস্থ। এখানে জন্মসূত্রে জাতিভেদের কোনো 
সমর্থন নেই। বরং তার বিপরীত উদাহরণ পাই ছান্দোগ্য উপনিষদের সত্যকামের 
উপাখ্যানে। উপাখ্যানটি এই রূপ : 

একদা জবালাতনয় সত্যকাম (হারিদ্রিমত) গৌতমের নিকট গিয়া বলিলেন, “আমি 
ভবৎসমীপে ব্রহ্মচর্যবাস করিব; মহাশয়কে আচার্যরূপে পাইতে চাই।” 

গৌতম তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “হে সৌম্য, তুমি কোন্‌ গোস্রীয়?” তিনি 
বলিলেন, “মহাশয়, আমি কোন্‌ গোত্রীয় তাহা জানি না। মাতাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম। 
তিনি আমাকে উত্তর দিলেন, “বহুকর্মব্যাপৃতা ও পরিচর্যানিরতা আমি তোমায় যৌবনে 
পাইয়াছিলাম, সুতরাং তুমি যে কোন্‌ গোত্রীয় তাহা জানিতে পারি নাই। তবে আমার 
নাম জবালা এবং তোমার নাম সত্যকাম। সুতরাং মহাশয় আমি সত্যকাম জাবাল।” 

আচার্য সত্যকামকে বলিলেন, “এইরূপ বাক্য ব্রাহ্মণ ব্যতীত অপরে বলিতে পারে-শ.. 
না। হে সৌম্য, সমিধ আহরণ কর, আমি তোমায় উপনীত করিব; কারণ, তুমি সত্য 
হইতে ভ্ৰষ্ট হও নাই।” 

বলা বাহুল্য, আচার্য গৌতম সত্যকামকে উপনীত করেছিলেন। গোত্রাপেক্ষা বেশি 
গুরুত্ব দিয়েছিলেন অন্তর্নিহিত শুণকে, সত্যকামের সত্যকে অকপটে স্বীকার করার 
মহত্বকে। তাই, আচার্য গৌতমও সত্যকামকে তার সত্যনিষ্ঠার জন্য ব্রাহ্মণ বলে ঘোষণা 
করেছিলেন। 

উপনিষদে আরও পাই প্রবাহন- গৌতম সংবাদ ছছোন্দোগ্য উপনিষদ--পঞ্চম 
অধ্যায়, তৃতীয় খণ্ড এবং বৃহদারণ্যক উপনিষদ--ষষ্ঠ অধ্যায়, দ্বিতীয় ব্রাহ্মণ), যেখানে 
দেখি ক্ষত্রিয় রাজা প্রবাহনের নিকট বিদ্যালাভার্থে ব্রাহ্মণ গৌতম শিষ্যত্ব গ্রহণ করছেন। 
আবার, বৃহদারণ্যকের দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রথম ব্ৰাহ্মণে দেখি যে, অমুখ্য ব্রাহ্মবিদ 
ব্রাহ্মণতনয় গার্গ্য ক্ষত্রিয় রাজা অজাতশক্রুকে ব্রন্মোপদেশ দিতে এসে বুঝলেন যে রাজা )* 
তার চেয়ে বেশি জ্ঞানী। অতঃপর গার্গের অনুরোধে মুখ্য ব্রহ্মবিদ্‌ অজাতশক্র তাকে শিষ্য 
করে নেন এবং ব্রহ্মোপদেশ দান করেন। এসব কাহিনী প্রমাণ করে যে, তৎকালে কে 
কোন্‌ গোত্রের বা কোন্‌ বর্ণের তাতে বিশেষ কিছু এসে যেত না। এবং জন্মগত বর্ণভেদ 
কোনো দৃঢ় ভেদ ছিল না। 

বিচারহীন এবং যাস্ত্রিকভাবে আরোপিত জাতিভেদ যেখানে সমর্থিত নয়, সেখানে 
অস্পৃশ্যতা বা ছোয়াছুয়ির বিচার কোনো গুরুত্ব পায় না। তাছাড়া এগুলো ধর্মের সঙ্গে 


বর্ণভেদ, লিঙ্গভেদ ও ভারতীয় দর্শন ১৫৩ 


অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত কোনো ব্যাপার নয়। এ উঁচু জাত, ও নিচু জাত, এর পা ধোওয়া 
জল পবিত্র জিনিষ, আর ওকে ছুঁলেই অপবিত্র হয়ে যাব-- এসব ধারণা যুক্তিদ্বারা সমর্থন 

"যোগ্য নয়! মল, মূত্র, কফ, থুতু এসব নোংরা জিনিষ বলে সবাই মানে । তো, সেগুলোকেই 
শরীরের ভেতর বহন করে একটা শরীর হবে পবিত্র, আর একটা অপবিব্র-এসব অদ্ভূত 
এবং বিকৃত চিন্তা মাত্র। মল-মৃত্রের আধার সব শরীরই অপবিভ্র। উপরে ঘষেমেজে, চন্দন 

“প্রভৃতির সুগন্ধি প্রলেপ লাগিয়ে তাকে পবিত্র করা যায় না। আসল কথা হলো পবিত্র 
-অপবিভ্রের ধারণাটা মনগড়া মাত্র। প্রচলিত ধারণা অনুসারে মল-মূত্র অশুচি। কিন্তু, এর 
পিছনে কোনো অকাট্য যুক্তি নেই। বরং তা আছে উপ্টোদিকে। কারণ, বৈজ্ঞানিক বিচারে 
শুচি, অশুচি সব বস্তুর মৌলিক উপাদান একই-_ইলেকট্রন, প্রোটন, নিউট্রন ; আর, 
দাশনিক বিচারে-ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ, ব্যোম। এদের মধ্যে পবিভ্র-অপবিত্র 
ভেদাভেদ করার কিছু নেই। ব্রাহ্মণের দেহ এবং চণ্ডালের দেহ দুইই এদের সমবায়ে 

১-গঠিত। অতএব এদের মধ্যে সত্যিকার পবিভ্র-অপবিভ্র ভেদ করার মতো কিছু নেই। 
যা কিছু ভেদাভেদ করা হয় সবই মনগড়া বা আরোপিত। 


এরপর আসা যাক্‌ লিঙ্গভেদের প্রসঙ্গে ৷ স্ত্রী এবং পুরুষ এই দুই মিলিয়ে সমাজ জীবন। 
প্রাকৃতিক যে লিঙ্গভেদ তার প্রধান পরিচয় পরস্পরের প্রতি আকর্ষণে এবং পারস্পরিক 
| । শত্রতাচরণে নয়। সামাজিক দমন-পীড়নেও নয়। অথচ, কার্যক্ষেত্রে দেখি 
যে নারীরা বিভিন্নভাবে সামাজিক বৈষম্যের শিকার। চরম বৈষম্যমূলক এবং নৃশংস প্রথা 
ছিল সতীদাহ। আর মানসিক উৎপীড়নমূলক ছিল বৃদ্ধ পুরুষদেরও বহুবিবাহ, যার ফলে 
স্বামীর জীবদ্দশায় অনেক মেয়েকে অনেক সতীন নিয়ে ঘর করতে হতো এবং অল্পদিন 
পরেই তাদের বালবিধবা হতে হতো। রাজা রামমোহন রায়ের মতো পণ্ডিত তেজ্বী 
এবং ন্যায়বান ব্যক্তির প্রচেষ্টায় আজ সতীদাহ প্রথা সামাজিক স্বীকৃতিহীন এবং আইন 
'- বিরুদ্ধ হয়ে গেছে। অনুরূপভাবে, পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের প্রচেষ্টায় বিধবা বিবাহ 
শাস্ত্রীয় ও সমাজিক স্বীকৃতি লাভ করেছে। কিন্তু বৈষম্য তথা অবিচারের শেষ এই দুটিতেই 
সীমাবদ্ধ নয়। পণপ্রথা, আইন-বিরুদ্ধ ব্যাপার। কিন্তু প্রকাশ্যে এবং অপ্রকাশ্যে এই প্রথা 
আজও চলছে। সামাজিকভাবে স্বীকৃত না হলে আইন করে এই প্রথা রদ্‌ করা খুব শক্ত। 
তাই, আজও প্রায়ই পণ সংক্রান্ত ব্যাপারে বধু নির্যাতন, বা হত্যা বা আত্মহত্যার প্ররোচনা 
“ইত্যাদি ঘটনার খবর বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমে প্রকাশিত হতে দেখা যায়। পণ-প্রথার বিরুদ্ধে 
স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও লিখে গেছেন। লেখাপড়ার প্রসার রবীন্দ্রনাথের যুগে যা ছিল, 
এখন তার থেকে বেশি। কিন্তু ভোগের বাসনা বেড়েছে তার থেকে আরও বেশি। সেই 
বাসনার শিকার মেয়েরা এবং তাদের বাবা-মায়েরা। আরও পরিতাপের বিষয় হলো, পণ 
. নেওয়ার ব্যাপারে পুরুষদের চেয়ে নারীদের, বিশেষ করে পাত্রের মায়েদের, ভূমিকাই 
অনেক ক্ষেত্রে জোরালো। সতীদাহ ছিল বিধবার সম্পত্তি গ্রাসের কৌশল ও বহুবিবাহ 
ছিল অত্যধিক ইন্দ্রিয় লালসা চরিতার্থ করার সামাজিক কৌশল এবং পণপ্রথা হলো পরের 


১৫৪ বৈষম্য, শৃঙ্খলা এবং নির্মাণ 


ধনে সুখী হবার অপচেষ্টা। এগুলি সবই হলো অসংযত ভোগবাসনার ফসল। ভোগবাসনা 
কখনও বিষয়ের, কখনও ইন্দ্রিয়ের! 

অথচ ভারতীয় দর্শন কখনও ভোগের শিক্ষা দেয়নি। ঈশ-উপনিষদের প্রথম 
শ্লোকের শিক্ষাই হলো ত্যাগের : 

ঈশাবাস্যমিদ্‌ং সর্বং যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ। 
তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মা গৃধঃ কস্যস্বিদ্ধনম্‌॥ 

অর্থাৎ, পৃথিবীতে যাহা কিছু অনিত্য বস্তু আছে, এ সমস্তই পরমেশ্বরের দ্বারা আবরণীয়। 
এই বুদ্ধিতে ত্যাগের দ্বারা (আত্মাকে) পালন কর। কাহারও ধনে লোভ করিও না। ধন 
আবাব কাহার? 

নারীদের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গীর ব্যাপারে ভাবলে অবাক হয়ে যেতে হয় যে গৌরবময় 
কালের কোন্‌ সুউচ্চ স্থান থেকে হিন্দুসমাজের পতন ঘটেছিল কোন্‌ গভীর নিচতায়। 
সেই সময় নারীদের জন্য বিদ্যাচর্চার দ্বার রুদ্ধ করে দিয়েছিল সমাজ। অথচ, উপনিষদের 
যুগে দেখা যেত যে নারীরা পুরুষদের সঙ্গে অতীব গঢ় ব্রহ্মবিদ্যা বিষয়ক বিতর্কেও অংশ 
গ্রহণ করত। তার উদাহরণ হলো মৈত্রেয়ী ও গার্গী। বন্তৃতপক্ষে, বৃহদারণ্যক উপনিষদের 
সর্বাপেক্ষা আকর্ষণীয় এবং রোমাঞ্চকর অংশই হলো এঁদের দুজনের সঙ্গে যাজ্ঞবন্ধের 
প্রশ্নোত্তর এবং বিতর্কমূলক অংশগুলি। তার মধ্যে যাজ্ঞবন্ধ্য মৈত্রেয়ী সংবাদ দুবার 
সংকলিত হয়েছে এই উপনিষদে- দ্বিতীয় অধ্যায়ের চতুর্থ ব্রাহ্মণে এবং চতুর্থ অধ্যায়ের 
পঞ্চম ব্রাহ্ণে। যাজ্ঞবন্ধ্য মৈত্রেয়ীর কাছে সামাজিক সবরকমের সম্পর্ককে আবেগ-বর্জিত 
যুক্তির আলোকে বর্ণনা করেছেন। যেমন “পতির জন্যই পতি জায়ার প্রিয় হন তাহা 
নহে; পত্নীর আত্মকামনা (তৃপ্তি) হেতু পতি প্রিয় হন।” সমস্ত বস্তু এবং সামাজিক সম্পর্ক 
সম্বন্ধেই যাজ্ঞবন্ধ্য অনুবূপ মন্তব্য করেছেন। “হে প্রিয়ে, সর্ববস্তুর জন্যই যে সর্ববস্তু প্রিয় 
হয় তাহা নহে; আত্মার জন্যই সর্ববস্ত প্রিয় হয়। হে প্রিয়ে মৈত্রেয়ি, আত্মাই দ্রষ্টব্য, 
শ্রোতব্য, মন্তব্য এবং নিশ্চিতরূপে ধ্যেয়।...এই ব্রাহ্মণ জাতি, এই ক্ষত্রিয় জাতি, এই ' 
লোকসমূহ, এই দেববৃন্দ, এই ভূতবর্গ এবং এই নিখিল বস্তু তাহাই, যাহা এই 
আত্মা।” অনেকপ্রকার উদাহরণ দ্বারা বিষয়টি আরো ভালভাবে বুঝিয়েছেন যাজ্ঞবন্ধ্য। 

বৃহদারণ্যক উপনিষদের অপর উপাদেয় ও রোমাঞ্চকর অংশ হলো তৃতীয় অধ্যায়ের 
পঞ্চম ব্রাহ্মণ, যেখানে আছে যাজ্ঞবক্ক্ের প্রতি গা্গীব শেষ দুটি প্রশ্ন ও তার উত্তর! 
প্রথম প্রশ্নে গার্গী বলছেন, “যাজ্ঞবন্ধ্য, যাহা দ্যুলোকের উধের্ব, যাহা পৃথিবীর নিশ্নে যাহা 
দ্যুলোক ও পৃথিবীর মধ্যে, যাহা হইয়াছে, যাহা বর্তমান ও যাহা হইবে-- এই সব যাহা 
কিছু পণ্ডিতেরা বলিয়া থাকেন- উহা কাহাতে ওতপ্রোত?” উত্তরে যাজ্ঞবন্ধ্য বলছেন, 
“এইসব যাহা কিছু পণ্ডিতেরা বলিয়া থাকেন তিনি আকাশেই ওতপ্রোত আছেন।” 
দ্বিতীয় প্রশ্নে গার্গী জানতে চাইছেন, “আকাশ আবার কাহাতে ওতপ্রোত?” উত্তরে -. 
অনণু, অনুস্ব, অদীর্ঘ, অলোহিত, অস্রেহ, অচ্ছায়, অতমঃ, অবায়ু, অনাকাশ, অসঙ্গ, . 


সপ 


বর্ণভেদ, লিঙ্গভেদ ও ভারতীয় দর্শন ১৫৫ 


অরস, অগন্ধ, অচক্ষুম্ক, অশ্রোত্র, অবাক্‌, অমনঃ, অতেভঙ্ক, অপ্রাণ, অমুখ, অমাত্র, অনন্তর 
ও অবাহ্য।” নিষেধমুখে বর্ণনার পর তাকেই আবার বিধিমুখে বর্ণনা করছেন তিনি শূন্য 
‘নন একথা বোঝাবার জন্য_-“গার্গি, এই অক্ষরেরই প্রশাসনে সূর্য ও চন্দ্র বিধৃত হইয়া 
অবস্থিত আছেন। ...গার্গি, উক্ত এই অক্ষরই অদৃষ্ট হইলেও দ্রষ্টা, অশ্রুত হইলেও শ্রোতা, 
মননের অবিষয় হইলেও মন্ত্র, অবিজ্ঞাত হইলেও জ্ঞাতা। তাহা হইতে ভিন্ন কোনো দ্রষ্টা 
নাই, তাহা হইতে ভিন্ন কোনো শ্রোতা নাই, তাহা হইতে ভিন্ন কোনো মন্তা নাই, তাহা 
হইতে ভিন্ন কোনও বিজ্ঞাতা নাই। গার্গি, এই অক্ষরেই আকাশ ওতপ্রোত বহিয়াছে।” 
এর পরই গার্গী ঘোষণা করেন, “..আপনাদের মধ্যে কেহই ইহাকে ব্রহ্মবাদে পরাস্ত 
করিতে পারিবেন না।” 
এই আখ্যায়িকা দুটি সংক্ষেপে বিবৃত করার উদ্দেশ্য একথা বোঝানো যে ব্রহ্মবিদ্যা 
কীরকম গৃুঢ়। আর সেই ব্রহ্মবিদ্যার আলোচনাতেও দক্ষতার সঙ্গে অংশগ্রহণে সক্ষম 
নারীজাতিকে বিদ্যাচর্চা থেকে বঞ্চিত করাটা তৎকালীন সমাজপতিদের দুর্মতির পরিচয় 
ছাড়া আর কিছু ছিল না। বর্তমানে এসব বিধিনিষেধ কাবও উপর নেই। কিন্তু যুগটা 
পাল্টে গেছে। বর্তমানে এসবেব প্রতি লোকের শ্রদ্ধার খুবই অভাব। যদিও কিছু স্থূল 
এবং গৌণ ব্যাপার নিয়ে আন্দোলন করতে দেখা যায় অনেককে । যেমন, সমস্ত মন্দিরে 
সমস্ত লোকের প্রবেশের অধিকার কিংবা মেযেদেব এবং অব্রা্মণদের পৌরোহিত্যের 
৯. অধিকার নিয়ে আন্দোলন। কিন্তু নির্মম সত্যটা নিয়ে তারা মাথা ঘামায় না। তা হলো 
_মন্দিরের বিগ্রহ তো ধাতু বা কাঠ-পাথরের জড় বন্ত। সাধন পথে এসব স্থূল অবলম্বন 
মাত্র। পরম বস্তু প্রাপ্তির পথে কিঞ্চিৎ সহায়ক মাত্র। তাও অপরিহার্য নয়। আর 
পুরোহিতদের অং বং মন্ত্র উচ্চারণ করা মাত্রই সব মুস্কিলের অবসান হয়ে যাবে_ এসব 
উদ্ভুট ধারণা মাত্র। যারা ভাবে যে, মেঘের আড়ালে বসবাসকারী ঠাকুর দেবতারা ঘি- 
পোড়ার গন্ধে টানা হয়ে আসবে এবং পুরোহিতের কথায় যজমানদের সব পাইয়ে দেবে, 
- তারা এই দুর্বলতাব জন্য পাণ্ডা-পুরোহিতদের প্রতারণার শিকার হয়। পাইয়ে দেবার 
ক্ষমতা থাকলে পুবোহিতরা নিজেরা দুর্দশায় পড়ে থাকত না। 
পরম তন্তু বা চরম সত্যের কথা পাওয়া যায় উপনিষদ বা বেদান্তে। বেদান্ত হলো 
ভেদাস্ত। জাতিভেদ, লিঙ্গভেদ থেকে শুরু করে সমস্ত রকম ভেদবুদ্ধির নাশ করে বেদান্ত। 
_ কোনো বৈষম্যবুদ্ধির সমর্থন নেই এই শাস্ত্রে। ভেদের অস্তিত্ব অজ্ঞানদৃষ্টিতে। ভ্ঞানদৃষ্টিতে 
-* সবকিছু আত্মস্বরূপের সঙ্গে অভেদ হয়ে যায়। আর, সেই আত্মতত্ব বা ব্রহ্মততৃই 
বেদাস্তের একমাত্র প্রতিপাদ্য বিষয়! “নেহ নানাহস্তি কিঞ্চন” বৃহদারণাক উপনিষদ্‌- 
৪18৪1২০)-- অর্থাৎ ইহাতে কোনো ভেদ নাই। এই বাক্য ছারা সমস্ত ভেদের প্রতিষেধ 
করা হয়েছে। 
যা কিছু দেখা যায, যা কিছু শোনা যায়, যা কিছু করা যায় বা বলা যায় তাদের 
কোনো কিছুরই তাৎকালিক জ্ঞানাতিরিক্ত কোনো সত্তা নেই। তাদের স্বতন্ত্র বিদ্যামানতা 
কল্পনা মাত্র। এই জগৎ জ্ঞাতার অন্তর্নিহিত জ্ঞান বা বোধের আপাত-বহিঃক্ষেপ মাত্র 


৬ 


১৫৬ বৈষম্য, শৃঙ্খলা এবং নির্মাণ 


এটাই মন বা চিত্তের উন্মেষ। তাই, চিত্তের উম্মেষে জগতের উদয় এবং চিত্তনিরোধে 
সংসার নাশ। চিত্তনিরোধে আত্মজ্ঞান অবাধিতভাবে প্রকাশিত হয়! যেমন, মেঘের 
অবলুপ্তিতে সূর্য অবাধিতভাবে প্রকাশিত হয়। তখন এই জ্ঞান বা অনুভূতি দৃঢ় হয়ে যায়, 
যে, দৃশ্য মিথ্যা এবং দ্রষ্টা চিদ্‌-কন্তুই একমাত্র সত্য। তখন তার চাওয়া-পাওয়ার আর 
কিছু থাকে না। চাওয়ার কিছু থাকে না এই বোধের জন্য যে, সমস্ত জগৎ প্রতীকিমাত্র 
=স্বপ্নদৃষ্ট বস্তুর ন্যায় মিথ্যা। কোনো কিছু চাওয়াটাই অর্থহীন। পাওয়াটাও অবাস্তর হয়ে * 
যায় এই বোধের জন্য যে, বিশ্বচরাচরের উৎপত্তি, স্থিতি ও লয়ের আধার চৈতন্যস্বরূপ 
তারই আসল সত্তা। সব কিছুই নিজের অন্তরে_কখনও ব্যক্ত, কখনও সুপ্ত। কিন্তু, 
সবকিছুই সদাপ্রাপ্ত। আচার্য গৌড়পাঁদ তার মাগুক্য কারিকায় (বৈতথ্য প্রকরণ, ১২শ 
শ্লোক) ভেদ ও আত্মজ্ঞানের অতি সুন্দর সমন্বয় করেছেন_ 
কল্পয়ত্যাত্মনাত্মানমাত্মা দেবঃ স্বমায়য়া। 
স এব বুধ্যতে ভেদানিতি বেদাস্তনিশ্চয়ঃ|। 

অর্থাৎ, স্বেপ্রকাশ) আত্মা স্বীয় মায়াপ্রভাবে আপনিই আপনাকে বিভিন্ন পদার্থাকারে কল্পিত 
করেন ; এবং তিনিই আবার সেই সকল পদার্থ অনুভব করেন ; ইহাই বেদাস্তের সিদ্ধান্ত। 

অতএব, একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, উচ্চতম ভারতীয় দর্শনের বিচারে 
বৈষম্যের কোনো স্থান নেই। “সর্বং খন্বিদং ব্রহ্ম”_এই সমস্ত জগৎ স্বরূপত ব্ৰহ্মই 
ছোন্দোগ্য উপনিষদ--৩1১৪1১)। এই হলো বার্তা। কিন্তু বার্তাবহনকারী লোক বা শিষ্যের 4. 
যোগ্যতার অভাব হলে তারা শাস্ত্রবাক্ের সঠিক তাৎপর্য ধরতে পারে না। নিজেদের 
অজ্ঞতা ঢাকা দেওয়ার জন্য গোঁজামিল দিয়ে শাস্ত্রের ভুল ব্যাখ্যা করে। এবং সেটা করার 
সুযোগ পায় অন্যদের অজ্ঞতার কারণে। শাস্ত্ব্যাখ্যার ভার সম্প্রদায় বিশেষের হাতে 
ছেড়ে দিয়ে অন্য লোকেরাও সজাগ-সচেতন থাকলে সেই সুযোগ কেউ পেত না। কিন্তু, 
বেশির ভাগ লোকই প্রকৃতিগতভাবে শাস্ত্র ও ধর্মের রহস্য জানার ব্যাপারে উদাসীন। 
ফলে, যুগে যুগে ধর্মের গ্লানি দেখা যায় এবং সেই গ্রানি দূর করার জন্য যুগে যুগে 
মহাপুরুষেরা আবির্ভূত হন। তারা ধর্মের আসল বাণী নতুন করে জানান। সে কথাই 
শ্রীমদ্ভগবদ্‌ গীতার চতুর্থ অধ্যায়ের সপ্তম শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণের মুখ দিয়ে বলিয়েছেন মহর্ষি 
বেদব্যাস_“হে ভারত, যখন যখন ধর্মের অধঃপতন ও অধর্মের অভ্যুত্থান হয়, তখনি 
আমি নিজেকে (মায়াবলে দেহধারীরূপে) সৃষ্টি করি।” শ্রীকৃষ্ণের এ ঘোষণার সারকথা 
হলো এই আবির্ভাব ঘটে প্রকৃতির নিয়মে, পটভূমিতে অধর্মের তীব্রুতায়। কিন্তু, কোনো - 
মহাপুরুষের বা অবতারের জন্য হা-পিত্যেশ করে বসে থাকাটাও একটা দুর্বলতা । জীব 
স্বরূপত ব্রহ্মই। 


সাম্যের সন্ধানে ভারত 
অজিত নারায়ণ বসু 


পটভূমি 
ভারত এবং সমগ্র দুনিয়া এখন চলছে ক্রমবর্ধমান অ-সাম্যের পথে। এই দুনিয়ার বিভিন্ন 


দেশের মধ্যে, ধনী বা দরিদ্র প্রতিটি দেশের বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর মধ্যে অ-সাম্য ক্রমশ 
বেড়েই চলেছে। এই অ-সাম্য শুধুমাত্র অর্থনৈতিক স্তরে সীমাবদ্ধ নয়! এই অ-সাম্য 
একই সঙ্গে রয়েছে সামাজিক এবং রাজনৈতিক স্তরে। এই অ-সাম্যের বৃদ্ধিই আবার 
চাপ সৃষ্টি করছে এর উল্টোদিকে যাবার জন্য, সাম্যের পথে এগুবার জন্য। 

এই পরস্পর বিরোধী ঝোকের মধ্যে এখন কর্তৃত্ব করে চলেছে অ-সাম্যের ঝৌক। 
এর উল্টো ঝৌকের সঙ্গে কখনও কিছুটা আপোষ করে তার তীব্রতা কমিয়ে চলতি অবস্থার 
সঙ্গে সে যাতে মানিয়ে চলে, সে যাতে পোষ মেনে যায় তার একটা চেষ্টা থাকে। আর 
সে মানিয়ে চলতে অস্বীকার করলে এই কর্তৃত্বকারী শক্তি তখন প্রয়োগ করে তার রাষ্ট্রীয় 


' ৯ শক্তিকে। আইন, জেল থেকে শুরু করে পুলিস, সৈন্য ইত্যাদি সব কিছুকে ব্যবহার করে 


এই ভাবেই এখন দুনিয়ায় এবং বিভিন্ন দেশে অ-সাম্যের ঝৌকের কর্তৃত্ব বজায় রয়েছে। 

সমস্ত শ্রেণীবিভক্ত সমাজেরই ভিত্তি হচ্ছে অ-সাম্য। কিন্তু এটা খুব বেশি প্রকট 
হয়ে ওঠে পুঁজিবাদী ব্যবস্থায়। অ-সাম্যের মূল কারণ পুরোনো । দেশের অধিকাংশ যারা 
প্রত্যক্ষ শ্রমজীবী তাদের শ্রমে উৎপন্ন সামগ্রী থেকে যে আয় হয় তার যতটা কম পাবে 
শ্রমজীবীরা ততটাই বাড়বে মালিকদের ভাগ। জমিদারদের খাজনা। পুঁজির মালিকদের 
মুনাফা। পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় নতুন যেটা হলো তা হচ্ছে মালিকদের মুনাফারও সবচেয়ে 
বড়ো অংশটারই আবার আরও মুনাফা সৃষ্টির জন্য নিয়োগ করা। এই নিত্য নতুন নিয়োগের" 
ফলে গত ২1৩ শত বছরে যত উৎপাদন বৃদ্ধি হয়েছে তা আগের কয়েক হাজার বছরে 
যা বৃদ্ধি হয়েছিল তার থেকে বেশি। অনেক বেশি। এই উৎপাদন যতটা বৃদ্ধি হয়েছে, 
তার থেকেও অনেক বেশি বৃদ্ধি পেয়েছে উৎপাদনী ক্ষমতা! দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ঠিক 


- আগৈ বিজ্ঞানীরা হিসাব করেছিলেন যে তখনই দুনিয়ায় যত উৎপাদনী শক্তি ছিল তার 


সব কিছুকে মানুষের প্রয়োজনে পুরো ব্যবহার করে সমন্ত কর্মক্ষম মানুষ যদি দৈনিক 
৪1৫ ঘণ্টাও কাজ করেন তবে দুনিয়ার সব মানুষকে তৎকালীন বৃটেনে গড়পড়তা 
মানুষ যে অবস্থায় ছিলেন সেই অবস্থায় (দুনিয়ার) সকলকে নিয়ে আসা সম্ভব ছিল। 
এই যে অনেকখানি উন্নত স্তরে সমস্ত মানুষের দারিদ্য দূর করে দেবার সম্ভাবনা সৃষ্টি 
এইটাই হচ্ছে একটা নতুন সম্ভাবনা যা পুঁজিবাদীদের আধিপত্যের যুগে দুনিয়ায় প্রথম 
সৃষ্টি হলো। এই শুভ সম্ভাবনার পাশাপাশি একটা নতুন বাস্তবের সৃষ্টি হলো যেটা ঠিক 


১৫৮ বৈষম্য, শৃঙ্খলা এবং নির্মাণ 


এর উল্টো। যে পুঁজিবাদ উৎপাদনকে এতখানি বাড়াল, মুনাফার তাড়নায় সেই পুঁজি- 
বাদকেই ভারতবর্ষের মতো দেশে ওঁপনিবেশিক শাসন ও শোষণ কায়েম করে তার 
অর্থনীতিকে বিপর্যস্ত করল। তার পুরনো শিল্পকে ধ্বংস করল। স্বাধীনতার আগের ৭০ 
বছরে জন-সংখ্যা বছরে ১%এরও কম হয়ে বেড়ে প্রায় দ্বিগুণ হযেছিল। কিন্তু এই 
সময় খাদ্যশস্য উৎপাদন প্রায় একই স্তরে ছিল। ফলে পশ্চিম ইউরোপে এবং আমেরিকা 


ও জাপানে যখন দ্রুত উৎপাদন বৃদ্ধি হচ্ছিল, যখন সমস্ত দুনিয়া ধরলেও গড় মাথা 


পিছু উৎপাদন দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছিল, সেই একই সময়ে ভারতে এমনকি মাথা পিছু খাদ্যশস্য 
উৎপাদনও প্রায় অর্ধেক হয়ে গিয়েছিল, এবং ভারতবর্ষ হয়ে দাঁড়িয়েছিল একটা দুর্ভিক্ষের 
দেশ। ফলে ঠিক যে সময় দুনিয়াতে প্রত্যেকটি মানুষের সুস্থ, স্বচ্ছন্দ জীবন যাত্রার 
মাধ্যমে একটা সাম্যভিত্তিক দুনিয়া স্থাপন করা সম্ভব ছিল, ঠিক সেই সময়ই দুনিয়ার 
মুষ্টিমেয় ‘অগ্রসর’ দেশের সঙ্গে পশ্চাৎপদ করে রাখা বাকি সব দেশের অ-সাম্য 
দ্রুতগতিতে বেড়ে চলেছিল। এই পশ্চাৎপদ দেশেব মধ্যে তখন সবচেয়ে বড়ো ছিল 
আমাদের দেশ অ-বিভক্ত ভারতবর্ষ। এই দুই ধরনের দেশের মধ্যে অ-সাম্যের সঙ্গে 
পাল্লা দিযে অ-সাম্য ছিল এর প্রত্যেকটি দেশের মধ্যে। বিশেষ করে ভারতবর্ষের মতো 
জোর করে পিছিয়ে রাখা দেশের মধ্যে একদিকে ছিল অগণিত দুঃস্থ খেতমজুর, ভাগচাষি, 
কুটির ও ছোটো শিল্পের কারিগর এবং অন্যদিকে ছিল মুষ্টিমেয় জমিদার ব্যবসাদার, 


শিল্পপতি উচ্চ-পদে আসীন দেশি-বিদেশি সরকারি কর্মচারী ও বিদেশি সরকার এবং 4 


বিদেশি পুঁজি! 

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরের বিশেষ অবস্থায় প্রত্যক্ষ উপনিবেশিক শোষণ প্রায় বিলুপ্ত 
হওয়া সত্তেও এ দুই ধরনের অসাম্য এখনও কমেনি, বরং বেড়েছে । একই সঙ্গে বেড়েছে 
সমস্ত দুনিযাতে টেকসই ভাবে যথেষ্ট স্বাচ্ছন্দ্যের ভিত্তিতে একটা সাম্যভিত্তিক দুনিযা 
স্থাপনের সম্ভাবনা। এবং প্রযোজন। 

এই সম্ভাবনা এবং প্রয়োজন উভয়েরই সৃষ্টি হচ্ছে শুধুমাত্র অধিকাংশ মানুষের দারিদ্র্য 
পর করার জন্য নয, উৎপাদন ব্যবস্থাকে টেকসই ভাবে চালু রাখার জন্যও । আগেব কোনো 
অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় যে ধরনের সংকট সৃষ্টির কোনো প্রশ্নই ছিল না, সেই সংকট সৃষ্টি 
হলো পুঁজিবাদী উৎপাদন ব্যবস্থায়। এই সংকট হচ্ছে “অধিক উৎপাদনের সংকট । যা 
উৎপাদন হয়েছে তাকে উপযুক্ত দামে বিক্রি করা যাবেই না। এই উপযুক্ত দাম হচ্ছে 


সেই দাম যাতে বিক্রি করলে মালিক তার আকাঙ্ক্ষিত মুনাফা পেতে পারে। খুব বেশি ' 


প্রয়োজন থাকলেও, এ সব পণ্য কেনার মতো আয় তাদের যদি না থাকে, অর্থাৎ যদি 
তাদের “কার্যকরী চাহিদা” (97906৮০ 0071870) না থাকে, তবে পণ্য অবিক্রিত থাকবে। 
ফলে মালিকদের মুনাফা হবে না, মুনাফা নতুন পুঁজিতে রূপান্তরিত হবে না। নতুন 
উৎপাদন হবে না। কল-কারখানা বন্ধ হয়ে যাবে। মজুর ছাটাই হবে। ফলে কার্যকরী 
চাহিদা আরও কমবে। সঙ্কট আরও বাড়বে। একই সঙ্গে মানুষের প্রয়োজনও ক্রমশ কম 
কম মিটবে। 


সাম্যের সন্ধানে ভারত ১৫৯ 


এই ধরনের সংকট থেকে মুক্তি পাবার একটা রাস্তা মার্কস দেখিয়েছিলেন উনবিংশ 
শতাব্দীর মধ্যভাগে। এই পথটা হলো, পুঁজির নিয়োগ থেকে সর্বোচ্চ মুনাফার জন্য যে 
_ পুঁজিবাদী উৎপাদন পদ্ধতি তাকে সরিয়ে প্রকৃতির সঙ্গে সাযুজ্য বজায় রেখে মানুষের 
প্রয়োজন মেটাবাব জন্য উৎপাদন ব্যবস্থা চালু করা। স্বভাবতই, এই নতুন উৎপাদন 
ব্যবস্থায় উৎপাদনেব সর্ববিধ উপায়ের মালিকানা থাকবে মুষ্টিমেয় মালিকের হাতে নয়। 
টা থাকবে প্রত্যক্ষ উৎপাদক--সংগঠিত শ্রমজীবীদের নিজেদের হাতে । এই নতুন 
সমাজ ব্যবস্থা হচ্ছে “সমাজতন্ত্র 
অ-সাম্যকে ভিত্তি করে যে পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থা রয়েছে তার থেকে সাম্য 
ভিত্তিক সমাজতন্ত্রে উত্তরণের মূল ভিত্তি হলো সচেতন, আত্ম-নির্ভরশীল, সংগঠিত 
শ্রমজীবী ; এবং উত্তরণের পদ্ধতি হলো চলতি সমাজের আমলাতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থাকে 
একেবারে সরিয়ে দিয়ে, এ ‘সংগঠিত শ্রমজীবীদের' কর্তৃত্বকে কেন্দ্র করে একটা নতুন 
ধরনের যতখানি গণতান্ত্রিক হওয়া সম্ভব এমন একটা রাষ্ট্র সৃষ্টি করা। মার্কস আরও 
দেখিয়েছিলেন যে অ-সাম্য থেকে সাম্যের পথে যাত্রটা কোনো একজন বা কয়েক জন 
মানুষের মনগড়া কল্পনা নয় ; এটা হচ্ছে চলতি সমাজেব বাস্তব অস্তিত্বের মধ্যেই যে 
সংঘাত এবং সংকট বয়েছে তাই চলতি সমাজকে সাম্যের পথে নিয়ে যাবার সম্ভাবনা 
সৃষ্টি করছে। 
উনবিংশ শতাব্দী শেষ হবাব ১৭ বছর আগে ১৮৮৩ সালে মার্কস মারা যান। 
মনে হয়েছিল যে বিংশ শতাব্দী শুরু হবার ১৭ বছর পরে ১৯১৭ সালে রুশ বিপ্লবের 
মধ্য দিয়ে মার্কস আবার বেঁচে উঠলেন। কিন্তু সাম্যের পথে যাত্রার যে ধরনটা শেষ 
পর্যন্ত সোভিয়েট ইউনিয়ন এবং পরে চিন গ্রহণ করল তা কিন্তু বিংশ শতাব্দীর ৮০র 
দশক শেষ হবার আগেই মূলত পবাজিত হলো। এ সব দেশে আবার উল্টোদিকে যাত্রা, 
সাম্য থেকে অ-সাম্যের পথে যাত্রা, সমাজতন্ত্র থেকে পুঁজিবাদের পথে যাত্রা, শুরু করা 
হলো। এই উল্টোদিকে যাত্রা প্রমাণ করে না যে মার্কসের মূল বিশ্লেষণ ভুল ছিল। এটা 
দেখিযে দেষ যে বহু সহস্র বছরের অ-সাম্যের বোঝাকে পিছনে ফেলে রেখে সাম্যের 
পথে যাত্রাটা একটা সোজা সরল রেখায় হবে না। এই পথের প্রত্যেকটি বাকে অনুধাবন 
করতে হবে যে কেন ও কি করে এই বাঁক নেবার বাধ্যবাধকতা সৃষ্টি হলো। তা হলেই 
ভবিষ্যতে অন্য ধরনের বাঁকে মুখোমুখি হলেও এ পুরোনো ধরনের বাকের হয়ত আর 
সৃষ্টি হবে না। 
পুঁজিবাদী সংকট থেকে বেরুবার একটা রাস্তা হচ্ছে সমাজতন্ত্রের পথে যাত্রা শুরু 
কবা। পুঁজিবাদকে বরবাদ করা। এখন পর্যন্ত পুঁজিবাদী অর্থনীতির বৃহত্তম সংকট-_১৯২৯ 
থেকে ১৯৩৪ এর সাধারণ সংকট--কিন্তু সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সৃষ্টি করল না। এই সঙ্কটের 
গভীরতা, অ-মানবিকতা এবং সাম্যের পথে যাবার প্রয়োজন যে কতটা তা বুঝবার জন্য 
‘এ সময়ের আমেরিকান অর্থনীতির দিকে তাকান যেতে পারে। 
১৯২৯ সালের সেপ্টেম্বরে আমেরিকায় শেয়ারের দামের সূচক ছিল ২১৬। 


১৬০ বৈষম্য, শৃঙ্খলা এবং নির্মাণ 


১৯৩২ সালের জানুয়ারি মাসে এঁ সূচক ৮৪% কমে মাত্র ৩৪ এর স্তরে আসে। 
১৯৩৩এর বসম্তকালে আমেরিকার সমস্ত ব্যাঙ্ক বন্ধ করে দেয়া হয়েছিল। এই চার বছরে 
তখনকার ৫০০ কোটি ডলারের জমা সহ ৫,৭৬১টি ব্যাঙ্ক দেউলিয়া হয়ে যায়। এ সময়ে 
মোট জাতীয় আয় কমে ৫০%, রপ্তানি কমে ৬৬%, শিল্পে উৎপাদন কমে 
৪২%, এর মধ্যে ইস্পাত উৎপাদন কমে ৭৬%, মেটির গাড়ির উৎপাদন কমে ৮০%। 
১৯৩৩ সালে সব মিলিয়ে আমেরিকায় শিল্প উৎপাদনের স্তর ছিল ১৯০৫-৬ এক 
স্তরে। 

১৯৩৩এর গোড়ায় আমেরিকায় পুরো বেকারের সংখ্যা ছিল ১৭০ লক্ষ এবং 
যাদের চাকরি ছিল তাদের মজুরি কমিয়ে দেয়া হয়েছিল প্রায় ৬০%। কৃষি পণ্যের দাম 
কমে গিয়েছিল ৬০ থেকে ৭৫%। এই দামকেও বজায় রাখার জন্য বাজারে পাঠান 
কৃষি পণ্যের পরিমাণ বিপুল ভাবে কমাতে হয়েছিল। লক্ষ লক্ষ একর তুলো এবং গমের 
চাষকে নষ্ট করে ফেলা হয়েছিল; বহু লক্ষ গরু-বাছুর মেরে ফেলা হয়; বহু লক্ষ টন. 
খাদ্য শস্য পুড়িয়ে ফেলা হয়। যে সময় বিক্রি থেকে লাভ বজায় রাখার জন্য এই ভাবে 
কৃষিজ পণ্য নষ্ট করে ফেলা হয়েছিল, সেই সময়েই আমেরিকাতে লক্ষ লক্ষ ক্ষুধিত 
মানুষের মিছিল শহরের রাস্তায় রাস্তায় খাদ্যের দাবি জানাচ্ছিল। 

আগের আমলে যে অ-সাম্য ছিল, তখন উৎপাদন কম হলে উপরের স্তরের ১০% 
মানুষ হয়ত প্রয়োজন থেকে বেশি ভোগ করত, আর নিচের দিকের ৫০% অর্ধভুক্তু 
থাকত। ভোগের এই অসাম্যের একটা মূল কারণ ছিল উৎপাদনের অভাব। একই রকম 
অ-সাম্য উৎপাদন কম হয়েছে বলে নয়, উৎপাদন অনেক বেশি হয়ে গিয়েছে বলে 
_এই অদ্ভুত অবস্থা একমাত্র মুনাফাভিত্তিক পুঁজিবাদী উৎপাদন পদ্ধতিতেই শুধু 
যে সম্ভব তাই নয়; এই অদ্ভুত অবস্থাই হচ্ছে পুঁজিবাদী সমাজের একটা প্রধান 
বৈশিষ্ট্য! 

পুঁজিবাদী ব্যবস্থাকে দূর করে দিযে, সমাজে সাম্য প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে এ অদ্তৃত - 
অবস্থার মোকাবিলা করা হচ্ছে এ সংকট কাটিয়ে উঠবার একটা পথ। এই পথ স্বাভাবিক 
ভাবেই পুঁজিবাদী মালিকদের পছন্দ করার কথা নয়। আপ্রাণ বাধা দেবার কথা। তাই 
তাদের অন্য পথ খুঁজতেই হয়েছে। এই পথ খোঁজার মাধ্যমেই জম্ম হয় কেইস্স সাহেবের 
মতবাদ। এই মতবাদ হলো পুঁজিবাদী ব্যবস্থাকে বজায় রাখার জন্য। এই ব্যবস্থাকে বজায় 
রেখেই কিভাবে সংকট কাটান যায় তার একটা পথ-নির্দেশ। তার মতবাদের ভিত্তি হল্পোঁ- 
এই বাস্তব যে পুঁজিবাদী দেশে মধ্যে মধ্যেই এমন একটা অবস্থার সৃষ্টি হয় যখন দেশের 
উৎপাদনী শক্তির অনেকখানিই ব্যবহার করা যায় না। কারণ এঁ শক্তি পুরো ব্যবহার 
করলে যত পণ্য উৎপাদিত হবে তা মালিকদের লাভ হয় এমন দামে কিনবার মতো 
কার্যকরী চাহিদা সমাজের নেই। এই বাড়তি চাহিদা সৃষ্টির একটা পথ হচ্ছে সরকারের 
উদ্যোগ নিয়ে নানাবিধ জনকল্যাণমূলক কাজে মুনাফার কথা না ভেবে অর্থ নিয়োগ ' 
করা। এই নিয়োগ নতুন কর্ম-সংস্থান সৃষ্টি করবে। এই নতুন কর্ম-সংস্থান বাড়তি কার্যকরী 
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চাহিদা সৃষ্টি করবে এবং তার ফলে সম্ভব হবে আবার লাভজনক ভাবে সমস্ত উৎপাদনী 
শক্তিকে ব্যবহার করা। এই নতুন কর্ম সংস্থান সৃষ্টি হতে পারে জন-কল্যাণমূলক কাজের 
- পরিবর্তে, প্রয়োজনে, যুদ্ধ খাতে, যদি সরকার নিয়োগ বৃদ্ধি করে। একই সঙ্গে এই পথও 
তারা নিয়েছিল। 
উপরের এই চিন্তায়, পুঁজিবাদের মুনাফাকেন্দ্রিক এবং তাই অসাম্য কেন্দ্রিক 
উৎপাদন ব্যবস্থার দিকে মূল নজর না দিয়ে, মূল নজর দেওয়া হয়েছে এর বন্টন ব্যবস্থার 
অ-সাম্যর প্রতি। এই অ-সাম্যই সৃষ্টি করে কার্যকরী চাহিদার ঘাটতি, এবং এই ঘাটতি 
মুক্ত বাজার প্রথা আপনা থেকে দূর করতে পারে না। তাই প্রয়োজন যথেষ্ট পরিমাণে 
সরকারি নিয়োগ-__পুঁজিবাদের বন্টন ব্যবস্থার অ-সাম্যকে নতুন কর্মসংস্থানের মাধ্যমে 
কিছুটা দূর করার ভিতর দিয়ে। 
১৯২৯-৩৪এর সাধারণ সংকটের পর থেকে মোটামুটি ১৯৬০ এর দশকের শেষ 
"পৰ্যন্ত এ উপরে বর্ণিত পথ (‘ঠাণ্ডা এবং গরম” যুদ্ধের জন্য অস্ত্র উৎপাদন সহ) 
অনুসারেই পুঁজিবাদী সমাজের ব্যবস্থাপনা চলেছে। এই ব্যবস্থাপনার পটভূমি হচ্ছে 
একদিকে একটা সাম্যভিত্তিক দেশ সোভিয়েট ইউনিয়নের অস্তিত্ব যাকে এ বিশ্ব-পুঁজিবাদী 
সঙ্কট স্পর্শ করতে পারেনি, যেখানে কোনো বেকার নেই। আর অন্যদিকে হচ্ছে 
আমেরিকাসহ সমস্ত পুঁজিবাদী দুনিয়াতে ক্রমবর্ধমান বিক্ষোভ শ্রমজীবীদের, বেকারদের, 
ঞধার্তদের। এটা সত্যি যে এ বিক্ষুব্ধ শ্রমজীবীরা সচেতনভাবে একত্রিত হয়ে কোনো 
দেশেই পুঁজিবাদের দৃর্গকে ভাঙতে পারেনি। কিন্তু তারা ক্রমশ এ পথে এগুচ্ছিল; 
সোভিযেট সমাজ ব্যবস্থার আকর্ষণ তারা বেশি বেশি করে অনুভব করছিল। ফলে 
পুঁজিবাদের অর্থনৈতিক সঙ্কটই ক্রমশ রাজনৈতিক সঙ্কটের দিকে এগুচ্ছিল, পুঁজিবাদকে 
বিপন্ন করে তুলছিল। এই অবস্থায পুঁজিবাদ দুই ভিন্ন পথে নিজেকে রক্ষা করার চেষ্টা 
করে। এর একটা পথ হলো ফ্যাসিজম এর প্রতিষ্ঠা। অন্য পথ হলো আমেরিকায় 
 রুজভেপ্ট অস্ত্রশস্ত্রের উৎপাদন বৃদ্ধি এবং তাদের ব্যবসার সঙ্গে সঙ্গে নিউ ডিলের মাধ্যমে 
যা কবাব চেষ্টা করছিলেন। উভয়েরই প্রধান লক্ষ্য ছিল বিক্ষুব্ধ শ্রমজীবীদের কিভাবে 
পুঁজিবাদ বিরোধিতার পথ থেকে সরিয়ে নিয়ে আসা যায; পুঁজিবাদী সমাজের “অধিক 
উৎপাদনের’ সঙ্কটেব ফলে প্রাচূর্যের সম্ভাবনাই যে ভাবে ক্রমবর্ধমান দারিদ্র, বেকারি 
এবং অ-সাম্য সৃষ্টি করছে তার বিপজ্জনক অভিজ্ঞতা যাতে শ্রমজীবীদের সাম্যভিত্তিক 
-*নমাজ ব্যবস্থা সৃষ্টির দিকে এগিয়ে না নিয়ে যায়। 
রুগ্ন পুঁজিবাদকে বাঁচিয়ে রাখবার এই সাধারণ প্রচেষ্টায় জার্মান এবং তার সঙ্গে 
ইতালি ও জাপানি পুঁজিবাদ যে পথটা নিল তা হচ্ছে দেশের মধ্যে সমস্ত 
সমালোচনার পথ নির্মম ভাবে বন্ধ করে দিযে সাধারণ মানুষের মধ্যে একটা উগ্র বিকৃত 
 জাতীযতাবোধ সৃষ্টি করে অন্য দেশ দখল করার জন্য যুদ্ধের প্রস্তুতি করা। এই 
প্রয়োজনে যুদ্ধের সরঞ্জাম তৈরির জন্য অলস উৎপাদনী শক্তিকে ব্যবহার কবা; এর 
মাধ্যমে এবং মেযেদের শুধুমাত্র গৃহস্থালীর মধ্যে থাকতে বাধ্য করে বেকারি দূর 
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করা; জার্মানিতে “আর্ধ' জাতির ‘পবিত্রতা’ রক্ষার জন্য লক্ষ লক্ষ ইহুদিকে হত্যা করা, 
ইত্যাদি। 

স্মরণ রাখা দরকার যে ফ্যাসিবাদের এই একেবারে অ-মানবিক, এবং বস্তুগত দিক 
থেকে সম্পূর্ণ অ-প্রয়োজনীয় ভাবে অ-সাম্য ভিত্তিক পুঁজিবাদী ব্যবস্থা বাঁচাবার চেষ্টাকে 
আমেরিকা-বৃটেনের “লিবারাল বুর্জোয়ারা পুরো সমর্থন করেছে; তাদের কাছে নানারকম 
অস্ত্র-শস্ত্র ইত্যাদি বিক্রি করে তারা নিজেদের অর্থনীতিকে জোরদার করার চেষ্টা করেছে = 
সাম্যভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থা ধবংসের অ-কাজে নিয়োজিত হয়। সবাই মিলে সোভিয়েট 
ইউনিয়নকে ধ্বংস করার পুঁজিবাদীর এই অপচেষ্টা তখন সফল হয়নি। দ্বিতীয় 
মহাযুদ্ধের শেষে, সবচেয়ে বেশি সম্পদ ধ্বংস হওয়া সত্বেও সোভিয়েট ইউনিয়ন তখন 
দুনিয়ার প্রায় সব মানুষের কাছে যে সম্মান এবং প্রশংসা পেয়েছে তা তার জন্মের 
২৮/৩০ বছরে সে কখনও পায়নি। তা ছাড়া সমস্ত দুনিয়ায় তখন উত্তাল গণ-আন্দোলন। 
পশ্চিম ইউরোপের কয়েকটা দেশে তখন সবচেয়ে শক্তিশালী দল ছিল কম্যুনিষ্ট পার্টি। 
চিন তখন সাম্যের পথে দ্রুত এগুচ্ছে। ভারতবর্ষেও পুরোনো কায়দায় প্রত্যক্ষ 
উপনিবেশিক শাসন বজায় রাখা কষ্টকর হয়ে উঠেছে। এই পরিপ্রেক্ষিতেই তখন থেকে 
১৯৬০ এর দশক পর্যন্ত কেইঙ্গীয় পদ্ধতিতে উন্নত পুঁজিবাদী দেশগুলিতে বন্টন ব্যবস্থায় 
কিছুটা অপেক্ষাকৃত সাম্য এনে, প্রায় সকলের জন্য কাজের ব্যবস্থা করে, ভারতের মরতে 
পিছিয়ে রাখা পুরোনো উপনিবেশিক দেশগুলিকে আপাতদৃষ্টিতে কিছুটা স্বাধীন ভাবে 
একটা দুর্বল পুঁজিবাদী অর্থনীতি গঠনে সাহায্য করে, বিশ্ব-পুঁজিবাদ একটা স্বর্ণ-যুগের 
মধ্য দিয়ে গেছে। তাদের নিজ নিজ দেশের শ্রমজীবীদের চলতি পুঁজিবাদী ব্যবস্থার 
মধ্যেই পৌষ মানিয়ে রাখতে পেরেছে। শুধুমাত্র চিন-ভিয়েৎনাম ইত্যাদি দেশে 
সমাজতন্ত্রের পথে, সাম্যের পথে যাত্রাকে সর্বপ্রকার স্তব্ধ করার পুঁজিবাদী প্রচেষ্টা তখন 
ব্যর্থ হয়েছে। - 

এই অবস্থাব একটা গুণগত পরিবর্তন হতে শুরু করে ১৯৬০ দশকের শেষভাগ 
থেকেই। মনে হয় পুরো পরিণতি লাভ করে ১৯৮০র দশকের শেষে। ১৯৬৮তে 
প্যারিতে ছাত্রদের বিদ্রোহ এবং সেখানে তখনকার মতো পোষ মেনে যাওয়া শ্রমিক শ্রেণীর 
ছাত্রদের পাশে না দাডাতে যার শুরু তার বোধহয় শেষ হলো ৮০ দশকের শেষে 
সোভিয়েট ইউনিয়নের শান্তিপূর্ণভাবে অবলুপ্তির পর। এই সময়েই শুরু হয় পুঁজিবাদী 
দুনিয়ায় মন্দা। ১৯৭১ সালে আমেরিকান ডলার স্বর্ণমান জোব একতরফা বেড়িয়ে 
যায়। এই স্বর্ণমানের ভিত্তিতেই আমেরিকান ডলার “আন্তর্জাতিক লেনদেনের” মাধ্যমে 
এতদিন ছিল দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর থেকে। দুনিয়ার বাজারে ডলারের বিনিময় মূল্যের 
ব্যাপক ওঠা-নামা হয়। ১৯৭৮ সালে ১ ডলারের বদলে ৪ (ফরাসি) ফ্রাঙ্ক থেকেও, 
কম পাওয়া যেত; ১৯৮৫ তে হয় ১০ ফ্রান্কেরও বেশি। ১৯৯২ তে ৫ ফ্রাঞ্ষের 
কাছাকাছি। 


সাম্যের সন্ধানে ভারত ১৬৩ 


পুঁজিবাদী দুনিয়ার ৭০এর দশকে যে মন্দা শুরু হলো তাকে ঠেকাবার জন্য কিন্ত 
কেইঙ্গীয় পদ্ধতিতে “কার্যকরী চাহিদা’ বৃদ্ধির জন্য সরকারি নিয়োগের পথে তারা গেল 
না। বরং ঠিক উল্টো একটা পথে গিয়ে পুঁজির লাভজনক নিয়োগকে নিশ্চিত করার 
চেষ্টা করল। “কার্যকরী চাহিদা” বৃদ্ধির মাধ্যমে পণ্যের লাভজনক বিক্রি নিশ্চিত করে 
উৎপাদনে ক্রমশ বেশি বেশি পুঁজির নিয়োগকে সম্ভব করার পরিবর্তে এই নতুন অবস্থায় 


৯ বড়ো পুঁজিবাদী দেশের বৃহৎ*একচেটিয়া মালিকরা যে পথ নিল তার মূল কথা ১৯৮০র 


দশক থেকে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এই ৮০র দশকের শুরুতেই বৃটেনে প্রধানমন্ত্রী হন থ্যাচার। 
আমেরিকায় প্রেসিডেন্ট হন রেগান। 

এই রেগান থ্যাচারের নেতৃত্বে বহুজাতিক পুঁজিপতিরা নিজেদের সঙ্কট থেকে মুক্তি 
পাবার জন্য যে নতুন অর্থনীতি দুনিয়াতে চালু করার চেষ্টা করেন তার মূল কথাগুলি 
মোটামুটি এইরকম- 

১। অগ্রসর দেশে মজুরির খরচ যথাসম্ভব কমিয়ে উৎপাদনের মাধ্যমে মুনাফা বৃদ্ধির 
চেষ্টা করা। নিজ নিজ দেশে মজুরশ্রেণীর উপর আক্রমণ তীব্রতর করা। 

২। অন্য দেশ বিশেষ করে আমাদের মতো পিছিয়ে রাখা দেশগুলির পুঁজি ও পণ্যের 
বাজার দখল করে এসব অগ্রসব দেশের পণ্য উৎপাদন ও পুঁজির নিয়োগকে লাভজনক রাখা। 

৩। পণ্য উৎপাদনের খরচ কমিয়ে বাড়তি মুনাফা করার জন্য যে দেশে মজুরি 


প্র: কম, বাট্যার্ম কম বা পবিবেশ সংক্রান্ত বিধি নিষেধ কম ইত্যাদি অর্থাৎ যেখানে উৎপাদন 


ক 


করলে খরচ কম সেই সব জাযগায় উৎপাদনী ব্যবস্থা ছড়িয়ে দেয়। 

৪। মুনাফা করার এই বাড়তি সুযোগ পাবার জন্য, বিভিন্ন দেশে শ্রমিকদের 
যাতায়াত যাতে কখনও মুক্ত না হয় তার ব্যবস্থা করা। এই যাতায়াত মুক্ত থাকলে বিভিন্ন 
দেশে মজুরির হাবের মধ্যে একটা সমতা আসবার ঝৌক সৃষ্টি হতো; পিছিয়ে রাখা দেশে 
কম মজুরির মাধ্যমে বহজাতিকদের বাড়তি মুনাফা করার পথ বন্ধ হতো। 

৫। পুঁজিবাদের জয়ের মাধ্যমে ‘ঠাণ্ডা যুদ্ধের’ শেষ হওয়া সত্তেও, দুনিয়ার যত 
বেশি জায়গায় সম্ভব স্থানীয় যুদ্ধ বা যুদ্ধের হাওয়া সৃষ্টি করে, যুদ্ধান্ত্র উৎপাদনকে একটা 
লাভজনক ভাবে পুঁজি নিয়োগের জায়গা হিসাব বজায় রাখা। 

৬। আগের আমলে সঞ্চয়ের উপর যে জোর দেয়া হতো তার পরিবর্তে এর উল্টো বা 
‘ভোগের’ উপর বেশি জোর দেয়া যাতে নিয়োগ-সম্ধানী পুঁজির পরিমাণ কমে, এবং এখানেও 


' বেশি বেশি পরিমাণে সাধারণের ব্যবহৃত ভোগ্যপণ্যের পরিবর্তে বিলাসদ্রব্য বা উচ্চবগীয়দের 


ভোগ্যপণ্যের উপর বেশি জোর দেওয়া (এই হচ্ছে চলতি ভোগবাদের ভিস্তি)। 

৭। নিয়োগযোগ্য পুঁজিকে উৎপাদনের মাধ্যমে সৃষ্টি হওয়া বাড়তি মূল্য কেন্দ্রীয় 
মুনাফার জন্য নিয়োগের পরিবর্তে ক্রমশ বেশি বেশি করে শেয়ারের বা বিদেশি মুদ্রা 
বিনিময়ের ফটিকা বাজারে নিয়োগ করা! এখন এটি ফাটকা বাজারে দৈনিক ২ ট্রিলিয়ন 
ডলারের [২ লক্ষ কোটি ডলার বা ৯২ লক্ষ কোটি ভারতীয় টাকার] বেশি। পুঁজির 
এই পরিমাণটা কল্পনা করাও কষ্টকর। ১৯৯৬ সালে সমগ্র দুনিয়ায় যত আমদানি রপ্তানি 


১৬৪ বৈষম্য, শৃঙ্খলা এবং নির্মাণ 


হয়েছে তার দৈনিক পরিমাণ হচ্ছে ৩৬০০ কোটি ডলার বা ফটিকা বাজারে নিয়োজিত 
এঁ টাকার মাত্র ১.৮%। ভারতের দৈনিক মোট জাতীয় আয়ের পরিমাণ মোটামুটি ৩০০০ 
কোটি টাকা, অর্থাৎ আন্তর্জাতিক ফটকায় নিয়োগ হয় ভারতের এই আয়ের ৩ হাজার 
গুণেরও বেশি। দুনিয়ার লোক সংখ্যার ১৬% বাস করে ভারতে; আর সমস্ত জি-৭ 
দেশ মিলিয়ে এই অনুপাত হচ্ছে ১২%। 

ফাটিকা বাজারে পুঁজির এই অতি-বিশাল অপব্যয় গত দশক থেকে তুঙ্গে উঠতে ৯ 
শুরু করেছে। এই অপব্যয় এবং এর সঙ্গে যুদ্ধ ব্যবসার এবং বিলাস দ্রব্য উৎপাদনে 
পুঁজির এইভাবে অপব্যয় করে আজ পুঁজিবাদ তার অধিক উৎপাদনের সঙ্কট, লাভজনকভাবে 
নিয়োগের অভাবের সঙ্কট থেকে নিজেকে বাচাবার চেষ্টা করে চলেছে। 

এই অপব্যয়ের ফলে দুনিয়ার বিভিন্ন দেশের মধ্যে, প্রায় প্রতিটি দেশের বিভিন্ন 
জনগোষ্ঠীর মধ্যে, অসাম্য দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে। অথচ, মানবসভ্যতাকে এই অপব্যয়ের হাত 
থেকে মুক্ত করতে পারলে, সমগ্র দুনিয়াতে সাম্য স্থাপনের আজ যে সুযোগ এবং 
প্রয়োজন রয়েছে, তা অতীতে কোনো কালে ছিল না। 

এই হচ্ছে ভারতের সাম্যের পথে যাত্রা করার সাধারণ পটভূমি। 


সাম্যেব জন্য লড়াই : কার পক্ষে এবং কার বিপক্ষে 
ভারতের ৯০/৯৫ কোটি মানুষের আশু এবং দীর্ঘমেয়াদি উভয স্বাথই রক্ষিত হবে দেশে এ 
সাম্য এলে। দেশের মধ্যে বড়োজোর ৫/১০ কোটি বড়ো মালিক-ব্যবসাদার ফটিকাবাজ 
খুব উচ্চপদস্থ কর্মচারী এবং দুর্নীতিগ্রস্ত ক্ষমতালোভী রাজনৈতিক নেতাদের প্রত্যক্ষ 
বা আশু স্বার্থ ক্ষতিগ্রস্ত হবে। 

অপেক্ষাকৃত মুষ্টিমেয়ের এই ক্ষতির ব্যাপারটাকে দীর্ঘমেয়াদি দৃষ্টিতে দেখলে, অর্থাৎ 
এঁ সব বড়ো মালিক ইত্যাদিদেরও পরবর্তী প্রজন্মের স্বার্থের কথা ভাবলে অবস্থাটা অন্য 
রকম হবে। চলতি মুনাফাকেন্দ্রিক যে সমাজ ব্যবস্থা থাকছে তা বিশেষ করে আমাদের 
মতো পিছিয়ে রাখা দেশে দ্রুত পরিবেশ দূষণ বাড়িয়ে দেশকে মনুষ্যবাসের অযোগ্য 
করে তুলছে। এর সঙ্গে জড়িয়ে আছে দেশের সার্বভৌমত্ব বিসর্জন দিয়ে জি-৭ দেশের 
বহুজাতিকদের আজ্ঞাবহ হয়ে থাকবার অসম্মানজনক অস্তিত্ব। কাজেই চলতি 
মুনাফাকেন্্রিক সমাজব্যবস্থার শুভ পরিবর্তন হলেই চলতি অমানবিক মালিক শ্রেণীর 
বাজারের অবসান হলেই, তাদের সম্তানসম্ততিদেব স্বার্থ অর্থাৎ তাদের দীর্ঘমেয়াদি স্বার্থ ₹ 
রক্ষিত হতে পারে। এদের দীর্ঘমেয়াদি স্বার্থরক্ষার আর অন্য কোনো পথ নেই। 

তাই সাম্যের জন্য লড়াইটা প্রত্যক্ষত একটা ক্ষুদ্র সুবিধাভোগী গোষ্ঠীর সঙ্গে একটা 
অতি-বৃহৎ বঞ্চিত জন-গোষ্টীর লড়াই ; একটা শ্রেণীর সঙ্গে অন্য শ্রেণীর লড়াই। কিন্ত 
আজকের যুগে বঞ্চিত শ্রেণীর লড়াই অন্য শ্রেণীকে ক্ষমতাচ্যুত করে শুধুমাত্র নিজের - 
স্বার্থরক্ষার জন্য নিজেকে ক্ষমতায় বসানোর উদ্দেশ্য নিয়ে নয়। আজকের বঞ্চিত 
শ্রেণীর লড়াই সমস্ত সমাজটাকে মুক্ত করার লড়াই। একটা শ্রেণী বিভক্ত সমাজ থেকে 


~~ 


~~~ 


Me 
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আর একটা শ্রেণী বিভক্ত সমাজে যাবার লডাই নয়। সমস্ত রকমের শ্রেণীভেদকে দূর 
করে, শ্রেণী-বর্ণ বিভাগকে পুরাণ ইতিহাসে পরিণত করে, টেকসই স্বাচ্ছন্দের ভিত্তিতে 
একটা পুরো মানবিক ও সাম্যভিত্তিক সমাজব্যবস্থা স্থাপন করার জন্য। শ্রেণী সংগ্রামের 
এই ধরনের লক্ষ্য আগের যুগের কোনো শ্রেণী সংগ্রামের সামনে থাকা সম্ভব ছিল না। 

প্রায় সকলের স্বার্থে সমাজ পরিবর্তনের এই আন্দোলনে সবাই একই রকম ভাবে 
যোগ দেবে এটা কিন্তু একেবারেই ঠিক নয়। এর কারণটা সমাজের দেশের চলতি 
সমাজব্যবস্থার ধরনেব মধ্যেই রয়েছে। 

আমাদের সমাজে মালিক ও মজুর এই সম্পর্কের পাশাপাশি রয়েছে অনেকগুলি 
আরও অনেক পুরানো দিনের সম্পর্ক! এর একদিকে রয়েছে উত্তর-পূর্ব ভারতের মতো 
অনেকগুলি এলাকায় জমির যৌথ মালিকানার ভিত্তিতে গঠিত আদিবাসী সমাজ; বিহার, 
রাজস্থান, মধ্যপ্রদেশের মতো অনেক এলাকায় বড়ো বড়ো জোতদার জমিদারের 
মালিকানায় হাজার হাজার একর জমি এবং এঁ জমি চাষ করাব উপর নির্ভরশীল অত্যন্ত 
দুঃস্থ কৃষককে নিয়ে গঠিত সামন্ততান্ত্রিক ধরনের সমাজ ব্যবস্থা; প্রধানত নিজ পরিবারের 
মানুষ নিজেদের জমিচাষ করে এমন ক্ষুদ্র কৃষককে ভিত্তি করে থাকা সমাজ ; এবং 
সর্বোপরি এই সবরকম ব্যবস্থার একাধিক দিক মিলিয়ে এক একটি এলাকা। 

বর্তমানের গ্রামীণ সমাজের এই চেহারা কি ভাবে গত ৫০ বছরে নানাবিধ 


4 রিবর্তনের মধ্য দিয়ে এসেছে, অর্থাৎ গ্রামীণ সমাজকে একটা চলমান বাস্তব হিসাবে 


দেখলে এটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে মালিক মজুরের ভিত্তিতে একটা পুঁজিবাদী উৎপাদন 
ব্যবস্থাই ক্ৰমশ ভারতে মাথা তুলে দাঁড়াচ্ছে, এবং এই দেশীয় পুঁজিবাদী ব্যবস্থাও গড়ে 
উঠতে হচ্ছে অন্তত দুই রকমের নির্ভরশীলতা মাধ্যমে। এর একটা হচ্ছে দেশের মধ্যে 
অন্যান্য উৎপাদন ব্যবস্থা-বিশেষ করে সামন্ততান্ত্রিক ধরনের যে ব্যবস্থা রয়েছে-তার 
সঙ্গে আপোষ করে, তার উপর নির্ভরশীল থেকে! তা ছাড়া জম্মসূত্রের এবং স্বাধীনতার 
সময় থেকে ভারতীয় পুঁজিবাদকে প্রথমে বৃটিশ এবং ক্রমশ অন্যান্য বৃহৎ পুঁজিবাদী শক্তির 
সঙ্গে আপোষ করে, তাদের উপর নির্ভরশীল থেকেই নিজেকে গড়ে তুলতে হয়েছে। 
এই নির্ভরশীলতার জন্য ভারতীয় পুঁজিবাদ আগের যুগের অর্থাৎ উনবিংশ শতাব্দীর 
পশ্চিম ইওরোপীয় বা আমেরিকান বা জাপানি পুঁজিবাদের মতো এক একটি স্বাধীন 
সার্বভৌম রাষ্ট্রের আওতায় দেশের মধ্যে একটা প্রায় পুরোপুরি পুঁজিবাদী ব্যবস্থা হিসাবে 


“ই গড়ে ওঠা দেশেব মতো করে নিজেকে গড়তে পারল না। 


তা ছাড়া, ক্ষমতা হস্তান্তরের পরের ভারতীয় পুঁজিবাদ যখন তার যৌবনে অর্থাৎ 
১৯৬০র দশক যখন শেষ হয়ে আসছে সেই সময়েই দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরের 
২০/২৫ বছরের বিশ্ব পুঁজিবাদের “স্বর্ণযুগ” শেষ হয়ে তার মন্দার আবির্ভাব হয়েছে। 


+ পুঁজি ও পণ্যের নতুন নতুন বাজারের প্রয়োজন ক্রমশ তীব্র হয়ে উঠতে শুরু করে। 


মন্দার কবলে পড়লেও ভারতের থেকে বহুগুণ বেশি শক্তিশালী এ বিশ্বপুঁজিবাদকে তখন 
নিজের স্বাথেই চেষ্টা করতে হয়েছে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলির উপর আধিপত্য বিস্তার 


১৬৬ বৈষম্য, শৃঙ্খলা এবং নির্মাণ 


করতে। ভারত সহ তৃতীয় বিশ্বের এমন কি পুঁজিবাদী দেশশুলোও যাতে স্বাধীন ভাবে 
নিজের পথে এগুতে না পারে তার ব্যবস্থা করতে। 

অষ্টাদশ বা উনবিংশ শতাব্দীর যুগের মতো, বিংশ শতাব্দীর শেষ অর্ধে এই আধিপত্য 
বিস্তারের প্রকাশ্য ধারাটার কেন্দ্রবিন্দু-জোর করে দেশ দখল করা ছিল না। কেন্দ্রবিন্দু 
ছিল এ নতুন স্বাধীন হওয়া দেশগুলি যেভাবে তাদের নিজ নিজ দেশে পুঁজিবাদী ব্যবস্থা... 
প্রবর্তন করার চেষ্টা করছিল তার নিজস্ব দুর্বলতার মধ্যে৷ 


চলতি উন্নয়ন ধারাব দুর্বলতা 

স্বাধীন ভারতের এই দুর্বলতার মূল ছিল একদিকে দেশের শাসকদের মালিক-ঘেষা 
চরিত্রের মধ্যে এবং অন্যদিকে দেশের শ্রমজীবীদের চেতনা এবং সংগঠনের দুর্বলতার 
মধ্যে। এই নতুন শাসকগোষ্ঠীর পুরনো অসাম্যকে দূর করার ক্ষমতা বা ইচ্ছা ছিল না! . 
পুরনো অ-সাম্যের যেটা মূল ভিত্তি সেই সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে আপোষ করেই নতুন 
শাসকগোষ্ঠী ক্ষমতায় এসেছিল। এই আপোষের মূল কারণ ছিল ১৯৪৫-৪৬এর বিশাল 
গণ-আন্দোলন। এই গণ-আন্দোলন সাম্রাজ্যবাদ এবং দেশীয় নেতা এদের উভয়কেই 
ভীত সন্ত্স্ত করে তুলেছিল। তাই এই আপোষ একদিকে সাম্রাজ্যবাদ বা বিদেশি পুঁজির 
সঙ্গে, অন্যদিকে দেশীয় সামন্ত প্রভুদের সঙ্গে। এই পুরোনো অ-সাম্যের শক্তির সঙ্গে 
আপোষ করে, ভারতের নতুন শাসকগোষ্ঠী আমাদের মতো পেছিয়ে রাখা গরিব দেশে 
তারা গড়ে তুলতে চাইল পুঁজিবাদী অর্থনীতি। ১৯৭০-এর দশকে বিশ্ব-পুজিবাদি সঙ্কট 
শুরু হবার আগে পর্যন্ত ভারতীয় বাজারের উপর বিশ্ব-পুঁজিবাদের খুব লোভ থাকার 
প্রয়োজন ছিল না। এই অবস্থায় এবং তৎকালীন দুই বৃহৎ বিশ্ব-শক্তির ঠাণ্ডা লড়াইয়ের 
সুযোগ নিয়ে যে পুঁজিবাদ ভারতে গড়ে উঠল তার মূল ভিত্তি ছিল অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে 
রাষ্ট্রকে ব্যবহার করা! তৎকালীন ভারতের দুর্বল পুঁজিবাদের পক্ষে সফল শিল্পায়নের 
একটা প্রধান চাবিকাঠি যে মূল এবং ভারী শিল্প তাকে গড়ে তোলা সম্ভব ছিল না।তার 
পক্ষে এও সম্ভব ছিল না অগ্রসর দেশের আমদানি করা পণ্যের সঙ্গে খোলা বাজারে 
প্রতিযোগিতা করে টিকে থাকা। ভারতীয় পুঁজির এই দুটো অক্ষমতাই দূর করতে এগিয়ে 
এল রাষ্ট্র। রাষ্ট্রের আওতায় গড়ে তোলা হলো ভারী এবং মূল শিল্প; এবং আমদানির 
উপর বেশ চড়া হারে শুল্ক বসিয়ে দেশের আভ্যন্তরীণ বাজারকে দেশীয় পুঁজির কাছে 
নিরাপদ করে রাখা হলো। শিল্পায়নের এই নীতি আপাতদৃষ্টিতে খুবই সফল হলো। * 
১৯৮০-৮১ সালের নির্দিষ্ট দামে, সত্যিকার শিল্প উৎপাদন ১৯৫০-৫১ সালে ৬৪৫১ 
কোটি থেকে ১৯৯৫-৯৬ সালে ৮০,১৮০ কোটি টাকায় উন্নীত হলো। ৪৫ বছরে এই 
বৃদ্ধি প্রায় ১২.৪ গুণ। এটা বার্ষিক ৫.৭৬% হারে বৃদ্ধি! আগের ওঁপনিবেশিক যুগের 
তুলনায় দ্বিগুণেরও বেশি হারে জনসংখ্যা বৃদ্ধি হওয়া সত্তেও এই সময়ে মাথা পিছু 
শিল্প উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে প্রায় ১৭৯ টাকা থেকে ৮৭১ টাকা বা ৪.৮৭ গুণ! অর্থাৎ 
আমাদের সমাজ ব্যবস্থায় যদি সাম্য থাকত তাহলে গড়ে দেশের সব মানুষের শিল্পজ 
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দ্রব্যের ব্যবহার গত ৪৫ বছরে মোটামুটি ৪/৫ গুণ বাড়ত। কিন্তু সেটা যে বৃদ্ধি পাওয়া 
সম্ভব ছিল না তা শিল্পজ উৎপাদন পদ্ধতির দিকে তাকালেই বোঝা যায়। ভারতের 
সংগঠিত বা রেজিস্টার্ড কারখানায় বা পুঁজিবাদী পদ্ধতি নেয়া কৃষিতে উৎপাদন করা হয় 
মুনাফাব জন্য, অর্থাৎ উৎপাদন থেকে যে আয় হয় তার যতরকম মজুরির জন্য ব্যয় 
_ হবে সাধারণত তত বেশি মালিক-ব্যবসাদারদের লাভ হবে। তত বেশি উৎপাদনে উৎসাহ 
হবে মালিকদের। আপেক্ষিকভাবে তত কম কার্যকরী চাহিদা থাকবে শ্রমজীবীদের অর্থাৎ 
দেশের অধিকাংশ মানুষদের পুঁজিবাদী উৎপাদনের এই অন্তর্নিহিত স্ব-বিরোধিতা কিভাবে 


বাস্তবে প্রকাশ হয়েছে তা পরের তালিকা থেকে স্পষ্ট হতে পারে। 


ভারত সরকারের বিভিন্ন বছরের "অথনৈতিক সমীক্ষা” এবং “জাতীয় নমুনা 
সমীক্ষার তথ্যের ভিত্তিতে নিচের তালিকাটি প্রস্তুত করা হয়েছে। খাদ্যশস্যের প্রয়োজন 
_ দৈনিক মাথা পিছু গড়ে গ্রামে ৫৫০ গ্রাম এবং শহরে ৪০০ গ্রাম; এবং উৎপাদনের 
১২.৫% ব্যবহার হয় বীজ, পশুখাদ্য এবং অবশাস্তাবী ক্ষয়ক্ষতি হিসাবে। এই শেষোক্ত 


পরিমাণ বাদ দিয়েই “মাথা পিছু উৎপাদন’ হিসাব করা হয়েছে। 


১নং তালিকা: ভারতে গড়ে দৈনিক মাথাপিছু খাদ্যশস্যেব প্রয়োজন, দৈনিক মাথা পিছু 
উৎপাদন, মাথা পিছু ঘাটতি এবং দারিপ্র্যসীমার নিচে জনসংখ্যা, ১৯৫১-১৯৯৮ 





১৯৫১ ১৯৬১ ১৯৭১ 





১। দৈনিক মাথাপিছু 
খাদ্যশস্য 
ক। প্রষেজন গ্রাম) 
খা উৎপাদন (') 

গ। ঘাটতি [কে)-(খ)] (9 


৫১৫ 
৪৫৩ 





*১৯৮৩ সালের তথ্য। 





৫১১ 
৫০০ 








একটু যত্ন নিয়ে এবং নিচের ১নং বিষয়টি খেয়াল রেখে উপরের তালিকাটি 


অনুধাবন করলে এটা বুঝতে পারা সম্ভব যে: 


7. ১। দেশে শহরের লোক সংখ্যার অনুপাত যত বাড়ছে গড় মাথাপিছু খাদ্যশস্যের 
প্রয়োজন তত কমছে। ভারতে দারিদ্র্য মানে মূলত প্রযোজন থেকে কম খাদ্যশস্য খেতে 


পাওয়া। 


১৬৮ বৈষম্য, শৃঙ্খলা এবং নির্মাণ 


২। স্বাধীনতার পর জন-সংখ্যা বৃদ্ধির ‘বিস্ফোরণ’ হওয়া সত্ববেও। মাথাপিছু খাদ্য 
উৎপাদন ১৯৫১-১৯৯৮র মধ্যে বেড়েছে ৪৯% এরও বেশি। 

৩। প্রয়োজনের তুলনায় উৎপাদনে ঘাটতির পরিমাণ ১৯৫১ সালে দৈনিক মাথাপিছু 
১৮৬ গ্রাম বা ৩৫.৬% থেকে ১৯৯৮ সালে এটা মাত্র ৬ গ্রাম বা ১% হয়েছে। উৎপাদনের 
দিক থেকে ভারতের এখন ক্ষুধার্ত অর্থাৎ দারিদ্র্যসীমার নিচে কারুর থাকার প্রয়োজন নেই। 

8৪ | তা সত্তেও ক্ষুধার্ত মানুষের সংখ্যা এ ৪৭ বছরে বেড়েছে ১৬.৩৬ কোটি” 
থেকে ৪১.৬১ কোটি বা ২.৪৫ গুণ! শত বার্ষিক বৃদ্ধির হারটা জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার 
থেকে সামান্য কম! ১৯৯৮ সালে উৎপাদনের দিক থেকে যখন কারুরই ক্ষুধার্ত থাকবার 
কথা নয়, তখন ভারতে ক্ষুধার্ত মানুষের সংখ্যা ছিল ৪১.৬১ কোটি। 

ভারত যদি সাম্যর রাস্তায় থাকত, তবে ১৯৫১ সালে ভারতের সকলকে-মাত্র 
৪৫.৩% নয়_ক্ষুধার্ত থাকতে হতো না_ এটাই হতো যদি তখন দেশের এবং সমাজের 
কর্তৃত্ব থাকত আমাদের মা'দের মতো কোনো মানুষ। গরিব পরিবারে খাবার কম থাকলে 
যেমন মায়েরা নিজেরা কিছুটা কম খেয়ে বাকিটা সকলের মধ্যে বন্টন করে দেয়, ঠিক 
তেমনই আমাদের হতে পারত যদি কে) দেশটা একটা পরিবারের মতো হতো এবং 
খে) দেশের কর্তৃত্বে আমাদের মা'দের মতো মানুষেরা থাকতেন। 

১৯৫১ সালে আমাদের দেশে সকলকে পেট ভরে ভাত-রুটি ডাল দেবারও ক্ষমতা 
ছিল না। তখন খাদ্যশস্য যেখানে উৎপন্ন হয় সেই গ্রামের মানুষরাও যদি সমস্ত উৎ 
নিজেরা খেয়ে ফেলতেন তা হলেও তারা পেত গড়ে দৈনিক মাথাপিছু ৪০৮ গ্রাম বা 
তাদের প্রয়োজন থেকে প্রায় ২৬% কম, এবং তাহলে শহরের জন্য কোনো খাদ্য শস্য 
থাকত না। তখন বো এখনও) শহরের প্রয়োজনীয় সব খাদ্যশস্য আমদানি করার অর্থনৈতিক 
ক্ষমতা ভারতের ছিল না। স্মরণ করা যেতে পারে যে স্বাধীনতার ঠিক আগে এবং ঠিক 
পরে তৎকালীন বিরাট গণ-আন্দোলনের পাশাপাশি সমগ্র ভাবতে--বাংলা, তেলেঙ্গানা, 
মালাবার, মহারাষ্ট্র ইত্যাদি সব জায়গায়--বিরাটি কৃষক আন্দোলন মাথা তুলে দীঁড়াচ্ছিল।' 
তাদের সব রকমের দাবিরই মূল কথা ছিল শ্রমজীবী কৃষকরা যাতে মালিকদের কাছ 
থেকে ফসলের ভাগ বেশি পায় এবং শেষ পর্যন্ত যাতে তারা নিজেরাই জমির মালিক 
হতে পারে, অর্থাৎ আমূল ভূমিসংস্কার বাস্তবায়িত করতে পারে। ভারতের তৎকালীন 
অবস্থায় এইটাই ছিল সাম্যের পথে যাবার সবচেয়ে বড়ো এবং প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ। 

কিন্তু সেই সময় যারা ক্ষমতায় গেলেন তারা তো বটেই এমন কি মনে হয় যাঝঁ 
নিজেদের বামপন্থী বলতেন তারাও এঁ সাম্যের পথে যাত্রাটাই যে তখন ‘দেশের’ পক্ষে 
মঙ্গলের একমাত্র পথ তা ভাবতে পারলেন না। সেই সময় উন্নয়ন সম্বন্ধে যে চালু চিন্তাধারা 
ছিল তার মূল কথা হচ্ছে: 

১। উন্নয়নের কেন্দ্রবিন্দু হচ্ছে মাথাপিছু উৎপাদন বৃদ্ধি বা মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি; 

২। কতটা সম্পদ নিয়োগ করলে কতটা উৎপাদন বাড়বে তা যদি নির্দিষ্ট থাকে তবে 
উৎপাদন বৃদ্ধির পরিমাণ নির্ভর করবে কতটা সম্পদ নিয়োগ হবে তার পরিমাণের উপর ; 


সাম্যেব সন্ধানে ভারত ১৬৯ 


৩। নিয়োগযোগ্য সম্পদের পরিমাণ নির্ভর করে কে) আভ্যন্তরীণ সঞ্চয়ের 
পরিমাণের এবং খে) বৈদেশিক সম্পদ নিয়ে তা নিয়োগের পরিমাণের উপর ; 
রি ৪। দেশকে আত্মনির্ভরশীলভাবে উন্নয়ন করতে গেলে, বিদেশি পুঁজির উপর নির্ভর 
যথাসম্ভব কম করে, দেশীয় সম্পদেব উপরই মূলত নির্ভর করতে হবে; 
টি ৫ । উৎপাদন হবার পর সেটা ‘মাথাপিছু’ কতটা বেশি তা নির্ভর করছে জন-সংখ্যার 
পরিমাণেব উপর। 
এই তত্তৃকথা থেকে যে মূল সিদ্ধান্ত তখন দেশের মানুষকে বোঝান হলো তা হচ্ছে 
“মাথাপিছু আয় বা উন্নয়ন” বৃদ্ধি করার দুটি মাত্র হাতিয়ার দেশের আছে। সে দুটি 
হলো কে) আভ্যন্তরীণ সঞ্চয় বৃদ্ধি অর্থাৎ আভ্যন্তরীণ ভোগ যথাসম্ভব কমান; এবং 
€খ) জন-সংখ্যা বৃদ্ধিকে কমান। 
আমাদেব মতো গরীব দেশে সঞ্চয় করতে পারে একমাত্র মুষ্টিমেয় অবস্থাপন্নরা, 
দেশের অধিকাংশ যারা গরিব তাদের যা আয় তা দিয়ে রোজ ভাত-ডাল পেটভরে 
খাওয়া সম্ভব নয়; কাজেই এদের আয় বাড়লে তার প্রায় সবটাই ভোগ্যদ্রব্যে খরচ হয়ে 
যাবে। তাই আয়ের সমবন্টন হলে, বা মূলত গরীবদেরই আয় বৃদ্ধি করা হলে, দেশে 
সঞ্চয় কম হবে। ফলে উৎপাদন কম হবে। উন্নয়ন কম হবে। দেশ চিরকাল গরিব থেকে 
১ যাবে। কাজেই দেশের উন্নয়নের জন্য, ভবিষ্যতে সকলের দারিদ্র্য দূর করার জন্য এখন 
A বর্তমানে সমাজে অ-সাম্য বজায় রাখতে হবে, দারিদ্র্য বজায় রাখতে হবে। কারণ তা 
হলেই সঞ্চয় সবচেয়ে বেশি হবে! এই অর্ধসত্য তত্ব কথা তখন দেশের মানুষকে বুঝিয়ে 
তাদেব শান্ত করে রাখাব চেষ্টা হয়েছিল। 
তাই স্বাধীন ভারতের রাষ্ট্রীয় নেতারা ১৯৫০-৫১ সালে যখন পরিকল্পিত উন্নয়ন 
শুরু করলেন তখন তারা অত্যন্ত সচেতনভাবেই অ-সাম্যকে দূর করাব পরিবর্তে, অ- 
সাম্যকে ব্যবহার করেই উন্নয়নের চেষ্টা করলেন। অবশ্য তাদের তত্ত্বকথায় লেখা থাকল, 
অধিকতর উন্নয়নের ভিত্তিতে ভবিষ্যতে সাম্য স্থাপনের জন্যই বর্তমানের অ-সাম্যকে 
দূর করা হচ্ছে না। আমরা একটু পরেই দেখব পরিকল্পনা শুরুর ৪৭ বছর পরে__ অন্যান্য 
অনেক দেশগত সর্বনাশের সঙ্গে-অ-সাম্য কি ভাবে দেশের মধ্যে দৃঢ়মূল হয়ে রয়েছে। 
এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে এঁ সময়ে দেশ উন্নয়নের কোনো বিকল্প পথ 
_ আর কেউ স্পষ্ট করে দেশের সামনে হাজির করেননি। এ সরকারি পথের মধ্যেই একটু 
প্‌ আধটু সংস্কার কবে ‘গরীবের কিছু উপকার করার, প্রস্তাবের বাইরে এ পথের কোনো 
বুনিয়াদি সমালোচনা খুব সম্ভবত হাজির করা হ্যনি। এই বিকল্প নিয়ে আমরা পরে 
আলোচনা করব। 


স্বাধীনতার ৫০ বছব পবে অ-সাম্যের চেহাবা 
১৯৯৮ সালের প্রথম ৬ মাসের অবস্থা সম্বন্ধে জাতীয় নমুনা সমীক্ষার সংগৃহীত তথ্যের 
ভিত্তিতে পর পাতার তালিকাটি তৈরি হযেছে। এ সমীক্ষায় মাথাপিছু মাসিক ভোগের 


১৭০ বৈষম্য, শৃঙ্খলা এবং নির্মাণ 


স্তরে ১২টি ভাগ করা হয়েছে সর্বনিন্ন ০ থেকে ১২০ টাকা থেকে শুরু করে সর্বোচ্চ 
৫৬০টাকা এবং তার বেশি। এর মধ্যে প্রথম ৬টি ভাগের [০ থেকে ৩০০টাকা] সবাই 
সরকারি হিসাবে দারিদ্যসীমার নিচে। এরা “দরিদ্র”। “দরিদ্রদের ঠিক উপরের” ভাগ হচ্ছে 
(৩০০ থেকে ৩৫৫ টাকা)। সর্বোচ্চ ভাগের মানুষ হচ্ছে “ধনী”। এদের ঠিক আগের 
দুই ভাগ মিলে হচ্ছে [৩৫৫থেকে ৫৬০] “মধ্যবিত্ত”। তথ্যগুলিকে এই চারটি ভাগের 
মধ্যে সংক্ষিপ্ত করা হয়েছে। এ ছাড়াও বুঝবার সুবিধার জন্য “সবচেয়ে দরিদ্র’ পণ্যের 
আলাদা করে এবং সমস্ত ভোগ্যপণ্য মিলিয়ে ভোগের পরিমাণ টাকার অংকে দেয়া 
হয়েছে। 


২নং তালিকা: গ্রামীণ ভারতের বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর মধ্যে মাসিক মাথাপিছু ভোগের 
অসাম্য, ১৯৯৮ 










দব্দিদেবক | মধ্যবিত্ত 
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এই ২নং তালিকা থেকে প্রথম শিক্ষণীয় হচ্ছে ভোগ্যপণ্যের ব্যাপারে গ্রামীণ ভারতে 
কতটা অ-সাম্য আছে তা কিছুটা বুঝতে পারা। “সবচেয়ে দরিদ্র’ এবং ধনীর মধ্যে ভোগের 
- ফারাক এমন কি দানা শস্যের [ভাত-রুটি] ব্যাপারে হচ্ছে ১:২.২০ অর্থাৎ ধনীরা যতটা 
ভাত রুটি খায়, সবচেয়ে গরীবরা তার অর্ধেকও পায়না। এই ফারাক কাপড়ের ক্ষেত্রে 
০১:৫৭-০, স্থায়ী ভোগ্যপণ্যের ক্ষেত্রে ১:১৫১৬.০! 
এই ফারাকের হিসাবটা টাকার অংকে। এর থেকে ভোগের ব্যপারে পরিমাণগত 
বা গুণগত ফারাকেব সবটা বোঝা যায় না। ধনীরা একটু দামি চাল-গম খান। ফলে 
দানাশস্যের ব্যপারে পরিমাণের দিক থেকে ফারাকটা হবেই ১: ১.৬৩। পরিমাণগত 
এই ফারাকের তুলনায় টাকার অংকে এই ফারাকটা হবেই কিছু কম। ১৯৯৮ 
সালের এ সম্পর্কিত তথ্য এখনও প্রকাশিত হয়নি। এ সম্বন্ধে ১৯৯৩-৯৪ সালের তথ্য 
_ হচ্ছে যে দানাশস্যের ব্যাপার এই ফারাকটা হচ্ছে ১:২.১২ বা ১৯৯৮ সালে যা ফারাক 
তার থেকে কম। ১৯৯৩-৯৪ সালে, দানাশস্য ভোগ করেছে মাথা পিছু দৈনিক 
‘সবচেয়ে গরিবরা ৩২৩ গ্রাম, 'গরিবরা” ৪২৫ গ্রাম; “দরিদ্রদের ঠিক উপরে” ৪৫৭ 
গ্রাম; “মধ্যবিত্ত'রা ৪৮১ গ্রাম; এবং ধনীরা ৫২৬ গ্রাম। এই পাঁচটি ভাগে “ডালের, 
ভোগের পরিমাণ হচ্ছে যথাক্রমে ১৩,১৯,২৫, ৩০, এবং ৪৫ গ্রাম! ডালের 
/& ব্যাপারে ফারাকটা [১:৩.৩৮] দানা শস্যের ব্যাপারে ফারাক (১:১.৬৩) থেকে 
ণেরও বেশি। 
এই প্রসঙ্গে আর একটা তথ্য উল্লেখ করা যায়। ১৯৭২-৭৩, ১৯৭৭-৭৮, 
১৯৮৭-৮৮ এবং ১৯৯৩-৯৪ এই ৪ বছরে যারা ‘দরিদ্র’ ছিলেন তাদের দৈনিক দানা 
শস্যের ভোগের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৪৪০, 8৪৫, ৪২০ এবং ৪২৫ গ্রাম- 
অর্থাৎ এ ২১ বছরে গরীবদের ভোগের পরিমাণ বারবার বদলে বরং কিছুটা কমার 
_ দিকেই ঝৌক রয়েছে। এই সময়ে কিন্তু দেশে মাথাপিছু দানা শস্য উৎপাদনের বৃদ্ধিই 
হয়েছে। 
ধনীরা যেমন বেশি দাম দিয়ে ভালো চাল খান, সেইরকমই তারা বেশি দাম দিয়ে 
ভালো কাপড় স্থায়ী ভোগ্যপণ্য কেনেন। চালের ব্যাপারে, ভালো চালটা দেশেই, তৈরি 
হয়, ফলে এই ভালো চাল আমাদের আমদানি কবতে হয় না। যদিও বড়ো লোকেরা ভালো 
চাল খেয়ে না ফেললে হয়ত তা আমরা বিদেশে রপ্তানি করে সমাজে ডলারের ঘাটতি 
একটু কমাতে পারতাম (১৯৯৯-২০০০ সালের প্রথম ৭ মাস আমরা ২২ কোটি ডলার 
পেয়েছি ‘বাসমতি চাল’ রপ্তানি করে)। অন্যান্য ক্ষেত্রে ধনীরা বেশি দাম দিয়ে যা কেনেন 
বিশেষ করে স্থায়ী ভোগ্যপণ্যের ক্ষেত্রে-তার অনেকখানিই হয় প্রত্যক্ষভাবে আমদানি 
নির্ভর বা দেশে তা তৈরি করলে তখন বিদেশি যন্ত্রপাতি আমদানি নির্ভর। তা ছাড়া 
ধনীদের প্রধান ভোগ্যপণ্য হচ্ছে মোটরগাঁড়ি, রঙিন টি-ভি, ইত্যাদি যার ব্যবহার 
আমদানির পরিমাণ বাড়ায়। গরীবদের প্রধান ভোগ্যপণ্য হচ্ছে বাসন, খটি, বড়ো জোর 
সাইকেল ইত্যাদি যা আমাদের দেশে তৈরি হয় এবং যার ব্যবহার দেশীয় বিশেষ করে 
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ক্ষুদ্র শিল্পের বেঁচে থাকাকে সাহায্য করে। তাছাড়া গড়ে গরিবরা যখন মাথা পিছু মাসে 
১৯৯৮ সালে ব্যবহার করেছে ৫.৩৩ টাকার কাপড় এবং ১.৮৬ টাকার স্থায়ী ভোগ্য 
পণ্য, তখন ধনীরা ব্যবহার করেছে ৮০.৩২ টাকার কাপড় (১৫৬৩ুণ বেশি) এবং 
৭৫.৮০টাকার স্থায়ী ভোগ্য পণ্য (প্রায় ৪১ গুণ বেশি)। উল্লেখ করা যেতে পারে যে 
১৯৯৯-২০০০ সালে আমাদের বৈদেশিক দেনা পাওনায় চলতি ঘটিতি ছিল অনুমিত 
৫৫০ কোটি ডলার, আর এ বছর প্রথম ৭ মাসেই আমাদের প্্রল আমদানির মূল্য 
ছিল ৫৮০ কোটি ডলার। 

দুনিয়াজোড়া যে বিশাল অ-সাম্য রয়েছে তাকে ব্যবহার করে মুষ্টিমেয় ধনী দেশের 
_বিশেষ করে আমেরিকার--বহ্জাতিক পুঁজিপতিরা যে আমাদের মতো গরিব দেশের 
উপর এখন আধিপত্য করছে এবং লুঠ করছে তার একটা সর্ব-প্রধান অস্ত্র হচ্ছে আমাদের 
বৈদেশিক দেনা পাওনার চলতি ঘাটতি । এই ঘাটতি মেটানোর প্রয়োজনই আমাদের উপর 
বাধ্যবাধকতা সৃষ্টি করে বিদেশি পুঁজিকে আবাহন করতে ধার হিসাবে, নিয়োগ হিসাবে। 

আমাদের [এবং তৃতীয় বিশ্বের অন্যান্য দেশের] এই বিদেশি পুঁজির উপর নির্ভরতার 
- সুযোগ নিয়েই ১৯৯১ সালে ফাণ্ড ব্যাঙ্ক আমাদের উপর “কাঠামোগত পরিবর্তনের 
ব্যবস্থাপনা” অর্থাৎ ‘টাকার অবমূল্যায়ন, আমদানি ইত্যাদির উপর বাধা নিষেধ তুলে 
দেয়া এবং সরকারি কল-কারখানা দেশি বিদেশি ব্যক্তিগত পুঁজিপতিদের কাছে বিক্রি 
করার নীতি আমাদের উপর চাপিয়ে দেয়। এই সব নীতিকে ভিত্তি করেই আমাদের দেশের” 
শাসকরা “নয়া অর্থনৈতিক নীতি’ গ্রহণ করে। ১৯৯১ থেকে ২০০০সালের মধ্যে তিন 
ধরনের শাসকগোষ্ঠী-কংগ্রেস বামসহ যুক্তফ্রন্ট, এবং বর্তমানের বি-জে-পি-কে কেন্দ্র 
করে কয়েকটি দলের সমশ্বয়_কেন্দ্রে রাজত্ব করেছে। এদের কেউই এ নয়া অর্থনৈতিক 
নীতিকে পাণ্টাননি। এবং বর্তমানের শাসকরা ত মনে হচ্ছে যেন সবচেয়ে বেশি উৎসাহ 
নিয়ে এ নীতিকে চালু করে চলছে। 

আগের ২নং তালিকায় মনে হয় সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য হচ্ছে - 
এটাকে সামনে নিয়ে আসা যে কিভাবে বিশেষ করে আমাদের বর্তমান শিল্প ব্যবস্থা 
আমাদের অ-সাম্যকে ভিত্তি করেই দাঁড়িয়ে আছে। সাম্যের দিকে দেশ এগুলে 
চলতি শিল্প ব্যবস্থা ভেঙে পড়বে। অ-সাম্য আরও বাডলে চলতি শিল্প ব্যবস্থা জোরদার 
হবে। 

২নং তালিকার তথ্যকে ভিত্তি করে দেখা যাক দেশ সাম্যের দিকে এগুলে ₹ 
শিল্পের অবস্থা কি হবে। ধরা যাক, সাম্যের দিকে এগুবার ফলে যারা ‘দরিদ্র’ ছিল 
[৩১.৬০ কোটি মানুষ] তারা সবাই “দরিদ্রদের ঠিক উপরের’ স্তরে গেল। ফলে তাদের 
মাথাপিছু মাসিক চাহিদা কাপড়ের ক্ষেত্রে বাড়ল ৫.৩৩টাকা থেকে তার ২.৩ গুণ 
বা ১২.৩২ টাকা; বৃদ্ধি ৬.৯৯ টাকা । একই রকম ভাবে স্থায়ী ভোগ্যপণ্যের চাহিদা . 
১.৮৬ টাকা থেকে প্রায় ১.৯ গুণ বেড়ে হবে ৩.৪৯ টাকা; বৃদ্ধি ১.৬৩ টাকা। 
ফলে: 
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*কাপড়ের চাহিদা বাড়বে ৩১.৬০ কোটি মানুষ * ১৬.৯৯ টাকা, বা ২২০.৮৮ 
কোটি টাকা 
*স্থায়ী ভোগ্যপণ্যের চাহিদা বাড়বে ৩১.৬০ কোটি মানুষ * ১.৬৩টাকা, বা 
৫১.৫১ কোটি টাকা 
*এই দুটি প্রধান শিল্পজ পণ্যের চাহিদা বাড়বে সেই মাসিক ২৭২.৩৯ কোটি টাকা। 
-+ ধরা যাক এওঁ সাম্যের দিকে এগুবার অন্য দিক হলো যারা ধনী ছিল (৯.৩৯ কোটি 
মানুষ) তারা সবাই ‘মধ্যবিত্তের স্তরে গেল। ফলে তাদের কাপড়ের চাহিদা কমবে 
৮০.৩২ থেকে ২৭.৯৮ টাকা বা মাথা পিছু ৩৫% কমবে বা ৫২.৩৪ টাকা কমবে। 
একই রকম ভাবে স্থায়ী ভোগ্যপণ্যের চাহিদা কমবে ৭৫.৮০ থেকে ৮.০৪ টাকা বা 
৮৯% কমবে বা ৬৭.৭৬ টাকা কমবে ফলে। 
| *কাপড়ের চাহিদা কমবে ৯.৩৯ কোটি মানুষ ৮৫২.৩৪টাকা বা ৪৯১.৪৭ কোটি 
* টাকা। 
*স্থায়ী ভোগ্যপণ্যের চাহিদা কমবে ৯.৩৯ কোটি মানুষ ৮ ৬৭.৭৬ টাকা বা 
৬৩৬.২৭ কোটি টাকা 
গরীব এবং ধনী ছাড়া অন্য দুই ভাগের মানুষদের চাহিদার স্তরের কোনো পরিবর্তন 
হবে না। সাম্যের দিকে এগুবার আগে দুটি পণ্যের মোট চাহিদার স্তর ছিল : 
A: কে) কাপড়ের ক্ষেত্রে ৭১.৬৬ কোটি মানুষ মানুষ ২২.৩৪ টাকা = ১৬০০.৮৮ 
কোটি টাকা এবং 
খে স্থায়ী ভোগ্য পণ্যের ক্ষেত্রে ৭১.৬৬ কোটি মানুষ % ১৩.৪৬ টাকা = 
৯৬৪.৫৪ টাকা 
সাম্যের দিকে এগুলে কাপড়র মোট চাহিদা কমবে (৪৯১.৪৭-২২০.৮৮) বা 
২৭০.৫৯ কোটি টাকা; এটা আগের মেট চাহিদার ১৬.৯%। একই রকমভাবে স্থাযী 
- ভোগ্যপণ্যের মোট চাহিদা কমবে ডে৩৬.২৭-৫ ১.৫ ১) = ৫৮৪.৭৬ কোটি টাকা; এটা 
আগের মোট চাহিদার ৬০.৬%। 
অর্থাৎ এখন যে শিল্প ব্যবস্থা চালু আছে তা তীব্র সঙ্কটে পড়বে দেশ যদি সাম্যের 
দিকে এগিয়ে যায়। কাজেই এই শিল্প ব্যবস্থার কায়েমি স্বার্থ থাকতে বাধ্য চলতি অসাম্য 
বজায রাখার ব্যাপারে। 
স্ব ২ন্‌্ং তালিকাকে ব্যবহার করে, একই রকম ভাবে হিসাব করে দেখান সম্ভব যে 
“দরিদ্রের ঠিক উপরে’ যারা রয়েছে তাব ৪০% মানুষ [ ৪.৫৮৮ কোটি] যদি ‘গরীবের’ 
স্তরে নেমে যায় এবং “মধ্যবিত্ত'দের মাত্র ৫% মানুষ [০.৯৬ কোটি] যদি ‘ধনীর স্তরে 
উঠে যায,_অর্থাৎ অসাম্য যদি আরও বাড়ে তবে কাপড়ের চাহিদা বাড়বে ১৮.১৮ 
_ কোটি টাকার, এবং স্থায়ী ভোগ্যপণ্যের চাহিদা বাড়বে ৫৭.৫৭ কোটি টাকার। অর্থাৎ 
চলতি শিল্প ব্যবস্থার কায়েমি স্বার্থ রয়েছে শুধু মাত্র চলতি অসাম্য বজায় রাখার ব্যাপারে 
নয, এই অ-সাম্যের আরো বৃদ্ধির ব্যাপাবেও। 
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অথচ সাম্যের দিকে এগুলে, আমদানি নির্ভব ধনীদের এখনকার চাহিদা কমবে, 
ফলে আমদানি কমবে, বৈদেশিক লেন-দেনে ঘাটতির পরিমাণ কমবে। দেশের আত্ম- 
নির্ভরশীলতা বাড়বে। দেশের সার্বভৌমত্ব পুনঃপ্রতিষ্ঠার সম্ভাবনা বাড়বে। এই 
সাম্যভিত্তিক সমাজে উৎপাদনের উদ্দেশ্য হবে মানুষের প্রয়োজন মেটান; আজকের মতো 
পুঁজিব ব্যক্তিগত মালিকদের সর্বোচ্চ মুনাফা সৃষ্টি নয়। একই সঙ্গে উৎপাদনী যন্ত্রপাতি, 
জমি ইত্যাদির মালিকানা ও ব্যবস্থাপনাও থাকবে শ্রমজীবীদের নিজেদের হাতে । ফলে 
সম্ঞানে উৎপাদন খরচ কমাবার জন্য শ্রমিকদের স্বাস্থাকে ক্ষতিগ্রস্ত করেও দূষণ সৃষ্টিকর 
উপকরণ এবং উৎপাদন ব্যবস্থা কখনই চালু থাকতে পারবে না। তাই দূষণ মুক্ত দেশ 
সৃষ্টির সম্ভাবনা বাড়বে। একই সঙ্গে দেশের সম্পদ নির্ভর গরিবের চাহিদা বাড়বে, ফলে 
একটা ভিন্ন ধরনের শিল্পের বিকাশ শুরু হবে যার কায়েমি স্বার্থ সৃষ্টি হবে দেশকে সাম্যের 
পাশে রাখতে, সাম্যের পথে আরও এগিয়ে যেতে, বিদেশি পুঁজির নিয়োগের ক্ষেত্র হওয়া 
থেকে দেশকে বাঁচাতে। 

কাজেই ভারতের আজকার অবস্থায়, সামের জনা লড়াই ধাম দানি বাদীর 
লড়াই নয়। এটা হবেই একই সঙ্গে সমগ্র দেশকে বাঁচাবার লড়াই। দুনিয়াজোড়া 
সাম্রাজ্যবাদী পুঁজিকে এবং তাদের দেশীয় তাবেদারদের পরাস্ত করার লডাই এবং তাই 
দুনিয়াকেও বাঁচাবার লড়াই। 

hh 
সাম্যের সন্ধানে বিকল্প অর্থ খোজা 
কোনো একটা দেশে উৎপাদন বৃদ্ধির পথ প্রধানত দুই ধরনের। চলতি সমাজ 
ব্যবস্থার ধরনের উপর নির্ভর করবে কোথায় কোন পথটা নেয়া হবে। কোনো দেশের 
সমাজ ব্যবস্থা যদি এমনি হয় যে সেখানকার শ্রমশক্তি সহ সমস্ত উৎপাদন শক্তির 
পুরোটাই কাজে লাগান হয়ে গেছে, তবে সেই দেশে উৎপাদন বাড়াতে নতুন সম্পদ, 
নতুন টেকনলজি নিয়োগের উপরই প্রধানত নির্ভর করতে হবে। অন্যদিকে দেশের 
অবস্থা যদি এমন হয় যে দেশের শ্রমশক্তির একটা বড়ো অংশ বেকার থাকতে বাধ্য 
হয়, এবং একই সঙ্গে দেশের বস্তুগত উৎপাদনী শক্তি জমি, কল-কারখানা ইত্যাদিরও 
একটা বডো অংশকে অলস করে ফেলে রাখা হয়, তবে সেই দেশে উৎপাদন বাড়াবার 
প্রধান পথ হবে এ অলস করে ফেলে রাখা উৎপাদনী শক্তিকে কি ভাবে পুরো ব্যবহার 
করা যায় তার পথ খোঁজা। ৰু 
এই দুটো রাস্তা যে কতখানি পরস্পরের বিপরীত তা হৃদয়াঙ্গম করা দরকার! এটা 
বুঝবার জন্য আমাদের নিজেদের দেশের উদাহরণই ব্যবহার করা যাক। 

১৯৫১ সালে আমাদের ওপনিবেশিক যুগের কৃষি ব্যবস্থায় মাথাপিছু খাদ্য উৎপাদন 
ছিল দৈনিক ৩৩৭ গ্রাম। এ উৎপাদন শুধু গ্রামের মানুষের প্রয়োজন মেটাবার পক্ষে 
যথেষ্ট ছিল না। তা সত্ত্বেও শহরের মানুষ খাদ্যশস্য পেত। শহরের শিল্পের জন্য 
পাট-তুলা চাষ হতো। এটা হতো এই কারণে যে কৃষকদের বেশির ভাগ ছিল হয় ভাগচাষি 
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নয় মজুর। ফলে তারা যা উৎপাদন করত তার অর্ধেকেরও বেশি তাদের দিয়ে দিতে 
হতো মুষ্টিমেয় মালিকদের, এবং জমিতে কি উৎপাদন কতটা হবে তাও ঠিক করত 
“  মালিকরা। এ মালিকদের অনেকেই তখন শহরে বাস করতেন। এই শেষোক্ত মালিকরা 
উৎপাদনের যে সিংহভাগ দখল করত সেইটা এবং বাকি মালিকরা শহরে দ্রব্যের বিনিময়ে 
যে খাদ্যশস্য এবং পটি-তুলা ইত্যাদি শহরে পাঠাতেন তাকে ভিত্তি করেই আমাদের 
-+ দেশের শহর ও শিল্প ব্যবস্থা গড়ে উঠল। অর্থাৎ এ সময় (এবং অনাবশ্যক ভাবে 
এখনও ) শ্রমজীবী কৃষকদের অধিকাংশকে অর্ধভুক্ত রাখার ভিত্তিতে, অধিকাংশের ক্ষুধা 
এবং দারিদ্রের ভিত্তিতে যে ‘সঞ্চয়’ হতো তাকে নিয়োগ করেই স্বাধীন ভারতের শিল্প 
এবং শহর ব্যবস্থা গড়ে উঠল। এই সঞ্চয় আরও বাড়াবার জন্যে স্বাধীন ভারতের শাসকরা 
এক ধরনের “ভূমি সংস্কার” করলেন। এই ধরনের সংস্কার সবচেয়ে ভালো যে ২৩টি 
রাজ্যে হয়েছে তার মধ্যে একটি আমাদের রাজ্য। পশ্চিম বাংলা। তাই উদাহরণ হিসাবে 
- পশ্চিম বাংলার কথাই ধরা যাক। পশ্চিমবঙ্গ সরকার ১৯৫০ সাল জমিদারি অধিগ্রহণ 
আইন এবং ১৯৫৪ সালে ভূমি-সংস্কার আইন পাশ করেন। এই দুটি আইনের মাধ্যমে 
(১) ক্ষতিপূরণ দিয়ে জমিদারি প্রথার অবসান এবং সরকার কর্তৃক জমিদারি ও অন্যান্য 
মধ্যস্বত্ব অধিগ্রহণ; (২) মালিকরা মাথাপিছু সর্বোচ্চ ২৫ একর চাষের জমি এবং ১৫ 
একর অ-কৃষি জমি ও অনির্দিষ্ট পরিমাণ পুকুর, ফলের বাগান, মেছো ভেরি ইত্যাদি রাখার 
/& গর বাড়তি জমি সরকাবে ন্যস্ত হবে এবং তা ভূমিহীনদের মধ্যে বিলি হবে। এই ব্যবস্থায় 
১৯৬৭ সালে পৰ্যন্ত মাত্র ৩.৫ লক্ষ একর কৃষিজমি [ বা মোট চাষের জমির মাত্র ২.৫%] 
সরকারে ন্যস্ত (530) হলো, কিন্তু এ জমিরও অধিকাংশ হয় নিজে থেকেই নতুবা 
হাইকোর্টে স্থগিতাদেশের জন্য সরকার দখল নিলেন না বা ভূমিহীনদের বিলি করলেন না। 
১৯৬৭-,৭০ সালের মধ্যে দুই বারে বাম সহ একটা যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা পশ্চিম 

বাংলার কর্তৃত্বে বসে। এই সময়ে সবকারি উদ্যোগের সঙ্গে কৃষকদের উদ্যোগ মিলিয়ে 
-. প্রায় ৭-৮ লক্ষ একর জমি সরকারে ন্যস্ত হয়। এই সময়ের নকশালবাড়ি আন্দোলন 
এই “ভূমি-সংস্কারকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করে। কিন্তু এই কাজ বেশি এগুবার 
আগেই এ যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রীসভাকে বাতিল করে দেয়া হয়। তারপর ১৯৭৭ সালের বামফ্রন্ট 
মন্ত্রীসভা ক্ষমতায় বসে, গত ২৩ বছর তারাই সরকারের কর্তৃত্বে রয়েছেন। ১৯৬৭র 
আগে বা পরে কংগ্রেসি রাজত্বে যা হয়েছে তার তুলনায়, বাম-মন্ত্রীসভার আমলে জমি 
কব বিলির কাজ অনেক বেশি হয়েছে। পশ্চিম বাংলার আগের যুগের তুলনায় বা বাদবাকি 
অধিকাংশ রাজ্যের তুলনায় মনে হয় পশ্চিমবাংলায় অনেক কাজ হয়েছে (ক) দরিদ্র 
কৃষকদের সরকারে ন্যস্ত জমি বন্টনের ক্ষেত্রে, এবং খে) ভাগচাষি রেকর্ড করার ক্ষেত্রে । 
সারা ভারতের মোট কৃষি জমির মাত্র ৪% পশ্চিম বাংলায়। কিন্তু সমস্ত ভারতে যত 
সরকারে ন্যস্ত হওয়া কৃষি জমি গরিব কৃষকদের বিলি করা হয়েছে তার প্রায় ১৯% 
জমি হচ্ছে পশ্চিম বাংলায়। এটা ১৯৯৩ সালের হিসাবে। ১৯৯৯র সেপ্টেম্বর পর্যন্ত 
২৫ লক্ষ গরিব কৃষকদের কাজে ১০.৫১ লক্ষ একর জমি গেড়ে কৃষক পিছু ৪২ 


১৭৬ বৈষম্য, শৃঙ্খলা এবং নির্মাণ 


শতক) বা পঃ বাংলার মেট চাষের জমির ৭.৫% জমি বিলি করা হয়েছে; ১৪.৯০ 
লক্ষ বর্গাদারের নাম নথিভুক্ত করা হয়েছে এবং এরা মেট ১১ লক্ষ একর জমি চাষ 
করে; আইনত এই বর্ণাদাররা আগের আমলের ৫০% এর তুলনায় এখন তাদের দেবাব 
কথা ফসলের ২৫%। 

এই সবচেয়ে ভালো ভূমি-সংস্কারের দাবিদার হওয়া সত্ত্বেও এই রাজ্যে ভূমিহীন 
কৃষকের সংখ্যা ১৯৭১, ১৯৮১, ১৯৯১ সালে ছিল যথাক্রম ৩২.৭২, ৩৮.৯২, 
এবং ৫০.৫৫ লক্ষ। সত্তরের দশকে যখন ভূমিহীন কৃষকের সংখ্যা বেড়েছিল ৬.২০ 
লক্ষ তখন আশির দশকে এই বৃদ্ধি ১১.৬৩ লক্ষ বা আগের দশকের তুলনায় প্রায় 
৮৮% বেশি। অর্থাৎ তুলনামূলক ভাবে অনেক বেশি জমি বন্টন হওয়া সত্তেও, এটা 
চলতি অর্থনীতির যেটা মূল ঝোক--গরিবের আবও গরীব হওয়া এবং বড়োলোকদের 
আরও বড়োলোক হওয়া_ তাকে পরিবর্তিত করতে পারেনি। ফলে ভূমি মালিকানায় 
অ-সাম্যের চেহারায় পশ্চিমবাংলার সঙ্গে সমগ্র ভারতের ফারাকটা খুবই সামান্য । এটা 
স্পষ্ট হবে নিচের ১নং তালিকায়। তথ্য ১৯৯২ সালের, জাতীয় নমুনা সমীক্ষা এই 
তথ্য সংগ্রহ করেছেন। 


৩ নং তালিকা: শতকরা কত ভাগ পরিবারের কাছে শতকরা কত ভাগ জমি (বাস্তু জমি 
বাদে) আছে, গ্রামীণ ভারত ও পঃ বাংলা, ১৯৯২ 











(অধ থেকে (২৫ থেকে 
২.৫ একব্) ৫০ একব) বেশি) 
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৩ নং তালিকায় পরিবারগুলিকে ৪টি ভাগে দেখান হয়েছে। এর মধ্যে প্রথম * 
(ক্ষেতমজুর) এবং শেষ বা চতুর্থ (মালিক) ভাগ ভারত এবং পশ্চিম বাংলা উভয় ক্ষেত্রেই 
বেশ স্পষ্ট। প্রথম ভাগে পরিবারের অংশ থেকে জমির অংশ অনেক কম। কাজেই 
পরিবারগুলির প্রধানত মজুর হওয়া ছাড়া অন্য কোনো পথ নেই। এর ঠিক উল্টো অবস্থা 
শেষ ভাগে। কাজেই এই ভাগে পরিবারগুলিকে প্রধানত মজুর দিয়ে বা ভাগচাষি দিয়ে 
জমি চাষ করান ছাড়া অন্য কোনো পথ নেই। মাঝখানের দুটি ভাগে আলাদা করে ভারত 
এবং পশ্চিম বাংলার অবস্থা বেশ ভিন্ন। এর প্রধান কারণ ১৯৯২ সালে পরিবার পিছু 


পে 









সাম্যের সন্ধানে ভারত ১৭৭ 


গড় জমির পরিমাণ সমগ্র গ্রামীণ ভারতের ক্ষেত্রে যখন ২.৬৪ একর, তখন আলাদা 
করে পশ্চিম বাংলায় এই পরিমাণ এর মাত্র ৫৫% বা ১.৪৬ একর । ফলে দ্বিতীয় ভাগে 
“_ ভারতের ক্ষেত্রে পরিবারের অনুপাত থেকে জমির অনুপাত অনেক কম, প্রায় অর্ধেক। 
রাংলার ক্ষেত্রে অবস্থা ভিন্ন। মোটামুটি ঠিক এর উল্টো ফারাক রয়েছে তৃতীয় ভাগে। 
[ এখানে স্মরণ রাখতে হবে যে সমস্ত গ্রামীণ কর্মীরা কৃষিজীবী নয়-ভারতের ক্ষেত্রে 
- গ্রামীণ কর্মীদের ৮০% এবং আলাদা করে পশ্চিম বাংলার ক্ষেত্রে ৭০% কৃষি কর্মী 
কাজেই এ দুটি এলাকাতেই কৃষি পরিবার পিছু গড় জমির পরিমাণ যথাক্রমে ৩.৩ এবং ' 
২.১ একর। এর ফলে পরিবারের ভাগের ক্ষেত্রে কোনো মূল পরিবর্তন হবে না।] 
ভারতের ক্ষেত্রে শুধু শেষ ভাগ এবং পশ্চিম বাংলার ক্ষেত্রে শেষ দুটি ভাগ মিলিয়ে 
_ দেখতে পাই যে গ্রামীণ ভারতের ১৪.২১% পরিবার ভাবতের ৬৪.৫১% জমির 
মালিক। গ্রামীণ পশ্চিম বাংলার ১৩.২৫% পরিবার পশ্চিম বাংলার ৫৮.৮৭% জমির 
মালিক এবং ৫৫.৩৮% পরিবার মাত্র ৩.৯২% জমির মালিক। প্রথমোক্তরা গড়ে পবিবার 
পিছু ১০.৬ একর এবং শেষোক্তরা ০.১০ একর জমির মালিক ফারাক ১০৬:১। 
এই যে দেশের অন্তত ৬০% জমি মালিকরা উৎপাদন থেকে সবচেয়ে বেশি মুনাফা 
এ করার জন্য পুরো বা প্রায় ভূমিহীন ক্ষেতমজুর বো ভাগচাষি) দিয়ে চাষ করাচ্ছে তার 
লে শুধু যে দারিদ্া এবং তাব সঙ্গে সঙ্গে প্রাকৃতিক দূষণ ও পরনির্ভরশীলতা সৃষ্টি হচ্ছে 
তাই নয় এটা একই সঙ্গে দেশের একটা বিরাট উৎপাদনী শক্তিকে শঙ্খলাবদ্ধ করে রাখছে, 
উৎপাদনের কাজে লাগতে দিচ্ছে না। এবং যেটুকু তারা কাজে লাগাচ্ছে তারও ক্রমশ 
বেশি বেশি অংশ দেশের সাধারণ মানুষের স্বার্থে ব্যবহার করছে না। এই যে উৎপাদনী 
শক্তিকে (১) ব্যবহার না করা, এবং (২) অ-কাজে ব্যবহার করা--এই দুইয়েরই উৎস 
-হচ্ছে মুনাফার জন্য উৎপাদন এবং এর মূল ভিত্তি হচ্ছে চলতি ধরনের অ-সাম্য : মুষ্টিমেয় 
_. মালিক দেশের অধিকাংশ জমি এবং অন্যান্য উৎপাদনী যন্ত্রপাতির মালিক আর অধিকাংশ 
সম্পত্তিহীন মানুষদের এ মালিকদের কাছে মজুরি করা ছাড়া আর কোনো উপায় না 
থাকাকে ব্যবহার করে মালিকদের সবচেয়ে বেশি সম্ভব মুনাফা করার চেষ্টা করা। এই 
মুনাফাভিত্তিক উৎপাদন ব্যবস্থার ফলে, যে উৎপাদনী শক্তি মালিকদের জন্য আকাঙিক্ষত 
মুনাফা সৃষ্টি করতে পারছে না, সেই উৎপাদনী শক্তিকে আজ ব্যবহার করা সম্ভব নয়। 
তাদের অলস করে ফেলে রাখা ছাড়া এই চলতি পদ্ধতির আর কোনো উপায় নেই। 
তাই লক্ষ লক্ষ মালিক আজ কর্মহীন। হাজার হাজার কারখানা হয় বন্ধ বা সম্ভাবনার তুলনায় 
অনেক কম উৎপাদন করে। লক্ষ লক্ষ পুকুর খাল-বিল নালা জমে গিয়ে পড়ে রয়েছে। 
কয়েক কোটি একর জমি পতিত বলে ফেলে রাখা হয়েছে। ঠিক ঠিক মতো মুনাফা 
- সৃষ্টি করতে পারে না বলে ফেলে রাখা হয়েছে এমন একটি উৎপাদনী শক্তির এখানে 
- উল্লেখ করি। ১৯৯১ সালে ভারতে মেট কৃষিকর্মীর সংখ্যা ছিল ১৮.৫ কোটি! এখন 
এটা নিশ্চযই অন্তত ২২ কোটি। এরা গড়ে নিশ্চয়ই কম করে ১০০ দিন কর্মহীন থাকে। 


বৈষম্য : ১২ 


১৭৮ বৈষম্য, শৃঙ্খলা এবং নির্মাণ 


এই ২২০০ কোটি শ্রম-দিন বা গড়ে গ্রাম পিছু প্রতি বছর ৩৭,০০০ শ্রম-দিন এখন 
আমরা নষ্ট করছি: কারণ অলস শ্রমদিন জমিয়ে রেখে পরের বছর ব্যবহার করা যায় 
না! এখন যদি শ্রমজীবীরাই সমস্ত জমির মালিক হতো, উৎপাদনের উদ্দেশ্য যদি 
মালিকদের জন্য মুনাফা সৃষ্টির বদলে দেশের মানুষের প্রয়োজন মেটাতে লাগত, তবে 
১8547555725, ১ 
গ্রামের সমস্ত মজে যাওয়া পুকুর, নালা-খাল ঠিক ঠিক করে কেটে ফেলত; 
* সমস্ত চাষের জমি সমতল করে সেচ-নিকাশি নালা কেটে ফেলত; 
* রুবি খন্দে সেচের জল এমন ভাবে ব্যবহার হতো যাতে মানুষের প্রয়োজনীয় 
খাদ্যশস্য. ইত্যাদি সবচেয়ে বেশি ফলন হয়; 
* প্রত্যেক পরিবারে কম্পোষ্ট পিট/বায়ো-গ্যাস করে গ্রামের এখনকার সমস্ত 
রকমের আবর্জনাকে জৈব সারে পরিণত করার ব্যবস্থা করত; 
* গ্রামের জলে তাতি-কামার-কুমোর ইত্যাদিরা যাতে সুষ্ঠুভাবে উৎপাদন করতে 
পারে তার ব্যবস্থা করত; 
* গ্রামের স্কুল, সমিতি ইত্যাদির বাড়ি মেরামত/তৈরি করত; 
* * গ্রামের রাস্তা-ঘটি, বাড়ি-ঘর, ইত্যাদি মেরামত করত। 


বিদেশি পুঁজির ‘সাহায্য’ নিয়ে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের দেয়া খয়রাতির মাধ্যমে ৫১. 


গ্রামকে তাদের উপর নির্ভরশীল করে রেখে এখন যেটুকু উন্নয়ন হচ্ছে তার পরিবর্তে 
গ্রামবাসীরা নিজেরা প্রধানত নিজেদের এখনকার অ-ব্যবহার-যোগ্য সম্পদকে ব্যবহার 
করে নিজেরা নিজেদেব গ্রামের আত্ম-নির্ভরশীল পবিকল্পনা এবং তার রূপায়ণ করতে 
পারলে বর্তমানের কয়েকগুণ বেশি উন্নয়ন হতো। 

প্রতিটি গ্রামের (এবং শহরেরও) এই আত্ম-নির্ভরশীল উন্নয়নের ভিত্তি হচ্ছে সাম্য, 
শ্রমজীবীদের নিজেদের মালিকানা, তত্ত্বাবধান এবং শ্রমে চালিত অবস্থায় দেশের জমি ও 
অন্যান্য উৎপাদনী যন্ত্রের অবস্থান। দেশের মানুষের প্রযোজন মেটাবার জন্য তার ব্যবহার ৷ 

এই অথনৈতিক সাম্যের পরিপুরক হতে হবে (১) সামাজিক সাম্যের--প্রধানত 
ছেলে এবং মেয়েদের মধ্যে এবং বিভিন্ন বর্ণ ও সম্প্রদায়ের মধ্যে; এবং (২) রাজনৈতিক 
সাম্যের সবচেয়ে বেশি বিকেন্দ্রীভূত রাজনৈতিক ব্যবস্থাপনার। এই মাধ্যমে সাধারণ মানুষ 
প্রত্যক্ষ ভাবে রাজনৈতিক ক্ষমতা ব্যবহার করতে পারবে এবং একই সঙ্গে যে সমস্ত শু 
প্রতিনিধির মাধ্যমে অপ্রত্যক্ষভাবে ক্ষমতা ব্যবহার করার কথা, সেই সমস্ত প্রতিনিধির 
উপরও সাধারণ মানুষের বছরের সব সময়ে- পাঁচ বছরে একবার নয়--তীক্ষ নজরে 
রাখার ব্যবস্থা থাকবে। 

অর্থনৈতিক অ-সাম্যের ভিত্তি হচ্ছে দেশের উৎপাদনী সম্পদের উপর মুষ্টিমেয় 
মালিকানা । বাজনৈতিক অ-সাম্যের ভিত্তি হচ্ছে দেশের সমস্ত রাজনৈতিক ক্ষমতার উপর 
চলতি রষ্ট্রযন্ত্রের অপ্রতিহত কর্তৃত্ব। এই সব ধরনের রাষ্ট্র যখন বিকেন্দ্রীকরণ করে 
_যেমন ১৯১১ সালে ভারতবর্ষে ইউনিয়ন বোর্ড স্থাপন করে তৎকালীন বৃটিশ সরকার যা 


সাম্যের সন্ধানে ভাবত ১৭৯ 


করেছিল, বর্তমানে পঞ্চায়েত রাজের নামে যা করা হচ্ছে, এর সব কিছুই হচ্ছে প্রধানত 
“কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের লম্বা হাত যাতে গ্রাম পর্যন্ত, মিউনিসিপ্যালিটির ওয়ার্ড পর্যন্ত 
গৌছুতে পারে তার ব্যবস্থা করা। এবং চলতি রাজনৈতিক ব্যবস্থাপনা প্রত্যক্ষভাবে 

রা নিজেরাই করছে এই ভ্রান্তি সৃষ্টি করার জন্য। লক্ষ্য হচ্ছে চলতি সর্ববিধ 

-সাম্যের মধ্যেই সাধারণ মানুষ যেন আপনা থেকেই পোষ মেনে থাকে। 

এর বিকল্প হচ্ছে চলতি ধরনের রাষ্ট্রকে বরবাদ করে, একটা ভিন্ন ধরনের রাষ্ট্র 
--যেটাকে চলতি রাষ্ট্রের মতো দেখতে হবে না-স্থাপন করা। এই ভিন্ন ধরনের রাষ্ট্রের 
মূল কথা হবে সবচেয়ে বেশি যতগুলি বিষয় সম্ভব তা সর্বনিম্ন স্তরে থাকবে_ যেখানে 
সব প্রাপ্তবয়স্ক মানুষ একসঙ্গে আলোচনা কবে সিদ্ধান্ত নিতে পারে এবং উপরের স্তরের 
জন্য শুধু প্রতিনিধি নয়, সব রকমের রাষ্ট্রীয় কর্মচারীদেরই গণ-ভোটে নির্বাচিত হতে 
'হবে। এই সব প্রতিনিধি এবং কর্মচারীদের মাইনে সাধারণ শ্রমিকের থেকে বেশি হবে 
না, এবং যে কাজ করার জন্য তারা নির্বাচিত হচ্ছেন তারা সেই সব কাজ ঠিকমতো 
করতে পারছেন না বলে যদি তাদের নির্বচিকরা মনে করেন তবে অবিলম্বে তাদের ফেরৎ 
এনে নতুন লোককে সেখানে নির্বাচিত করা হবে। এখনকার মতো উপরের স্তরেব 
আমলাতাগ্ত্রিক রাষ্ট্রের লম্বা হাত তৃণমূল স্তরকে নিয়ন্ত্রণ করাব বদলে, নতুন রাষ্ট্র তৃণমূল 
রর লক্ষ লক্ষ হাত উপরের সব কটা স্তরকে নিয়ন্ত্রণ করবে। 

এই সাম্যের সন্ধানে যাবাব জন্য এখন তিনটি প্রধান করণীয় আছে। এর প্রথমটি 
নিজ নিজ এলাকার অবস্থা অনুধাবন করে সেইখানে সাম্য স্থাপিত হলে “কি সম্ভব’ তাব 
কাঠামোটা নির্দিষ্ট কববে। এটা নির্দিষ্ট করার অর্থ হলো কোথায় আমরা যেতে চাই এবং 
কেন-_-সেটা নিজেদের কাছে স্পষ্ট করা। দ্বিতীয় কাজ হচ্ছে চলতি অবস্থার মধ্যে এখনই 
যা করা যায সেগুলিকে এমনভাবে করা যাতে এ “যা সম্ভব’ তার দিকে যাবার রাস্তা 
পরিষ্কার হয়। 

তৃতীয় কাজ হচ্ছে নতুন সমাজ ব্যবস্থার যোগ্য করে নিজেকে নিজেদের পরিবর্তিত 
করতে শুরু করা। এই সাম্যের জন্য লড়াই, চলতি সমাজ ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তনের 
জন্য লড়াই, শুধুমাত্র সম্পত্তির মালিকানা ব্যবস্থা বা উৎপাদনের উদ্দেশ্য পরিবর্তনের 
জন্য লড়াই নয়। এই লড়াই একই সঙ্গে আমাদের প্রত্যেকের ব্যক্তিসত্তাকেও পরিবর্তিত 
করার লড়াই। 

সমাজ পরিবর্তনের যৌথ সংগ্রামের অভিজ্ঞতার মাধ্যমে এবং অন্যভাবেও যাতে 
এবশেষ ব্যক্তি বা বিশেষ পাটিব বদলে যাতে সমস্ত শ্রমজীবীরা মিলিতভাবে প্রত্যক্ষ 
ক্ষমতায় যেতে পারে; আমরা সবাই যাতে একটা নতুন ধরনের মানুষ হয়ে উঠতে পারি 
এখন থেকেই তার চেষ্টা শুরু করা দরকার। 


প্রসঙ্গ বৈষম্য : শহর ও গ্রাম 
অরুণ দাশগুপ্ত + 


বৈষম্য নিয়ে লিখতে বলে সম্পাদক বিষম মুস্কিলে ফেলেছেন। কথাটা পাশ্চাত্য চিন্তায় 
জারিত বুদ্ধিজীবীদের উত্তেজিত করে। তারা সর্বপ্রকার বৈষম্যের বিরুদ্ধে লড়াই-এর 
জন্যে সদাপ্রস্তুত। সমাজ সংসারে সাম্য প্রতিষ্ঠাই তাদের ব্রত । অথচ ভেবে দেখুন প্রকৃতি 
ও সমাজে বৈষম্য থাকবে বলেই আছে। কথাটার অভিধানগত অর্থ অসমান, প্রভেদ। 
এখন বলুন আমাদের জীবন থেকে বৈষম্যকে বিতাড়ন করা সম্ভব কি? অসমান বস্তু 
ও অবস্থান থাকবে। মানুষে মানুষে প্রভেদ এড়ানো যাবে না। বৈষম্য নিয়েই আমরা 
বাঁচি। জীবনের বৈচিত্র্য এক ধরনের বৈষম্য! বৈষম্য কথাটাকে গোড়া থেকেই দোষী সাব্যস্ত 
করবেন না। 

আসলে আমরা বৈষম্য আর পক্ষপাতিত্ব সমার্থক মনে করি। ধনী-দরিদ্র, ক্ষমতাবান 
_ক্ষমতাহীন, নর-নারী প্রভৃতির মধ্যে অসমতা প্রকৃতিদত্ত নয়, সামাজিক উল্তাবন। 
সুবিধাসন্ধানী মানুষ ইচ্ছাকৃতভাবে সামাজিক বৈষম্য সৃষ্টি করেছে। বৈষম্য প্রকৃতির বিধান 
নয়, মনুষ্যসৃষ্ট সামাজিক ব্যবস্থাপনার ফল। হতে পারে কথাটা অসত্য নয়। সমাজ 
বিবর্তনের ইতিহাসে সম্পত্তির আবির্ভাবের পরে নিরবচ্ছিন্ন গোষ্টীদ্বন্ের ফলে মানুষে 
মানুষে বহুতর প্রভেদ দেখা দিয়েছে। কিন্তু ভারতীয় চিন্তায় অধিকারীভেদ স্বীকৃত! 
প্রাকৃতিক ও সামাজিক বৈষম্য বিষয়ে অনবহিত ছিলেন না ভারতীয় শাস্ত্র রচয়িতারা। 
তারা মানুষের বিভিন্ন স্তরে অবস্থান অনিবার্য বলে মেনে নিয়েছেন। জাতিপ্রথায় ব্যক্তির, 
নির্দিষ্ট ভূমিকার উপর জোর দেওয়া হয়েছে। প্রতিটি ব্যক্তি প্রদত্ত ভূমিকা যথাযথ পালন 
করলে সামাজিক ভারসাম্য রক্ষা পায়। দেশের রাজার কর্তব্য ছিল জাতিপ্রথা সংরক্ষণের 
মধ্য দিয়ে রাষ্ট্রিক ও সামাজিক শৃঙ্খলা রক্ষা করা। ফরাসি সমাজতাত্তিক লুই দ্যুমো তার 
Homo 11618101710 বইতে ভারতের জাতিব্যবস্থা বিশ্লেষণ করে বলেছেন পশ্চিমি 
সমাজেও অসাম্য আছে। সাম্যের উপর অতিশয় গুরুত্ব আরোপ করার ফল ভাল হয়ন্দ্ব 
সমাজের পিছনের দরজা দিয়ে ঢুকে এসেছে জাতি বৈরী বা 7890 | 

আমার আলোচনার বিষয় ভারতীয় গ্রাম ও শহরের বৈষম্য। পাঠক অধৈর্য হবেন না। 
ভরসা রাখি শেষ পর্যন্ত এই বিষয়ের অবতারণা অপ্রাসঙ্গিক মনে হবে না। গ্রাম ও শহর 
পরস্পরের সঙ্গে জঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত শহরকে চেনা যায় ঘন জনবসতি দিয়ে। শহরের 
খাদ্য আসে বাইরে থেকে অর্থাৎ গ্রামাঞ্চল থেকে। প্রাচীনতম যুগ থেকে এই ব্যবস্থাই 
চলে এসেছে। সাধারণত শহরের এলাকার মধ্যে বিস্তৃত চাষ আবাদের জমি থাকে না। 
গ্রামবাসীবা শহবের উপর নির্ভর করে নানা ধরনের উৎপন্ন দ্রব্যের জন্যে যেমন তেল, 
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ওষুধপত্র, যন্ত্রপাতি, রাসায়নিক সার প্রভৃতি। উভয়ের মধ্যে চলতে থাকে একধরনের 
বাণিজ্য বা আদানপ্রদান।, প্রাচীন ও মধ্যযুগে শহর ও গ্রামের মধ্যে এতটা দুস্তর ব্যবধান 
_ ছিল না যেমন এখন দেখা যায়! ভারত চিন এমনকি ইউরোপেও প্রাক-আধুনিক অর্থনীতি 
ছিল কৃষিপ্রধান। বিস্তৃত গ্রামাঞ্চল, বনভূমি বা মরুপ্রদেশের মধ্যে শহরগুলি বিধৃত ছিল। 
মধ্যযুগে সামস্তব্যবস্থার ছত্রছায়ায় ইউরোপে প্রাচীর ঘেরা একধরনের শহরের উদ্ভব 
এুহয়েছিল। এদের নিজস্ব সেনাদল এবং স্বতন্ত্র মিউনিসিপ্যাল সরকার ছিল! ভারতে 
এ-জাতীয় নগররাষ্ট্র ছিল না। ভারতের বড়ো শহরগুলিও তাদের গ্রাম্যভাব সম্পূর্ণ কাটিয়ে 
ওঠেনি। আঠারো-উনিশ শতকের কলকাতা ছিল কতকগুলি গ্রামের সমষ্টি। তথাপি সব 
ছাপিয়ে শহর ও পরিপার্ের গ্রামগুলির মধ্যে একটা ভারসাম্য ছিল যা ধনতাস্ত্রিক শিল্প 
বাণিজ্য প্রসারের ফলে বিনষ্ট হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে বর্তমান যুগে শহর গ্রামাঞ্চলের উপর 
সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ কায়েম করেছে। গ্রাম হয়ে দাড়িয়েছে শহরের উপনিবেশ। গ্রামের শস্য, 
*-শাকসবজি, মাছ, দুধ ইত্যাদি নির্বিচারে টেনে নেয় শহরের বাজার। প্রতিদানে গ্রাম পায় 
নিচু মানের শিক্ষা, চিকিৎসা এবং সেই সঙ্গে ক্যাবারে-ভিডিওর মত অপসংস্কৃতি। বোধহয় 
খুব ভুল হচ্ছে না এভাবে বলায়। 
উনিশ শতকেই গ্রামের লোক শহরের দিকে আকৃষ্ট হচ্ছে লক্ষ করা গিয়েছিল। 
পল্লীসংস্কার, গ্রীমে প্রত্যাবর্তন ইত্যাদি কথা তখনই শোনা গিয়েছিল। আজকে শহর 
রামের প্রভু এবং গ্রাম শহরের অধীন। 
শহর ও গ্রাম দুই ধরনের সমাজ বিন্যাসের দৃষ্টান্ত। বিখ্যাত সমাজশান্ত্রী বিনয়কূমার 
সরকারের Villages and Towns and Social Patterns দেখুন। এদের মধ্যে 
সামঞ্জস্যপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে তুলবার উপায় হারানো ভারসাম্য ফিরিয়ে আনা! সে কাজ 
কি সম্ভব? ভেবে দেখুন শহর শুধু বহু গ্রামের মধ্যবর্তী বাজার বা বিনিময়কেন্দ্র নয়। 
শহরে ধনী ও ক্ষমতাবান মানুষের বাস। কিছু সঙ্গতি থাকলে গ্রামের গৃহস্থ শহরে একখানা 
. বাড়ি বানান। নানা কারণে শহরকে আকর্ষণীয় মনে হয়। শহরের জীবনযাত্রার মান উন্নত, 
ভোগের উপকরণ প্রচুর। সম্পন্ন লোক জীবনকে উপভোগ করতে শহরের দিকে ছোটে। 
ধনী লোকের বসতি বলে শহরে শিক্ষক, ডাক্তার, উকিল প্রভৃতি পেশাদার মানুষ ভিড় 
করেন। একই কারণে দলে দলে ব্যবসায়ী শহরে আসেন। ভিনদেশি বণিক ও ভাগ্যাম্বেষী 
ইত্যাদি-এক কথায় ভিন্ন সংস্কৃতি যা মনকে টানে এবং সতর্ক করে দেয়। শহরের লোক 
বিদেশিদের সংস্পর্শে হয়ে ওঠে আত্মসচেতন। সবচেয়ে বড়ো কথা শহর ক্ষমতার কেন্দ্র 
এবং দেশের রষ্ট্রব্যবস্থার প্রাদেশিক ঘাঁটি! একসময়ে মুঘল সরকার আঞ্চলিক শাসনের 
ভার দিয়েছিল জমিদার শ্রেণীকে। বলতে পারেন আধুনিক শহর হচ্ছে আধুনিক রাষ্ট্রের 
জমিদার। কেন্দ্রীয় শাসকগোষ্ঠী শহরকে ব্যবহার করে সার্বিক নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখবার 
- জন্যে। শহরে যেহেতু ক্ষমতার গন্ধ আছে, অনেক মানুষ আসে সেই ক্ষমতার ভাগীদার 
হবার প্রত্যাশায়। এরাই আমলা রূপে শহরে প্রতিষ্ঠিত হয়। শহরকে যদি একটি খুদে 
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পারবেন। শহর রাজা গ্রাম প্রজা। রাজায় প্রজায় সমতা আসে না। 

এখন আমার শেষ বক্তব্যে আসি। পরাধীন ভারতে একই প্রক্রিয়ায় শহর ও গ্রামের 
পার্থক্য বেড়েছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে ইংরাজি শিক্ষা ব্যবস্থার দিকে তাকানো যাক। সুলতানি 
এবং মুঘলযুগে শিক্ষিত বাঙালি ফার্সি শিখেছিল তৎকালীন শাসকশ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হবার 
জন্যে। ব্রিটিশ আমলেও শিক্ষিত শ্রেণীর মধ্যে বহু ফার্সি জানা লোক ছিল। মহর্ষি 
দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ফার্সি জানতেন। কিন্তু ক্রমশ ফার্সি জানা ব্যক্তিদের অবস্থার অবনতি 
হলো। প্রচণ্ড প্রতাপে উঠে এল ইংরেজি শিক্ষা এবং ভাষার প্রাধান্য। ইংরেজি আয়ত্ত 
করতে পারলে সরকারি চাকরি পাবার প্রলোভন তো ছিলই, তার উপর ইংরাজি সাহিত্যের 
ইন্দ্রজাল বাঙালি মনে মোহ্‌ বিস্তার করেছিল। স্বাধীনতা আন্দোলনের লক্ষ্য ছিল ভারতে 
ব্রিটিশ শাসনের অবসান। ইংরেজ আজ ভারত ছেড়ে চলে গেছে কিন্তু ব্রিটিশ সংস্কৃতির 
প্রতি ভালবাসা এখনও অটুট। শহরের প্রধান ভাষা হিসাবে ইংরাজির অধিকার এখনও 
অপ্রতিহত। পাশ্চাত্য শিক্ষা ভদ্রলোক ও সাধারণ লোকের মধ্যে ফারাক বাড়িয়েছে একথা 
বারবার বলা হয়েছে। আমি বলতে চাই যে ভাষার পার্থক্যের জন্যে শহর-গ্রামেব বৈষম্য 
এক সাংস্কৃতিক সংকট সৃষ্টি করেছে। জানা কথা তবু খেয়াল করা প্রয়োজন যে 
বাংলাদেশের শহরকে বাঁচাতে হলেও বাংলাভাষার চর্চা করে যেতেই হবে। শহরের ইস্কুল 
-কলেজ- বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা ভাষার অধিকার ক্রমশ বাড়ানো একান্ত আবশ্যক। ইংলিশ 
মিডিয়াম ইক্ষুল এমন কি মফঃস্বলেও জাঁকিয়ে বসেছে। গ্রামের লোকেরা সেখান 
ছেলেমেয়ে পড়াতে চায়। ভাষাকে ভিত্তি করে আরেকবার স্বাধীনতা আন্দোলন সম্ভব 
কিনা ভেবে দেখুন। এবার লক্ষ্য হবে গ্রামেব স্বাধিকার ফিরিয়ে আনা এবং গ্রামস্বরাজ 
অর্জন। তার জন্য পূর্বশর্ত হবে শহরের সার্বিক প্রাধান্যের অবসান ঘটানো। শহর থাকবে 
কিন্তু তার ক্ষমতা রীতিমত খর্ব করতে না পারলে গ্রাম-শহরের ভারসাম্য ফিরিয়ে আনা 
যায় না। কথাটা অবাস্তব এবং রোমান্টিক মনে করা ঠিক হবে না। ভারত এখনও প্রধানত 
একটি কৃষিপ্রধান দেশ। সমাজের মূলদেশে আছে বৃহৎ গ্রামসমাজ। গ্রামগুলি একত্রে 
উপরতলার সমাজসৌধকে ধরে রেখেছে। জাহাজের 081199-এর মত নিচের স্তরের 
গ্রামসমাজের ভার গোটা সমাজকে স্থিতি দিয়েছে। চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি নানা 
আঘাতে গ্রামসমাজ আজ জীর্ণ। আমাদের দেশজ সংস্কৃতির ধারক বাহক গ্রাম্যব্যবস্থা 
ভেঙে পড়লে শহরগুলিও বাঁচবে না। গ্রামের প্রতি বৈষম্যমূলক নীতি তাই বর্জন করতেই 
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বাংলা ব্যাকরণে অলুক্‌ (সপ্তমী) তৎপুকষের অন্যতম উদাহরণ “অন্তেবাসী”। এর 
ব্যাসবাক্য হলো-যে ব্যক্তি অন্তে অর্থাৎ গ্রামের শেষ সীমানায় বাস করে, আভিধানিক 
অর্থে যে ব্যক্তি চণ্ডাল অথবা নিচু জাতের মানুষ, সমাজতাত্তিকদের পরিভাষায় প্রান্তিক 
মানুষ (মারজিন্যাল ম্যান)। তারা গ্রামের শেষ সীমানায় বাস করে কেন? কারণ তাদের 
গ্রামের অভ্যন্তরে বাস করার অধিকার নেই, সমাজের উচ্চবর্ণের মানুষদের কাছে সে 
প্রাচীনকাল থেকেই ভেদবুদ্ধি বলে এক শ্রেণীর লোককে জাতপাতের দোহাই দিয়ে অস্ত 
বলে চিহ্নিত কবে দূরে সরিয়ে রেখেছিল, অস্পৃশ্য, ঘৃণ্য বলে তাদের কাছ ঘেঁষারও 
অধিকার ছিল না, এক সঙ্গে খানাপিনা, ওঠবোস করা, কোনো প্রকার সামাজিক সম্পর্ক 
স্থাপন তো দূরের কথা। এমন কি গ্রামের সাধারণ জলাশয়, কূপ থেকে জল তোলার 
অধিকার ছিল না, উচ্চবর্ণের লোকদের চলাফেরার রাস্তায়ও তাদের চলা নিষেধ ছিল। 
দক্ষিণ ভারতের ব্রাহ্মণেরা, এক সমযে ঘণ্টা বাজিয়ে রাস্তায় চলত যাতে কোনো 
নিচুজাতের মানুষ তাদের সে পথে না এসে পড়ে, তাদের ছায়া মাড়ালে পর্যন্ত ব্রাহ্মণরা 
স্নান করে ‘পবিত্র’ হতো। মানুষের সঙ্গে মানুষের এই বিভেদ-নীতি দুষ্ট অমানুষিক এই 
ব্যবহার আমাদের সমাজদেহের এক প্রাচীন দুরারোগ্য ব্যাধি। সমস্ত বিবেকবান, সহমর্মী 
মানুষের এই অমানবিকতার বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে ওঠাই স্বাভাবিক । তাই চিরকাল বিভেদ- 
নীতির বিরোধী রবীন্দ্রনাথ তার অনেক লেখায়, বিশেষ করে তার “দুর্ভাগা দেশ’ কবিতায় 
নিম্নবর্ণের অবহেলিত, লাঞ্ছিত মানুষদের পক্ষে উচ্চবর্ণেব মানুষদের এমন প্রচলিত 
অমানুষিক পাপকর্মের বিরুদ্ধে হুশিয়ারি দিয়েছিলেন । প্রেমটাদের গল্প অবলম্বনে সত্যজিৎ 
রায় “সৎগতি' চলচ্চিত্রে অস্পৃশ্যতাদুষ্ট এক নৃশংসতার ছবি ফুটিয়ে তুলেছিলেন। গান্ধিজি 
অন্তজদেব পক্ষে অস্পৃশ্যতাব বিরুদ্ধে আজীবন সংগ্রাম কবে গেছেন তাদের “হরিজন? 


* নাম দিয়ে। এরাই এতদিন ছিল অস্পৃশ্য, ঘৃণিত প্রান্তিক মানুষ। আশ্বেদকার সেই ক্ষোভে 


ক 


৩ লক্ষাধিক লোক নিয়ে বৌদ্ধ হলেন। 

মানুষকে উচ্চবর্ণ ও নিম্ন বর্ণে ভাগ কবে দেখা কি শুধু ভারতেরই মনোপলি? 
এ ব্যাধি পৃথিবীর অন্যত্র কি ছড়িয়ে ছিল না? আজও কি নেই? পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে 
_যে দেশগুলিকে আমরা সভ্য ও অগ্রবর্তী দেশ বলে চিহ্নিত করি আজ সেখানেও প্রাচীন 
কাল থেকে কোনো কোনো মনুষ্যশ্রেণীকে মানুষে মানুষে বিভেদের বলি হয়ে ছিল এবং 
তাদের অনেকেই প্রান্তিক মানুষ হয়ে আছে, থাকতে বাধ্য হচ্ছে প্রাচীন গ্রিক পণ্ডিতদের 


১৮৪ বৈষম্য, শৃঙ্খলা এবং নির্মাণ 


একটা ধারণা ছিল-_দেশের কিছু মানুষ দেশ ও সমাজ শাসন করার জন্য জন্মায় আর 
বাকি সংখ্যাগরিষ্ঠ মনুষ্যকূল শাসিত হওয়ার জন্য জন্মায় এবং তাদের মধ্যেও আবার 
একশ্রেণীকে দাসত্বের তকমা দিয়ে অভিজাত শাসক গোষ্ঠীর সেবায় নিযুক্ত করা হতো। 
বিখ্যাত গ্রিক নাটক 'স্পার্টাকাস” সে সব দাস শ্রেণীর ওপর শাসকদের অত্যাচার, অবিচার 
ও তার পরিণতিতে দাসবিদ্রোহের চিত্র তুলে ধরেছিল। আবার ‘বেনহার’ নামের যে বিখ্যাত 
চলচ্চিত্রটি আমরা দেখি সেখানেও রোমান প্রভুদের দাসদের ওপর অত্যাচারের কাহিনী 
বিধৃত আছে। ব্রিটিশের হাত থেকে আমেরিকা স্বাধীন হওয়ার পর আফ্রিকা থেকে লক্ষ 
লক্ষ উপজাতির মানুষকে জাহাজে করে এনে খেতেখামারের কাজে ও নানা দাসবৃত্তিতে 
নিযুক্ত করা হয়েছিল। এই কৃষ্ণাঙ্গ দাসদের ওপর শ্বেতাঙ্গ প্রভুদের নৃশংস অত্যাচার 
ও অবিচারের কাহিনী ইতিহাসের তথ্য ও সাহিত্যের উপাদান হয়ে উঠেছিল। ‘আঙ্কল্‌ 
টমস্‌ কেবিন’ নামের বিখ্যাত উপন্যাসে তার বর্ণনা পড়ে আমরা আজও শিউরে উঠি। 
আমেরিকা থেকে দাসপ্রথা উচ্ছেদ করতে গিয়ে তদানীস্তন আমেরিকার প্রেসিডেন্ট 
দাসপ্রথার সমর্থকদের হাতে প্রাণ হারিয়েছিলেন। পরবর্তীকালে একই ইস্যুতে নিহত 
হলেন মার্টিন লুথার কিং ও প্রেসিডেন্ট ক্যানেডি। কৃষ্ণাঙ্গ নিগ্রোদের প্রতি শ্বেতাঙ্গদের 
পুরনো দাসপ্রথাবাহিত অধিকার-বঞ্চনার বিরুদ্ধে কৃষ্ণাঙ্গদের আন্দোলন পল রবসনের 
বিশ্ববিখ্যাত ‘We 91811 ০৬৩:০০1০..." গানটির অমোঘ প্রত্যয় নিয়ে অনেকটাই আদায় 
করে নিতে পেরেছিল, তবুও আজ অবিচার, অবহেলার কিছু অন্ধকার জমাট বেধে ১৪, 
আছে আমেরিকার বড়ো বড়ো আলোকোজ্জ্বল শহরের নিগ্রো বস্তিগুলিতে। অন্যদিকে 
আমেরিকার আদিবাসী রেড ইগ্ডিয়ানরা এবং অস্ট্রেলিয়ার ‘আ্যাবরিজিনস্’'রা আজও নিজ 
দেশে পরবাসী প্রান্তিক মানবগোষ্ঠী হয়ে আছে। দক্ষিণ আফ্রিকা-এই গোটা দেশটাই 
কিছুকাল আগেও সাদাকালোর বর্ণবিছেষের দাপটে পরবাসী, প্রান্তিক মানুষের দেশ হয়ে 
ছিল বহুকাল। সম্প্রতি নেলসন ম্যাণ্ডেলার নেতৃত্বে এই দেশে সংখ্যাগরিষ্ঠ মূল 
অধিবাসীদের শাসন ও পূর্ণ নাগরিকদের অধিকার নিয়ে যে উজ্জ্বল উদ্ধার সম্ভব হয়েছে 
তা বিংশ শতকের বিশ্বের এক সহনীয় ঘটনা । এমনভাবে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে কখনোও 
ব্যক্তিগত, কখনোও গোষ্ঠীগত স্তরে বঞ্চিত, প্রান্তিক মানুষ ছড়িয়ে আছে। ইহুদি ও 
প্যালেস্টানিয়ানরা প্রান্তিক মানুষের গোষ্ঠীভুক্ত ছিল। একটা গোটা দেশের মানুষ তাদের 
ন্যায্য গণতান্ত্রিক অধিকার থেকে পুরোপুরি বঞ্চিত হয়ে আছে দীর্ঘকাল-সে দেশটি 
দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার কলঙ্ক মায়ানমার বোর্ম)। সেখানকার মিলিটারি জুন্তার অত্যাচারী স্ব 
শাসন নোবেল শাস্তিপুরস্কার জয়ী শ্রীমতী আঙ মান্‌ স্যু কিই-র দেশব্যাপী গণতন্ত্র উদ্ধারের 
' আন্দোলনকে বুটের নিচে দাপিয়ে রেখেছে। এখন গোটা মায়ানমারের নাগরিকরা প্রান্তিক 
মানবগোষ্টীর যন্ত্রণা ভোগ করছে৷ 

দেশের এক শ্রেণীর মানুষ কখনোও নিজেদের অভিজাতজ্ঞানে কখনোও বেশি 
শক্তিধর মনে করে অন্য শ্রেণীকে নানাভাবে বঞ্চিত করে রেখেছে এমন কিছু কিছু ঘটনার 
বর্ণনা দিয়ে দেশ পরিক্রমার পর এবার আমরা আমাদের দেশের, ভারতের কথায় ফিরে 


প্রান্তিক মানুষ : ভেদ-বুদ্ধির বলি ১৮৫ 


আসি। সমাজতাত্তিকদের মতে এবং সাধারণের অভিজ্ঞতাসূত্রে লক্ষণীয় যে, ভারতীয় 
সমাজে মানুষে মানুষে মূল বিভেদের সবচেয়ে বড়ো কারণ জাতিভেদ প্রথা, প্রাচীন কাল 
. থেকে অনুসৃত উপর-নিচ স্তর-বিন্যাসের প্রথা (2 custom of social hierarchy) | এ 
প্রথা কত প্রাচীন? ভারতে বৈদিক যুগের আগে কোনো লিপিবদ্ধ, জাতিভেদ প্রথার উল্লেখ 
পাওয়া যায় না। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র--এই বর্ণে বিভক্ত সমাজের মানুষের প্রথম 
এ উল্লেখ পাওয়া যায় বেদে। এ বিভাজনের ভিত্তি তাদের কাজের নিজ নিজ ক্ষেত্র_ 
আজকের যুগে অনেকটা ডিভিশন অব্‌ লেবার নিয়মের মতো । ব্রাহ্মণ যাগযনজ্ঞ জ্ঞানচর্চা, 
ক্ষত্রিয়ের বাহুবলে দেশ রক্ষা, বৈশ্যের ব্যবসা-বাণিজ্য এবং শৃদ্রের কৃষিকর্ম ও অন্যান্য 
দ্রব্য উৎপাদনের মধ্য দিয়ে বাকি বর্ণের মানুষের সেবা। সামাজিক স্তর বিন্যাসের ধারণা 
এখানে আর অস্পষ্ট নেই-ব্রাহ্মণ সবচেয়ে উঁচু বর্ণ এবং শুদ্র সবচেয়ে নিচু বর্ণ বলে 
চিহ্নিত হয়ে আছে। এ চারবর্ণের মানুষের বাইরে আর এক নিন্নবণের্র মানবগোষ্ঠীর সন্ধান 
*- মেলে সে যুগে, এ যুগে যাদের আমরা কোল-ভিল-সীওতাল-শবর বলে থাকি। তাদের 
জীবনযাপন ও আচার-আচরণের সংস্কৃতিটা সে গোষ্ঠীর মধ্যে নিবদ্ধ ছিল, এঁ চারবর্ণের 
মূলম্রোতের সঙ্গে তাদের আদানপ্রদান ছিল না, তারা মূলত ছিল অরণ্যবাসী, 
পরবর্তীকালে অস্তেবাসী। 
বেদের যুগের পর বেদাঙ্গের যুগে চতুবর্ণের কর্মবিভাজিত মানুষরা যেমন ছিল, 
24€তমনি নিল্নবণের্র শরবশ্রেণীর লোকেরও সন্ধান পাওয়া যায়। মানমর্যাদা ও অধিকারে 
শৃদ্রের স্থান ছিল সবচেয়ে নিচুতলায়। তাই রামায়ণে বেদপাঠের অনধিকার চর্চা করায় 
শাস্তি হয়েছিল রামচন্দ্রের হাতে শশ্বুকের যুশুচ্ছেদনে। পরবর্তী যুগে যখন দেশে দেশে 
মানুষের সমান অধিকারবোধ ও তার পক্ষে চেতনার উন্মেষ হতে থাকে তখন রামায়ণে 
মহামানব, প্রজানুরঞ্জক হিসাবে চিহ্নিত হলেও রামচন্দ্র মানবতাবাদে বিশ্বাসী, মানবদরদী 
লেখকদের কাছে এই শম্বকবধের মতো অপকর্মের জন্য তীব্রভাবে তিরস্কৃত হতে থাকেন। 
_ তবে রামায়ণের যুগের অনুশাসনের কাঠিন্য দেখে এইটুকু প্রমাণ হয় যে, এ চারবর্ণের 
লোকদের তাদের নির্দিষ্ট কাজের গণ্ডীলঙ্ঘন শাস্তিযোগ্য অপরাধ ছিল, সে শাস্তি মৃত্যুদণ্ড 
কমে নয়। 
রামায়ণ ও মহাভারতের যুগেও শবর প্রমুখ নিচু জাতের মানুষের সন্ধান পাওয়া 
যায়। রামচন্দ্রের জন্য শবরীর প্রতীক্ষার কাহিনী সর্বজন-বিদিত। মহাভারতেও 
কপঞ্চপাগডবের বনবাস কালে এ শ্রেণীর লোকদের উল্লেখ পাওয়া যায়। পৌরাণিক যুগে 
এই বর্ণপ্রথার মধ্যে কালক্রমে মেলামেশার ফলে জাতি তৈরি হয়, বর্ণপ্রথার দুর্লঙ্য্য 
গণ্ডী দীর্ঘ সময়ের ব্যবধানে শিথিল হয়ে যায়। পুরাণ থেকে ইতিহাসের পাতায় নেমে 
এসে ভারতের বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন জাতির উত্তৃব হয়। উচু জাতি নিচু জাতির ব্যবধান 
নিয়ে জাতিভেদ প্রথা জগদ্দল পাথরের মতো ভারতের বুকে চেপে বসে। এ প্রথা এত 
* তীব্র হতে থাকে যে সমাজে এক শ্রেণীর মানুষকে অস্পৃশ্যজ্ঞানে দূরে সরিয়ে রাখে যারা 
সব দিক থেকেই প্রান্তিক মানুষ । আমাদের সংবিধানের ভাষায় তারা তপশিলি জাতি 
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বলে আজ চিহ্তি। তাছাড়া তপশিলি উপজাতি বলে যারা আজ পরিচিত তারা 
নৃতাত্বিকদের ভাষায় জনশ্রোত চলতে চলতে হঠাৎ এক-এক জায়গায় তা অটিকে গিয়ে, 
মূলশ্রোতের সঙ্গে বিচ্ছিন্ন, গণ্তীবদ্ধ মানবগোষ্টী-যেন পার ডিঙিয়ে যেতে না পারা সারা 
ভারতে ছড়িয়ে থাকা অসংখ্য বদ্ধ জলাশয়। যুগের পর যুগ বহু প্রজন্ম ধরে একই জায়গায় 
আটকে থেকে তাদের জীবনচর্যার নিজস্ব স্বরূপ গড়ে তুলেছে, প্রধানত অরণ্যবাসী এবং 
অরণ্যের উপকণ্ঠবাসী বলে অরণ্যই তাদের পশু-পাখি, ফলমূল ও কিছু কৃষিকর্ম তাদের 
জীবনধারণের উপকরণ সংগ্রহের ক্ষেত্র। তাই অরণ্যের প্রতি তাদের অধিকার যুগযুগান্তের৯ 
ঘটনা। নিজস্ব স্বাতন্ত্য নিয়ে তারা বাইরের জগৎ থেকে দূরে আত্মগোপন করে থাকতে 
পছন্দ করে, নানাভাবে তাদের মূলজনম্রোতে টেনে আনার চেষ্টা করলে আসতে চায় 
না। একমাত্র কোনোও নগর, শিল্পাঞ্চল অথবা উচ্চবর্ণের মানুষদের বসতি সম্প্রসারিত 
হয়ে তাদের কাছাকাছি গেলে তাদের ভাষা ও জীবনযাপনের উপকরণের ওপর এ 
সংস্পর্শের প্রভাব পড়ে, যেমন শাস্তিনকেতনেব সাঁওতাল পল্লীতে লক্ষ করা যায় বাবুদের 
প্রভাব। এমন ইতস্তত রূপান্তরের বাইরে বৃহত্তম আদিবাসী অধ্যুষিত অঞ্চল বড়ো 
আকারের প্রান্তিক গোষ্ঠী হয়ে ছিল আদ্যিকাল থেকে৷ স্বাধীনতার পর সাংবিধানিক বিশেষ 
সুবিধার হাত বাড়িয়ে দেওয়ার পর তাদের প্রান্তিক অবস্থানের বিচ্ছিন্নতা ও বঞ্চনা কিছু 
কিছু কমে আসছে। 

অন্য দিকে বাকি নিম্নবর্ণের মানুষদের প্রাস্তিকতাবোধ অনেক্টা কমে আসছে 
উচ্চবর্ণের মানুষদের সঙ্গে জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে মেলামেশা, একসঙ্গে ওঠাবসারঞ 
সুযোগসুবিধার মাত্রা বেড়ে যাওয়ার ফলে। আজ মণ্ডলের ঘরের মেয়ে বিয়ের পর কৃষ্ণা 
চট্টোপাধ্যায় হয়ে যাওয়া কোনো বিশেষ ঘটনাই নয়। অবশ্য স্বীকার্য যে, এ সব ঘটনা 
শহরের শিক্ষিত সমাজের মধ্যে যতটা লক্ষ করা যায় গ্রাম্য সমাজে তার বিশেষ পরিবর্তন 
হয়নি। এমন কি বিহার প্রভৃতি হিন্দি বলয়ের রাজ্যগুলিতে নিম্নবর্ণের মানুষের ওপর 
অত্যাচার অবিচারের ঘটনা, খুব দুর্লভ নয়, কখনো সংঘর্ষ, অগ্নিসংযোগ প্রভৃতি তাণ্ডব 
চালায উচ্চবর্ণের মানুষেরা । এ দু’বর্ণের মানুষদের মধ্যে অসবর্ণ বিবাহের ঘটনা ঘটতে 
দেওয়া হয় না গ্রামের মধ্যে। গ্রাম্যজীবনে নিন্নবর্ণের মানুষের প্রান্তিক অবস্থানের বিশেষ 
হেরফের হতে দেখা যায় না। কারণটা অবশ্যই শিক্ষা ও চেতনার অভাব, অনুদার 
সংস্কারকে আকড়ে থাকার প্রবণতা । 

সমাজে বর্ণভেদ বা জাতপাতের বৈষম্যের শিকার হয়ে আছে যারা প্রাচীনকাল থেকে 
তাদের কথার পরেও কিন্তু প্রান্তিক মানুষের তালিকাটি খুব কম দীর্ঘ নয়। এ তালিকায় 
প্রথমেই আসে উদ্ধান্তুরা যারা দেশ বিভাগ, যুদ্ধ, প্রাকৃতিক বিপর্যয়, দুর্ভিক্ষ প্রভৃতি সংকটে 
নিজেদের ঘরবাড়ি ছেড়ে অন্যত্র আশ্রয়ের খোঁজে বেরিয়ে পড়ে এবং কোথাও মাথা গুজে 
থাকে। এ উদ্বাস্তু সমস্যার এক আন্তর্জাতিক ডাইমেনশন আছে। আমাদের প্রজন্মের 
প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা পূর্ব পাকিস্তান থেকে প্রধানত পশ্চিমবঙ্গ ও অন্যান্য জায়গায় 
উদ্ধান্তর শ্রোত নেমে আসে, তেমনি আসে পশ্চিম পাঞ্জাব থেকে পূর্ব পাঞ্জাব দিল্লি প্রভৃতি 


প্রান্তিক মানুষ : ভেদ-বুদ্ধির বলি ১৮৭ 


স্থানে-দেশ বিভাগের মতো এক এতিহাসিক দুর্ঘটনার ফলক্রুতি হিসাবে । আফ্রিকার 
দুর্ভিক্ষকবলিত দেশগুলি থেকে খাদ্যের সন্ধানে ঘরবাড়ি ছেড়ে অন্য দেশে পাড়ি দেয় 
বুভুক্ষু মানুষের দল, মধ্যপ্রাচ্যের এবং দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার যুদ্ধকালীন অবস্থায প্রাণের 
নিরাপত্তার তাগিদে দেশছাড়া হয় লক্ষ লক্ষ মানুষ এবং ভূমিকম্প ও ঝড়ের তাণ্ডবে 
উদ্ধান্ত হতে হয় বহু মানুষকে । এ সবই পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তের প্রায় প্রতি বছরের ঘটনা। 
বিভিন্ন দুর্ঘটনার চাপে ঘরছাড়া মানুষের দুঃখদুর্দশা তাদের সর্বহারা প্রান্তিক মানুষে পরিণত 
করে রাখে। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের অধীন উদ্বাস্তু পরিসেবার জন্য একটি আন্তর্জাতিক 
সংস্থা ও আন্তর্জাতিক বেডক্রশ সংস্থা পৃথিবীর বিভিন্ন উদ্বাস্তু এলাকাষ কাজ করে যাচ্ছে। 
দেশের মধ্যে বিপর্যয় হলে সরকার ও সেবা প্রতিষ্ঠানগুলি এগিয়ে এসে আসে দুর্দশাগ্রস্ত 
গৃহহীনদের সাহায্যার্থে। 

গ্রামের মধ্যে আর্থিক দিক থেকে প্রান্তিক মানুষ হলো ভূমিহীন খেতমজুর ও প্রান্তিক 
চাষিরা--তাদেব কেউ সহায়সম্বলহীন, কেউ অতিস্বল্পবিস্তের মানুষ | গ্রাম উপচে তারা 
শহরের ফুটপাতে এসে পড়ে। তাদের অনেকেই, কুলি কামিন, গৃহ-পরিচর্যা করে 
প্রাণধারণ করে, তাদের শিশুরাও নানা ধরনেব কাজ করে, শিশুশ্রমিক হয়ে! এ সব 
শিশুশ্রমিকরা এ প্রজন্মের প্রান্তিক মানুষ খুব আক্ষরিক অর্থেই। সরকারি ভাষায় এ সব 
‘দুর্বল শ্রেণীর মানুষ’ বা “দারিদ্যসীমার নিচের মানুষ”_সবাই আজ প্রান্তিক মানুষের 
শ্রেণীভুক্ত। সম্প্রতি তপশিলি জাতি ও উপজাতির মত ‘আরও পিছিয়ে থাকা মানুষের 
শ্রেণী” আবিষ্কার করেছে, যাদের নাম ওবিসি দিয়েছে সরকার ; তারাও সরকারের বিশেষ 
সুবিধা পাবে বলে স্থির হয়েছে। ফলে সমাজের প্রান্তিক মানুষের সেবায সরকারের দায়িত্ব 
আরও বেডে গেল। 

ভারতে প্রায় ১৫ কোটি সংখ্যা লঘিষ্ঠ মুসলিম সম্প্রদায়ের বাস। দেশ 
বিভাগের পর থেকে ভারতে এই সম্প্রদায়েব একাংশ নিজেদের প্রান্তিক মানুষ 
মনে করে এদেশে, এক ধরনের কাল্পনিক নিরাপত্তার অভাব বোধ করে। এদের এক 
চোখ পাকিস্তানের দিকে। অথচ এই ধর্মনিরপেক্ষ দেশে রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ পদ 
প্রেসিডেন্ট হতে জাকির হোসেন ও ফকরুদ্দিন আলি আহমেদদের কোনো বাঁধা 
হয়নি, ভবিষ্যতেও কোনো মুসলমানের এ পদে বৃত হতে কোনো বাধা হবে না। 
ভারতীয় মুসলমানরা কোনো অর্থেই প্রান্তিক মানুষের অবস্থানে আছে--এ কথা স্বীকার্য 
নয়। 
ভারতে হিজডেরা প্রকৃতই প্রান্তিক মানুষ। যদিও তাদের ভারতীয় নাগরিকের পূর্ণ 
অধিকার আছে তবুও এরা সমাজে অবজ্ঞাত, অবহেলিত হয়ে আছে। ফলে সমাজের 
প্রতি তাদের বিক্ষোভ, ক্রোধ মাঝে মাঝেই প্রকাশ পায়। তবে সমাজ সচেতন কিছু 
মানুষ তাদের সমাজের মূল স্রোতে ফিরিয়ে আনার জন্য চেষ্টা চালাচ্ছে। এদের আঞ্চলিক 
সংঘ সমিতি হয়েছে, মুখপত্রও বেরুচ্ছে। কোথাও কোথাও এরা নির্বাচনেও দাড়াচ্ছে। 
লক্ষণ ভালই বলতে হবে। 
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পরিশেষে একটি বিতর্কে প্রবেশ করতে চাই-সরকার যাদের “দুর্বলশ্রেণীর” মধ্যে 
ফেলেছে-_সেই মহিলারা কি প্রান্তিক মানুষ সমাজে? যারা এ ধারণা পোষণ করেন তারা 
অধিকাংশই মহিলা। তাদের যুক্তি হলো-ভারতীয় সমাজে ও পরিবারের মান মর্যাদায় 
অধিকারে মেয়েরা বঞ্চিত, অবহেলিত, কখনোও নিপীড়িত হয়ে আছে পুরুষ-প্রাধান্যের 
দাপটে। নানা আইনকানুনের প্রবর্তনের পরেও নারী-মুক্তির পথ আরোও প্রশস্ত হয়ে 
ওঠেনি। শহরে শিক্ষিত মেয়েদের বেলায় এই যুক্তি সম্পূর্ণ সত্য নয়, তবে গ্রামের মহিলা ৯ 
ও মুসলিম মহিলাদের বেলায় সম্পূর্ণ সত্য। গ্রাম্য সমাজে স্বামী-পরিত্যক্ত মহিলারা এবং 
তালাক পাওয়া মুসলিম মহিলারা কী নিদারুণ প্রান্তিক মানুষ হয়ে যায় তার উদাহরণ 
সর্বত্র ছড়িয়ে আছে। আইনের হাত শহরের শিক্ষিত মহিলাদের দুর্দশা নিরসনে হয়তো 
কাজ করে, কিন্তু গ্রামের অসহায় মহিলাদের ছুঁতে পারে না। তারা প্রায় সবাই প্রান্তিক 
মানুষই থেকে যায় যতদিন না স্বনির্ভরতার কোনো পথ খুঁজে পায়। সে পথ পাওয়াও 
খুব সহজ নয়। 

প্রাকৃতিক, রাজনৈতিক বা সামাজিক কারণে মনুষ্য জাতি যে আজ নানা ভেদবুদ্ধির 
বলি, কেউ নিজভূমে, কেউ পরভূমে নানা বঞ্চনার শিকার হয়ে আছে তা থেকে মানুষের 
মুক্তি, প্রান্তিক মানুষকে মূল মানুষে ফিরিয়ে আনা আজও দিবাস্বপ্নের মতো অলীক মনে 
হ্য়! 


রাষ্ট্র ও জনমানস : আরেক বৈষম্য 
শুক্তিসিতা 


রাষ্ট্র ও তার অধিবাসীদের চিন্তায় মানসে তফাৎ স্বাভাবিক_কারণ গণতান্ত্রিক কাঠামোয় 
যারা জনপ্রতিনিধি নির্বাচিত হয় তারা সত্যি সত্যি প্রতিনিধি কিনা বা প্রতিনিধিত্ব কবার 
উপযুক্ত কিনা সে ব্যাপারে সন্দেহ আছে (বিহারের মাফিয়া-পরিচালিত যাদব মন্ত্রিসভা 
স্মরণ করা যেতে পারে)। এরা নির্বাচিত হন কৌশলে ভোটে জিতে--যা জনচিত্তের 
সমর্থনের প্রতিফলন নয়। স্রেফ গণিত দিয়ে বুঝলেও জনপ্রতিনিধিত্বের ব্যাপারটা মান্য 
মনে হবে না। ধরা যাক একটি বিধানসভার আসনে ভোট পড়ল ৬০ শতাংশ। তবে 
স্পষ্টতই বোঝা গেল ৪০ ভাগ মানুষ হয় মৃত, অসুস্থ, নিখোঁজ, ব্যস্ত স্থানান্তরিত অথবা 
ভোটদানে নিস্পৃহ। অৰ্থাৎ এরা কাউকেই জিতিয়ে দেবার মতো যোগ্য মনে করেন না। 
৬০ শতাংশ ভোটের মধ্যে বিজয়ী প্রার্থী পেলেন ২৫ শতাংশ ; বাকি ৩৫ শতাংশ আরো 
৫ জন প্রার্থী ভাগ করে পেলেন। তাহলে এ আসনে বিজয়ী প্রার্থী জনগণের মাত্র ২৫ 
ভাগের প্রতিনিষি। তার মধ্যে জাল-জুয়াচুরি তো বাদই দিলাম। স্বৈরতান্ত্রিক কাঠামোয় 
জনপ্রতিনিধিত্বের প্রশ্নই ওঠে না। কমুুনিস্ট দেশে সর্বহাবার একনায়কতন্ত্ব কি রাজতন্ত্র 
সম্পর্কে মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন। এছাড়া বলা যায় সব রাষ্ট্রই. কল্যাণমুখী। কেউই 
জনবিরোধী নয়। অন্তত ১৯ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে এটি বিশ্বের বিভিন্ন রাষ্ট্রের ঘোষিত 
অভিজ্ঞান। ‘দুর্ভিক্ষ শ্রাবস্তীপুরে যবে/জাগিয়া উঠিল হাহারবে' তখন সুজাতার প্রযত্তে 
রচিত হলো নিরশন মানুষের জন্য অন্রপূর্ণার ভাণ্ডার। রাষ্ট্র মোটেই এগিয়ে আসেনি ॥ 
দুর্ভিক্ষ মোকাবিলায়। এখন বিশ্বের কোনো দেশই এমন দায়িত্ব থেকে মুক্ত হতে পারবেন 
না। তা নিঘিধায় বলা যায়। 

রাষ্ট্রেব প্রধান কর্তব্যগুলি_ক. সার্বভৌমত্ব রক্ষা করা_অর্থাৎ সামরিক শক্তি ও 
কূটনৈতিক সম্পর্কের বিকাশ ; খ. অর্থনৈতিক অগ্রগতি, মুদ্রামূল্যের স্থিরতা ; গ. কৃষি 
- ও শিল্পের সামগ্রিক অগ্রগতি ; ঘ. আইনশৃঙ্খলা রক্ষা ; ও. সমাজের দুর্বল অংশের প্রতি 
বিশেষ নজর ; চ. ধহির্জগতের অর্থলগ্নি ; ছ. নাগরিকদের খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা 
ও সর্বোপরি চাকুরি বা অন্য অন্নসংস্থানের ব্যবস্থা করা; জ. বিচার ব্যবস্থা চালু রাখা; 
ঝ. তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগের বিকাশ। 

এখন দেখতে হবে, রাষ্ট্রের 07097 কী। সাধারণত রাষ্ট্রের আধারে সরকার দেশ 
পরিচালনা করে (রাষ্ট্র ও সরকার সমার্থক নয়)। রাষ্ট্রের ইতিহাস বলে--মৃলত শক্তিশালী 
কোনো শ্রেণীর ও তার সঙ্গী ও সহায়ক শ্রেণীর স্বার্থরক্ষার জন্য রাষ্ট্রব্যবস্থা রচিত হয়েছে। 
সংবিধানও বহক্ষেত্রে তাই। যাই হোক, মোটের ওপর সরকার যখন রাজনৈতিক দল 


১৯০ বৈষম্য, শৃঙ্খলা এবং নির্মাণ 


দ্বারা গঠিত হয়, তখন সেই রাজনৈতিক দলগুলির ম্যানিফেস্টো নির্দিষ্ট পরিকল্পনা তথা 
কাজকর্মে হবার প্রবণতা থাকে যেদিও রাষ্ট্রের মূল কাঠামো সরকার পরিবর্তন করতে 
পারেন না-ভূমি সংস্কার করে প্রান্তিক ও কৃষি মজুরের হাতে জমি তুলে দেওয়া যায় 
কিন্তু যৌথ মালিকানা প্রবর্তন করা যায় না)। ফলে বছর বছর সরকার পরিবর্তন হলে 
উন্নয়নের বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে প্রবণতার পরিবর্তন হয়, কিন্তু জনমানসের হয় না। যেমন 
নেহরুর ভারি শিল্প কাঠামো নির্মাণের প্রতি পক্ষপাত পরবর্তী সরকারেব নিবিড় কৃষিশিল্প 
গঠনের থেকে পৃথক ছিল। এক্ষেত্রে জনগণের হয়ত ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র প্রভাবশালী কোনো 
অংশের প্রভাব থাকলেও থাকতে পারে, কিন্তু বৃহত্তর জনমানস সরকার প্রণোদিত কোনো 
প্রকল্পে অত্যুৎসাহী হয়েছে, এমন নয়। আবার জনগণ যখন বিশেষ বিশেষ সামাজিক 
ঘটনা দ্বারা আন্দোলিত হন তখনও সরকার/রাষ্ট্র রাতারাতি নিজেকে সেইমত করে নেন 
না। আসমুদ্র হিমাচলের বহু হিন্দু জনগণ যখন ১৯৯৫ সালে গণেশের সঙ্গে সঙ্গে দুধ 
ও আফিম একসঙ্গে পান করলেন তখন সেই পরিপ্রেক্ষিতে সরকার/রাষট্র সামান্য 
বিবৃতিটুকুও দিতে পারলেন না। জনগণেরই একাংশ যখন যথেচ্ছ পেট্রো ডলারের 
সহায়তায় যত্র তত্র ধর্মের ধ্বজা তুললেন, পৌরসভা প্ল্যান পাশ করানোর সময় নমো 
নমো করেই তা অনুমোদন করলেন। রাষ্ট্র খোঁজ নেননি, ভারতীয়.মুসলিমদের অনেকেই 
কেন প্রকাশ্যে পাকিস্তানকে সমর্থন করে চলেছেন। জাতীয়তাবোধ তথা ধর্মীয় আচারে 
দ্বিবিভাজনকে এই উপমহাদেশ বরাবরই ছান্বিক ও বিশ্লেষণী প্রক্রিয়ায় দর্শন না করে 
একমাত্রিক ভাবে খেলে গেছেন, ভোটের জন্য ড্রিবলিং করেছেন। 

রাষ্ট্রের যে সুডৌল ব্যাখ্যা সিসেরো থেকে হল্যাণ্ড পর্যন্ত চলে তা হচ্ছে, “রাষ্ট্র হলো 
অধিকার সম্পর্কে সমচেতনায় এবং পারস্পরিক সুযোগসুবিধা গ্রহণের জন্য এঁক্যবদ্ধ 
বিপুল জনসমষ্টি” বা “রাষ্ট্র হলো নিদিষ্ট ভূখণ্ডে বসবাসকারী জনগণের এমন এক বৃহৎ 
(সমষ্টি যেখানে সংখ্যাগরিষ্ঠের ইচ্ছা বিরোধীদের ওপরে স্থান পায়।” 

তার মধ্যে অধিকার সম্পর্কে সমচেতনায় কিংবা সংখ্যাগরিষ্ঠের ইচ্ছা বিরোধীদের 
ওপর এই দুটি “গণতান্ত্রিক” বাষ্ট্রলক্ষণ বর্তমান বিশ্বের পরিপ্রেক্ষিতে মোটেই প্রশ্নাতীত 
নয়। অধিকার সম্পর্কে সমচেতনায় ভারতীয় উপমহাদেশের কোনো রাষ্ট্রের প্রায়-নিরক্ষর 
জনগণই উদ্বুদ্ধ নন। গ্রামের দরিদ্র নারীরা অনেকেই জানেন না তার নামে বাড়ি বা 
জমির পার্টা হতে পারে। বস্তির সব শিশু খেলাধূলা, শিক্ষা, অবসর এই সকল বিষয়ে 
তাদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন নয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেও কালোদের মধ্যে রষ্ট্রযন্ত্রে 
গভীর শাসনদণ্ড প্রোধিত। আর সংখ্যাগরিষ্ঠের ইচ্ছা যে প্রকৃত অর্থে বিরোধীদের ওপরে 
যায় না সেটাও বোঝা গেছে। 

রাষ্ট্র অনটোলজিক্যালি খানিকটা “product and the manifestation of the 
irreconciliability of class antagonism” [ লেনিন ]—সমস্ত জনগণই যে রাষ্ট্রের প্রতি 
আস্থাবান এবং রষ্টরব্যবস্থার প্রতি সম্মতিপরায়ণ এবং সামাজিক চুক্তি মান্য করেই রাষ্ট্রের 
উৎপত্তি, যুরোগীয় এই তত্তুও বর্তমান বিশ্বের দিকে তাকালে অসাড় মনে হয় কিছুটা! 


রাষ্ট্র ও জনমানস : আবেক বৈষম্য ১৯১ 


বহু মানুষের কাছেই রাষ্ট্র একটি দুর্বোধ্য দূরতর ধাবণা। তার বিবিধ প্রকাশ যেমন 
+ সামরিক শক্তি) জনগণের ইচ্ছা-অনধীন একটি বাস্তব যার সঙ্গে তার প্রাণের যোগ 
নেই। এ প্রসঙ্গে রাসেলের এক যন্ত্রণা মনে করে নিই | “One of the conmonest things 
to do with savings is to lend them to some government. In view of the fact 
9006 bulk of the public expenditure of most civilised governments 
consists in payment for past wars or preparation of future wars...the net 
result of the man’s economical habits is to increase the armed forces of 
the State, to which he lends his savings”—In praise of Idleness প্রবন্ধে 
অভিমানক্ষুব্ধ বাটাণ্ড রাসেলের এই যে প্রতীতী তারই একটা বেদনার্ত ইতিকথা ছিল 
তার আত্মজীবনীতেও। ১৯১৪ সালে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময়ে রাসেল দেখে 
চলেছিলেন একের পর এক তার অভিন্নহৃদয় বন্ধুবর্গ হোয়াইটটেড, হ্যামণ্ড ম্যাসিংগন 
" কীভাবে যুদ্ধসমর্থন করে তীর রক্তাক্ত হৃদয় থেকে দূরান্তরী হয়ে গেলেন। তিনি 
লিখলেন--“এতদিন ভাবতাম অর্থই মানুষের চবম কাম্য বস্তু, পরে আবিষ্কার করলাম 
তাবা অনর্থ তথা ধ্বংসকে পছন্দ করে তার চেয়েও বেশি। বিশ্বাস করতাম 
বুদ্ধিজীবীরা ভালোবাসেন সত্যকে, এখন দেখলাম, তারা জনপ্রিয়তার মোহে 
আবি” 
~~ 
আবাব অন্যদিকে জনমানসও কোনো একমাত্রিক নির্দ্বম্ব অবিচিত্র বিষয় নয় যার 
সঙ্গে বাষ্ট্রের বৈষম্য প্রকাশিত হয়। একটি দেশের মানুষ ধর্মে বিভক্ত, কর্মে বিভক্ত। 
জাতিতে এবং জাতে থাকবন্দী। এই সমাজে আছে ধনবৈষম্য ও লিঙ্গ-পক্ষপাত। যে 
জনমানস (বিহার উত্তবপ্রদেশ রাজস্থানের অন্তত এক চতুর্থাংশ নাগরিক) সতীমায়ের 
মন্দিরে সভক্তি পূজা দেন--তার কোনো রাষ্ট্রীয় সমর্থন নিশ্চয় নেই। যে মধ্যবিত্ত সমাজ 
- গৃহভৃত্য হিসেবে শিশুশ্রমিক ব্যবহার করতে কুষ্ঠিত নন সেই সমাজেরই কেউ কেউ 
রাষ্ট্রের আইনি ব্যবস্থার সঙ্গে জড়িত। যৌনকর্মীদের সম্পর্কে তো হাজারো মত। তারা 
থাকবেন না বাড়বেন না যাবেন না মিশবেন। লিঙ্গহীন মানুষদের সম্পর্কে রাষ্ট্র এখনও 
সুস্পষ্ট কোনো জায়গায় পৌছতে পারেননি। অতএব রাষ্ট্র ও জনমানসকে একেবারে 
ক্রীড়াঙ্গনে মোহনবাগান-ইস্টবেঙ্গলের মতো প্রতিদ্বন্দী বানানো মুস্কিল! রাষ্ট্রের মুখচ্ছবি 
সরকারে জনগণের যে অংশ প্রতিনিধি আছেন ততটা, সেই অংশ হয়তো ঘোরতর 
সরকাব-সমর্থক, বাকিরা সবাই নন। অবশ্য অন্যধাবাও হতে পারে। 
কিন্তু কল্যাণকর রাষ্ট্র হিসেবে আমাদের দেশ সংবিধানে যে ব্রত নিয়েছিল সেখানে 
সে হয়ত বৃহত্তর জনগণেব সমৃদ্ধির প্রচেষ্টার কথা বলেছিল। ভারতবর্ষ কি সেখানে 
আছে? স্বাস্থ্য শিক্ষা শিল্প পরিবেশ কৃষি ইত্যাদি যে বিষযগুলি সরাসরি রাষ্ট্রনিয়স্ত্রিত, 
সেখানে রাষ্ট্র কী ভূমিকা পালন করেছেন? তথ্যগুলি লক্ষ করুন - 
_ স্বাস্থ্য খাতে ষষ্ঠ পবিকল্পনায় বাজেটে বরাদ্দ ছিল ২% 
অষ্টম পরিকল্পনায়_-১.৭ ৫% [Alternative Eco Survey 96-97] 


১৯২ বৈষম্য, শৃঙ্খলা এবং নির্মাণ 


- ভারতে মাত্র ২০ শতাংশ মানুষ বিশুদ্ধ জল পায় এবং ২৭ শতাংশ মানুষ 
শৌচ ব্যবস্থা ভোগ করেন (Economic Times, 8.৯.৯৮) 

_ প্রতি ১০,০০০ মানুষ পিছু ৫.২ জন ডাক্তার এবং ১০.২ টি শয্যা 

= ভারতে ৬০% মহিলা রক্তাল্পতায় ভোগেন। 

_- ১৫%মহিলার প্রসৃতিকালীন মৃত্যু ঘটে। 

-- হাজারো ৭০টি শিশুমৃত্যু ভারতে (The Statesman ১২.৬.৯৮) 

_ বস্তিতে থাকেন পশ্চিমবঙ্গের ৩০ লক্ষেরও বেশি মানুষ 
০৮০০8 
আত্মহত্যা করেন। 

-- বিশ্বের দরিদ্রতম নয়টি দেশের মধ্যে ভারত একটি। 

রাজারহাট এলাকার কদমপুকুরে প্রতি বিঘেতে গড়ে ২৫ মন ধান, তিল, সর্ষে, 

আখ, সঞ্জি, ফুল জন্মায় সেই কদমপুকুর নগর গড়ার কাজে বিকিয়ে গেল। ধানচাষের 
জমিকে বাস্তুতে পরিবর্তনের আবেদন জানালে খারিজ হয, কিন্তু আইনবলে মন্ত্রীরা 
রাজারহাটে কয়েক হাজার বিঘে কৃষিজমি অধিগ্রহণ করেন। [ রাষ্ট্র বনাম জনমানস ] বলা 
হলো- মাছ নেই, কৃষি নেই। তাই এই জমিকে বাস্তু জমি করা যায়। অথচ সেখানকার 
ধূপির বিলে খরার সময়েও জল থাকে। আর মধ্যবিত্তরা উচ্চমধ্যবিস্তরা হন্যে হয়ে 
লটারিতে সেখানে জমি কিনতে আগ্রহী হলেন রাষ্ট্র সঙ্গী জনমানস)। 

__ রাষ্ট্রের কর্ণধাররা চাইলেন বলেই ১৯৯৯তে ১০০০ কোটি টাকা ব্যয়ে নির্বাচন 

অনুষ্ঠিত হলো তখন-যখন মূল্যবৃদ্ধি, লে-অফ, লক-আউট, বেকারি সবই ছিল। 
টা ক রর বুনি রে রড 
কোটি টাকা ব্যয় হয়ে যায় প্রতিরক্ষায়। 
উপরের তথাগুলিবিকি্। তবে এটা পরার যে এই সাধারণ ক্েত্রুলিতে রাষ্ট্র 
ও সাধারণ নাগরিকের চাহিদার বৈষম্য আছে। | 

সমাজে বিত্তভিত্তিক যে বিকট শ্রেণীবৈষম্য বর্তমান, সেটা থাকা সত্তেও কোথাও 
কোথাও আমরা গভীরভাবে একসৃত্রে গাঁথা ভারতীয়। সেটা মুম্বাই ফিল্মের আবেদনে। 
(রোজা চলচ্চিত্র একইভাবে আপামর ভারতীয়কে ভজিয়ে গেল যে জঙ্গি কাশ্মীরী সংগঠন 
আসলে দিগত্রষ্ট, করুণার পাত্র!) ৰ 

তার বিচ্ছুরণে একইভাবে বুদ হয়ে যাই পাতিবুর্জোয়া ও শ্রমিক, স্কুলবালিকা ও 
মাঝবয়েসিনী। একই স্বল্পবাস নায়িকার জামার ছাট, একই গান, একই নৃত্যমুদ্রা মুগ্ধ করল 
আমাদের। কোকাকোলা ব্যতীত জীবন বিস্বাদ মনে হলো। দিশি থাকলেও 7911925-এর 
কর্নফ্লেক্‌স্‌ বিশুদ্ধতর মনে হলো। আসমুদ্রহিমাচল সবার বার্বি পুতুল নামক যুবতীর প্রতি 
আকর্ষণ এল । তখন সবাই সমান হলাম। কেউ হেঁটে, কেউ বাসে, কেউ সাইকেলে কেউ স্কুটারে 
চড়তে চড়তে টাটা সুমো ইণ্ডিকার সওয়ার হলাম স্বপ্নে। একইভাবে। মুখ ঢেকে যায় যে 
বিজ্ঞাপনে, সেই দিল “সাম্য” উপহার। বৈদ্যুতিন গণমাধ্যমে ফেনিল ‘আ্যাড’-এর সাম্য। 


রাষ্ট্র ও জনমানস : আরেক বৈষম্য ১৯৩ 


আর এই প্রোগ্রামড সাম্য কিনতে গিয়ে দেশ আরো নিঃস্ব হলো। আরো নিষ্ঠুর 
বৈষম্যের ফাদে পড়ে গেল । সেই বিশ্বায়নের গল্পও আমাদের জানা। গণ্ডায় গণ্ডায় ভারতীয় 
* বিশ্বসুন্দরীরা অভিযাত্রা করছেন বিশ্বমণ্চে ; বহুজাতিক কোম্পানির সাবান এদেশে আরো 
বেশি বিকোতে জিতে আনছেন শিরোপা ; সেই সাবানের বিজ্ঞাপনে ঝলকে দিচ্ছেন যৌন 
সৌন্দর্য। নিম হলুদ বাসমতী অন্যত্র আশা বুনছে। আমরা হারাচ্ছি স্বাভাবিক অধিকার। 
-খ্্দৈত্যের সঙ্গে বামনেব সাম্যের প্রতিযোগিতায় কেবলই দিশি ক্ষুদ্র শিল্পগুলি পিছু হটে 
জায়গা করে দিল স্মার্ট পশ্চিমি চিকেনকে। আসলে এরও পশ্চাৎপট আছে। 
এঁতিহাসিক পটভূমি থেকে বিচার করলে জানা যায় যে শিল্পবিপ্লবের ক্ল্যাসিক্যাল 
মডেল এশিয়া আফ্রিকা লাতিন আমেরিকায় ছিল না। তারা ছিল বহির্বলয়ের দেশ। 
অশিল্পবিপ্লবসম্ভব। ফলে বিশ্বেব বাজারে তারা ছিল কেবল কৃষিজ ও খনিজ পণ্যের 
যোগানদাতা। বৈষম্যেব একটা শুরু সেখানেও । জাতিরাষ্ট্রের উদ্তবের সঙ্গে শিল্পায়নের 
* একটা সম্পর্ক ঘটে গেল তখন সেটাকেই আধুনিক বাষ্ট্রের মডেল বা গন্তব্যস্থল মনে 
করা হলো। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর দেখা গেল দবিদ্র তথা বহির্বলয়ের দেশগুলিতে (এশিয়া 
আফ্রিকা লাতিন আমেরিকা) স্বাধীনতা আন্দোলন ও শিল্পায়ন শুরু হয়ে গেছে। পাশাপাশি 
এরা বিশ্ব উৎপাদনের বাজারেরও অঙ্গ থেকেছে। অথচ এই ঘটনাগুলির পাশাপাশি এসব 
দেশে গুঁপনিবেশিক কাঠামোর জন্য শিল্পায়ন ধারণক্ষম কোনো গভীর রাজনৈতিক 
-ঞ্রামাজিক বা আর্থিক পরিবর্তন এল না। 
অধুনা বিশ্বব্যবস্থায় একটি দেশের স্থান নির্ধারিত হয় বিশ্ববাজাবে তার স্থানাঙ্ক 
দ্বারা। এই স্থানাঙ্ক আবাব নিরূপিত হয় “বাজারের নিরপেক্ষ নিয়ম দ্বারা’। প্রকৃতপ্রত্জবে 
এই বস্তুবাদী নিয়মও নিয়ন্ত্রণ করে “বেন্দ্রস্থ” শক্তিধর দেশগুলি--পাঁচটি উপায়ে 
তাদের একচেটিয়া অধিকার কায়েম রেখে। ক. প্রযুক্তিগত উন্নয়ন প্রণয়নের ক্ষমতা ধরে 
কেবল ধনীদেশগুলি ; খ. বিশ্বজোড়া অর্থবাজারের ওপর নিয়ন্ত্রণ ; গ. পৃথিবীর প্রাকৃতিক 
- সম্পদের ওপর প্রায় একচেটিয়া দখলক্ষমতা ; ঘ. ফলত দুনিয়াজোড়া সাংস্কৃতিক 
একমাত্রিকতা বা একই ধরনের সাংস্কৃতিক বিন্যাস তথা গণতন্ত্রের ক্ষয সূচিত 
হওয়া ; ঙ. গণধবংসের অস্ত্রের ওপর একচেটিয়া দখল। আবার মার্কিন দেশ এ ব্যাপারে 
শীর্ষস্থানে। 
এই পঞ্চপ্রক্রিয়ার বিক্রিয়ায় বহির্বলয়ের দেশগুলিতে শিল্পায়নের স্বরূপ পথ হারায়। 
স্উৎপাদিত বস্তুর মানকে খাটো করে দেখা হয়। দেশগুলিকে subcontractor-এর 
ভূমিকায় নামিয়ে আনা হয়। বৈষম্য তীব্রতর হ্য। 
আর রাষ্ট্রের মধ্যে জনগণের সঙ্গে তার সম্পর্ক বিন্যস্ত হতে থাকে এই বাইরের 
সূচকগুলি দ্বাবা structural adjustment-এর মাধ্যমে | 
বহির্বিশ্বের সঙ্গে স্বদেশের আর স্বদেশের মধ্যে নিজেদের মধ্যে বৈষম্য নিয়ে আমরা 
আর কতদিন পথ হাঁটবো? নাকি কোনো বিকল্প পথ আছে? সে পথ কি আত্মশক্তির 
উদ্বোধন না দুনিয়াব্যাপী সাম্যের সন্ধান? 


বৈষম্য : ১৩ 


ভারতে দুনীতি ও অর্থনৈতিক বৈষম্য 
চিত্তব্রত পালিত 


একটি আধুনিক আন্তর্জাতিক সমীক্ষায় দুর্নীতিতে ভারতের স্থান বিশ্বে তৃতীয় বলে ঘোষিত 
হয়েছে। এর ফলে ভারতের যেটুকু অর্থনৈতিক বিকাশ ঘটেছে তার সুফল সংখ্যালঘু 
বিত্তবান শ্রেণী লাভ করেছে এবং দরিদ্র আরো দরিদ্র হয়েছে। স্বাধীনতার পরে দেশে 
দুর্নীতির প্রকোপ এত বেড়ে গেল কেন এ নিয়ে অনেক চিন্তাভাবনা হয়েছে ও হচ্ছে। 

জনৈক সাহিত্যিক একদা লিখেছিলেন যে স্বাধীনতার পরেই আমরা প্রকৃত প্রস্তাবে 
পরাধীন হলাম। দেশপ্রেম একেবারে অন্তহিত। স্বাধীনতা সংগ্রামীদের পরবর্তী প্রজন্মের 
দেশীয় প্রগতির উপর অনাস্থা এবং যা কিছু বিদেশি তাকে আঁকড়ে ধরার প্রবণতা, 
দেশপ্রেম এবং নৈতিক মূল্যবোধকে বিপর্যস্ত করেছে। স্বার্থান্ধতা এবং অসাধু উপায়ে 
ধনে মানে অন্যকে ছাপিয়ে যাওয়ার উৎকট আকাঙ্ক্ষা স্বাধীনতার পরিবেশকে কলুষিত 
করেছে। এর কারণ হিসেবে অনেকে বলেছেন যে স্বাধীনতা সর্বাত্মক সংগ্রীমের মধ্য 
দিয়ে রক্তের বিনিময়ে আসেনি, অনেকটাই ব্রিটিশ সরকারেব সঙ্গে আপোষ মীমাংসার মাধ্যমে 
এসেছে যা সর্বস্তরের মানুষের হৃদয়কে স্পর্শ করেনি। স্বাধীনতার প্রথম শহীদ তাই 
দেশের প্রতি ভালবাসা। গত পঞ্চাশ বছরে কোনো দুনীতি তাই দুর্নীতি বলে বিবেচিত হয়নি। 

প্রাপ্তবয়স্কদেব সার্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে ভারতের গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত 
হয়েছে কিন্তু জনগণের শতকরা সত্তরভাগই দারিদ্রযসীমা ও নিরক্ষরতার সীমারেখার নিচে 
রয়েছে। জন স্টুয়ার্ট মিলের মতে একমাত্র শিক্ষাই এ ধরনের প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্র 
রক্ষা করতে পাবে কিন্তু সেই শিক্ষার অভাব এবং অর্থনৈতিক বৈষম্য ভারতের গণতন্ত্র 
বিপন্ন করেছে। ফলে ভোটরঙ্গ কেনাবেচার সামগ্রী হয়ে উঠেছে। প্রার্থী নির্বাচন থেকে 
শুরু করে প্রচার, ভেটি দেওয়া, নির্বাচন সমস্তই মূলধন বিনিয়োগেব ব্যাপার হয়ে 
দাড়িয়েছে। বিধানসভা নির্বাচনে এই বিনিয়োগ কিছু কম, লোকসভা নির্বাচনে আকাশছোয়া, 
প্রার্থীর মন্ত্রী-সম্ভাবনা থাকলে তো কথাই নেই। নিরক্ষর এবং দরিদ্র ভোটারের সততা 
রাখা এরপরে খুব কঠিন হয়ে দাড়ায়, রাজনৈতিক দুনীতির আবর্তে সে জড়াতে বাধ্য। 
প্রার্থীর যোগ্যতাও শিক্ষা সমাজসেবা বা দেশভক্তির নিরিখে না হয়ে তার অর্থবলের উপর 
নির্ভর করে। এই অর্থবল বিধানসভার নির্বাচনের জন্যে প্রায়শই প্রার্থী পিছু ছ'লক্ষে 
পৌছায় এবং লোকসভা হলে আরো অনেক বেশি। এই অর্থ সবসময় প্রার্থীর 
নিজের নয, হয় অসদুপায়ে অর্জিত অথবা ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে সংগৃহীত। দলের 
প্রার্থী হলে দলও ব্যবসায়ীদের কাছ থেকেই সংগ্রহ করে। সদস্য নির্বাচিত হলে বা মন্ত্রী 
হলে এই মূলধন সুদে আসলে ফেরত দিতে হয়। যে অর্থ রাজনৈতিক আনুকূল্য বিক্রি 
করেই প্রার্থী মিটিয়ে থাকে । এইভাবে নির্বাচন এবং ক্ষমতাসীন থাকার কার্যকাল পর্যন্ত 


ভারতে দুনীতি ও অর্থনৈতিক বৈষম্য ১৯৫ 


প্রার্থীরা জাতিকে দুর্নীতির জালে জড়িয়ে ফেলে। কিন্তু শেষ বিচারে সাধারণ জনতা এই 
হরিলুঠের ছিটে ফোটা পেলেও ধনীরাই অধিকতর ধনী হতে থাকে এবং অর্থনৈতিক 
বৈষম্য প্রকট হয়। অন্যদিকে শিক্ষিত সুযোগ্য এবং সংলোকেরা নির্বাচনের মঞ্চে 
* আসতেই পারেন না। দেশের রাজনীতি খলনায়কদের করতলগত হয়। স্বাধীনতা 
সংগ্রামের নেতাদের সঙ্গে এই হালফিল নেতাদের আকাশ-পাতাল ফারাক। 
এবার অন্য প্রসঙ্গে আসি। স্বাধীনতার পরে অর্থনৈতিক প্রগতির জন্য পঞ্চ বার্ষিকী 
স্ব পরিকল্পনার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের অনুসরণে সরকার নিয়ন্ত্রিত 
সমাজবাদেব পত্তন করা হয়। উদ্দেশ্য গরিবি হঠানো। কিন্তু প্রায় পঞ্চাশ বছর এই নীতি 
অনুসৃত হলেও দারিদ্র্য বাড়তেই থাকে। বেশিরভাগ ভারি শিল্প সরকারের হাতে থাকে। 
ব্যাঙ্কিং ইনস্যুরেসও সরকার চালায়। অন্যান্য বে-সরকারি শিল্পেও_সরকারের নিয়ন্ত্রণ 
বজায় থাকে! এর ফলে পারমিট কোটা লাইসেন্স রাজের অভ্যুদয় হয়। সেসব অনুমতি 
সংগ্রহ করতে সরকাবি দপ্তরগুলিতে শিল্পপতিদের আনাগোনা বেড়ে যায় এবং ঘুষের 
* বন্যা বইতে থাকে। বলাবাহুল্য এ সমস্ত ঘুষের টাকা শিল্পপতিরা পরে জিনিসপত্রের দাম 
বাড়িয়ে সুদে আসলে উসুল করে নেয়। আর সরকারি উদ্যোগগুলিতে রুগ্ন শিল্পের সৃষ্টি 
হয়। অনর্থক ব্যয়, উৎপাদন হাস, স্বজনপোষণ, উৎপাদনের বাজারমন্দা ইত্যাদি কারণে 
সর্কাবি উদ্যোগে লোকসানের ঢল নামে রাষ্ট্রায়ত্ত সমাজবাদ তাই আবো বেশি এবং 
অযোগ্যতাব প্রশ্রয় দেয়। সোভিয়েত ইউনিয়নের অর্থনীতি যেভাবে ধ্বসে পড়েছে, 
ভারতের অর্থনীতিতেও সেই একই বেহাল অবস্থা দেখা দেয়। ফলে গরিবি দূর না হয়ে 
গরীব আবো পিছু হঠতে থাকে। ক্ষমতাসীন সরকার ও তার তক্লিবাহকেরা দেশেব 
অর্থনীতিকে নিজেদের স্বার্থে যথেচ্ছ ব্যবহার করতে থাকে। কালো টাকায তারা ফুলে 
ফেঁপে ওঠে। ধনী দবিদ্যের বৈষম্য আরো প্রকট হয়। 
ক্ষমতাসীন সরকারের হাল ধরবার শেষ উপায় হলো, বিশ্বের বাজারে ব্যাপক ঝণ 
নেওয়া । ওয়ার্ড ব্যাঙ্ক, আই এম এফ, এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাঙ্ক ইত্যাদি সংস্থা থেকে 
- ব্যাপক হারে খণ করা হয়। এই খণ শোধ করবার সামর্থ্য ভারতীয় অর্থনীতিতে সম্ভব 
নয়। কোন ক্রমে সুদ শোধ। দিতেই অর্থনীতির যায়-যায় অবস্থা। আসল তো দূর-অস্ত। 
এই সমস্ত সংস্থার পিছনে ধনতান্ত্রিক দেশগুলির খণ দিতে কোন আপত্তি নেই, ধনতস্ত্রের 
- স্বার্থে তারা ভারতীয় অর্থনীতির উপরে নানারকম বিধি নিষেধ আরোপ করতে থাকে। 
এর ফলে দরিদ্র মেহনতি জনতার জন্য যে সমস্ত হিতকারী ব্যবস্থা চালু ছিল, সেগুলো 
ক হয়ে যেতে থাকে। দক্ষতা ও প্রতিযোগিতার সুবাদে সমন্তরকম কল্যাণমূলক ব্যবস্থা 
এবং ভর্তুকি তুলে নেওয়া হতে থাকে। সরকারি শিল্প নিয়ন্ত্রণের বিধিগুলি প্রহসনে পরিণত 
হয়। অপরদিকে সরকার আরো খণ আদায়ের চেষ্টায় ধনতান্ত্রিক দেশগুলির সঙ্গে সবাসরি 
নতুন খণের চুক্তিতে আবদ্ধ হয়। অনাবশ্যক খণের বোঝাও বাড়ান চলতে থাকে। ঝণ 
পেলে বোধহয় বাংলাদেশের কাছ থেকে খণ নিতে সরকারের আপত্তি থাকত না। প্রতিটি 
- খণের চুক্তিতে উপর মহলে কমিশনের ব্যবস্থা নিশ্চয়ই ছিল বা আছে। এইভাবে দেনার 
দায়ে দেশকে বিকিয়ে দেবার প্রবণতা ক্রমবর্ধমান। ফলে যথাপূর্বং তথা পরং, সমাজের 


১৯৬ বৈষম্য, শৃঙ্খলা এবং নির্মাণ 


উপরতলার মুষ্টিমেয় লোক ধনী থেকে অধিকতর ধনী হতে থাকে। গরীবরা যে তিমিরে 
সেই তিমিরেই, বরং তাদের সংখ্যা বৃদ্ধি হয়। এছাড়া সরকারের বিভিন্ন দপ্তরের কেনাকাটা 
তো আছেই। বোফর্স কেলেঙ্কারি থেকে শুরু করে তুরস্ক থেকে রাসায়নিক সার কেনার 
কেচ্ছা তো কারোরই অজানা নয়। দুনীতি চূড়ান্ত করেও প্রধানমন্ত্রী ও অপরাপর মন্ত্রীরা 
কিন্তু অল্পেই অব্যাহতি পেয়ে যায়। স্বাধীনতার পরবর্তী পঞ্চাশ বছরে সাধারণ মানুষের 
পরিশ্রমে উৎপাদন ও অর্থাগম কম হয়নি, কিন্তু সর্বাত্মক দুনীতির ফলে সেই 
সুষ্ঠুর বন্টন হয়নি। সমাজপতিরা ধনবান হয়েছেন কিন্তু গরীবের ভাগ্য ফেরেনি। 

এর ফলে এল শতাব্দীর শেষ দশক--সোভিয়েত ইউনিয়নের পতন এবং ভারতীয় 
অর্থনীতির ভাঙন যুগপৎ এল। তাই এবার ধনতান্ত্রিক দেশশুলি চাইল সেই বিশ্বব্যাপী 
মুক্ত বাণিজ্যের আওতায় ভারতকেও আনতে ৷ এছাড়া বোধহয় খণশোধের আর কোনো 
উপায় ছিল না। বহুজাতিক সংস্থাগুলি তাদের পসরা নিয়ে ভারতে অবাধ বাণিজ্য করবার 
অধিকার পেল। তারা তাদের ব্যবসার লাভ দেশে নিয়ে যাবার অনুমতিও পেল। মুক্ত 
বাণিজ্যের পথে বলা হলো যে সরকারি রুগ্ন শিল্পের বদলে এই সমস্ত বহুজাতিক সংস্থাগুলি 
নতুন নতুন কলকারখানা স্থাপন করলে দেশের অর্থনৈতিক সম্পদ বৃদ্ধি পাবে এবং 
বহু বেকাবের কর্মসংস্থান হবে কিন্তু এই সমস্ত শিল্প যন্ত্রমুখী এবং কর্মী-বিরল। ভারতীয় 
এবং বিদেশি যৌথ উদ্যোগে পরিচালিত প্রতিষ্ঠানগুলিতে ক্রমশই লোক ছাঁটাই বেশি 
নিয়োগ কম। তাই এম বি.এ যোগ্যতাপ্রাপ্ত মধ্যবিত্ত শ্রেণীকে মেটা মাইনেতে নিয়োগ 
করলে সাধারণ শ্রমিকের রোজগার বাড়েনি বা তাদের অনেকেই ছাটাই হতে হয়েছে ৯৮ 
এরই সঙ্গে সঙ্গে বহু ভারতীয়ের সফল উদ্যোগ এই সমস্ত বহুজাতিক সংস্থাগুলির সঙ্গে 
পাল্লা দিতে না পেরে উঠে যেতে বসেছে। এর সবটাই সৎ প্রতিযোগিতা নয়। এতে 
বেকারত্বের অবসান না হয়ে বরং বাড়ছে। সেই সঙ্গে দারিদ্রযও বাড়ছে। বিশ্বায়নের ফলে 
বাজাব দর হু হু করে বাড়ছে। ডলারের দামে জিনিষপত্র বিক্রি হচ্ছে, সাধারণ মানুষের 
যা ধরা ছোঁয়ার বাইরে। ফলে চুরি, ডাকাতি, গুণ্ডামি ও রাহাজানিও বাড়ছে। এক 
অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক নৈরাজ্যে এসে আমরা দাঁড়িয়েছি। 

রাজনৈতিক নেতারা ও সমাজপতিরা এজন্যে নৈতিক মূল্যবোধের সার্বিক 
অবক্ষয়কে দায়ী করেছেন এবং শিক্ষায়তনগুলিতে নীতি শিক্ষা দেবার কথা ভাবছেন। 
এর জন্যে পাঠক্রমে পরিবর্তনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। কিন্তু যদি প্রশ্ন ওঠে যে মূল্যবোধ 
হঠাৎ অন্তহিত হলো কেন? সেটা প্রচলিত কু-শিক্ষার ফলে নয়, তার দায়বদ্ধতা এ' 
সমস্ত রাজনৈতিক নেতাদের এবং সমাজপতিদের। যে সমস্ত কারণশুলোর জন্যে 
দেশব্যাপী যে দুনীতির বেখাচিত্র এ পর্যন্ত তুলে ধরা হয়েছে তার জন্য তারাই দায়ী, সাধারণ 
মানুষ নয়। তাদের নীতি, শিক্ষা দেবার আগে কর্তৃপক্ষের দুর্নীতিমুক্ত হওয়া একান্ত 
প্রয়োজন। উপরতলার দৃষ্টান্তই দেশের নৈতিক মূল্যবোধকে ফিরিয়ে আনতে পারে। জোর 
করে নীতি শিক্ষা আরোপ করলে তার ফল বিপরীত হতে পারে। তাছাড়া এতবড় পরিহাস 
আর কি হতে পারে। আপনি আচরি ধর্ম অপরে শিখায় এটাই তো আদর্শ হওয়া উচিত। 
বিশ শতকের শেষে এসে এই জেনেশুনে বিষপান কেন! 


ভারতের স্বপ্ন 
< শমিত কর 


আমি স্বাধীন ভারতের একজন মানুষ। আমি চাই, দেশ ও সমাজ গঠনের কাজে আমার 
যে অর্জিত জ্ঞান, চিন্তা, অনুভূতি ও দক্ষতা তা বাস্তবে প্রয়োগ করতে। কিন্তু আমার 
সামনে এমন কোনোও সুযোগ নেই-যাতে আমার এই আকাঙক্ষা, আমার এই স্বপ্নকে 
আমি রূপায়ণ করতে পারি। কিন্তু রাষ্ট্র ব্যবস্থায় যারা পরিচালক, যারা রূপকার, তাদের 

॥ এযাবৎকালের যে অঙ্গীকার তা অন্বেষণ করলে কিন্তু আমার মতো যে কোনোও একজন 
সাধারণ মানুষের মধ্যে স্বপ্ন সৃষ্টি এবং একই সঙ্গে স্বপ্নভঙ্গের আশঙ্কাও তৈরি হয়_-যার 
থেকেই সম্ভবত দেশমাতৃকার প্রতি আমাদের অনেকের মধ্যে যে অবজ্ঞা বা উদাসীনতা, 
তা তৈরি হবার মূল কাবণ। তাই ভারতের সংবিধানসহ রাষ্ট্র ব্যবস্থা পরিচালনায় বিভিন্ন 
ক্ষেত্রে সাধারণ মানুষের ভূমিকা বাস্তবায়িত করার যে প্রয়াসের কথা উল্লেখ করা হয়েছে 
তা আজ হেলায় উপেক্ষিত আর এর থেকেই আমরা, অর্থাৎ, সাধারণ মানুষ, সমাজ 

“শষ ও উন্নয়নের সকল কাজ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছি। এব্যাপারে আমাদের আদৌ 
কোনোও ভূমিকা বা দায়িত্ব রয়েছে কিনা, তা আমাদের ন্যুনতম ভাবনার মধ্যেও নেই। 
এক্ষেত্রে ভারতের একমাত্র ব্যতিক্রমী রাজ্য হচ্ছে কেরল-__যারা কিনা, মানুষের ভূমিকা 
কাজে লাগানোর জন্য যে “পিপল্স প্ল্যান'-এর কথা ঘোষণা করেছে তাতে ওই রাজ্যের 
সকল অবসরপ্রাপ্ত মানুষজনের জন্য একটা নিদিষ্ট ভূমিকা পালনের সুযোগ দেওয়া হয়েছে 

. এবং এর থেকে সেখানে সাধারণ মানুষের মধ্যে অসম্ভব আগ্রহ সৃষ্টি হতে দেখা গেছে। 
কিন্তু গোটা দেশে কেরলের এই অভিজ্ঞতা একেবারেই ব্যতিক্রমী। তাই স্বাধীন ভারতের 
স্বাধীন মানুষের মধ্যে রাষ্ট্র, সমাজ ও ব্যক্তি মানুষের মধ্যে সৃষ্টি হচ্ছে এক আসমান- 
জমিন দূরত্ব । দেশের সামগ্রিক পশ্চাৎপদতার জন্য এটি একটি অন্যতম কারণ ও উদ্বেগ 
তা নিয়েই। 

i ছন শেখের বীরের রা বেওয়ালৈ দেওয়ালে এই বনের 
কিছু শ্লোগান তখন ভুলদ্ুল করতো: “বন্দুকের নলই হলো (জনগণের) ক্ষমতার উৎস,” 
“ক্ষমতা কেউ কাউকে দেয় না, ক্ষমতা কেড়ে নিতে হয়,” ইত্যাদি। বিশেষত কলকাতার 
শিক্ষিত, মধ্যবিত্ত সম্প্রদাষের মধ্যে এই সমস্ত শ্লোগান তখন বেশ জনপ্রিয়তা লাভ 
করেছিল। যদিও, যাদের নেতৃত্বে এই লড়াই জমে ওঠার কথা ভাবা হয়েছিল, সেই কৃষক 
সম্প্রদায় অথবা শ্রমিক শ্রেণী এই শ্রোগানের প্রভাবের অনেকটাই বাইরে! তাই “বন্দুকের 
নল” ধরে যাদের এই লড়াই করার কথা, তাদের অভাবে এই শ্লোগান আর কার্যকর 
করা যায়নি। মাত্র কয়েক বছরের জন্য এই সব শ্লোগান খানিকটা লেলিহান শিখার মতো 


১৯৮ বৈষম্য, শৃঙ্খলা এবং নির্মাণ 


জলে উঠলেও, সেই শিখা “দাবানলের মতো ছড়িয়ে” পড়তে পারেনি-যা ছিল 
সেদিনকার নগর-শিক্ষিত মধ্যবিত্ত ছাত্রদের একাংশের তথাকথিত “রোমান্টিক স্বপ্ন" । 


দেশ গঠনের উৎসে মামুষ 
পরবর্তীকালে সেদিনের এ আন্দোলনকে “অতি বাম বিচ্যুতি,” “রাজনীতিতে ৯ 
শিশুসুলভ চপলতা,” “মেকি বামপন্থা” প্রভৃতি নামে অভিহিত করা হয়। এই ধরনের 
প্রয়াস ঠিক ছিল না ভুল ছিল, তা এই মুহুর্তে অবতারণা ঘটানোর চেয়ে যা হয়ত এখন 
ভেবে দেখা বেশি গুরুত্বপূর্ণ তা হলো, ভারতের রাজনীতিতে যারা ক্ষমতার অলিন্দের 
বাইরে অবস্থিত, তারা জনগণের কথা বলতে যতো পছন্দ করেন, একবার ক্ষমতার 
স্বাদ ভোগ করতে শুরু করলে তারা যেন ঠিক ততোটাই সাধারণ মানুষের থেকে দূরে 
সরে যান। তাই বিগত পঞ্চানন বছরে স্বাধীন ভারতের অভিজ্ঞতায় আজ একথা মনে 
হয় অনেকটাই প্রমাণিত যে, মানুষের কথা বলে যারা ক্ষমতাসীন গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে এক 
সময় কামান দাগেন তা অনেকটাই যেন আমজনতাকে কাছে পাওয়ার জন্য একধরনের 
অছিলা। কিন্তু যে মুহূর্তে সেই আমজনতা হাতের মুঠোয় চলে আসে তেমনি সে, অর্থাৎ 
আমজনতা কি তার আগের মতো তেমন “ইন্সিত” থাকে? জনগণ নামক যে সূর্য 
রাজনৈতিক নেতৃত্ব নামক যে চাদকে আলো বিকিরণ করতে সাহায্য করে সেই সূর্যের) 
ভূমিকা তখন যেন অনেকটাই নেপথ্যে মৃত সৈনিকের মতো হয়ে পড়ে। যুদ্ধ জয়ে এই 
সমস্ত সৈনিক ভূমিকা নিলেও, যুদ্ধ জয়ের পর তাদের স্থান তো বিস্মৃতির আড়ালে। 
জাতির প্রতি এ কি এক চরম বিশ্বাসঘাতকতা নয়? অথচ, আমাদের দেশে এই ঘটনা 
ঘটেছে বারে বারে, ইতিহাসের বিভিন্ন পর্যায়ে। তাই দেশ গঠনের কাজে “উৎসে মানুষ” 
বলে যা বলা হয় তা কি এক ধোঁকাবাজী নয? 

তাই “অত্যাচারী নয়, জনগণই শেষ কথা বলার অধিকারী,” “শোষকের বুলেট 
শেষ হয়ে যাবে, কিন্তু শোষিত মানুষ শেষ হবে না,” “আমাদের মন্ত্র, মানুষের তন্ত্র” 
গোছের কথা বলে যারা মানুষের মনকে জয় করে তা সবই যেন মানুষকে সঙ্গে নিয়ে 
ক্ষমতা দখলের এক মহামতলব। কিন্তু সেই ক্ষমতা একবার দখল হয়ে গেলে, সেই 
সাধারণ মানুষদের খোজ কি কেউ তেমনভাবে রাখে? তাই শোষিত, শোধিতই রয়ে 
যায়, শোষকের অবয়ব বদলায় মাত্র। এই পালা বদলের পালায় সাধারণ মানুষের স্বার্থ? 
রক্ষা পায় কতোটুকু? কিন্তু দেশ গঠনে তারাই ঝরায় রক্ত, ঘাম--“জীবন মৃত্যু, পায়ের 
ভৃত্য” ভেবে হাসি মুখে মত্যুবরণ করতেও ডরায় না। 


স্বপ্রভঙ্গের সর্বজনীন অভিজ্ঞতা 

ভারতের সামাজিক ও বাজনৈতিক ইতিহাসে স্বাধীনতার স্বর্ণজয়ন্ত্রীর গুরুত্ব অপরিসীম। 
১৯৯৭-এ একদিকে যেমন স্বাধীনতার ৫০ বছর পুরণ হয়েছে, তেমনি “এক 
নতুন আঙ্গিক ও দৃষ্টিকোণ নিয়ে” নবম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা শুরু হয়েছে। এতোগুলো 


ভারতের স্বপ্ন ১৪৯৯ 


পাঁচ-সালা পরিকল্পনা ও স্বাধীন বছরে আমরা কি চেয়েছিলাম এবং তার পরিবর্তে কি 
_ হাতে পেয়েছি তার হিসেব মিলিয়ে নেওয়া জরুরি, যাতে আগামী দিনে আমাদের 
চলার পথ খানিকটা মসৃণ হতে পারে। তাতে উপলব্ধি করতে সাহায্য করে, যে 
মানুষকে দারিদ্র্য, অশিক্ষা, অজ্ঞানতা, বঞ্চনা, অপুষ্টি ও ক্ষুধার হাত থেকে বাঁচানোর জন্য 
এক সময়ে অঙ্গীকার নেওয়া হয়েছিল, তারা আজ প্রকৃত অর্থে কে কোথায় 
দাঁড়িয়ে। 
নাকি, সামগ্রিকভাবে বাস্তব অবস্থা আরো উদ্বেগজনক । আর তার থেকেও বড়ো 
কথা, দেশ ও সমাজের উন্নয়নের ক্ষেত্রে মানুষ কি আদৌ কোনো ভূমিকা নিতে পারছে 
-যা স্বাধীন, সার্বভৌম রষ্টব্যবস্থার অন্যতম অভিপ্রায়ও বটে। কিন্তু সেই লক্ষ্য বাস্তবে 
কতোটুকুই বা আজ অর্জিত হয়েছে? আর হয়নি বলেই আমার মতো একজন সাধারণ 
< মানুষের স্বপ্রভঙ্গের ঘটনা যেন এক সর্বজনীন অভিজ্ঞতা. 


স্বাধীনতার অঙ্গীকার 

১৫ই আগষ্ট, ১৯৪৭-এ দেশ যখন স্বাধীন হলো তখন রাষ্ট্রনায়করা মনে 

করেছিলেন, ভারতের রাজনৈতিক স্বাধীনতা লাভের পাশাপাশি সবচেষে গুরুত্বপূর্ণ 

লো, দারিদ্য, বঞ্চনা, রোগ, অপুষ্টি ও মানুষে-মানুষে তীব্র বৈষম্যের দিকগুলি দূর করা। 
একথা ঠিক, একেবারে কিছুই হয়নি বলে যদি মনে করা হয় তাহলে হয়ত ভুল 
হবে। কিন্তু যেভাবে, যে গতিতে এবং মানুষকে সঙ্গে নিয়ে যে উপলদ্ধিতে দেশের 
ইতিবাচক পরিবর্তন হবে বলে ভাবা হযেছিল, তা কিন্তু আদৌ হয়নি। তাই স্বাধীনতার 
যে সুফল তা দেশের একটি নির্দিষ্ট অংশেই আজও সীমাবদ্ধ রযে গেছে এবং অধিকাংশ 
মানুষ যে ধরনের জীবনযাত্রার মান বা “কোয়ালিটি অফ লাইফ" ভোগ করছেন তা 

- পৃথিবীর সবচেযে দরিদ্র, সবচেয়ে হতাশাগ্রস্ত দেশের থেকে কোনো অংশেই হয়ত ভালো 
নয়। 

তাই ৫০ বছরের এই স্বাধীনতা এবং আট-অটটি পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা মুখে 
অনেক কিছু বললেও তা ফল দিয়েছে নেহাতই যৎকিঞ্চিৎ। কিন্তু বিগত ৫০ বছরে 
কেন্দ্র ও রাজ্যে যতোগুলি সবকার এসেছে, তা কিন্তু সকল ক্ষেত্রেই দেশের গরিব, পিছড়ে 
বর্গ ও সমাজের যারা সবচেয়ে বঞ্চিত ও অবহেলিত তাদের জীবনের মান উন্নততর 
করার সংকল্প ব্যক্ত করেছেন। প্রতিশ্র্ঘতির ফুলঝুড়ি উড়িয়ে। আবার প্রতিটি পঞ্চবার্ষিকী 
পরিকল্পনার মেয়াদকাল শেষ হবার পর যে পরবর্তী পরিকল্পনা শুরু হয়েছে তাতে পূর্ববর্তী 
পরিকল্পনা কালের “অতীতের ভুল থেকে শিক্ষা নিয়ে” আরও বিশুদ্ধ ও কার্যকরী করার 
ওয়াদা নেওয়া হলেও, তাতে কি কাজের কাজ বিশেষ হয়েছে? 
সাফল্য যেটুকু মিলেছে বলে দাবি করা হয়, তার মূল ভিত্তি হলো সরকারি 

পরিসংখ্যান_যা অনেক সময়ই বাস্তবকে প্রতিবিস্বিত করে না। একথা তো সবকারের 
বক্তব্যেই, আবাব কোনো কোনো সময় খানিকটা পরোক্ষভাবে বেড়িয়ে আসে! 





২০০ বৈষম্য, শৃঙ্খলা এবং নির্মাণ 


সরকারের স্বীকারোক্তি 
এই তো কিছুকাল আগের কথা। নয়াদিল্লিতে যোজনা কমিশনের পূর্ণাঙ্গ বৈঠক চলছে। 
বৈঠকের মধ্যে কমিশনের একজন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সদস্য নিজেই বলে বসলেন, 
কেন্দ্রীয় সরকার নিজেদের অবাধ বাণিজ্যের তত্ত্বকে মানুষকে আরও ভালোভাবে 
খাওয়ানোর জন্য গত ১০ বছরে দেশে দারিদ্র্যের হার ক্রমান্বয়ে হাস পাচ্ছে বলে যে 
কথা বলে আসছে তা সর্বৈব মিথ্যা। তার আরও বক্তব্য হলো, এইসব মিথ্যা তথ্য» 
সরকারকে দিয়ে হাজির করা হলো কর্তাভজা, উচ্চ প্রতিষ্ঠিত আমলা ও রাশি-বিজ্ঞানীদের 
একাংশের কারসাজি । 

যোজনা কমিশনের ওই গুরুত্বপূর্ণ সদস্য কেবল একথা বলেই থামেননি। তিনি 
আরও বলেছেন, কেন্দ্রীয় সরকার যেভাবে বলছে, ১৯৮৭-৮৮ সালে দারিদ্যসীমার নিচে 
৪০ শতাংশ মানুষ থাকলেও, ১৯৯৪-৯৫-এ তা কমে মাত্র ১৬.৬ শতাংশ-এ 
দাড়িয়েছে, তা নিছক পরিসংখ্যানগত কারসাজিরই ফল। এই সমস্ত মিথ্যার বেসাতির 
একমাত্র কারণ হলো, দেশবাসীকে বোঝানো যে, অবাধ বাণিজ্যের নীতিতে ইতিবাচক 
ফল দিচ্ছে এবং দেশ থেকে দারিদ্য মুছে যাচ্ছে। 

এই তো সবকারি পরিসংখ্যানের বিশ্বাসযোগ্যতার নমুনা! তাই এই ভুলের 
“প্রায়শ্চিত্ত” করতে যোজনা কমিশন দারিদ্যসীমার খোদ মাপকাঠিকেই এখন পালটে 
দিয়েছে। ১৯৯২-৯৩কে ভিত্তিবর্ষ হিসেবে বিবেচনা করে যোজনা কমিশন অতি সম্প্রতি ৮ 
ঘোষণা করেছে, গ্রামাঞ্চলে মাথাপিছু যাদের আয় ২২৮ টাকা এবং শহ্রাঞ্চলে 
২৬৪ টাকার নিচে, তাদের সকলকে “দরিদ্র” বলে চিহ্তিত করা হবে। এই কারণে, 
যোজনা কমিশন সাব্যস্ত করেছে, ভারতে মেটি জনসংখ্যার মধ্যে দারিদ্র্য সীমার নিচে 
বসবাসকারী মানুষের পরিমাণ গত ১০ বছরে ৪০ শতাংশ থেকে কমে মোটেই 
১৬.৬ শতাংশ হয়নি। এই নতুন মাপকাঠির নিরিখে তা ১০ বছরের আগের মতো 
এখনো ৪০ শতাংশ রয়েছে বলে যোজনা কমিশন ১৯৯৭-এর গোড়ায় ঘোষণা 
করেছে। 

তাই সরকারের পেশ করা হিসেব-নিকেশ মতো যদি কেউ একথা অন্ধভাবে 
অনুসরণ করে বলে যে “দেশ তর তর করে এগিয়ে চলছে” তাহলে তা এক মস্ত ভুল 
হবে। হ্যা, দেশ, সমাজ, জাতি প্রভৃতির বর্তমান অবস্থান সম্পর্কে সামগ্রিক ধারণা গ্রহণ 
করতে হলে সরকারের উদ্যোগে “সেন্সাস” “এন এস এস ও” “সি এস ও, প্রভৃতি * 
সংস্থায় সরবরাহ করা তথ্যই প্রধান ভরসা। এই সমস্ত সূত্র অবলম্বন করে গবেষকদের 
বেশির ভাগ সময় কাজ করতে হয়। কিন্তু এই তথ্যকে নিজের অভিজ্ঞতার আলোকে 
যদি না মিলিয়ে কেবল অন্ধভাবে ব্যবহার বা আউবানো হয় তাহলে তা ভ্রান্ত প্রতিচ্ছবি 
উপস্থাপন কবতে বাধ্য। 

তাই সরকারি পরিসংখ্যান বা তথ্যের উপর সম্পূর্ণ ভরসা করে সত্যের অন্বেষণ 
সম্ভব নয়। আর তাই, ভারত এগিয়ে চলছে বলে সরকারের পক্ষে যতোই দাবি করা 


ভাবতের স্বপ্ন ২০১ 


হোক না কেন, তা যে সর্বেব সত্যকে তুলে ধরে না, সে কথা বলার সুযোগ রয়েছে। 
বলা বাহুল্য, একথা তো সরকারেরই স্বীকারোক্তি 


উন্নয়নকে বুঝতে 
১৯৮২-র “নিউ ইয়র্ক রিভিউ অফ বুকস’-এ অধ্যাপক অমর্ত্য সেন ‘হাউ ইস 
ইণ্ডিয়া ডুইং’ নামে এক প্রবন্ধে বলেন, কোনো একটি দেশের উন্নয়ন সম্পর্কে ধারণা 
গ্রহণ করতে হলো যে তিনটি অন্যতম প্রধান মাপকাঠি অবলম্বন করা দরকার তা হলো : 
(১) সময় (২) স্থান এবং (৩) সুযোগের নিরিখ। উন্নয়নকে যদি একটি গতিময়তার 
বিচারে বিবেচনা করা হয় তাহলে সময়ের মাধ্যমে উন্নয়নের দিকটি খতিয়ে দেখতে হবে। 
অর্থাৎ কিনা, ১০ বছর আগে কি ছিলাম, এখন কি হয়েছি। অথবা ১০০ বছর আগে 
কি এবং এখনকার অবস্থাটাই বা কি। এই তুলনামূলক বিচার আবার অত্যন্ত ছোট টাইম- 
ফ্রেম-এর বিচারেও হতে পারে। যেমন, গত সপ্তাহে কি ছিল, চলতি সপ্তাহে কি অবস্থা, 
ইত্যাদি। হতে পারে দৈনন্দিনেব হিসেবে, যেভাবে বিভিন্ন দেশের মুদ্রার মুল্য নির্ধারণ 
করা হয়। 
একই ধরনের কমপ্যারেটিভ আযসেসমেন্ট স্থান বা ভৌগোলিক অবস্থানের ক্ষেত্রেও 
_ প্রযোজ্য। তুলনামূলক পর্যালোচনার মাপকাঠি সব সময় প্রতিবেশীদের বা সমগোত্রীয়দের 
“নিয়ে করা উচিত। যেমন, ভারতের প্রতিদ্বন্বী সব সময় এদেশের প্রতিবেশীরাই। কিন্তু 
তা কি আমরা তেমনভাবে করে থাকি। আমরা তাই বুঝেই হোক বা না বুঝেই হোক, 
আমাদের এই তুলনামূলক বিচারে একদিকে যেমন ভাবত থাকে তেমনি অন্যদিকে থাকে 
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স, জার্মানি বা জাপানের মতো পৃথিবীর কয়েকটি সবচেয়ে উন্নত 
ধনতাপ্্রিক দেশ। কিন্তু এ কি কোনোও তুলনা? এতো ৫০ জনের একটি ক্লাসেব প্রথম 
হওয়া ছাত্রের সঙ্গে চল্লিশতম স্থান অর্জনকারী ছাত্রের মেধার তুলনামূলক পর্যালোচনা। 
তুলনা হতে হবে সমপর্যায়ের সঙ্গে। যেমন, ভারতের সঙ্গে বাংলাদেশ, পাকিস্তান, 
মায়ানমার, নেপাল অথবা শ্রীলঙ্কার। অথবা, ভারত যেহেতু তৃতীয় বিশ্বের একটি দেশ, 
তাই ভারতের সঙ্গে তৃতীয় বিশ্বের অন্য যে-কোনো দেশের তুলনা করে আমাদের দেশে 
উন্নয়নের দিকটি কতখানি অর্জন করা গেছে, বা আদৌ কবা গেছে কিনা তা উপলব্ধি 
করার সুযোগ থাকে। 
তুলনা হতে পারে, কোনো একটি দেশ বা সমাজ কতোটা সুযোগ পেয়েছে এবং 
তা পাওয়া অনুযায়ী কতটা সদ্যবহার করতে পেরেছে তার উপর ভর কবে। এর উপর 
নির্ভর করে উন্নয়ন পরিমাপ করা সম্ভব। আবার কোনোও একটি দেশে সুযোগ সৃষ্টি হবার 
বিষযটি একাধারে বেশ কিছু বাহ্যিক এবং আভ্যন্তরীণ কারণের দরুন সৃষ্টি হয়। এর মধ্যে 
বেশ কিছু কোনো একটি রাষ্ট্র ব্যবস্থা নিজেদের সচেতন বা “ডাইবেক্টেড' উদ্যোগে সৃষ্টি 
করতে পারে-_নিছক উদ্যম, একাস্তিক প্রচেষ্টা বা হঠাৎ সৃষ্টি হওযা কোনোও আন্তর্জাতিক 
পরিস্থিতিকে অবলশ্বন করে। আবার দেশেব সামনে অনেক বড়ো বড়ো সুযোগ সৃষ্টি হতে 


রা 
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পারে খানিকটা আকস্মিক বা স্বতঃস্ফর্তভাবেই, যা অর্জন করতে হয়ত জাতির সেই অর্থে 
কোনো সংগ্রাম বা ত্যাগ স্বীকার করতে হয়নি। যেমন, পৃথিবীর কোনো কোনো দেশের 
অঢেল প্রাকৃতিক সম্পদের অস্তিত্ব এবং তা অবলম্বন করে শিল্পায়নের সূচনা লাভ অথবা 
খরম্রোতা নদীর উপস্থিতির জন্য সীমাহীন জলবিদ্যুতের যোগান-_যা পুঁজি করে পৃথিবীর 
বেশ কিছু দেশে শিল্পের ব্যাপক বিকাশ ও সার্বিক উন্নয়ন ঘটেছে। ডি 


তাই কোনো একটি দেশ কতখানি উন্নয়ন অঞ্জন করেছে তাতে সুযোগের উপস্থিতির 
দিকটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কোন দেশ কতটা সুযোগ পেয়েছে এবং তা কতটা কাজে 
লাগাতে পেরেছে, সেই পটভূমিতে উন্নয়নের লক্ষ্যমাত্রা কতটা অর্জন করা গেছে বা 
যায়নি, তা বিচার করে দেখা খুবই জরুবি। বলা বাহুল্য, এই মাপকাঠিতে মূল্যায়ন করে 
দেখা হলে একথা সহজেই উপলব্ধি করা যায় যে ভারত তার প্রতিবেশীদের থেকে 
শিল্পায়ন, নগরায়ন, স্বাস্থ্য পরিসেবা, নানান ধরনের পরিকাঠামোগত সুযোগ, শিক্ষা, 
জাতীয় সংহতি, কর্মসংস্থান, বৈদেশিক ঝণ কোনো ব্যাপারেই খুব পিছিয়ে নেই। 

কথাটা শুনতে হয়ত খুবই নেতিবাচক শোনাচ্ছে। অনেকটা যেন একজন অকৃতকার্য 
ছাত্রের মতোই শোনায়, যখন সে বাড়িতে এসে বলে যে, মা, আমি প্রথমদিক দিয়ে 9 
প্রথম হতে না পারলেও, শেষ দিক থেকে ত প্রথম হয়েছি। আর আমরা আছি বলেই 
তো ক্লাসের ভালো ছেলেরা, ভালো ফল করে। 

হ্যা, পৃথিবীর তৃতীয় বিশ্বের বিভিন্ন দেশের অবস্থা খুব খারাপ বলে আমরা আমাদের 
দীনতাকে যে মুখ বুঝে মেনে নেব, তা কিন্তু এ প্রসঙ্গে ভাবার অবকাশ নেই। আমাদের 
প্রতিবেশীরা খারাপ আছে বলে আমবাও খারাপ থাকব, এ কোনো গ্রহণযোগ্য যুক্তি হতে 
পারে না। এটা একটা “স্টেটমেন্ট” হতে পারে, 'র্যাশানেল” হতে পারে না। এই বক্তব্য 
কোনো জাতির সামনে কখনও কাঙ্ক্ষিত হতে পারে না। অবশ্য, অধ্যাপক অমর্ত্য সেন 
এপ্রসঙ্গে যা বলছেন তার মূল বিষয় কিন্তু ছিল খানিকটা অন্য। আবার প্রতিবেশীদের 
মধ্যে শ্রীলঙ্কা শিক্ষায় যে অগ্রগতি অর্জন করেছে তা তো আমরা পারিনি। তাই 
প্রতিবেশীদের তুলনায় আমাদের অবস্থা সমস্ত দিক দিয়ে যে খুব ভাল, তা বলা ঠিক 


সরকারের প্রতিবেশিত তথ্য 

আগেই বলেছি, “সেন্সাস*, “এন এস এস ও” “সি এস ও» প্রভৃতি সংস্থার দেওয়া 
পরিসংখ্যান যে বিশ্বাসযোগ্য নয়, তা সরকারই বিভিন্ন সময়ে প্রকারান্তরে স্বীকার করে। 
কেন্দ্রীয় সরকারের মধ্যেই যেমন এব্যাপারে মতদ্বৈততা রয়েছে, তেমনি, রাজ্য বনাম 
হয় দেশের বিভিন্ন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীদের নিষে প্রধানমন্ত্রীর সভাপতিত্বে গড়া “জাতীয় 


ভারতের স্বপ্ন ২০৩ 


উন্নয়ন পরিষদ'-এর বৈঠকে এবং এর থেকেই এই সব বৈঠকে বাধে তীব্র বাদানুবাদ 
- ও তর্কাতর্কি। 
দেশের একজন গণ্যমান্য মুখ্যমন্ত্রীর নাম না করেই বলছি যে, তিনি তো একবার 
এই ধরনের এক বৈঠকে কেন্দ্রীয় সরকারের উদ্দেশে প্রকাশ্যে বলেই ফেললেন, 
"আপনারা এইসব সভার আগে আমাদের কাছে যে সমস্ত কাগজ পাঠান তার 
পরিসংখ্যানে তো দেখি যে দেশ এগিয়ে চলছে । কিন্তু বাস্তবে তো এতো সব লম্বা-চওড়া 
দাবির সঙ্গে কিছুই মেলে না। তাই এইসব গোঁজামিল দেওয়া তথ্য সরবরাহ করার অর্থ 
কি? 
তাই এই হলো সরকারেরই একাংশের বক্তব্য সরকারের পরিবেশিত পরিসংখ্যান 
সম্পর্কে। কিন্তু এর থেকেও বড়ো কথা হলো, এই পরিবেশিত তথ্যই হলো সুবৃহৎ এই 
" দেশকে জানা_ বোঝার প্রধান উপায়! কারণ, সরকারি উদ্যোগে নানান তথ্য ও 
পরিসংখ্যান সংগ্রহ করার যে অভিযান গেটা বছর ধরে চলে তাতে যতই ত্রুটি থাক 
না কেন, সারা দেশের বিভিন্ন খুঁটিনাটি তথ্য জানার এটিই তো সূত্র। তাই ভারতের দারিদ্র্য- 
দীনতা এই সরকারি সূত্রে কেমনভাবে ধরা পড়ছে, বা আদৌ ধরা পড়ছে কিনা, তা 
একটু বিচার করে দেখা দরকার, যার ভিত্তিতে দেশ এখন কোথায় দীড়িযে তা বুঝতে 
হয়ত সাহায্য করে। 


ভারতের দীনতা জানতে সমীক্ষা 

সরকারের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, ভারত হলো পৃথিবীর মধ্যে চতুর্থ সর্ববৃহৎ 
অর্থনীতি এবং শিল্পোন্নত দেশের তালিকায় এর স্থান সপ্তমে। মাত্র কিছুদিন আগে, 
নয়াদিল্লিতে অবস্থিত আধা-সরকারি প্রতিষ্ঠান “ন্যাশানল কাউন্সিল অফ জ্যাপলাযেড 
ইকোনমিক রিসার্চ” (এন সি এ ই আর) ভারতের ১৬টি রাজ্যে প্রায় ৩০০টি বিষয়কে 
সামনে রেখে দেশবাসীর দৈনন্দিন জীবনের মান নিয়ে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সমীক্ষা 
চালায়। তাতে এদেশের দারিদ্র্য, দীনতা ও অনগ্রসরতা সম্পর্কে যে সাঙ্ঘাতিক 
উদ্বেগজনক চিত্র উঠে এসেছে তা হঠাৎ শুনলে হয়ত অবিশ্বাস্ই মনে হবে। এই সমীক্ষা 
চালানো হয় দেশের ৩৩,০০০ গ্রামীণ পরিবারের উপর। সমীক্ষার কাজ চলে ১৯৯২ 

ছা থেকে "৯৫ পর্যন্ত 


দেশের করুণ চিত্র 

এই সমীক্ষা বলছে, গ্রামীণ ভারতের ১৬ শতাংশ মানুষ দিনে ৩ টাকাও খরচ 
_ করতে পারে না। এর ফলে, মানুষ হিসেবে বেঁচে থাকার জন্য এদের জীবনে যা যা 

প্রয়োজন, তার থেকে এরা প্রায় সম্পূর্ণ বঞ্চিত। বাকি অংশের মধ্যে ১৯ শতাংশের 

ক্ষমতায় দিনে মাত্র ৫ টাকা খরচ করার সুযোগ হয়েছে। দেশে অবাধ বাণিজ্যেব নীতি 

ব্যাপকতা লাভ করার পর থেকে ১৯৯৪-৯৬ সালে যে মুদ্রাস্কীতি ঘটে তাতে টাকার 
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বিনিময় মূল্য আরও পড়ে যায় এবং তাতে এই অংশের গ্রামীণ জনসংখ্যার অবস্থা আরও 
খারাপ হয়ে পড়ে। 

এই সমীক্ষার প্রাপ্ত ফলাফলে দেখা যাচ্ছে যে, দেশের মধ্যে সবচেয়ে খারাপ 
অবস্থায় যে সমস্ত রাজ্য রয়েছে তাতে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য হলো, ওড়িশা, পশ্চিমবঙ্গ, 
বিহার, উত্তরপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ এবং রাজস্থান। এই সমস্ত রাজ্যের গ্রামীণ মানুষের 
মাথা-পিছু বার্ষিক আয় হলো, যথাক্রমে : ৩০২৮/, ৩১৫৭৮, ৩১৬৯৮, 
৪১৮৫/৮, ৪১৬৬+ এবং ৪২২৯/। এই সমীক্ষায় জানা গেছে, এই সমস্ত 
রাজ্যের মধ্যে অধিকাংশেই, গ্রামের ৫০ শতাংশেরও বেশি মানুষ দারিদ্যসীমার নিচে 
জীবনযাপন করছেন। - 

হরিয়ানা ও পাঞ্জাবের মতো তথাকথিত “উচ্চবিস্ত-অধ্যুষিত” রাজ্যেও দেখা যাচ্ছে 
যে গ্রামের যথাক্রমে প্রায় ৩২ ও ২৭ শতাংশ মানুষ দারিদ্যসীমার নিচে বসবাস করছে। 
এই দুটি রাজ্যে শিল্পায়ন ও নগরায়ন যথেষ্ট পরিমাণেই হয়ত হয়েছে। কিন্তু গোটা রাজ্য 
জুড়ে এই প্রক্রিয়া তেমনভাবে দানা যে বাধেনি তা বলার অবকাশ থেকে যায়। যেমন, 
হরিয়ানার অভিজাত-অধ্যুষিত গুরগাও এলাকার ডি এল এফ “কুতব এনক্রেভের” থেকে 
মাত্র কয়েক কিলোমিটার দূরে যে -সমস্ত গ্রাম রয়েছে সেখানকার মানুষদের 
বিন্তীৰ্ণ পথ অতিক্রম করে পানীয় জল সংগ্রহ করতে হয়। একে কি সুসংহত উন্নয়ন 
বলে? শুধু তাই নয়, এক শ্রেণীর রাজনৈতিক নেতার মদতে কিছু অসাধু প্রোমোটারের ৯ 
দৌরাত্যে এখানকার গ্রামবাসীদের জীবন প্রায় ওষ্ঠাগত। তাছাড়া, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য ব্যবস্থা 
বলতে প্রায় কোনো কিছুই নেই। যেটুকু রয়েছে, তাতে স্থানীয় মানুষের তেমন কোনো 
সুবিধা নেই। - 


উন্নয়ন, না তেলা মাথায় তেল 

এই সমীক্ষায় আরও জানা গেছে, হরিয়ানার কয়েকটি অনগ্রসর জেলায় সেচ-ব্যবস্থা বলে 
প্রায় কিছুই নেই। স্বাস্থ পরিসেবা এতোই দুর্বল যে সেখানকার মানুষের নিত্যসঙ্গী হলো 
যন্ষ্মা ও ম্যালেরিয়ার মতো চরম রোগ। সাক্ষরতার হার ৩০ শতাংশ-এর কম। 
টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থা বলে প্রা কিছুই নেই। সেখানকার মানুষকে সামান্য একটা 
টেলিফোন করতে বহু দূরে অবস্থিত ভোগুসি-তে যেতে হয়--যেখানে আমাদের প্রাক্তন _ 
প্রধানমন্ত্রী চন্দ্রশেখরের রাজকীয় খামারবাড়ি অবস্থিত। আরো দেখা গেছে, এই 
খামারবাড়ির চারপাশে সরকারি বদান্যতায় যথেষ্ট উন্নয়ন হলেও, একটু দূরে এগোলেই 
দেখা যায যে এই উন্নয়নের প্রভাব ক্রমান্বয়ে ফিকে হয়ে এসেছে । সরকারি স্তরে উন্নয়ন 
সম্পর্কে এই তো হলো দৃষ্টিভঙ্গী। এই চিত্র দেশের প্রায় সর্বত্রই পরিচিত--যা অনেকটা 
যেন তেলা মাথায় তেল দেওয়ার মতো! বিগত কয়েক বছরে সল্টলেকেব উন্নতি যে 
হারে হযেছে, কলকাতার সামগ্রিক উন্নয়নের হার কি তাব সাথে আদৌ তুলনা করা চলে? 
এই তো দেশের অবস্থা! 


ভারতের স্বপ্ন ২০৫ 


সাধারণ মানুষ ও উন্নয়ন 
এইভাবে ভারতের কিছু গোষ্ঠী বা ব্যক্তির স্বার্থেই দেশের অধিকাংশ উন্নয়নকার্য 
_ অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং হয়ে চলেছে। এই সমস্ত ক্ষেত্রে জনগণের অভিমত, স্বার্থ এবং 
প্রত্যাশার ভূমিকা কতটুকু? এক কথায়, প্রায় নেই বললেই চলে। তাই দেশের সামগ্রিক 
উন্নয়ন প্রক্রিয়া থেকে সাধারণ মানুষ প্রায় সমস্ত সময়েই বাইরে থেকে গেছে। কিন্তু, 
এ রষ্রনায়করা উন্নয়ন নিয়ে যখন নানান অবকাশে কথা বলেছেন তখন তারা খুব কম 
ক্ষেত্রেই একথা বলতে বিস্মৃত হয়েছেন যে, জনগণই নাকি তাদের অর্জিত শক্তির উৎস 
এবং সেই কারণে, তাদের পূর্ববর্তী শাসক কূল যে কাজ করেনি, তারা সে ত্রুটি দূর 
করতে সংকল্পবন্ধ যাতে দেশ ও সমাজ গঠনের কাজ আমজনতার প্রকৃত স্বার্থে লগ্নি 
করা সম্ভব হয়। মানুষের জীবনে এই মুক্ত অর্থনীতি যা বয়ে এনেছে তার মধ্যে অন্যতম 
হলো, অসাধু প্রোমোটারদের দৌরাত্ম্য, আকাশছোয়া ফ্ল্যাটের দর, দূরদর্শনের অসংখ্য 
* চ্যানেল এবং তার অনেকগুলিতেই অত্যন্ত অশ্লীল সমস্ত ছবি প্রদর্শন প্রভৃতি। অন্যদিকে, 
নিত্য সামগ্রীর বন্মাহীন দূরদৃষ্টি, বেকারত্ব, লোডশেডিং, দারিদ্য যেন এই মুক্ত দুয়ার 
অর্থনীতির অভিন্ন দোসর বলে এই সমীক্ষার অভিমত। 
আর তার প্রমাণ? দেশের গ্রামাঞ্চলের ৫৫ শতাংশ মানুষ কাচা বাড়িতে বসবাস 
করে। মাত্র ৩০ শতাংশ গ্রামে বিদ্যুৎ সরবরাহের ব্যবস্থা রয়েছে। দেশের বেশিরভাগ 
রাজ্যে স্বাস্থ, শিক্ষা, পরিকাঠামো, গ্রামীণ কর্মসংস্থান কোনো কিছুই আশাপ্রদভাবে চলছে 
না। আর সবচেয়ে বড়ো কথা, মানুষের দৈনন্দিন জীবনে এত সব দুঃখ-কষ্ট ঘোচানোর 
জন্য, মানুষকে শামিল করার জন্য যে প্রয়াস দরকার, তার অভাব। পশ্চিমবঙ্গ, কেরল 
বা কর্ণটকের মতো রাজ্যে এব্যাপারে কিছু উদ্যোগ দেখা গেলেও, তা সারা ভারতের 
ক্ষেত্রে তেমনভাবে দৃষ্টিগোচর হচ্ছে কই? তাই দেশের উন্নয়নের উৎসে এবং লক্ষ্যে 
মানুষের অংশ নিয়ে এত কথা বলা হলেও, তা বাস্তবে সেইভাবে যে চিত্রিত হচ্ছে না, 
= তা অবশ্যই উল্লেখ দরকাব। . 


উন্নয়ন ও অর্থ বরাদ্দ 
হ্যা, অস্বীকার করার উপায় নেই ভারত-পাকিস্তান সীমান্ত বিরোধ দীর্ঘদিনের--যা 
একাধিকবাব যুদ্ধে পরিণত হয়েছে। রয়েছে চিন-ভারত বৈরিতাও। তাই দেশের সীমান্ত 
র জন্য, সামবিক খাতে ব্যয় সম্পূর্ণ হাস করা হয়ত আমাদের মতো দেশের পক্ষে 
সম্ভব নয়। কিন্তু তাই বলে সাম্প্রতিককালে আমাদের দেশের সামরিক খাতের ব্যয়-বরাদ্দ 
যে ব্যাপক হারে বৃদ্ধি করা হয়েছে, তা যেন একটু বাড়াবাডিই করা হচ্ছে। সাম্প্রতিক 
অতীতে চিন ও পাকিস্তানের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক কি একটু ভাল হয়নি? তাহলে 
সামরিক খাতে ফি-বছর বেশি বেশি করে টাকা বরাদ্দের পরিমাণ বাড়ানো হচ্ছে কেন? 
__ পৃথিবীতে দুই বিশ্বের তত্ব এখন অনেকটাই অর্থহীন। এর ফলে পৃথিবী জুড়ে যুদ্ধ- 
যুদ্ধ বলে যে ভয়-ভীতি ছিল তা হয়ত সামরিকভাবে খানিকটা প্রশমিত। এর জন্য, 
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পৃথিবীর প্রায় প্রতিটি দেশে সামরিক খাতে অর্থ বরাদ্দ ইদানীং ক্রমান্বয়ে হাস করা হচ্ছে। 
কিন্তু এর অন্যতম ব্যতিক্রম হলো আমাদের দেশ। এদিকে আবার, দেশের অভ্যন্তরে 
যত বেশি মুদ্রাস্কীতি ঘটবে, টাকার দাম তত কমবে, তাতে মানুষের ক্রয় ক্ষমতা হাস 
পাবে এবং দেশের ভেতরে নৈরাজ্য ও বিশৃঙ্খলা তত বাড়বে। এইসব দমন করতে আবার 
তত বেশি সামরিক শক্তি ব্যবহার করার প্রয়োজন ঘটবে। 

তাই দেশের প্রকৃত উন্নয়নের জন্য কোনো খাতে, কত পরিমাণ অর্থ বরাদ্দ করা 
দরকার তার জন্য সরকারের স্বচ্ছ দৃষ্টিভঙ্গী থাকা জরুরি। একথা সরকারকে বুঝতে হবে, * 
বর্তমানকালের দুনিয়ায় সামরিক সুরক্ষার চেয়ে এখন বেশি জরুরি হলো সামাজিক সুরক্ষা 
সুনিশ্চিত করা--যার জন্য দারিদ্র্য রোধ করে শিক্ষা, স্বাস্থ, পরিকাঠামোর মতো “সোসাল 
সেক্টর'-এর বিভিন্ন খাতে আরও বেশি বেশি করে সরকারি অর্থ লগ্নি দরকার। কিন্তু 
উন্নয়ন সম্পর্কে আমাদের সরকারের ভ্রান্ত নীতি ও দৃষ্টিভঙ্গী থাকার জন্য, উন্নয়ন অর্জন 
করার জন্য আমরা এযাবৎকালে যে পথে হেঁটেছি, তাতে যেন হিতে বিপরীতই হয়েছে। 


উন্নয়নের বিকল্প দৃষ্টিভঙ্গী 
বিগত ৫০ বছবের স্বাধীন ভারতে অট-অটিটি পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা যে অধিকাংশই 
ব্যর্থ হয়েছে তা বলার জন্য হয়ত বিশেষ যুক্তি দিয়ে নতুন করে প্রমাণ করে বোঝানোর 
কিছু নেই। 

এর পিছনে রয়েছে নানা কারণ, যার একটি অন্যতম দিক হলো দেশের সম 
উন্নয়ন প্রক্রিযার উপর সাধারণ মানুষের ন্যূনতম অধিকার পর্যন্ত নেই। সবটাই নির্ধারিত 
হয় উপর থেকে। শুধু উপর থেকেই নয়, নগর-ভিত্তিক অভিজাত গোষ্ঠী মনে করে 
পরিবর্তন আনা হবে কোন সুত্র ধরে। তাই দেশের উন্নয়নের পথ অধিকাংশই উপর থেকে 
“ডিকটেটেড”। 

কিন্তু সবচেয়ে পরিতাপের হলো, ভারতের গ্রাম সম্পর্কে এই ধরনের মূল্যায়ন যেন 
এক চরম ভ্রান্তি এবং একাধারে অবান্তবও। কিন্তু নিজের গ্রাম সম্পর্কে একজন গ্রামবাসী 
যতখানি ওয়াকিবহাল বা অবহিত তার সঙ্গে শহর থেকে আগত একজন অপরিচিত, 
আপাত উচ্চ-শিক্ষিত ব্যক্তির কোনো তুলনাই হয় না! এরাই আবার নিজেদের স্বার্থ 
অনুযায়ী গ্রামের মানুষের তথাকথিত প্রত্যাশা-চাহিদা সৃষ্টি করে-যা অনেক সময় গ্রামের 
মানুষজনের স্বার্থের পরিপন্থীও বটে। টি 

স্থানীয় মানুষদের উদ্যোগে পরিকল্পনার কাজ সূচিত করার জন্য দেশের বিভিন্ন স্থানে 
যে সামান্য কিছু উদ্যোগ শুরু হয়েছে তাতে পরিকল্পনার বিকেন্দ্রীকৃত পথের যে সারমর্ম 
তা উপলব্ধ হতে শুরু করেছে। পশ্চিমবঙ্গ ও কেরলের সাক্ষরতা ও ক্ষুদ্র জল বিভাজিকা 
বিষয়ক স্থানীয় উদ্যোগ এক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট সকলের বিশেষ দৃষ্টি কেড়েছে। ১৯৯২তে 
সংসদে ৭২ ও ৭৩তম সংবিধান সংশোধন গৃহীত হবার পর শহর ও গ্রামের উন্নয়নের 


ভারতের স্বপ্ন ২০৭ 


কাজে সাধারণ মানুষকে সঙ্গে নিয়ে পুরসভা ও তিন স্তরের পঞ্চায়েত ব্যবস্থা পরিচালনা 
করার জন্য মানুষের গণ অংশগ্রহণ সুনিশ্চিত করতে চাওয়া হচ্ছে। গ্রামে বছরে অন্তত 
দুবার করে যে বাধ্যতামূলক গ্রাম সভা ও গ্রাম সংসদ আয়োজনের কথা বলা হয়েছে 
তাতে উন্নয়নের বিকল্প দৃষ্টিভঙ্গী আরোপ করার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলে যে বেশ খানিকটা 
নড়েচড়ে বসতে শুরু করেছে, তা অবশ্যই বলা প্রয়োজন। তবে এর জন্য কাজের কাজ 
করা এখনো অনেক বাকি। আশার কথা একটাই। এব্যাপারে এখনও সীমাবদ্ধতা থাকলেও, 
যেভাবে এই প্রক্রিয়া শুরু হযেছে তা আগামী দিনে হয়ত উন্নয়নের কাজে মানুষের 
অংশকে সংহত করবে। 


আইনই যথেষ্ট নয় 
ভারতের রাজনৈতিক আবর্তের প্রধান দুই পথ-প্রদর্শক হলেন মহাত্মা গান্ধি ও 
* কার্ল মার্কস। এই দুই পথিকৃতের সমর্থকদের মধ্যে যথেষ্ট দূরত্ব ও বৈরিতা থাকলেও, 
এরা উভয়েই কিন্তু সমাজ পরিবর্তনের লক্ষ্যে যে কথা বলেছেন তাতে একথাই প্রতিপন্ন 
হয় যে-উৎসে মানুষ। এক্ষেত্রে গান্ধির অপবিসীম কৃতিত্ব এখানে যে তিনি হলেন 
এদেশের প্রথম, সার্থক জননেতা যিনি বাজনীতিতে জনতা-ভিত্তিক রাজনীতি বা 
“মাস লাইন”-এর প্রবক্তা। তিনি যে অসহযোগ ও আইন অমান্য আন্দোলন করে 
. দেশের মধ্যে যথেষ্ট সাড়া ফেলে দেন তাতে জনতাই ছিল এই সমস্ত কর্মযজ্ঞের মূল 
৫ কাণ্ডারী। 
কিন্তু আবার এটাও ঘটনা যে, এই দুই বৃহৎ আন্দোলনের পূর্বে তৎকালীন 
সোভিয়েত ইউনিয়নে ভি আই লেনিনের নেতৃত্বে রুশ বিপ্লব ঘটে গেছে। ১৯১৭য় 
পৃথিবীর সর্বপ্রথম সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থা সে দেশে কায়েম হয়েছে--যা ছিল সম্পূর্ণই 
আমজনতার স্বতঃস্ফূর্ত অভিব্যক্তির ফলাফল। গান্ধি অত্যন্ত সঠিক ও সফলভাবেই 
সোভিয়েত-এর এই মূল্যবান অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে, এর “ভারতীয়করণ” 
ঘটিয়েছিলেন। কেবল প্রাক্‌ স্বাধীনতার রাজনীতিতে নয়, স্বাধীনতা অর্জনের পরবর্তীতে 
দেশের সাধারণ মানুষের উদ্যোগে দেশ গড়ার জন্য গান্ধি নিজে এবং দলের লোকেরা 
অনেক কথাই বলেছেন-_যা অধিকাংশই বাস্তবে তেমনভাবে রূপায়িত হয়নি। 
তাই মানুষের জন্য নেতাদের ব্যাকুলতা ও দরদ যে অনেকটাই লোক দেখানো, 
তাতে কি এখন আর তেমন সন্দেহ আছে? তবে সবাই নিশ্চয়ই এই পথের পথিক 
' নয়। বরং বলা ভাল, রাজনৈতিক নেতাদের মধ্যে ভালো-মন্দ, উভয়ই হয়ত মিশে রয়েছে 
এবং ভালোর সংখ্যা যেন ক্রমে হ্রাস পাচ্ছে। খানিকটা যেন দ্রুততার সঙ্গেই। 


রাজনীতির তাৎপর্যহানি 
তবে স্বাধীনতা আন্দোলনের পটভূমি এবং তার পরবর্তীতে যে রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার 
বিস্তার, তা তো ব্যক্তির উপর সমাজের যে আধিপত্য তাকে স্বীকার করে নিয়ে। 


২০৮ বৈষম্য, শৃঙ্খলা এবং নির্মাণ 


বর্তমানকালের ঘোরতর ব্যক্তিকেন্দ্রিক সমাজব্যবস্থায় এই রাজনীতির দিন তো শেষ হতে 
চলেছে। তাই রাজনীতির নামে মুখে যা বলা হচ্ছে, তার সঙ্গে বাস্তবের তেমন মিল 
থাকছে না। আর তাই, আধুনিক রাজনীতির আঙিনায় ত্যাগ, সংগ্রাম, আদর্শ প্রভৃতির 
তুলনায় 'স্ক্যাম’, “হাওলা” 'গাওলা” দুর্নীতি প্রভৃতি শব্দগুলি বেশি বেশি করে ঘুরপাক 
খাচ্ছে। অথচ মাত্র কয়েক বছর আগে পর্যন্ত এই সমস্ত শব্দ আমাদেব কাছে সম্পূর্ণ 
অচেনা, অজানাই ছিল। ভারতের জনজীবনে রাজনীতির খানিকটা হঠাৎ এই পদস্থলন ৯ 
সত্যিই এক অত্যন্ত উদ্বেগের ঘটনা। 

এই পরিপ্রেক্ষিতে কেবল রাজনৈতিক নেতাদের উদ্যোগে বিকেন্দ্রীকৃত 
পরিকল্পনা সঠিক পথে যে বাস্তবায়িত হবে, এমন গ্যারান্টি বা ভরসা কোথায়? মানুষের 
দ্বারা নির্বাচিত রাজনৈতিক নেতার মতামত কখনোই আমজনতার মতামতকে 
সম্পূর্ণভাবে প্রতিফলন ঘটায় না। তাই দেশের উন্নয়নের কাজ কেবল তখনই মানুষের 
মত ও পথ অনুযায়ী হতে পারে যখন মানুষ তার নিজের প্রয়োজনে সিদ্ধান্ত নিতে, 
নিজে এগিয়ে আসবে। এ ব্যাপারে একটা বড়ো অন্তরায় হলো আপামর মানুষের 
মধ্যে শিক্ষার অভাব--যার জন্য তাদের অনেক ক্ষেত্রেই খানিকটা কারণে-অকারণে, 
রাজনৈতিক নেতাদের মুখাপেক্ষী হতে হয়, যা আবার সর্বসাধারণের স্বার্থের সহায়ক - 
নয়। 

তাই উন্নয়নের উৎসে মানুষকে যথার্থভাবে সামিল করতে সর্বজনীন শিক্ষার প্রসার ১. 
ঘটানো দরকার--যাঁতে বিকেন্দ্রীকরণের তাৎপর্য প্রকৃত অর্থে, “ফর দ্য পিপল, বাই দ্য 
পিপল”এবং অফ দ্য পিপল’ হতে পাবে। তাই সরকার ৭২ এবং ৭৩তম সংবিধান 
সংশোধনের মাধ্যমে বিকেন্দ্রীকরণের পক্ষে যে আইন আরোপ করেছে তা গ্রহণ করা 
বা কাজে লাগানোর জন্য মানুষের নিজেব যে শক্তি ও ক্ষমতা দরকার, তা না থাকার 
জন্য, সরকারের এই সমস্ত সুযোগ বহু সময়ই মানুষের কাছে না পৌছে, তা বিপথগামী 
হচ্ছে। একে কেন্দ্র করে শহর-গ্রামে এক নতুন জাতের ফড়ে সৃষ্টি হচ্ছে, যাদের লক্ষ্য 
হলো এই ক্ষমতাকে নিজেদেব স্বার্থে গায়েব করা। এদেরই আবার অনেক সময় 
রাজনৈতিক দলগুলি পৃষ্ঠপোষকতা করছে। তাহলে মানুষের স্বার্থ রক্ষার এই রাজনীতির 
তাৎপর্য কোথায়? 

সরকারকে বুঝতে হবে যে মানুষকে যদি প্রকৃত অর্থে এমপ যার করতে হয় 
তাহলে তাদের মধ্যে শিক্ষার আলো পৌছে দেওয়া দরকার। এই গুরুত্বপূর্ণ দিকটি + 
উপেক্ষিত রেখে, উন্নয়নের জন্য কেবল আইন সংশোধন করে ইন্সিত লক্ষ্য অর্জন করা 
যায় না। তাই সর্বজনীন শিক্ষার প্রসারে, এযাবৎকালে যে গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে, 
তার থেকে আরও অনেক অনেক বেশি উদ্যোগ নেবার সময় হয়েছে। এই অবস্থায় 
যারা ভাবছেন যে, রাজনীতি হলো মেহনতী মানুষের মুক্তির একমাত্র হাতিয়ার, তারা 
ভুল করছেন। মুক্তি অর্জনেব পথে রাজনীতি একটা পর্যায় অবধি আমাদের নিয়ে যেতে 
পারে মাত্র। সবটা অর্জন করাতে পারে না। 


ভারতের স্বপ্ন ২০৯ 


উন্নয়নে শিক্ষার ভূমিকা 
দেশের সামগ্রিক উন্নয়নের পথে শিক্ষার একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে বলে সাধারণত 
+ মনে করা হয়। কিন্তু একটু খতিয়ে দেখলে দেখা যাবে যে, শিক্ষাকে উন্নয়নের একটি 
অন্যতম দিক বলে যারা ভাবেন, তা ভুল। আসলে উন্নয়নের অন্যতম পূর্বশর্ত হলো 
মানুষের মধ্যে সর্বজনীন শিক্ষা প্রসারের দিকটি। আগেই বলেছি, রাজনীতির পরিবর্তিত 
-ঞ পরিপাকে যথার্থ উন্নয়ন সুনিশ্চিত করতে মানুষকে উদ্যোগী হতে হবে-_যার জন্য তাকে 
নিজেকে শিক্ষিত, সচেতন এবং “এমপাওয়ার্ড' হতে হবে। এই সমস্ত কিছু অর্জনের 
লক্ষ্য মানুষকে কেবল সই করা বা নিছক অক্ষর জ্ঞানের জন্য নয়। প্রকৃত অর্থে শিক্ষিত, 
সচেতন হয়ে মানুষ যাতে নিজের স্বার্থ অনুযায়ী উন্নয়ন কাজে সামিল হতে পারে, শিক্ষা 
সেই সহায়তা দান করে। 
একজন সাক্ষর মানুষ, একজন নিরক্ষরের তুলনায অনেক বেশি এগিয়ে, নানান 
+ ভাবে বেশি সুবিধাভোগ করে। এর জন্য মাত্র কয়েকটি উদাহরণ হয়ত যথেষ্ট। যেমন, 
একজন সাক্ষর মানুষ আদালতে আরও ভালোভাবে আত্মপক্ষ সমর্থন করে নিজের বক্তব্য 
পেশ করতে পারে, ব্যাঙ্কে যোগাযোগ রেখে ঝণ গ্রহণের সুবিধা পায়, উত্তরাধিকার সূত্রে 
সম্পত্তি গ্রহণের ন্যায্য দাবি যথার্থভাবে পেশ করতে পারে, নতুন বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত 
(নেওয়ার সুযোগ মেলে, শত্র-মিত্র যাচাই করার আর্থ-শক্তি অর্জিত হয়__যার উপর ভিত্তি 
করে অন্যেব উপর অন্ধ নির্ভরতা ও দাসত্বের প্রবণতা বন্ধ হয়! 
তাই মানুষকে আমি শিক্ষিত, সচেতন ও আত্মশক্তিতে উদ্বুদ্ধ করলাম না, অথচ 
বিকেন্দ্রীকরণের জন্য যথেষ্ট পরিমাণে আইন ও প্রশাসনিক সংস্কার সাধন করলাম, তাতে 
কোনোও লাভ না হয়ে হয়ত ক্ষতিই হবে। কারণ, মানুষ যদি এই নতুন সুযোগ সদ্ব্যবহার 
করতে এগিয়ে আসার ক্ষমতা না রাখে, তাহলে তা সমাজের এমন এক নতুন 
মধ্যস্বত্বভোগী অংশ ছিনিয়ে নিতে অগ্রসর হতে পারে, যা হয়ত অনেকটা “নেপোয় 
মাবে দই”-এর মতোই। এর বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করার জন্য সর্বাগ্রে দরকার মানুষের 
মধ্যে শিক্ষার প্রসার ঘটানো--যা এই সমাজব্যবস্থায় মানুষ তার নিজের ভবিষ্যৎ, নিজের 
হাতে গড়ে তোলার জন্য এক পাথেয় যোগাবে। এর বাইরে কোনোও পথ নেই, হতে 
পারে না। বর্তমানকালের পরিপ্রেক্ষিতে এই বক্তব্যের তাৎপর্য ও প্রাসঙ্গিকতা হযত আরও 
বৃদ্ধি পেয়েছে। 


কেবলে এক অনন্য উদ্যোগ | 

ভারতের মধ্যে প্রথম সাক্ষর জেলা হলো কেরলের এরনাকুলাম। আবার রাজ্য হিসেবে 
কেরলের সাক্ষরতার হার সবচেয়ে বেশি। ১৯৯১ সালের হিসেব অনুযায়ী ৯১ শতাংশ। 
মেয়েদের শিক্ষার হারও ওই রাজ্যে সবচেয়ে বেশি, ৮৭ শতাংশ। পুরুষদের হার তো 
প্রায় ৯৫ শতাংশ। অন্যদিকে, সবচেয়ে খারাপ অবস্থা হলো রাজস্থান ও উত্তরপ্রদেশের। 


বৈষম্য : ১৪ 


২১০ বৈষম্য, শৃঙ্খলা এবং নির্মাণ 


মেয়েদের মধ্যে সাক্ষর যথাক্রমে মাত্র ২০ এবং ২৬ শতাংশ। পশ্চিমবঙ্গের হার ৫৮ 
শতাংশ। এর মধ্যে পুরুষদের মধ্যে ৬৭ শতাংশ এবং মেয়েদের মধ্যে ৩৭ শতাংশ 
সাক্ষর। 

কিন্তু সাক্ষরতা কর্মসূচির পাশাপাশি কেরলে যা করা গেছে তা হলো, স্থানীয় 
পঞ্চায়েত স্তরে প্রাকৃতিক ও সামাজিক সম্পদের মানচিত্র নির্মাণ। এই ধরনের স্থানীয় _ 
মানচিত্র নির্মাণ করে স্থানীয় নানান সম্পদের কথা মানুষের সামনে এমনভাবে তুলে ধরা * 
হয়েছে যাতে এলাকার সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্পর্কে দ্রুত কোনো সিদ্ধান্ত 
নেওয়া সম্ভব হয়। বস্তৃতপক্ষে, স্থানীয় এলাকাভিত্তিক উন্নয়নের জন্য যে সুসংহত দৃষ্টিভঙ্গী 
গ্রহণ করা দরকার হয় তাতে জল, বায়ু, মাটি, কৃষি, বন, আবহাওয়া, পরিবেশ, মাটির 
নিচে জলের স্তর, এমনকি স্থানীয় মানুষজনের মানব সম্পদ, লিঙ্গগত হিসেব প্রভৃতি 
সম্পর্কেও অবহিত থাকা দরকার--যাতে প্রাকৃতিক ও মানব সম্পদের সর্বোচ্চ সদ্্যবহার 
করা সম্ভব হয। বিকেন্ট্রীকৃত পরিকল্পনার এটিই তো অন্যতম লক্ষ্য! 

কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে সাক্ষরতা কর্মসূচিতে সাফল্য সত্ত্বেও, মানুষেব সার্বিক উদ্যোগকে 
কাজে লাগিয়ে স্থানীয় স্তরের এই সম্পদ-মানচিত্র গড়ে তোলার মতো কোনো উদ্যোগ 
এখনো তেমন দেখা যায়নি। মানুষকে সামনে রেখে, মানুষের নেতৃত্বে উন্নয়নের জন্য 
গোটা দেশে এই ধরনের উদ্যোগের আরও ব্যাপকতা ঘটানো দরকার-_-যাতে যথেষ্ট ঘাটতি 
রয়েছে। বিকেন্দ্রীকৃত উন্নয়নের উৎসে মানুষকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য এটাই তো কাম্য। )*- 

তাই মুখে মানুষের জন্য অনেক কিছু বলা হলেও, জনগণের হাতে ক্ষমতা “ছড়ে 
দিতে যা যা করা দরকার, তাতে কিন্তু যথেষ্ট সীমাবদ্ধতা রয়েছে। যদিও পশ্চিমবঙ্গের 
এক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক নেতার আক্ষেপের ভাষায় : ক্ষমতা হলো এমনই 
একটি জিনিস, যা হয়ত কুক্ষিগত করে রাখারই জন্য, দান করে মানুষের মধ্যে বিলিয়ে 
দেবার জন্য নয়, তা সে আমরা মুখে যতোই লম্বা-চওড়া আউরাই না কেন। ভারতের 
বর্তমান রাজনৈতিক পটভূমিতে এটিই তো বাস্তব। “মানুষের জন্য” যত কথা বলা হচ্ছে 
তা বেশিরভাগই, “দেবতার গ্রাস+-এর বক্তব্য অনুযায়ী, “মুখের কথা”, “অন্তরের কথা” 
নয়। 

তবে একই সঙ্গে এটাও ঘটনা যে, দেশ গঠনের কাজে আর খুব বেশিদিন এই 
সব কথা বলে মানুষকে দূরে সরিয়ে রাখা যাবে না। এই অবস্থার পরিবর্তন ইতিমধ্যেই 
শুরু হয়েছে, আগামী দিনে তা সুনিশ্চিতভাবে আরো ব্যাপক আকার নেবে। bt 
মানুষ কিন্তু জাগছে 
তাই রাজনীতিতে উপর উপর জনপ্রিয়তা বজায় রাখতে মানুষের তথাকথিত সমর্থনে 
দেশের সংসদ এবং রাজ্যে রাজ্যে যে সমস্ত আইন পাশ হচ্ছে তাতে তা এখন 
পূর্ণমাত্রায় সন্্যবহার করা না হলেও, আগামী দিনে তা সুদে-আসলে বুঝে নিতে দেশেব 
আমজনতা যে ক্রমে প্রস্তুত হচ্ছে, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। রাজনীতিতে চিরায়ত 


ভারতের স্বপ্ন ২১১ 


বড়ো বড়ো দলগুলির আধিপত্য হাস, জাতীয় স্তরে মিলিজুলি সরকারের আত্মপ্রকাশ, 
, একবারই হয়ত ইঙ্গিত দেয়। এই প্রক্রিয়া সম্প্রতি সূচনা লাভ করেছে মাত্র আর 
তাই এক্ষেত্রে যা পরিস্ফুট হচ্ছে, তার রূপও যে খুব ইতিবাচক ও আকর্ষক, এমন কথা 
বলার কি সুযোগ আছে? এক্ষেত্রে প্রবণতা হিসেবে যা গুকত্বৃপূর্ণ তা হলো, এসবই 

চিরায়তকে ভাঙার ইঙ্গিতবাহী, যা কিনা পরিবর্তনকে বয়ে আনে, প্রাথমিকভাবে 
যার রূপ হয়ত সদর্থক নাও হতে পারে। এর জন্য যথেষ্ট সময় ধরে “ওয়েট আ্যাণ্ 
ট্রায়াল’ দরকার। 

আবাব রাজনীতিকদের মধ্যেও তো একাংশের দৃষ্টিভঙ্গী ও বিশ্বাসবোধ সত্যিই যথেষ্ট 
সম্রমবোধ সৃষ্টি করে। হতে পারে, সর্বমোট সংখ্যার মধ্যে এদের সংখ্যা বা পরিমাণ কতো? 
এবং জাতীয় রাজনীতিতে কি এদের আদৌ কোনো নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা রয়েছে? প্রথমটির 
»উত্তর- নগণ্য, দ্বিতীয়টির-_না। তথাপি, বড়ো কথা হলো, রাজনীতির মধ্যে যে নতুন 
প্রবাহ সবে শুরু হয়েছে, তা আগামীতে মানুষের যথার্থ মুক্তি ও স্বাধীনতা সুনিশ্চিত 
মানুষের আত্মশক্তির বহিঃপ্রকাশের মধ্য দিয়ে। তাতে বর্তমানকালের নেতা- মানুষ নিয়ে 
যে একমুখী নির্ভরশীল সম্পর্ক রয়েছে, তার ক্রমেই বকমফের ঘটার মুখে। এই প্রক্রিযার 
তত ত্বরান্বিত হবে, যত মানুষ শিক্ষা অর্জন করে সচেতন ও বাস্তব দৃষ্টি সম্পৃন্ন হবে। 
এতে রাজনৈতিক নেতাদের উপব মানুষের অকারণ নির্ভরতা কমার সুযোগ ঘটবে 
যা মানুষের জেগে ওঠাব একটা বৈশিষ্ট্যও বটে। অবশ্য কেবল অশিক্ষাই নয়, গণদারিদ্র্যও 
এক্ষেত্রে এক বড়ো অন্তরায়। সমাজের একাংশের উপর অপবাংশের দাসত্বের এক 
অন্যতম কারণ। 

মানুষকে সামনে বেখে এক নতুন ধরনের উদ্যোগ গ্রহণ করতে কেরলের “ভারতীয় 
জ্ঞান-বিজ্ঞান সমিতি’ (বি জি ভি এস) যেভাবে এগিয়ে এসেছে, তা সত্যিই এক নতুন 
আশা সৃষ্টি করে বইকি। এপ্রসঙ্গে ওই রাজ্যের “কেরল শাস্ত্র সাহিত্য পরিষদ’-এব কে 
এস এস পি) উদ্যোগও উল্লেখ্য। কারণ এই পরিষদের উদ্যোগের কারণেই দেশের মধ্যে 
এরনাকুলাম সর্বপ্রথম একটি সার্বিক সাক্ষর জেলা. হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। কিন্তু 
পরিষদের মূল লক্ষ্য ছিল সাক্ষরতার প্রসার-যাতে অবলম্বন করে সমিতি কোনোরূপ 
বৃুরাগতেব সাহায্য ছাড়াই স্থানীয় মানুষকে “এমপাওয়ার' করার লক্ষ্য নিয়ে সম্পদ 
মানচিত্র গড়ার কাজে নেমেছে । তবে তার অর্থ আবার এই নয় যে, সমিতির সঙ্গে 
সেখানকার রাজনৈতিক দলগুলির বৈরিতা রয়েছে। পাবস্পরিক সম্পর্ক যথেষ্ট ভালো । 
উদ্দেশ্য একটাই, নিজেদের উন্নয়ন, নিজেদের স্বার্থ ও মতানুযায়ী করতে গিয়ে 
সাধারণ মানুষ যেন অহ্তুকভাবে রাজনৈতিক দলগুলির উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল হয়ে 
বা পড়ে _যা দেশের বিভিন্ন অংশে ঘটছে। এর জন্য, তৃণমূল স্তরে ক্ষমতার যে 
বকেন্দ্রীকবণ ঘটানো হয়েছে, তার আসল উদ্দেশ্যকে অনেক সময় আবার যথেষ্ট 
যাহত করে। 


২১২ বৈষম্য, শৃঙ্খলা এবং নির্মাণ 


বড়ো সীমাবদ্ধতা হলো, তা ততদূর পর্যন্তই প্রসারিত হবার সুযোগ পায়, যা উন্নয়নের 
উৎসে মানুষকে সামিল করার পরিবর্তে প্রচলিত রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার ‘এলিট 
ইকোয়েশন” বজায় রাখতে বেশি প্রয়াসী-যা প্রায়শই জনসাধারণের গণস্বার্থের পরিপন্থী 
তাই রাজনীতির ভর করে মানুষের জেগে ওঠার যে চেষ্টা তা সেই প্রক্রিয়াকে পথ 
দেখালেও, সেই পথে মানুষ যে তার চূড়ান্ত লক্ষ্যে উপনীত হবার সুযোগ পাবে এমন” 
কথা মনে করার কোনো কারণ নেই। তাই যে রাজনীতি মানুষের জীবনে মুক্তির উৎস, 
সেই রাজনীতিই আবার কখনো কখনো যে খানিকটা পরিপন্থীমূলক ভূমিকা নেয়, তা 
কি কেউ অস্বীকার করতে পারে? তাই সময়ের পরিবর্তিত প্রেক্ষিতে প্রাক্‌-স্বাধীনতা ও 
স্বাধীনোত্তর ভারতে যে রাজনীতির উত্থান ঘটেছিল এবং মানুষ যা জীবনে মুক্তি অর্জনের 
পথ ও অনুপ্রেরণা বলে মনে করেছিল, সেই পট এখন বেশ খানিকটা দ্রুততার সঙ্গে 
যেন পরিবর্তন লাভ করতে শুরু করেছে। তাই মানুষ যেমন জাগছে, তেমনি তথাকথিত 
রাজনীতি প্রভাব যেন কমতির দিকে। 


রাজনীতি মানে, দলীয় রাজনীতি 
তবে এ প্রসঙ্গে মনে হয় উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, আধুনিক ভারতের পরিবর্তিত 
পরিস্থিতিতে রাজনীতির তাৎপর্যহানি ঘটছে বলে যা ভাবা হচ্ছে তা আসলে দলভিত্তিক 
রাজনীতির কথা। রাজনীতির একটি অন্যতম মৌলিক পরিচয় যদি হয়, কোনো লক্ষ্যে 
পৌঁছানো বা নীতি কার্যকর করার জন্য মানুষের সমবেত অথচ সংহত উদ্যোগ, তাহলে 
সেই “রাজনীতি” তো মনে হয চিরশাশ্বত, তা সমাজ যতোই আধুনিক ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র 
ভগ্মাংশের সমষ্টি হিসেবে এখন প্রতিপন্ন হোক না কেন! মানুষ জেগে উঠে যে সংঘবদ্ধ 
উদ্যোগে সামিল হবে, সেটাও তো তাহলে রাজনীতির একটি দিক। কিন্তু তা যেহেতু 
আমজনতার স্বার্থের পরিপন্থী নয় তাই তা মানুষ তার নিজের স্বাথেই গ্রহণ করতে এগিয়ে 
আসবে। 

ভারতের মতো দেশে বৃহৎ বৃহৎ দলের নেতৃত্বাধীন) দলীয় রাজনীতি এবং 
তথাকথিত জাতীয় মাপের রাজনৈতিক নেতাদের প্রভাব এবং গুরুত্ব যে শেষ হতে 
শুরু করেছে তা সবচেয়ে ভালোভাবে প্রতিপন্ন হয়েছে এদেশের স্বাধীনতার ৫০তম 
বছরের ২২ এপ্রিল তারিখটিতে, যেদিন প্রধানমন্ত্রীর পদের দাবিদার কে হবে, তা নির্ধারণ 
করতে গিয়ে রাজনৈতিক নেতারাই একে অপরের বিরুদ্ধে অনাস্থা জ্ঞাপন করে যাকে 
ওঁ পদে বসালেন, তিনি তো মূলত একজন অরাজনৈতিক, “কেরিয়ার ডিপ্লৌম্যটি?। 
প্রধানমন্ত্রী হিসেবে ইন্দ্র কুমার গুজরাল কেমন হবেন তা অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়েই হয়ত 
সাব্যস্ত করা যাবে। কিন্তু প্রধানমন্ত্রীর মতো রাজনৈতিক দিক দিয়ে দেশের পয়লা নশ্বর 
পদটিতে একজন আপাত অরাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের উত্থান একথাই প্রমাণ করে, দেশে 
দলীয় রাজনীতির প্রভাব এখন ক্রমেই কমছে আর তা কোনো জনসাধারণের বলিষ্ঠ 


ভাবতের স্বপ্ন ২১৩ 


প্রতিবাদের জন্য নয়, পরস্ত, রাজনৈতিক নেতারাও (হয়ত নিজেদের মনের অজান্তে) 
সে পথ প্রশস্ত করছে। ভারতের রাজনৈতিক আবর্তে এটি তাই একটি গুরুত্বপূর্ণ সন্ধিক্ষণ। 

রি এছাড়াও রয়েছে, দেশের বিভিন্ন স্থানে আঞ্চলিক দলের উত্থান-যা এযাবৎ কালের 
শক্তিশালী কেন্দ্রীয়করণের যে রীতি, তার বিপরীতমুখী । এই সমস্ত আঞ্চলিক দলের প্রতি 
স্ব স্ব অঞ্চলের মানুষের যে আনুগত্য, তা আগামীদিনে বৃদ্ধি তো পাবেই এবং বিভিন্ন 

স্রাজ্যে এই সমস্ত দলের আধিপত্য কায়েম হবে। তাতে অসংখ্য দলের নেতৃত্বে আলাদা 
আলাদা রাজ্য সরকার গঠিত হবার ফলে, ভারতে একটি শক্তিশালী, অর্থবহ যুক্তরষ্্রীয় 
শাসন কাঠামো আত্মপ্রকাশ করতে বাধ্য-যাতে দেশে মানুষের নেতৃত্বে এবং নিজেদের 
্বার্থবাহী একটি সত্যিকারের বিকেন্দ্রীকৃত উন্নয়ন প্রক্রিয়া গড়ে ওঠার সুযোগ পায়। 
দেশের রাজনীতির চাকা আগামী দিনে এই দিকেই ধাবিত হবে। 


1 ঢলের যে দিক 
বর্তমান পরিস্থিতির যে ঢল তাতে দেশের উন্নয়ন প্রক্রিয়া সেই দিকেই ধাবিত হচ্ছে। 
রাজ্যে রাজ্যে আঞ্চলিক দলগুলির আত্মপ্রকাশ রাজনীতিতে “আঞ্চলিক দলগুলির 
জাতীয়করণ” হিসেবে এক নতুন প্রক্রিয়া সঞ্চারিত করছে-যাঁতে একটি বা দুটি বড়ো 
রাজনৈতিক দলের শাসনের পরিবর্তে “কংগ্লোমারেট অফ পলিটিক্যাল পার্টিজ'-এর 
ৃ ঘটাতে বাধ্য। তাতে রাজনীতি, উন্নয়ন, দেশ গঠন, সবই সূচনা লাভ করবে 

ণমূল থেকে-যাতে কেন্দ্রীয়করণজনিত এতদিনকার রীতি ক্রমান্বয়ে দুর্বল হবে। 
এতদিন তৃণের অস্তিত্বের কাবণ ছিল যেন উপরিতলকে বহন করা। এবার সেই প্রক্রিয়াই 
সুচনা লাভ করার জন্য অপেক্ষা করছে, যাতে এই সমীকরণ উল্টে যেতে বাধ্য, যার 
“ইউসার' এবং “বেনিফিসিয়ারি, হবে জনগণ নামক এযাবৎকালের উলুখাগড়ার দল 
নিজেই। 

এ কোনো ধর্মগুরুর বচন-সর্বস্ব আপ্তবাক্য নয়। মানুষের কাছে ক্ষমতা পৌছে 
দিতে দীর্ঘদিনের যে অঙ্গীকার তা আজ ইতিহাসের অমোঘ নিয়মে সত্যে পরিণত হতে 
যাচ্ছে মাত্র। এতদিন পর্যন্ত একথা কেবল রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের এক বড়ো অংশ কেবল 
মুখে আউরে এসেছেন। কারুর ইচ্ছা থাকলেও, তা বাস্তবায়িত করার সাধ্য ছিল না। 
আবার কারুর কারুর মধ্যে ছিল না ন্যুনতম সাধও। আবার কারুর মধ্যে সাধ ও সাধ্য 

ও সর্বভারতীয় প্রেক্ষিতে তাদের শক্তি ও অস্তিত্বের যে বিচার, তা প্রায় নগণ্য। 
এই অবস্থায় তারা তেমন বড়ো কোনো প্রভাব বা ছাপ এযাবৎকালে ফেলতে 
পারেননি। 

কিন্তু পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে উন্নয়নের উৎসে মানুষকে প্রতিষ্ঠিত করার 
এতদিনকার যে চরম ধৌকাবাজী, তা আর বেশিদিন চলবে না। মানুষ তার নিজের স্বার্থেই 
দেশ ও জাতির উন্নয়ন কার্যে এমনভাবে সামিল হতে শুরু করেছে, যা কিছুদিন আশে 
পর্যন্তও যথেষ্ট অনুপস্থিত ছিল। 


২১৪ বৈষম্য, শৃঙ্খলা এবং নির্মাণ 


এই নতুন গণবোধোদয় ঘটার পেছনে, উন্নয়নের উৎসে মানুষকে প্রতিষ্ঠা করার 
জন্য সাম্প্রতিককালের যে সাংবিধানিক পরিবর্তন তার নিশ্চয়ই যথেষ্ট বড়ো ভূমিকা 
রয়েছে। মানুষ এখন এই সুযোগকে বাস্তবায়িত করার উদ্যোগে নামতে শুরু করেছে 
মাত্র। 


অবশ্য সার্বিক চিত্র এখনো হতাশার 
দেশের আপামর দরিদ্র, অশিক্ষা, অজ্ঞানতা, পশ্চাৎপদতা, ধর্মভীরুতা, সাম্প্রদায়িকতা 
ইত্যাদি এখনো যে স্তরে রয়ে গেছে তাতে দেশের সার্বিক চিত্র যথেষ্ট হতাশ বলেই প্রতিপন্ন 
হয়। প্রতিবেশী দেশগুলির সঙ্গে তুল্যমূল্য বিচারে অবশ্য চিত্র হয়ত তত হতাশার নয়। 
কিন্তু সারা দেশ জুড়ে উন্নয়নের কাজে বিকেন্দ্রীকরণকে যেভাবে এখন হয়ত খানিকটা 
বাধ্য হয়ে জোর দেওয়া হচ্ছে, তাতে একথা মনে করার যথেষ্ট কারণ রয়েছে যে, মানুষ 
তার নিজের নানান সীমাবদ্ধতা সত্বেও এই সুযোগ গ্রহণ করতে এগিযে আসবে। কারণ : 
এছাড়া মানুষের সামনে দ্বিতীয় আর কোনো পথ খোলা নেই। তাই তারা বুঝতে পারছে 
একতাই ভরসা-যে একতা গড়ে উঠতে পারে নিজেদের সম্মিলিত উদ্যোগে 

এই কাজে এগিয়ে আসতে যে সময় লাগবে তা হয়ত বেশ খানিকটা সময়সাপেক্ষ। 
কিন্তু এই এগিয়ে আসার প্রবণতা যে ক্রমেই উজ্জ্বল হচ্ছে, তাতে বিশেষ কোনো সন্দেহ 
রয়েছে? তাতে “ক্ষমতার উৎসে” মানুষকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য দেশের বড়ো বড়ো 
দলগুলির এতদিনকার যে তথাকথিত অঙ্গীকার, তার যে সর্বৈব অসত্যতা, তা 
কাছে আজ জলের মতো পরিষ্কার। এ নিযে মানুষের মধ্যে কোনো মোহ নেই, তা ওই 
মানুষ যতই দরিদ্র ও অশিক্ষিত হোক না কেন। তার আর বুঝতে একথা বাকি নেই 
যে, এতদিন তিনি যা পেয়েছেন, তার বেশির ভাগটাই হলো বিশুদ্ধ “ধাপ্পা”। 

এই অবস্থায় নিজের উন্নতি ঘটাতে হলে নিজেকেই নড়ে চড়ে বসতে হবে। অন্যের 
উপর নির্ভর করা আব কোনো মতেই চলবে না। তাই মানুষের মধ্যে এই উপলব্ষিবোধ 
জাগ্রত হওয়াই যে উন্নয়নের কাজে মানুষকে সামিল করার সবচেয়ে বড়ো মন্ত্র তা কি 
কেউ অস্বীকার করতে পারে? 

বর্তমান চিত্র যতোই হতাশার হোক না কেন, এই হতাশার কুয়াশা যে অচিরেই 
ছিড়ে নতুন দিনের, নতুন আলো ফুটে বেরোবে, আর তা দেখার জন্য আমরা যদি স্বাধীন 
ভারতের পঞ্চান্ন বছর পরে সাগ্রহে অপেক্ষা করি, তাহলে তা মনে হয় তেমন 
কল্পনাবিলাসী স্বপ্ন বলে প্রতিপন্ন হবে না। এতদিন পর্যন্ত না হলেও, আগামীর 
মানুষই যে শেষ কথা বলবে, এমন ইঙ্গিত কিন্তু মিলতে শুরু করেছে--যা উৎসে মানুষকে 
প্রতিষ্ঠা করার এযাবৎকালের তথাকথিত অঙ্গীকার হয়ত শেষ পর্যন্ত বাস্তবায়িত করবে 
07455544555 
কিছুটা মুক্ত হবার সুযোগ পাবো। 


গান্ধিজি ও ভারতীয় সমাজের বৈষম্য 


শৈলেশকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় 
না 


১৯১৫ খ্রি. গোড়ার দিকে গান্ধিজি দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে স্থায়ীভাবে দেশে ফিরলেন। 
ওখানকার ভারতবাসীদের স্বাধিকার ও আত্মমর্যাদার লড়াই-এর সফল নায়ক ও বিশ্বের 
শোধিত-পীড়িত নর-নারীর বাঁচাব অধিকারের নিরস্ত্র সংগ্রামের শাশ্বত সাধন অহিংস, ' 
গণ-সত্যাগ্রহের খ্যাতিমান প্রবর্তক হলেও স্বদেশ ভারতে তার পরিচয় ছিল সীমিত। 
“রাজনৈতিক গুরু” গোখলের পরামর্শ শিরোধার্য করে দেশের কাজ হঠাংই শুরু করে 
- না দিয়ে স্বদেশকে জানার জন্য শিক্ষানবীশের মতো গান্ধি প্রথমে এক বছর চোখ কান 
খোলা রেখে ভারত ঘুরে দেখার কাজ শুরু করলেন। 
আর এই ভারতদর্শন শুরু হলো বিলাত ফেরত ব্যারিস্টাব বা দক্ষিণ আফ্রিকার 
সত্যাগ্রহের নেতার মতো নয়, গরিব সাধারণ ভারতবাসীর মতো। তাই স্বভাবতই স্বদেশি 
পোষাকে এবং রেলের সর্বনিম্ন অর্থাৎ তৃতীয় শ্রেণীতে। জনগণের সঙ্গে একাত্ম না হলে 
রো তো দেশেব সত্যস্বরূপ উপলব্ধি করা যায় না। বোঝা যায় না তাদের যথার্থ সমস্যাগুলি। 
গোখলের সঙ্গে দেখা করে পুণা থেকে রাজকোটের পৈতৃক ভিটাতে যাবার পথেই কটু 
সত্যের মতো উদ্ভাসিত হলো শাসক শ্বেতাঙ্গদের ব্যবহারে বৈষম্য ছাড়াও তাদের দেশি 
কর্মচারী বা শাসকদের বিত্তবান এজেন্টদের নিজেরই দেশের গরিব অধিবাসীদের প্রতি 
ভেদভাবমূলক আচরণ। সব কিছু স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করে সেই সময়েই গান্ধির যে 
অভিজ্ঞতা হয় তার সারমর্ম তিনি তার আত্মকথায় বর্ণনা করেছেন : শিক্ষিত ও সম্পন্ন 
সম্প্রদায়ের কেউ কেউ যতদিন না স্বেচ্ছায় গরিবের অবস্থা স্বীকার করে নিয়ে তৃতীয় 
শ্রেণীতে যাত্রা না করেন এবং গরিববা যেসব সুযোগ-সুবিধা পান না সেসব ভোগ করতে 
অস্বীকার করেন, আর যতদিন না তারা এসব পরিহারযোগ্য কষ্ট, অসৌজন্য ও 
অবিচারসমূহকে স্বাভাবিক ব্যাপার বলে গ্রহণ করে তার বিরুদ্ধে সংগ্রামে ব্রতী না 
হন, ততদিন পৰ্যন্ত অবস্থার উন্নতির কোনো সম্ভাবনা নেই (১৯৯৭ খ্রি. সংস্করণ; 
স্ব পৃ. ৩১৬)। 
ওঁ প্রথম দিকের যাত্রাপথেই বীরাগাঁও-এর চুঙ্গি কর্মচারীদের আচরণে গান্ধিজি 
ভারতের দেশীয় রাজ্যেব নৃপতিবর্গের দ্বারা আচরিত বৈষম্যের পরিচয় পান। সূর্যের তাপে 
উত্তপ্ত অধিকতর পীড়াদায়ক বালির তাপ। ইংরেজের কাছে বশ্যতা স্বীকার করে ভারতীয় 
প্রজাদের প্রতি দোর্দগুপ্রতাপ প্রদর্শনকারী দেশীয় নরেশদের সেই অবস্থা । স্বয়ং দেশীয 
রাজ্যের প্রজা হওয়ায় বাল্যাবধি গান্ধিজি সেই পরিবেশে অভ্যস্ত হলেও দীর্ঘকাল স্বাধীন 
দেশের প্রবাসী রূপে (বর্ণবৈষম্যের শিকার হলেও) অপেক্ষাকৃত স্বাধীন পরিবেশে থাকার 


২১৬ বৈষম্য, শৃঙ্খলা এবং নির্মাণ 


পর স্বদেশে ফিরে এই বৈষম্যের পীড়া অধিকতর বোধ করলেন। পরবর্তী কালে তার 
সত্যাগ্রহও করতে হয়। রাজন্যবর্গের নিজ প্রজাদের প্রতি বিষমতামূলক আচরণ তাকে 
স্বাধীনতা অবধি চিরকালই সজাগ ও সক্রিয় রেখেছিল। 

সাম্রাজ্যবাদী বিদেশি শাসক ও তাদের ভারতীয় সহায়কদের এদেশবাসীদের প্রতি 
বৈষম্যমূলক আচরণের সঙ্গে সঙ্গে গান্ধিজি ধনী ও দরিদ্রদের মধ্যে অসাম্যও প্রত্যক্ষ + 
করলেন বৎসরকালের ভারতদর্শনের সময়ে। আহমেদাবাদের উপকণ্ঠে কোচরবে তার 
প্রথম “সত্যাগ্রহ আশ্রম" স্থাপনার কিছু দিন পরেই বিদেশি শাসকদের কাছে বৈষম্যের 
শিকার নিজ স্বদেশবাসীর একাংশের প্রতি একই ধরনের বৈষম্যমূলক আচরণের তিক্ত 
অভিজ্ঞতা হলো গান্ধিজির। আশ্রমবাসীদের সমর্থনে একটি সদাচার সম্পন্ন হরিজন 
পরিবার আশ্রমে যোগ দিতেই আশ্রমের সহায়ক বন্ধুদের মধ্যে সেই বৈষম্যের প্রকাশ 
ফেটে পড়ল। প্রথমে নিকটতম প্রতিবেশীর কটুক্তি প্রবাহের সম্মুখীন হওয়া একই কুয়া 
থেকে জল সংগ্রহের সময়ে ও অবশেষে সহ্যশক্তির বলে সেই বিরূপতা জয়। তারপর 
তথাকথিত অস্পৃশ্যদের সঙ্গে বসবাস করার “অনাচারের' জন্য এক রকম সামাজিক 
বয়কট ও পৃষ্ঠপোষকদের অর্থসাহায্য বন্ধ হয়ে গিয়ে রসদ প্রায় তলানিতে ঠেকল। যখন 
আশ্রম ছেড়ে দিয়ে হরিজন পল্লীতে উঠে যাবার কথা চিন্তা করছেন তখন এক স্বল্প 
পরিচিত শেঠ একদিন হঠাৎই এসে অযাচিতভাবে তেরো হাজার টাকা তাঁকে এককালীন ১ 
দিয়ে আশ্রমের অর্থচিন্তা মুক্ত করলেন। একে ঈশ্বরের অনুগ্রহ বিবেচনা করে গান্ধিজি 
ষে স্বস্তির নিঃশ্বাস নেবেন তার কিন্তু উপায় ছিল না। তার অভিজ্ঞ চোখ-কান দেখল 
কন্তরবা সহ আশ্রমের নারী সদস্যেরা প্রকাশ্যে বিদ্রোহী না হলেও হরিজন পরিবারের 
আশ্রমের যোগদানে আদৌ প্রসন্ন নন। নিজ সমাজেরই একাংশকে ঘৃণা করার 
বিচ্ছিন্নতাবোধ ভারতীয় সমাজে প্রবল। ভিতরের এই বৈষম্যভাবনার চিকিৎসা সহজ 
নয়। 

এই রকম পরিব্রাজক অবস্থায় তার রামচন্দ্র শুক্লের সঙ্গে পরিচয়। এর ফলে 
প্রতি বৈষম্যের যে অত্যাচার চলছিল গান্ধিজি তার সম্বন্ধে অবহিত হলেন। ১৯১৬ খ্রি. 
লখনউ কংগ্রেসে রামচন্দ্র শুক্লের সঙ্গে প্রথম পরিচয় অবশ্য গোখলের পরামর্শে এক 
বছরের শিক্ষানবিশীর কাল উত্তীর্ণ হয়ে যাবার পরের ঘটনা । নাছোড়বান্দা রামচন্দ্র শুক্লের ৮ 
সঙ্গে পাটনা, যুজঃফরপুর হয়ে চম্পারণে উপস্থিত হবার পর গান্ধিজি দেখলেন যে নীল 
চাষিদের প্রতি দীর্ঘদিন যে বৈষম্য অনুষ্ঠিত হচ্ছে, তা বহুমাত্রিক, জমিদারি শোষণ ছাড়াও 
বিঘায় তিন কাঠা ধান চাষ কবতে বাধ্য করে ইচ্ছামতো মূল্যে ইংরেজ নীলকরদের দ্বারা 
তা কিনে নেওয়া এবং ইংরেজের সরকারি প্রশাসনের সহায়তায় এই শোষণচক্র অব্যাহত 
রাখা_সবই তিনি প্রত্যক্ষ করলেন। তারপর এসব বৈষম্যের কেবল তথ্য লিপিবদ্ধ করার 
প্রক্রিয়া কীভাবে অদ্ভুত জনজাগরণ ঘটাল এবং নীলকরদের ইঙ্গিতে সাশ্রাজ্যবাদী প্রশাসন 
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তাকে এঁ এলাকা থেকে বহিষ্কৃত করতে গিয়ে জনমতের চাপে নিরস্ত হলো-_এসব তো 
আমাদের স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাস। চম্পারণ সত্যাগ্রহের অবসান হলো এ 
4 অঞ্চল থেকে নীলের কলঙ্ক মুছে ও বিষমতার অবসান ঘটিয়ে। সকল বৈষম্য ও 
শোষণের মূলে রয়েছে শোষিত ব্যক্তির নিষ্রিয় সহযোগিতা, যার আদিতে আছে আবার 
তার অজ্ঞানতা, ভয় ও ক্ষুদ্র স্বার্থ_এ সত্য পূর্বেই গান্ধিজি অবহিত ছিলেন বলে 
শসত্যাগ্রহ সফল হবার পর তিনি জনশিক্ষার ব্যাপক কার্যক্রমের সূচনা নানাবিধ 
গঠনকর্মের মাধ্যমে চম্পারণে প্রবর্তন করলেন। কৃষকদের আর এক ধরনের অসাম্যের 
অভিজ্ঞতা হয়েছিল গান্ধির কিছু পরে গুজরাতের খেড়া অঞ্চলে সত্যাগ্রহ পরিচালন 
কালে। 
কুষ্ঠরোগীদের প্রতি বৈষম্যও গান্ধিজির নজরে পড়ে চম্পারণের সত্যাগ্রহের সময়। 
ইতিমধ্যে কুষ্ঠরোগী ও রোগমুক্তদের প্রতি ভিত্তিহীন ভয় বর্জন করে এঁ বৈষম্যের 
* নিরাকরণের জন্য জনশিক্ষকের ভূমিকা নিলেও সেবাগ্রাম আশ্রমজীবনে কুষ্ঠরোগে 
এ বৈষম্য দূরীকরণের কাজ করেননি। গান্ধিজি দেখলেন যে আধুনিক বিজ্ঞানের কৃপায় 
কুষ্ঠও নিরাময়যোগ্য এক ব্যাধি হওয়া সত্তেও কেবল সাধারণ মানুষের মনেই নয়, আশ্রমে 
তার ঘনিষ্ঠ সহকর্মীদের মনেও এরোগে আক্রান্ত ব্যক্তিদের সম্বন্ধে কী আতঙ্ক, কী 
স্্ভেদভাব। পরচূড়ে শান্ত্রীকে তাই আশ্রমেরই এক পাশে একটি পৃথক কুটিরে রেখে ভার 
চিকিৎসার সঙ্গে সঙ্গে নিজ হাতে তার পরিচর্যার দায়িত্বও তুলে নিলেন। সম্পূর্ণ সুস্থ ₹ 
হয়ে পরচুড়ে শাস্ত্রী আশ্রম-জীবনেরই অঙ্গ হলেও সমস্যাটা তো কেবল বিশেষ কোনো 
কুষ্ঠরোগীর নয়। গান্ধিজি তাই তার অনুগামী তরুণ শিক্ষিত যুবক মনোহর দিওয়ানকে 
কলকাতার স্কুল অফ ট্রপিক্যাল মেডিসিনে পাঠিয়ে কুষ্ঠের চিকিৎসা সম্বন্ধে আধুনিকতম 
- মনোহর দিওয়ানের পরিচালনায় “মহারোগী সেবামগুল” নামক এক প্রতিষ্ঠান স্থাপন 
করে বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে কুষ্টরোগের ব্যাপক চিকিৎসার কর্মসুচি প্রবর্তন করার সঙ্গে 
সঙ্গে এ কার্যকে তার গঠনকর্মের অন্তর্ভুক্ত করে এই বিষমতাকে দূর করার স্থায়ী ব্যবস্থা 
করলেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে তার পরলোক গমনের পর তার স্মৃতিরক্ষার জন্য গঠিত 
গঠনকর্ম প্রতিষ্ঠান গান্ধী স্মারক নিধি গান্ধিজির বৈষম্য নিরাকরণ প্রয়াসের এই কর্মসূচিটির 
খ্যউপর যথোচিত গুরুত্ব দিয়ে গান্ধি মেমোরিয়াল লেপ্রসি ফাউণ্ডেশন মারফৎ এরোগের 
ব্যাপক চিকিৎসা গবেষণা ও এসম্বন্ষে গণসচেতনতা সৃষ্টির অগ্রণী প্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব 
পালন করে চলেছে। 
ভারতীয় সমাজে জাতীয় সম্পদের সৃষ্টিকারী কৃষকদের মতই শ্রমিকরাও যে 
_ বৈষম্যের শিকার এ সম্বন্ধে গান্ধিজি প্রবলভাবে সচেতন হলেন যখন নিজের শহর 
আহমেদাবাদে তারই পৃষ্ঠপোষক বস্তুকলের মালিক আশ্বালাল সরাভাই-এর বোন অনুসূয়া 
বেন সেদিকে তার দৃষ্টি বিশেষভাবে আকর্ষণ করলেন। চম্পারণ সত্যাগ্রহ শেষ হতে 


শা 
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না হতেই ব্যাপারটা ঘটল ১৯১৮ খ্রি. গোড়ার দিকে! আম্বালাল সরাভাই ছিলেন বস্ত্রকল 
মালিকদের নেতৃস্থানীয়। তার বোন অনুসুয়াবেন শ্রমিকদের মধ্যে শিক্ষা ও সমাজসেবায় 
নিরতা। শ্রমিকরা প্রথমে ভার কাছেই নিজেদের দুঃখ-দুর্দশার কথা তুলে ধরেন। এদিকে 
গান্ধিজির সঙ্গে সমগ্র পরিবারটিরই হৃদ্যতার সম্পর্ক। অনুসুয়াবেন গান্ধিজিকে শ্রমিকদের 
সমস্যায় হস্তক্ষেপ করতে অনুরোধ জানালেন। তিনি খতিয়ে দেখে এই সিদ্ধান্তে এলেন 
যে শ্রমিকদের অন্তত শতকরা পঁয়ত্রিশ ভাগ মজুরি বৃদ্ধির দাবি ন্যায়সঙ্গত। আম্বালালেরঙ 
নেতৃত্বে মালিকরা শতকরা কুড়ি ভাগের বেশি দিতে রাজি নন। বিবাদ প্রশমনের অহিংস 
পদ্ধতির অন্যতম কোনো সালিশিকে রফা করার দায়িত্ব দিতেও মালিকরা গররাজি। বাধ্য 
হয়ে তাই গান্ধিজিকে শ্রমিকদের নিজ ন্যায়সঙ্গত অধিকারের জন্য হরতাল করার পরামর্শ 
দিতে হলো। শ্রমিকরা তার পরামর্শ মেনে নিলেন 

তবে ধর্মঘটের পরামর্শ দেবার পূর্বে নিজ অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে গান্ধিজি শ্রমিক ও 
তাদের নেতাদের সামনে চারটি শর্ত রাখলেন এবং তারা সেগুলি মেনেও নিলেন - 
শর্তগুলি হলো : (১) কখনও হিংসার শরণ নেওয়া হবে না; (২) দলছুটদের প্রতি 
কদাচ হামলা হবে না; (৩) কোনো অবস্থাতেই ভিক্ষানির্ভর হওয়া চলবে না এবং (8) 
ধর্মঘট যত দিনই চলুক না কেন দৃঢ়সঙ্কল্প থাকতে হবে এবং অপর কোনো ধরনের 
সংভাবে পরিশ্রমের দ্বারা অন্ন সংগ্রহ করতে হবে। 

কিছুদিন বেশ উৎসাহ-উদ্দীপনার মধ্যে প্রাত্যহিক সভায় গান্ধিজির উ' 
সঙ্কক্পগুলির প্রতি প্রকাশ্য আনুগত্য ঘোষণা করে শ্রমিকরা হরতাল চালালেন। কিন্তু এক 
পক্ষকাল পর থেকেই ধর্মঘটাদের মধ্যে নানাবিধ দুর্বলতা দেখা দিতে আরম্ভ করল। আরও 
দুই-এক দিনের মধ্যে হরতাল ভেঙে যাবার লক্ষণ দেখা দিল। কিংকর্তব্যবিমূঢ় গান্ধিজি 
এই সময়ে একদিন ক্ষীয়মান শ্রমিক-সভায় বলছেন, এমন সময়ে তার মুখ দিয়ে উচ্চারিত 
হলো যে শ্রমিকরা প্রথম দিকেব মতো দৃঢ় প্রতিজ্ঞ না হওয়া পর্যন্ত তিনি উপবাস করবেন। 
করলেনও তাই। এর পরিণাম হলো চমকপ্রদ। কেবল শ্রমিকরাই দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হলেন না, 
মালিকপক্ষের আম্বালাল সারাভাই ও আরও অনেকের সঙ্গে তার হৃদ্যতার সম্পর্ক থাকায় 
গান্ধিজির স্বাস্থ্যের ক্ষতি কারও কাম্য ছিল না। মালিকরা সালিশির প্রস্তাব মেনে নেওয়ায় 
গান্ধিজির তিন দিনের অনশনের পর এবং হরতালের একবিংশ দিবসের শেষে সন্তাবনার 
পরিবেশে ধর্মঘটের সমাপ্তি ঘটল। 

এই ভেবে ভিত্তি স্থাপিত হলো আহমেদাবাদের অহিংস উপায়ে শ্রমিক-মালিক বিবাদ” 
নিরসনের শ্রমিক সংগঠন--মজুর মহাঁজন। দীর্ঘকাল যাবত এই প্রতিষ্ঠান গান্ধিজির এই 
সূত্র অবলম্বন করে কাজ করে আসছে যে মালিকদের পুঁজি ও শ্রমিকদের শ্রম-সকল 
সম্পদই সমাজের সম্পত্তি। মালিক ও শ্রমিকদের সমাজের ন্যাসী বা অছি স্বরূপ 
সমাজ-হিতার্থে তার ব্যবহার করে নিজেদের জন্য সীমিত মাত্রায় প্রতিদান 
নিয়ে কাজ করতে হবে। | 
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২ 
সাম্রাজ্যবাদী ও বর্ণবৈষম্যবাদী বিদেশি শাসক ও তাদের স্বদেশি কর্মচারীদের দ্বারা অনুষ্ঠিত 
বিষমতার প্রারস্তিক অভিজ্ঞতার কথা প্রথমেই উল্লেখ করা হয়েছে। একটা সীমার পর 
আর তাদের আধুনিক শিক্ষা-সংস্কৃতি ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের যুক্তিবাদী অহমিকা যে আর থাকে 
না, রেশমী দস্তানা ফুঁড়ে শাসক-শোষকের রক্তলোলুপ নখ বেরিয়ে পড়ে তার প্রমাণ 
গান্ধি কটু ভাবে পেলেন প্রথম মহাযুদ্ধ শেষে। আরও অনেক সাম্রাজ্যের সদিচ্ছায় 
আস্থাশীল নেতৃবর্গের সঙ্গে সঙ্গে গান্ধিরও অক্ষশক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধে বিরত সাশ্রাজ্ের 
সঙ্গে সহযোগিতার প্রয়াস ও যুদ্ধাবসানে আরও শাসন-সংস্কারের প্রতিশ্র্তিদানকারী 
শাসকবর্গ পূর্বে যেটুকু স্বাধীনতা ছিল তা-ও কেড়ে নেবার জন্য রাউলাট বিল প্রবর্তন 
করলেন। আর সবাই যখন এই আঘাত ও বিশ্বাস হননে বিহৃল, গান্ধি তখন সাম্রাজ্যের 
স্বরূপ বুঝে গিয়ে এর বিরুদ্ধে একদিনের উপবাস প্রার্থনা ও হরতালের মাধ্যমে দেশজোড়া 
অহিংস প্রতিবাদের আহ্বান জানালেন। ১৯১৯ খ্রি, ৬ই এপ্রিল আসমুদ্র-হিমাচল-ভারত 
গান্ধির এই আহ্বানে সাড়া দিয়ে সাম্রাজ্যবাদী শাসক-শোষকদের প্রতি তাদের অবরুদ্ধ 
ক্ষোভকে সক্রিয় প্রতিবাদের রূপ দিল। আর স্বভাবতই গান্ধি হয়ে উঠলেন জনগণ 
মনঅধিনায়ক। 

সাম্রাজ্যবাদী শাসকরাও প্রত্যাঘাতের জন্য উন্মুখ হয়ে উঠল। এক সপ্তাহের মধ্যে 
_.. ১৩ই এপ্ৰিল অমৃতসরের জালিয়ানওয়ালাবাগে নিরস্ত্র জনতার উপর বর্বরোচিত 

গুলিবর্ষণ ও সমগ্র পঞ্জাবে সামরিক আইন জারি করে সাম্রাজ্যবাদ তার নখ-দণ্ডর স্বরূপ 
প্রকট করল। লোকমানস দ্রুত শাসক-শোষকদের সঙ্গে পাঞ্জা লড়ার জন্য প্রস্তুত 
হলো। কয়েক মাসের প্রস্তুতির পর ১৯২০ খ্রি, পহেলা আগস্ট শাসকদের সঙ্গে 
সর্বতোভাবে অসহযোগের সিদ্ধান্ত নেবার পূর্বে সংগ্রামের অপর এক 
অনুঘটকের আবির্ভাব ঘটল। কিন্তু ভারতে বিরাজিত বৈষম্যের বিরুদ্ধে গণসংঘর্ষের 
উপাদান এই অণুঘটকের আবির্ভাবের সুচনা স্বদেশের সীমানার মধ্যে নয়, আন্তর্জাতিক 
দিগন্তে 

তুরস্কের শাসক বিশ্বের তাবৎ মুসলিম সমাজের নেতা বা খলিফার মর্যাদাও 
পেতেন। কালক্রমে সে প্রভাব হাস পেলেও ভারতসহ আরও কিছু দেশের মুসলমান 
সমাজে তার প্রতি অনুরক্তি ছিল। প্রথম মহাযুদ্ধে তুরস্ক ব্রিটিশ বিরোধী অক্ষশক্তির 
- সঙ্গ দেওয়ায় যুদ্ধে পরাজয়ের পব অক্ষ শক্তির আরও সব সদস্যদের সঙ্গে তুরস্কের 
শাসকেরও ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত হয়ে গেল৷ যুদ্ধে ব্রিটিশের সঙ্গে সহযোগিতাকারী ভারতসহ 
কয়েকটি দেশেব মুসলমানেরা তাদের ধর্মীয় নেতা খলিফাব অধিকার যাতে সঙ্কোচন 
না করা হয়, তার জন্য ব্রিটিশসহ মিত্রশক্তির অন্যান্য সদস্যদের কাছে আবেদন 
করেছিলেন। যুদ্ধ চলাকালীন সেবকম প্রতিশ্রুতি তারা দিলেও বলবান কবে আর দুর্বলের 
প্রতি ন্যায়বিচার করে? এছাড়া তুকী সাম্রাজ্যেব মধ্যে ছিল বহু আরব অঞ্চল। ধর্মের 
এঁক্য এই জাতিগত (91110) বৈষম্য মেটাতে পারেনি। মিত্র শক্তি অর্থাৎ ইউরোপীয় 


২২০ বৈষম্য, শৃঙ্খলা এবং নির্মাণ 


সাম্রাজ্যবাদী শক্তিদের স্বার্থে তুরস্কের এত বড়ো সাম্রাজ্য চিরকাল বিপদের সম্ভাবনা হয়ে 
থেকে যাবার আশঙ্কা। শ্বেতাঙ্গ সাম্রাজ্যবাদ নিজ স্বার্থে আরব জাতীয়তাবাদকে উস্কে দিয়ে 
তুরস্কের খলিফার সাম্রাজ্য ভাঙার পরিস্থিতি রচনা করল। মুসলিম তীর্থস্থানগুলি খলিফার 
অধিকার্চ্যুত না হোক, ভারত সহ অপরাপর কোনো কোনো দেশের মুসলমানদের দাবির 
আর মূল্য রইল না। বিশেষ করে ভারতের গোঁড়া মুসলমান সমাজ অবরুদ্ধ বিক্ষোভে 
উত্তাল হয়ে উঠলেন। . + 

কিংকৰ্তব্যবিমূঢ় অবস্থায় মৌলানা আবদুল বারির মতো নেতৃবর্গ গান্ধির 
শরণাপন্ন হলেন। কারণ ইতিমধ্যে তিনি সর্বভারতীয় নেতার স্থান পেয়ে গেছেন। গান্ধি 
তাদের তার পুরাতন নিদান অহিংস সত্যাগ্রহের পথ দেখালেন। অনন্যোপায় হয়ে 
তারাও এতে রাজি হলেন। ইংরেজের “শয়তানী শাসনের” অবসান ঘটিয়ে স্বদেশীয় 
স্বরাজের জন্য আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হলো খলিফার অধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠা বা 
খিলাফতের দাবি। 

দুটি ধর্ম ও সংস্কৃতি পাশাপাশি বার শ' বছর থাকার ফলে ক্রমশ তাদের মধ্যে 
সমন্বয় ঘটলেও মাঝে মাঝে সংঘর্ষের অবকাশও থেকে যায়। ভারতের হিন্দু মুসলমানের 
ইতিহাসও তার ব্যতিক্রম নয়। বিশেষ করে শেখ মুসলমান শাসকদের ক্ষয়িষ্ণু সামস্তবাদী 
বংশধরদের আবাসভূমি উত্তর প্রদেশ ও বিহারসহ বঙ্গের আশ্রফ মুসলমানরা আজলফ 
_আতরফ মুসলমানদের সঙ্গে সঙ্গে হিন্দুদেরও সংসর্গ বাঁচিয়ে নিজেদের আভিজাত্য, 
বজায় রাখার চেষ্টা করতেন। অলীক হলেও স্বায়ত্বশাসনের দাবির গোড়ার দিকে তাদের 
মনে দুটি বিশ্বাস শিকড় ছড়িযে বাসা বেঁধেছিল। প্রথমত ইংরেজরা চলে যেতে মনস্থ 
করলে পূর্বতন শাসক অর্থাৎ মোগলদের বংশধর তাদের হাতেই শাসনক্ষমতা দিয়ে চলে 
যাওয়া একমাত্র যুক্তিযুক্ত কার্য। দ্বিতীয়ত সেদিনও যারা তাদের দ্বারা শাসিত ছিলেন, 
অর্থাৎ হিন্দুদের সঙ্গে একত্র হয়ে তারা স্বায়ত্বশাসনের জন্য আবেদন-নিবেদন করবেন 
কি করে? প্রকাশ্যে অভিব্যক্ত এই দুই ধারণার সঙ্গে সঙ্গে ছিল হিন্দুদের সংখ্যাগরিষ্ঠতার 
প্রতি ভয়। কারণ পশ্চিম থেকে স্বাযত্বশাসনেব আদর্শের সঙ্গে সঙ্গে গণতন্ত্র অর্থাৎ 
মাথাপিছু একটি ভোটেব কল্পনার যে আভাস এসে ভারতের রাজনৈতিক গগনকে 
প্রভাবিত করছিল, তা কোনোদিন কার্যকরী হলে তো এদেশে হিন্দু রাজত্ব হয়ে যাবে। 
উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগ থেকে বিংশ শতাব্দীর গোড়া পর্যন্ত উত্তরপ্রদেশের স্যার 
সৈয়দ আহমদ থেকে শুরু করে বঙ্গের সৈয়দ আমীর আলি ও নবাব আবদুল লতিফ + 
প্রমুখদের মনে এই পৃথকতাবাদ ক্রিয়াশীল ছিল। দুই অঞ্চলের হিন্দু পুনরভ্যুতথানবাদীদের 
মুসলমানবিরোধী উক্তি ও কার্যকলাপ সমৃহও ডু বিরোধ, গোরক্ষার নামে 
মুসলিমবিরোধী দাঙ্গা, মুসলমানদের সম্পর্কে ছুৎমার্গ) এই প্রক্রিয়ায় বিংশ শতাব্দীর 
দ্বিতীয় দশকে পর্যন্ত দুটি সম্প্রদায়কে জনজীবনে সম্মিলিত হতে দিচ্ছিল না। ১৯০৫ 
খর. বঙ্গভঙ্গকে উপলক্ষ্য কবে সাম্রাজ্যবাদী শাসকরা এই হিন্দু মুসলমান বিভেদকে বেশ 
বাড়িয়ে দিতে সমর্থ হয়েছিল। 








গান্ধিজি ও ভারতীয় সমাজের বৈষম্য ২২১ 


এই পটভূমিকায় গান্ধি হিন্দু মুসলমান বৈষম্যকে হাস করে জনজীবনে তাদের একই 
মঞ্চে নিয়ে আসার জন্য মুসলমান নেতৃবর্গের অনুরোধে খিলাফত আন্দোলনে নেতৃত্ব 
" দিতে ও তাকে স্বরাজের দাবির সঙ্গে যুক্ত করতে মনস্থ করেছিলেন। মুসলমানদের একটি 
ধমীয় দাবিকে (যার যৌক্তিকতাই সর্বসম্মত বা তর্কাতীত নয়) জাতীয় মুক্তির রাজনৈতিক 
. আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত করার বিপজ্জনক পরিণাম সম্বন্ধে অনেকেই শান্ধিজিকে সতর্ক 
+ করেছিলেন। কিন্তু মুসলিম সমাজের পৃথকতাবাদ দূর করে তাদের জাতীয় আন্দোলনের 
মূল ধারার সঙ্গে যুক্ত করার জন্য গান্ধিজি এই ঝুঁকি নিয়েছিলেন। কারণ এযাবৎ তাদের 
সঙ্গে যে বোঝাপড়া হয়েছিল তা কেবল অভিজাত-শিক্ষিতবর্গের সঙ্গে। স্বায়ত্তশাসনের 
প্রতিষ্ঠানসমূহের বিধানসভা-কেন্ত্রীয় পরিষদের সদস্যগণ অথবা চাকুরির ক্ষেত্রে 
(অভিজাত) মুসলমানদের জন্য আসনের চির অসমাধিত ভাগ-বাঁটরা নিয়ে। সাধারণ 
কোনো প্রয়াস ইতিপূর্বে সফল হয়নি। 
এই দৃষ্টিকোণ থেকে গান্ধিজির খিলাফৎকে জাতীয় আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত করার 
ঝুঁকি নেওয়া সফল হয়েছিল। হাজার হাজার অভিজাতের সঙ্গে সাধারণ মুসলমান 
১৯২০-২১ প্রি. অহিংস অসহযোগে যোগদান করে হিন্দু দেশবাসীদের সঙ্গে সমানভাবে 
_ সাম্রাজ্যবাদীদের দমন-পীড়ন সহ্য করেছিলেন। সম্মিলিত সংগ্রামের সাথী হবার জন্য 
»্₹ তাদের ভিতর অবিশ্বাস্য সৌহার্দ্য গড়ে উঠেছিল। মুসলমানবিরোধী দাঙ্গার অন্যতম 
প্ররোচক গোরক্ষা আন্দোলনের জন্মদাতা আর্ধসমাজের সন্ন্যাসী স্বামী শ্রদ্ধানন্দকে আমন্ত্রণ 
করে দিল্লির জামা মসজিদের ভিতর খিলাফৎ-অসহযোগ সম্বন্ধে বক্তৃতা করান অথবা 
মৌলানা আবদুল বারির এই মর্মে ফতোয়া যে গো কোরবানি ইসলামের পক্ষে অনিবার্য 
নয় এবং এ জাতীয় আরও বহুবিধ হিন্দু মুসলিম এঁক্যের অবিশ্বাস্য ঘটনা ভারতের 
ইতিহাসের এ পর্যাষে গান্ধিজির খিলাফৎকে কেন্দ্র করে ঝুঁকি নেবার শৌরবজনক 
অধ্যায়। 
কিন্তু এ সুদিন দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। এক দিকে হিন্দু মুসলমানের এ অভূতপূর্ব এঁক্য 
দেখে ভেদনীতির বলে সাশ্রাজ্য বজায়কারী বিদেশি শাসকবর্গ এঁক্যে ফাটল ধরানোর 
গোপন ষড়যন্ত্রকে আরও তৎপর করে তুললেন। এছাড়া মূল প্রশ্ন খলিফার অধিকার 
. বা খিলাফতের উপর আঘাত এল এক অভাবনীয় কেন্দ্র-তার পীঠস্থান খাস তুরস্ক 
থেকে। তুরস্কের গৌরব পুনরুদ্ধারকারী তরুণ তুর্কদের নেতা কামাল পাশা কেবল 
পাশ্চাত্য শক্তিদেরই ঘায়েল করলেন না, ক্ষয়িষ্ণু সাম্রাজ্যের প্রতীক খলিফার পদই বাতিল 
করে দিলেন। শেষ খলিফা তুরস্ক থেকে পালিয়ে গিয়ে প্রাণে বাচলেন। খলিফাকে কেন্দ্র 
করে ইসলামের পুনরুথানের স্বপ্নটা বিভিন্ন দেশের মুসলমানেরা ধর্মনিরপেক্ষ আধুনিক 
-*  তৃকীরি কার্যকলাপে বিভ্রান্ত হয়ে পড়লেন। ভারতের খিলাফতীদেরও এ একই দশা। তারা 
দিশেহারা হয়ে খলিফার জন্য আতাতুর্ক বা তুরস্কের উদ্ধারকর্তা গাজী মুস্তফা কামাল 
পাশাব কাছে আবেদন করতে গিয়ে প্রচণ্ড ধমক খেলেন। কামাল পাশা কঠোর ভাবে 


২২২ বৈষম্য, শৃঙ্খলা এবং নির্মাণ 


জানিয়ে দিলেন যে তার স্বদেশের ব্যাপারে বাইরের কারও হস্তক্ষেপ নবীন তুরস্ক বরদাস্ত 
করবে না। তুরস্কের বাইরের নিষ্ঠাবান মুসলমানরা যদি ‘বাইরের কেউ’ হন, তবে 
খলিফাকে কেন্দ্র করে প্যান ইসলামের তো আর ভিত্তিই রইল না! 

ভারতীয় মুসলমানদের এই কিংকর্তব্যবিমূঢ্ুতার অবসরে সাশ্রাজ্যবাদীদের অঙ্গুলী 
হেলনে গোপন প্ররোচনাদানকারীদের দ্বারা স্থানে স্থানে হিন্দু মুসলমান দাঙ্গা বাধিয়ে 
দেওয়া হতে লাগল। এর মধ্যে অমৃতসর, মুলতান ও কোহাটের দাঙ্গা ভীষণ তবে তার 
পূর্বেই কেরলের মোপলা বিদ্রোহে স্থানীয় খিলাফতীদের প্রশাসনের বিরুদ্ধে মাথা তোলার 
সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবেশী হিন্দুদের উপরও প্রবল আক্রমণের ঘটনা ঘটে । মোপলাদের মধ্যে 
শোষিত কৃষক ও আক্রান্ত হিন্দুদেব মধ্যে ভূস্বামী থাকলেও মোপলাদের দ্বারা হিন্দুদের 
বলপূর্বক ধর্মাস্তরণ ও নারী নিগ্রহকে কেবল শ্রেণী সংগ্রাম তত্ত্বে ব্যাখ্যা করা যায় না। 
ফলে খিলাফতের দিনগুলির হিন্দু-মুসলমানের এঁক্যবদ্ধ সংগ্রামের উত্তাল স্মৃতি প্রকাশ্য 
হিন্দু মুসলমান বিরোধে থেকে থেকে অভিব্যস্ত হতে লাগল। পারস্পরিক অবিশ্বাসের 
পরিণামে হিন্দুরা যদি শুদ্ধি ও সংগঠন আন্দোলন শুরু করল, মুসলিম মৌলবাদীদের 
জবাব হলো তবলিগ ও তঞ্জিম আন্দোলন। ১৯০৬ খ্রি. শেষে মুসলিম লিগ অর্থাৎ কেবল 
মুসলমানদের রাজনৈতিক সংগঠনের জবাব যদি ছিল হিন্দু মহাসভা, তবে বিশের 
দশকের প্রথম দিকের পূর্বোক্ত সব দাঙ্গাব হিন্দু মৌলবাদী প্রতিক্রিয়া হলো রাষ্থ্ীয় স্বয়ং 
সেবক সঙ্জের স্থাপনা ও বিকাশ। সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে ভারত বিভাজন এবং তারপরও 
সমস্যাটি গুরুতর রূপে রয়ে যাবার পিছনে এই সব সাম্প্রদায়িক শক্তি ও সংগঠনের 
ভূমিকা প্রবল। 

পূর্বেই যেমন ইঙ্গিত করা হয়েছে, সাম্প্রদায়িক বিষমতা নিরাকরণের জন্য গান্ধিজির 
প্রয়াসের মূল আধার স্বায়ত্তশাসনের নির্বাচিত প্রতিষ্ঠানসমূহে সাম্প্রদায়িকভিত্তিতে 
আসনের ভাগ-বাটোয়ারা অথবা চাকুরির কোটা নির্ধারণ ছিল না। কারণ ওসব নিয়ে বিবাদ 
উভয় সম্প্রদায়ের সীমিত সংখ্যক ইংরাজি শিক্ষিত সম্পন্ন ব্যক্তিদের মধ্যে সীমিত ছিল। 
সাশ্রাজ্যবাদীদের প্রশ্রয়ে এসব বিষয় নিয়ে যে বিবাদ মাথা তুলছিল, মূল কারণ অর্থাৎ 
সাম্রাজ্যবাদী শাসনের অপসারণ হলে এক গণতান্ত্রিক সিভিল বা ধর্মনিরপেক্ষ মানবীয 
সংস্কৃতিসম্পন্ন সমাজ গঠনের প্রক্রিয়ায় তা দূর হতে বাধ্য বিবেচনা করে তিনি স্বাধীনতা 
আন্দোলনকে তীব্র করে জনগণকে তার সক্রিয় অংশীদাব করে সাম্প্রদায়িক অসাম্যের 
মোকাবিলা করার পদক্ষেপ নিয়েছিলেন। তার মূল লক্ষ্য ছিল উভয সম্প্রদায়ের সাধারণ 
মানুষদের মনে কয়েক শতাব্দী যাবৎ যে অবিশ্বাস ও পারস্পরিক ভীতিব মানসিকতা 
গড়ে উঠেছে তাকে সম্মিলিত যুক্ত কর্মসূচির মাধ্যমে ক্রমশ দূব করে পরস্পর বিশ্বাস 
ও নির্ভরতার সুস্থ স্বাভাবিক আবহাওয়া ফিরিয়ে আনা। এর একটি উপায় সম্মিলিত 
রাজনৈতিক গণআন্দোলন। দ্বিতীয় পন্থা সমাজ পুনর্গঠনের নানা গঠনকর্মে যুক্ত 
ভাগীদারি। ভারতীয় পরিপ্রেক্ষিতে গান্ধিজি উদ্ভাবিত এসব গঠনকর্ম হলো : সাম্প্রদায়িক 
একা, অস্পৃশ্যতা নিবারণ, মাদক বর্জন, খাদি ও অন্যান্য কুটির শিল্পের বিকাশ, গ্রামের 


গান্ধিজি ও ভারতীয় সমাজের বৈষম্য ২২৩ 


সাফাই ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা ও ব্যক্তিগত স্বাস্থ সচেতনতা, সমাজোপযোগী 
উৎপাদনমূলক কাজের মাধ্যমে সকল শিশুর জন্য বুনিয়াদি শিক্ষা, বয়স্ক শিক্ষা, 
" নারীউন্নয়ন ও তাদের সমানাধিকার, প্রাদেশিক ভাষাসমূহের শ্রীবৃদ্ধি, নাগরী বা ফার্সী 
(উদ) লিপির মাধ্যমে রাষ্ট্রভাষা হিন্দুস্থানীর প্রসার দ্বারা জাতীয় সংহতি সৃষ্টি, আর্থিক 
সমতা, কৃষক ও শ্রমিকদের সংগঠন, আদিবাসীদের ন্যায়সংহত অধিকার দান, কুষ্টরোগের 
শঁচকিৎসা ও তাদের সমাজে মর্যাদার সঙ্গে পুনর্বাসন এবং ছাত্র সংগঠন। গঠনকর্মের 
পরিপূরক ও সহায়ক হিসাবে গান্ধিজি অহিংস প্রত্যক্ষ গণসংগ্রামের ভূমিকাকে সর্বদাই 
স্বীকার করে এসেছেন। অন্যায় শাসন-শোষণ একান্ত অসহনীয় হয়ে উঠলে ত্বরিৎ 
পরিণামের জন্য সত্যাগ্রহের গুরুত্ব গান্ধিপন্থায় বৈষম্য নিরাকরণের প্রক্রিয়া হিসাবে 
চিরকালই মূল্যবান। 


= 


৩ 
গুপনিবেশিক শোষণেব শক্তি বিদেশি শাসন ভারতের স্বাধীনতার সঙ্গে সঙ্গে সমাপ্ত হয়ে 
গেছে। তার সঙ্গে সঙ্গে গেছে তার দোসর দেশি নৃপতিবর্গের স্বৈরতন্ত্রী শাসন ও শোষণ। 
কিন্তু নির্বাচিত গণতান্ত্রিক শাসনের অন্তরালে একদল নৃতন মহারাজার সৃষ্টি হয়েছে 
ভারতে। জনগণের ভোটে নির্বাচিত এই সব বিশেষ সুবিধাপ্রাপ্ত শ্রেণীর রাজনীতি ব্যবসায়ী 
র দালালেরা (০০৬০. br৮০ke৮) ভারতসহ সর্বত্র গণতন্ত্রের পক্ষে দুশ্চিন্তার কারণ। 
অপর দুই বিশেষ সুবিধাভোগী শ্রেণী সরকারি কর্মচারি এবং দেশি-বিদেশি বণিক সমাজের 
শাসন ও শোষণের প্রক্রিয়া জনসাধারণ ও গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা দুই-ই বিপর্ষস্ত। ভারতের 
সমাজজীবনের গভীরে নিহিত জাতি-বর্ণের বৈষম্যের সঙ্গে স্বদেশি-বিদেশি পুঁজিবাদী 
শোষণ সম্মিলিত হয়ে জনজীবনে বিপর্যয় সৃষ্টি করেছে। স্বাধীনতা-উত্তর ভারতের এই 
জটিল ও কঠিন সমস্যার পূর্ণাঙ্গ উত্তর কেবল প্রচলিত গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার মধ্যে নেই। 
গান্ধির পথ ও গঠনকর্মের দ্বারা জনজাগৃতি ও সংগঠন সৃষ্টি করে সত্যাগ্রহের সহায়তায় 
তাকে চূড়ান্ত লক্ষ্য সাধনের অভিমুখে নিয়ে যাবার কর্মসূচির প্রাসঙ্গিকতা অতীতের মতো 
এখনও প্রবল। 
হরিজন-দলিত-অনগ্রসরবর্গের প্রতি রাজনৈতিক বৈষম্য স্বাধীনতার পর সাধারণতন্তরী 
সংবিধানের প্রবর্তনে দূব হয়েছে ঠিকই। কিন্তু ইতিহাস-এঁতিহ্য ও সংস্কৃতির গভীরে 
ও বিদ্বেষের শিকড় প্রোথিত থাকায় সমস্যার মূল এখনও রযে গেছে। নির্বাচনে 
আসন সংরক্ষণ এবং যোগ্য উচ্চবর্ণের প্রার্থীদের বঞ্চিত ও অসন্তুষ্ট রেখে চাকুরির 
সংরক্ষণের ব্যবস্থা ক্রমাগত বাড়িয়ে দিয়েও সমস্যার সমাধানের পথ এখনও দৃষ্টিগোচর 
নয়। কেবল সমান অধিকার নয়, রবীন্দ্রনাথ “এস ব্রাহ্মণ / শুচি করি মন / ধর হাত 
সবাকার” পরামর্শ দ্বারা অধিকারেরও অধিক, পশ্চাৎবতীঁকে টেনে উপরে তোলার 
সংবেদনশীলতার যে ইঙ্গিত দিয়েছিলেন, সেই মানসিকতার ব্যাপক অনুশীলন 
ব্যতিরেকে যুগ যুগের এই ভিতরের অসাম্যের নিরাকরণের সম্ভাবনা নেই! এর জন্য 


২২৪ বৈষম্য, শৃঙ্খলা এবং নির্মাণ 


পিছিয়ে পড়াদের প্রতি কেবল ঈর্ষা ও দ্বেষ জাগালে কাজ হবে না। পশ্চাতবতীদের 
জ্ঞালাভের যে উপায় ব্যক্ত করা হয়েছে সেই “প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া” 
পদ্থার শরণ নিতে হবে। একটু খতিয়ে বিচার করলে বোঝা যাবে যে গান্ধিজির গঠনকর্ম 
পদ্ধতি হলো সেই পথ। 

গাদ্ধিজির গঠনকর্ম সূচিতে বিষমতার কারণে যেসব ক্ষেত্রে তার বিশেষ দৃষ্টি 
আকর্ষিত হয়েছিল তার উল্লেখ আছে। সেই সব ক্ষেত্রে বৈষম্য দূরীকরণের জন্য তিনি 
যে পশ্থার শরণ নিয়েছিলেন তার নির্যাস হলো-অনেকগুলির মূল বিদেশি সাশ্রাজ্যবাদী 
শাসনের অবসানের জন্য অহিংস গণআন্দোলন, জনমতকে সে সম্বন্ধে জাগরুক করে 
সমাজমানসিকতার ব্যাধি ওসব বৈষম্যের জন্য যতটা দায়ী তার নিরাকরণে গঠনকর্ম, 
বিষমতার শিকার গোষ্ঠী ও সমাজের আত্মশক্তির উদ্বোধন যাতে তারা স্বাধিকার ও স্বীয় 
মর্যাদা উদ্ধারে সক্রিয় হন এবং সর্বোপরি গঠনকর্মের পরিসূচক সত্যাগ্রহ। স্বাধীনতার 
ফলশ্র্তি সাধারণতন্ত্রী সংবিধান ও গণতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা বহুক্ষেত্রে বৈষম্য বহুলাংশে 
দূর করেছে। তবু এখনও বহু পথ যেতে হবে। তার জন্য চাই নিরস্তর চেতনা জাগরণের 
ও আত্মোন্নতির জন্য গঠনকর্ম ও এ প্রক্রিয়ায় জ্যামিতিক গতিবেগ সঞ্চারের জন্য 
প্রয়োজনে সত্যাগ্রহ। সংক্ষেপে এই হলো গান্ধিপথ। 

অপরাপর বৈষম্য প্রসঙ্গ ছেড়ে দিয়ে তিনটি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রের বৈষম্যের প্রতি 
উপসংহারে বিশেষ উল্লেখ করা হবে। এর মধ্যে হরিজন ও মুসলিম সম্প্রদায়ের প্রতি 
বিষমতার বিস্তৃত আলোচনা হয়েছে। নারীদের প্রতি বৈষম্য নিরসনে গান্ধি ও গান্ধিপন্থার 
অবদানের কথা আলোচনার পর এ প্রসঙ্গের ইতি করা হবে। 

যে কোনো জনসমাজের মোটামুটি অর্ধেক সংখ্যা হলো নারী। ভারতে প্রচলিত 
ধর্মশাস্ত্রসমূহে নারীদের সম্বন্ধে অনেক ভালো ভালো কথা থাকলেও পৃথিবীর 
অধিকাংশ সমাজের মতো ভারতীয় সমাজও পুরুষপ্রধানই নয়, পুরুষশাসিত। 
নারীদের কিয়দপরিমাণ স্বাধীনতা কেবল ঘর-গৃহস্থালীর সীমিত ক্ষেত্রে, তা-ও অধিকাংশ 
স্থলে পুরুষরা পরিবার গড়ে তোলার কঠোর শ্রম ও কুশলতাসাধ্য দায়িত্ব এড়াতে 
চান বলে। দক্ষিণ আফ্রিকার গবেষণাগারে গান্ধি এই সত্য কটুভাবে উপলব্ধি 
করেছিলেন। 

ভারতে ফিরে তার “আশ্রম” বা সামূহিক জীবনের সূচনার পূর্বে যখ" 
রবীন্দ্রনাথের শাস্তিনিকেতনকে তার ঘর করার কথা গান্ধির মনে এসেছিল, তখন কেবল 
নিজের সঙ্গী-সাহীদের দ্বারাই নয়, গান্ধির স্বভাবে পরিবেশকেও প্রভাবিত করার যে 
প্রবণতা ছিল তার কারণে শাস্তিনিকেতনের সমাজে ও গৃহকর্মে নারীদের সঙ্গে সঙ্গে ছাত্র- 
শিক্ষক নির্বিশেষে সকল পুরুষকেও ভাগ নিতে উদ্বুদ্ধ করে তিনি স্ত্রী পুরুষ সাম্য 
স্থাপনের প্রয়াসের উদাহরণ স্থাপন করেন। রান্না, কুটনো কোটা, মশলা পেশা, বাসন 
মাজা থেকে শুরু করে গান্ধির ব্যবস্থায় ঘর ঝাড়ু দেওয়া ও মোছালেপার কাজেও ছেলেরা 


গান্ধিজি ও ভারতীয় সমাজের বৈষম্য ২২৫ 


সমান ভাগ নিতেন। শান্তিনিকেতনে এখনও গান্িদিবস রূপে দিনটির স্মৃতি মাত্র থেকে 
গেলেও গান্ধিজির শেষ জীবন পর্যন্ত তার আশ্রম সমূহে স্বেয়ং মহাত্মাও এই দায়িত্ব পালন 
” করেছেন) এবং গান্ধি প্রভাবিত আশ্রম ও প্রতিষ্ঠানগুলিতে নারী-পুরুষের কর্মসাম্যের 
এই নীতি এখনও অবশ্য আচরণীয়। 

আপাত দৃষ্টিতে তুচ্ছ কিন্তু গভীর সামাজিক ব্যঞ্জনাযুক্ত গান্ধিজির এই কর্মসূচির 
পিছনে আছে এই বিশ্বাস যে সমাজের পক্ষে প্রযোজনীয় তাবৎ কর্মের গুরুত্বই সমান। 
কৃত কর্মের জন্য কেউ ছোটো কেউ বড়ো অথবা কেউ উঁচু বা কেউ নিচু হন না। 
সামাজিক সাম্যের সঙ্গে সঙ্গে নারী পুরুষ সাম্যের বাস্তব প্রয়োগ এবং নিত্যদিনের জীবনে, 
প্রতি মুহূর্তে চেতন-অবচেতন ভাবে--গান্ধির বিন্দুতে সিন্ধু কেবল দেখার নয়, রূপায়িত 
করার সক্রিয় প্রয়াস। 

ভারতে জনআন্দোলনের তরঙ্গশীর্ষে উঠে গান্ধি লক্ষ করলেন যে দেশের অর্ধেক 
"নারীদের উপস্থিতি সেখানে নেই বললেই চলে। যেটুকু দৃশ্যগোচর তারা মুষ্টিমেয় অভিজাত 
সমাজের প্রতিনিধি । অর্ধেকের যোগদানে পূর্ণের শৃঙ্খলমোচন অবাস্তব কল্পনা বুঝতে পেরে 
গান্ধি “পাছে লোকে কিছু বলে”_এই অবরোধ ভঙ্গ করে সাধারণ নারীসমাজকে ডাক 
দিলেন তার অহিংস আন্দোলনে অগ্রণী হবার জন্য। মানুষ পরাধীন হয় কেবল অপরের 
দমন-পীড়নের জন্য নয়, নিজের মনের অবরোধের জন্যও । এক্ষেত্রে নারীদের জন্য 
ওটা ওদের করতে নেই, শোভা পায় না, শালীনতাবিগহিত_-এই সব সামাজিক 
অবরোধের উধের্ব তো উঠতেই হবে। পুরুষ পুলিশদের দ্বারা পীড়িত বা এমন কি স্পৃষ্ট 
হবার ভীতি, মাতাল-মাদকাসক্তের হাতে সন্ত্রম লুগ্ঠিত হবার সংকোচ এবং এঁ জাতীয় 
আরও শত-সহস্র মানসিক অবরোধ ভঙ্গ করে বিশেষ করে ১৯৩০-৩২ খ্রি. আইন 
অমান্য আন্দোলনে নারীদের ব্যাপক অংশ গ্রহণ এদেশে নারী জাগরণের ইতিহাসে এক 
স্বর্ণলগ্নের সূত্রপাত করল। আন্দোলনের কঠিনতম কর্মসূচি রূপায়ণে নারীরা অগ্রণী। 
-ধর্মনার লবণগোলা দখলে সরোজিনী নাইডুর সঙ্গে নারী স্বেচ্ছাসেবিকা বাহিনী সমানে 
পুলিশের লাঠির সামনে মাথা পেতে দিচ্ছেন। মদ গাঁজার হাজার হাঁজার দোকানের সামনে 
গান্ধির নির্দেশে কেবল নারীদের পিকেটিং শুধু মাতৃশক্তির সামনে পশুশক্তির 
আত্মসমর্পণের উদ্দেশ্য নয়, মাদকাসক্তদের সম্বন্ধে নারীদের যুগ যুগের ভয় ও 
পিকেটারদের উপর পুকষ পুলিশদের লাঠি চালানোর আতঙ্ককেও দূর করে দেবার এক 
স্জানশিক্ষার কর্মসূচি ছিল। গ্রেপ্তার হওয়া, কারাগারের জীবন--এসবই ছিল গান্ধির অনুগামী 
নারীদের মধ্যে আত্মশক্তি চর্চার উপায়। গ্রাম্য স্বশ্পশিক্ষিতা স্বাধীনতা সংগ্রামে শহীদ 
মাতঙ্গিনী হাজরা গান্ধি আন্দোলনের ফলশ্রু্তি। 

বৈষম্য নিরাকরণের জন্য অপরের উপর নির্ভরশীল না হয়ে স্বাধিকার অর্জনের 
_জন্য ত্যাগ স্বীকারের মাধ্যমে যোগ্য হওয়ার এই গান্ধি-বাণীর আস্তীকরণের পর ভারতীয় 
পা মিলিয়ে এক তালে গান্ধির নেতৃত্বে অংশ গ্রহণ করার জন্য বিশ্বের তথাকথিত 


বৈষম্য : ১৫ 


২২৬ বৈষম্য, শৃঙ্খলা এবং নির্মাণ 


প্রগতিশীল বহু দেশের তুলনায় অনেক পূর্বেই ভারতীয় নারীর সমানাধিকার সংবিধানে 
স্বীকৃত, নারী কেবল মন্ত্রী বা রাজ্যপালই নয়, প্রধানমন্ত্রীও। ভারতীয় নারী বিদেশে রাজদূত, 
সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিমগুলীর নেত্রী। কাজের সমান অবসর, সমান 
বেতন। 

কিন্তু সমাজের অন্যান্য ক্ষেত্রের মতো নারীবৈষম্য নিরাকরণের ক্ষেত্রেও আত্মসন্তুষ্টির 
অবকাশ নেই। সর্বক্ষেত্রেই সাম্যের জন্য এখনও বহু পথ চলতে হবে। পূর্বে গান্ধিপস্থার+ 
যে নির্যাস উপস্থাপিত করা হয়েছে-আত্মশক্তির উদ্বোধনের জন্য জনমত সৃষ্টি ও 
গঠনকর্ম, বিশেষ পরিস্থিতিতে সত্যাগ্রহ, এই গণতান্ত্রিক পন্থায় আরও অগ্রসর হতে হবে। 
বিশ্বের আর সব সমাজের মতো বৈষম্য নিরাকরণ ও সাম্যসাধনার এই পথ চলাও চিরস্তন। 
তাই চরৈবেতি, চরৈবেতি। 


বৈষম্য, শৃঙ্খলা এবং নির্মাণ 


ভারতীয় দর্শনে বৈষম্যের ধারপা । শামিম আহমেদ 
সাম্যের সন্ধানে । রণজিৎ চৌধুরী 
বৈষম্যের সমাজবিজ্ঞান : মার্কস টফলার পার হযে। পথিক বসু 
ইন্টারনেট, বিশৃত্থলা ও বৈষম্য । অশোকপ্রসুন চট্টোপাধ্যায় 
অর্থনৈতিক বৈষম্য, অর্থনৈতিক সভ্যতা এবং অর্থনীতি । অরুণ মজুমদার 
ক্ষমতা ও অসমতা । পার্থপ্রতিম বন্দ্যোপাধ্যায় 
পক্ষপাতিত্ব, নিপীড়ন ও অসাম্য : একটি সামাজিক আবর্ত । মৈনাক রায় 
বৈষম্য ও তাবতস্য--একটি বিশ্লেষণ ৷ বিশ্বজিৎ চট্টোপাধ্যায় 
গাণিতিক বৈষম্য : রাজবিধি ৮০/২০ । অনিল সেনগুপ্ত 


সমাপন 


্ ভারতীয় দর্শনে বৈষম্যের ধারণা 
শামিম আহমেদ : 


ভারতীয় দর্শনে মোটামুটি আটটি সম্প্রদায় আছে- চার্বাক, জৈন, বৌদ্ধ, ন্যায়-বৈশেষিক, 
সাংখ্য, যোগ, পূর্ব মীমাংসা এবং বেদান্ত। কোনোও সম্প্রদায় “বৈষম্য*-কে একটি পৃথক 
ধারণা হিসাবে গ্রহণ করে সুস্পষ্ট আলোচনা করেনি। জাগতিক দুঃখ বা বন্ধন এবং সেই 
বন্ধন থেকে মুক্তিলাভ--এই হলো ভারতীয় দর্শনের মূল আলোচনার বিষয়। এই মুল 
_ আলোচনাকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন বিষয়ের অবতারণা করা হয়েছে। এই লেখাটিতে 
“বৈষম্য'কে জাগতিক দুঃখ তথা বন্ধনের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। শঙ্করাচার্যের 
ব্রহ্মসুত্রভাষ্যে” “বৈষম্য” নামক শব্দটিকে পাওয়া গেছে। “বৈষম্যে*র দ্যোতনা বা ব্যাপনা 
বহন করে এমন কোনোও আলাদা ধারণার কথাও খুঁজে পাইনি। পাশ্চত্য দর্শনে বৈষম্য 
(nequality)-কে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে স্বতন্ত্রভাবে আলোচনা করা হয়েছে। ভারতীয় 
দর্শনের কোনো শাখা এই আলোচনায় প্রয়াসী হয়নি। তবে শৃঙ্খলা বা জগৎ-নির্মাণ নিয়ে 
স্্বিস্তৃত আলোচনা আছে। 
ভারতীয় দার্শনিকবা চোর্বাক ছাড়া) বৈষম্যের জন্য মূলত জম্মান্তরভিত্তিক কর্মবাদকে 
দায়ী করেছেন। মুক্তির জন্য তারা জ্ঞান বা কর্ম, অথবা জ্ঞান-কর্ম-ভক্তির আশ্রয়ের কথা 
বলেছেন। সেকথাও তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। যুক্তিবিজ্ঞানের গোড়ার দিকে সার্বিক- 
সদর্থঘক (সকল ক হয় খ) ও বিশেষ-সদর্থক (কোনো কোনো ক হয় খ) বচন দুটির 
সম্পর্ককে এবং সার্বিক-নঞর্৫থক কোনো ক নয় খ) ও বিশেষ-নঞর্থক (কোনো কোনো 
ক নয় খ) বচন দুটির সম্পর্ককে অসম বিরোধিতার সম্পর্ক বলা হয়েছে। এই 
ক্ষেব্রগুলোতে সার্বিক বচনটিকে ‘অতিবিষম’ এবং বিশেষ বচনটিকে ‘অনুবিষম’ বলা 
হচ্ছে। যুক্তিবিদ্যার দিক থেকে “বৈষম্য” কথাটিকে আমরা এভাবেও বুঝতে পারি। 
্রহ্মসূত্রভাষ্যের ২/১/৩৪ নম্বরে “বৈষম্য নৈর্ঘণ্য শব্দটিকে ব্যবহার করা হয়েছে। 
“বৈষম্য মানে অসমানব্যবহার আর “নৈর্ঘৃণ্য হলো নির্দয়তা। দুটি ধারণার মধ্যে প্রথমটির 
 দ্যোতনাকে দ্বিতীয়টি অন্তর্ভুক্ত করে। বেদান্ত দর্শন বলে, জীবের মধ্যেই বৈষম্য এবং 
নৈর্ধুণ্দোষ থাকা সম্তভব। 
নানা স্মৃতি ও অনুষঙ্গ (9559০181101), পছন্দ ও অপছন্দের সুসংবদ্ধ সমাহার হলো 
জীব। এমনিতে জীব আত্মা ও অনাত্মার অদ্ভুত সংমিশ্রণ। জীবমাত্রই রাগ, দ্বেষ প্রভৃতি 
-- বৈশিষ্ট্যের অধিকারী, অতএব জীবের পক্ষেই বৈষম্যদৌষ থাকা সম্ভব। কিন্তু ঈশ্বর রাগ- 
দ্বেষবিহীন হওয়ার জন্য তার বৈষম্য ও নৈর্ঘ্ণ্দোষ থাকা অসম্ভব। জীবের পক্ষে যে 
বৈষম্যদোষ রয়েছে, তার উৎস খুঁজতে হলে আমাদের অদ্বৈতবেদান্তের মূল দার্শনিক 


২৩০ বৈষম্য, শৃঙ্খলা এবং নির্মাণ 


বক্তব্যের দিকে চোখ ফেরাতে হবে। আমরা এখানে বেদাস্তের অদ্বৈতভাষ্যের উপর নির্ভর 
করবো, কেননা অদ্বৈতবেদাস্তকেই অপেক্ষাকৃত সংহত বলে পণ্ডিতরা মতপ্রকাশ 
করেছেন। অদ্বৈতবেদাস্ত ব্রহ্মকেই একমাত্র পরম সত্য বলে স্বীকার করেছে। স্বভাবতই 
জগতের প্রকৃতি নিয়ে প্রশ্ন ওঠে। উত্তরে শঙ্করাচার্য শ্বেতাশ্বতর উপনিষদের একটা বাণীর 
আশ্রয় নিয়েছেন। সেখানে বলা হচ্ছে : “মায়াং তু প্রকৃতিং বিদ্যাৎ মায়িনং তু মহেশ্বরম্” 
_ প্রকৃতিকে মায়া এবং মহেশ্বর বা প্রকৃতিস্র্টাকে মায়াবী বলে জানবে। অদ্বৈতবেদান্তের * 
প্রাণপুরুষ জগতকে মায়াশক্তি-সৃষ্ট বলে মনে করেছেন। এখন দেখা দরকার, “মায়া” 
কথাটার সঠিক মানে কী? শঙ্কর বলছেন, মায়া হলো ভ্রান্তি উৎপাদনকারী অজ্ঞান-বিশেষ। 
আমরা-অন্ধকাবে দড়িকে সাপ বলে জানি--এর নামই ভ্রমজ্ঞান। এই ভ্রম বা ভ্রীন্তজ্ঞানের 
ক্ষেত্রে দড়ি বা অধিষ্ঠানটি হলো ‘সত্য’। অধিষ্ঠানের উপরে অন্যকিছুর আবির্ভাব (এক্ষেত্রে 
সাপ) প্রত্যক্ষ করা হচ্ছে। অধিষ্ঠান বিষয়ে অজ্ঞানতার জন্য এই ভ্রমজ্ঞান হয়। দড়িকে 
দড়ি বলে জানলে তাকে আর সাপ বলে ভুল করি না। তেমনি এক এবং অদ্বিতীয় 
ব্রহ্ম বা চৈতন্য নামক অধিষ্ঠানে আমরা জগতকে দেখি। জগতকে এরকম বিক্ষিপ্তভাবে 
দেখার পেছনে রয়েছে অজ্ঞান বা অবিদ্যা। বৈষম্য জাগতিক হওয়ার জন্য বৈষম্যকেও 
মায়া বা অবিদ্যাপ্রসূত বলা যায়। 

প্রত্যেকটি জীবই নিত্য, শুদ্ধ, মুক্ত আত্মা। কিন্তু অবিদ্যা বা অজ্ঞানজন্য জীব তার 
স্বরূপ বিস্মৃত হয় এবং রাগ, দ্বেষ প্রভৃতি দোষযুক্ত হয়ে পড়ে। এই রাগ-দ্বেষাদির ফলেই” 
বৈষম্যের উদ্ভব হয়। অবিদ্যাকে চর্চা ও চর্যার সাহায্যে দূর করতে না পারলে জীব তথা 
সমাজ বন্ধনে আবদ্ধ হয়, সামাজিক বৈষম্য বৃদ্ধি পায়। এই বন্ধনকে অতিক্রম করার 
জন্য অদ্বৈতবেদাস্ত জ্ঞানের উপর গুরুত্ব দিয়েছেন। নিত্য ও অনিত্য বস্তুর পার্থক্য 
করা; এই জগৎ ও পরজগতের সমস্ত কর্মফলত্যাগ ; শম বা অস্ত্ুরিন্দ্িয়ের নিয়ম 
পালন, দম বা বহিরিন্দ্রয়ের দমন, উপরতি বা বিষয়প্রবৃত্তির পুনরুদ্রেকে বাধা, তিতিক্ষা, 
শ্রদ্ধা, সমাধান বা একাগ্রতা; এবং মুক্ত হবার ইচ্ছা-এইগুলো হলো মুক্তির পথে 
প্রাথমিক সিঁড়ি। মুক্তির ব্যাপারে জীবভেদে কোনোও বৈষম্য অছ্বৈতবেদাস্তে চোখে পড়ে 
না। 

বিশিষ্টাদ্বৈতবেদাপ্তী রামানুজ বলেন, জ্ঞান-কর্ম এবং ভক্তি ও আত্মসমর্পণ হলো 
বৈষম্য তথা বন্ধন থেকে মুক্তির পথ বলে বিবেচিত। তবে পরমেশ্বরের করুণা ছাড়া 
মুক্তি পাওয়া সম্ভব নয়। এই মুক্তির পথ বলতে গিয়ে তিনি বলছেন, উচ্চবণই জ্ঞান” 
ও কর্মসাপেক্ষ ভক্তির যোগ্য অধিকারী! কিন্তু অজ্ঞ ও জ্ঞানী, নিম্ন ও উচ্চবর্ণ, সকলের 
পক্ষে যুক্তিলাভের শ্রেষ্ঠ উপায় প্রপত্তি। ব্রহ্ম বা ঈশ্বরে পূর্ণ আত্মসমর্পণই হলো প্রপত্তি। 
ব্রন্মে সমৰ্পিত মুক্তিলাভে ইচ্ছুক ব্যক্তি ব্রন্মে সবকিছু সমর্পণ করলে মুক্তি পেতে পারে। 
দেখা যাচ্ছে, উচ্চবর্ণই একমাত্র জ্ঞান-কর্ম-ভক্তিসাপেক্ষ যুক্তির পথে হাঁটতে পারে। জ্ঞানী 
অথচ নি্নবর্ণের মানুষ কেবলমাত্র আত্মসমর্পণের পথে যুক্তি পেতে পারেন। অবশ্য 
রামানুজ প্রপত্তি বা পূর্ণ আত্মসমর্পণের যে ছয়টি অংশের কথা বলেন, তার মধ্যে প্রথমটি 


ভারতীয় দর্শনে বৈষম্যের ধারণা ২৩১ 


হলো সার্বজনীন শ্রীতি ও মৈত্রী। সমভাব না থাকলে সার্বজনীন প্রীতি বা মৈত্রী কোনেটাই 
তৈরি হতে পারে কিনা, প্রশ্ন থেকে যায়। 
₹.... উচ্চবর্ণ ও নিম্নবর্ণের এই ভেদ আমরা পাশ্চাত্য দর্শনেও দেখতে পাই। প্লেটো এবং 
আরিস্টটল দু'জনেই সাম্যের সাধারণ ধারণার চেয়ে বৈষম্যকে সাম্যের আলোকে না- 
দেখার উপর বেশি গুরুত্ব দিয়েছিলেন। জ্যারিস্টটল বিশ্বাস করতেন, কিছু মানুষ 
সদ প্রকৃতিগতভাবেই ক্রীতদাস, তারা নিশ্নবর্ণের। প্লেটো ভাবতেন, কিছু মানুষ উচ্চতর 
উন্নতির যোগ্যই নয়। ভারতীয় দর্শনেও আমরা একই বক্তব্যের অনুরণন পাই। 
কোনো কোনো দার্শনিক সম্প্রদায় জাগতিক বৈষম্যকে “ঈশ্বরে'র বৈশিষ্ট্য বলেন 
এবং বিষয়টিকে হাতিয়ার করে ঈশ্বর নামক অনস্ত দয়ালু একা সত্তাকে অস্বীকার করেন। 
সর্বপ্রাটীন দর্শন সাংখ্য এই ব্যাপারে অগ্রণী। কপিল মুনি এই দর্শনের মূল প্রবক্তা । এরা 
" একজন চেতন-কর্তা প্রয়োজন। কিন্তু এই যুক্তি অত্যন্ত অপ্রামাণ্য। কেউ তো কোনো 
উদ্দেশ্য ছাড়া কোনো কিছু নিয়ন্ত্রণ করেন না। ঈশ্বর কোন উদ্দেশ্যে প্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রণ 
করতে যাবেন, তা পরিষ্কার নয়। তিনি যদি 'পূর্ণ হন, তাহলে তার কোনো অপূর্ণ 
আশা থাকার কথা নয়। সাংখ্যকার প্রশ্ন তুলছেন, তবে কি ঈশ্বর জীবকল্যাণের 
উদ্দেশ্যে প্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রণ করেন? যদি তাই হয়, তবে জগতে কেন এত বৈষম্য? 
স্টবৈষম্য-সৃষ্টি ঈশ্বরের লক্ষ্য হলে, তিনি দৃষণীয় পড়েন। তাহলে বৈষম্যের শষ্টা বলে 
ঈশ্বরকে আমাদের মানতে হবে। দূষণীয় ঈশ্বরকে প্রতিষ্ঠা করতে পারলে পরম দয়ালু 
ঈশ্বর খণ্ডিত হবে। 
্রহ্মসূত্রভাষ্যে ঈশ্বরের এই বৈষম্যদোষ খণ্ডিত হয়েছে। এখানে বলা হয়েছে, 
ঈশ্বরের বিরুদ্ধে এই বৈষম্যের অভিযোগ তোলা যায় না, কারণ বৈষম্য সৃষ্টির পিছনে 
ঈশ্বরের ভূমিকার চেয়ে অন্যান্য শক্তির ভূমিকা বেশি। ঈশ্বর এই বৈষম্যভিত্তিক জগৎ 
_ সৃষ্টি করেছেন অন্যান্য উপাদানের সাহায্য গ্রহণ করে। এই উপাদান বা শর্তগুলোই 
বৈষম্যের জন্য প্রধান কারণ হিসেবে বিবেচিত। উপাদান বা শর্তগুলো সৃষ্ট জীবের উপব 
নির্ভরশীল। বিভিন্ন জীব বিভিন্ন রকমের-_কেউ দুঃখ-প্রধান, কেউ বা সুখী, ধনী-নির্ধনের 
পাৰ্থক্যও বিদ্যমান। এগুলোর পেছনে রয়েছে পাপ ও পুণ্যের ভূমিকা। কর্মবাদই এই 
বৈষম্যের নিয়ন্তা। এখানে ঈশ্বরকে বৃষ্টির সঙ্গে তুলনা করে বেদাস্তীরা বলছেন, বৃষ্টি যেমন 
খধান-গম বা বালির উৎপাদনের সাধারণ কারণ, কিন্তু ফসলগুলোর জন্মানোর প্রকৃত কারণ 
হলো ভেতরের বীজশক্তি বা কুর্বদ্বপকতা। তেমনি জগতে এই যে বৈষম্য, সেই বৈষম্যের 
জন্য জীবই দায়ী_দায়ী তার কর্মশক্তি। ঈশ্বর এখানে সাধাবণ হেতু (common factor) 
মা্র। 
-. বৈষম্যের প্রকৃত কারণ হিসেবে ভারতীয় দর্শনে কর্মবাদকে দায়ী করা হচ্ছে। 
কর্মবাদের মূল কথা_“যেমন কর্ম, তেমনি ফল’। কৃতকর্মের ফল যেমন নষ্ট হয় না, 
তেমনি যে কাজ করা হয়নি, তার ফলও পাওয়া যায় না। কার্যকারণনীতিকে মানুষের 


২৩২ বৈষম্য, শৃঙ্খলা এবং নির্মাণ 


কর্মের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করে কর্মবাদের ব্যাখ্যা করা হয়েছে। জীবনের সুখ-দুঃখ কর্মেরই 
ফল। কর্ম কারণ, সুখ-দুঃখ তার কার্য। আমরা যদি ‘বৈষম্য’ মানে সুখ-দুঃখের তারতম্য 
বুঝি যেদিও এটা অতিসরলীকরণ), তাহলে ভারতীয় দর্শন অনুযায়ী বৈষম্যের কারণ 
হিসাবে কর্মবাদকেই খাড়া করে যায়। 

ভারতীয় দার্শনিকরা মনে করেছেন, এই সীমিত জীবনে সব কাজের ফল পাওয়া 
সম্ভব নয়। সেইজন্য তারা জশ্মান্তরে বিশ্বাসী। এই কাজ সুকর্ম বা দুষ্কর্ম, যে কোনেটাই* 
হতে পারে। পূর্বজম্মে কৃতকর্মের ফল এই জন্মে পাওয়া যেতে পারে! আবার এই জন্মের 
কর্মফল পরজম্মেও পাওয়া অসম্ভব নয়! তবে কখনও এমন হওয়ার কথা নয় যে, কোনো 
কাজ করা হয়েছে অথচ তার ফল পাওয়া যায়নি। নৈতিক আদর্শের বাস্তবতার জন্য 
জন্মান্তর মানা আবশ্যক! জন্মান্তর না মানলে কর্মবাদের তাৎপর্য রক্ষা করা যায় না। 
আবার কর্মবাদ প্রতিষ্ঠিত না হলে জাগতিক বৈষম্যের কারণ হিসাবে তাকে দেখানোও 
সম্ভব নয়। 

মজার কথা, ভারতীয় দার্শনিকরা বলেন, কর্ম হলো অনাদি অর্থাৎ কর্মের কোনো 
আরম্ভ নেই। প্রত্যেকটি ব্যক্তির কর্মই তার পূর্বকর্মজন্য এবং এই প্রক্রিয়াটি অনাদি। তাই 
প্রথম কর্মের কোনো প্রশ্নই উঠতে পারে না। এখান থেকে একটা জিনিস সুস্পষ্ট যে, 
বৈষম্যেরও কোনো আদি নেই, বৈষম্য-প্রত্রিয়াটিও অনাদি। ভারতীয় দার্শনিকদের কেউ 
কেউ এমনও মনে করেন, কর্মের এই ধারার কোনো শেষ নেই। অনিবার্ধভাবে আমর 
এই সত্যে পৌছে যেতে পারি, বৈষম্যও থেকে যাবে অনস্তকাল। জীব এককভাবেই মুক্তি 
পেতে পারে, সমষ্টিগতভাবে নয়--এই ধারণায় বিশ্বাসী অধিকাংশ ভারতীয় দার্শনিক। 

চাৰ্বাক ছাড়া সমস্ত ভারতীয় দার্শনিকেরা কর্মের এক অমোঘ নৈতিক নিয়মে বিশ্বাস 
করেন। কর্মবাদ শুধু ব্যক্তিমানুষের অসম জীবন ও ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করে না, জড়জগতের 
শৃঙ্খলা এবং বিন্যাসও বিধান করে। খগবেদের খাষিরা বৈষম্য আর “শৃত্খলা'রক্ষাকারী 
যে অমোঘ নিয়মটির কথা কল্পনা করেছেন ; তা শুধু পৃথিবী নয়, নক্ষত্রলোক, দেবলোক 
সব জায়গাতেই বিস্তৃত। এই অমোঘ নিয়মটির নাম ‘খত’ বা সত্য । খতের শাসন এড়ানো 
সম্ভব নয়। খত শুধু প্রকাশ্য আচরণের নিয়ামক নয়, অপ্রকাশ্যে ও কায়মনোবাক্যে যে 
আচরণ করা যায়, তারও নিয়ামক। 

পূর্বমীমাংসা দর্শনে বৈষম্য এবং শৃঙ্খলারক্ষাকারী নিয়মটি হলো “অপূর্ব। যে 
কোনোও কর্ম সম্পাদিত হলে সেই কর্মজন্য ‘অপূর্ব সৃষ্টি হয় এবং এই অপূর্বই পরে 
প্রত্যাশিত ফল নিশ্চিতভাবে প্রদান করে। অপূর্ব অব্যর্থ ও অনিবার্ধ। ন্যায়-বৈশেষিক 
দার্শনিকদের ‘অদৃষ্ট’ হলো এই নিয়মেরই একটি বিশেষ প্রকাশ। যে কোনোও কাজ 
করলেই তার একটি প্রভাব অদৃশ্যাকারে বর্তমান থাকে। পরবর্তীকালে, এমনকি পরজন্মে 
এই কৃতকর্মের ফল পাওয়া যেতে পারে। এর ব্যতিক্রম নেই। 

প্রশ্ন ওঠে, যে মানুষটি উদয়াস্ত পরিশ্রম করেন অথচ খেতে পান না, কিংবা সেই 
মানুষটি যিনি না-নড়লেও বিশ্বসংসারকে হাতের মুঠোয় পেয়ে যান_এদের বৈষম্য 


oo 


ব 


ভারতীয় দর্শনে বৈষম্যের ধারণা ২৩৩ 


কোন কর্মবাদের ভিত্তিতে? কর্ম বলতে নিয়ম এবং কর্মফলের সম্ভাবনা অন্তর্নিহিত রাখে 
এমন শক্তি দুইই বোঝাতে পারে। দ্বিতীয় অর্থটি গ্রহণ করলে কর্মকে দু'ভাগে ভাগ করা 
যায়। অনারন্ধ এবং আরন্ধ বা প্রারন্ধ। অনারদ্ধ কর্ম এখনও ফল দিতে শুরু করেনি। 
কিন্তু আরন্ধ বা প্রারন্ধ কর্ম ইতিমধ্যেই ফল দিতে শুরু করেছে। যিনি এখন সুকর্ম করা 
সত্বেও সুফল পাচ্ছেন না, বরং দুর্দশায় আছেন তার ব্যাখ্যা হলো : ক্রিয়মান বা সঞ্চীয়মান 
কর্ম গচ্ছিত হচ্ছে যার ফল পরে পাওয়া যাবে, আর দুর্দশা তার প্রারন্ধ বা আরন্ধ কর্মের 
ফল। পক্ষান্তরে ‘সুখী’ ব্যক্তিটি তার গচ্ছিত কর্মের ফল এখন পাচ্ছেন-এখনকার দুষ্কর্মের 
ফল পরে পাবেন_পরের জম্মেও পেতে পারেন। 

বৌদ্ধ-দর্শন বৈষম্য তথা দুঃখের কারণ হিসেবে অবিদ্যা বা অজ্ঞানকে দায়ী করেছে। 
এখানেও দুংখ-কষ্টের কারণ হিসাবে অবিদ্যাজনিত কর্মবাদকেই মুখ্যত দায়ী করা হয়েছে। 
বৌদ্ধ হীনযান সম্প্রদায় মনে করে, কর্মবাদ বা ধর্ম সমস্ত সংসার এমনভাবে নিয়ন্ত্রণ 
করে যে, কোনোও কর্মফল বিনষ্ট হয় না এবং প্রত্যেকটি ব্যক্তিই তার প্রাক্তন কর্ম- 
অনুযায়ী প্রতিষ্ঠা লাভ করে থাকে । এই প্রতিষ্ঠার তারতম্য ঘোচানো সম্ভব-নিজস্ব সাধনার 
আলোতে পথ চলতে হবে। বদ্ধতা থেকে নিজের চেষ্টায় মুক্ত হতে হবে। মুক্তি বা 
নির্বাণলাভ অন্যের চেষ্টায় সম্ভব নয় কেননা মুক্তি দানের জিনিস নয়, তাকে উপার্জন 
করতে হয়। বুদ্ধদেব বলেছিলেন, সমস্ত সাবয়ব দ্রব্যেই ধবংসের বীজ নিহিত, পরিশ্রম 


"করে নিজের বন্ধন নিজেই ধ্বংস কর। হীনযান সম্প্রদায় স্বাবলম্বনের পথকেই গুরুত্ব 


দিয়েছেন। 

অপেক্ষাকৃত উদার বৌদ্ধ মহাযান সম্প্রদায় মনে করে, জাগতিক বৈষম্য থেকে 
শুধু নিজের মুক্তির কাম্য নয়, সকলের মুক্তিই অভিপ্রেত। সিদ্ধার্থ বুদ্ধত্ব লাভের পর 
করুণায় বিগলিত হয়ে মানবমুক্তির চেষ্টা করেছিলেন। নিজস্ব মুক্তির চেষ্টায় মনোনিবেশের 
মধ্যে স্বার্থবুদ্ধি প্রচ্ছন্ন। সকলের মুক্তির কথাই ভাবা উচিত। বুদ্ধদেব বলেছেন, যুক্তির 
অনুশীলন আর জ্ঞানেব উম্মেষই মানুষের আসল মুক্তি ; চোখে মোহের অঞ্জন লাগালে 
চলবে না, সম্যক দৃষ্টিলাভ করতে হবে। 
অদৃষ্ট তথা পরমেশ্বরের কল্পনা দিয়ে পূর্ণ করে দেওয়া ভারতীয় দার্শনিকদের কাছে 
সমস্যার সমাধান বলে মনে করা হয়েছে। বৈষম্য, অসহায়তা নিরাকরণের শেষ আশ্রয় 


হিসেবে ঈশ্বরকে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। সেই অদৃষ্ট তথা ঈশ্বর শেষ পর্যন্ত যুক্তির প্রাবল্যে, 


বন্তবাদের আলোকে টিকে থাকতে পারেনি, বলা বাহুল্যমাত্র। 
অদ্বৈতবেদান্ত মনে করে, জগৎ ব্রন্মের বিবর্ত (0058181009)। মায়া বা অবিদ্যা- 
বিশেষিত ব্ৰহ্ম বা আত্মাই ঈশ্বর। ঈশ্বর এই জগৎ নির্মাণ করেছেন। জাগতিক শৃঙ্খলা, 


--- বিশৃঙ্খলার ঈশ্বর অন্যতম কারণ--জীবের সুখ-দুঃখ বা বৈষম্য, উচ্চ-নীচ ভেদ_এসবই 


জীবের নিজস্ব কর্মফল- ঈশ্বর কর্ম-অনুযায়ী সবকিছুর নিয়ন্ত্রণ করেন মাত্র। 
ব্যবহারিকভাবে, জগৎ ঈশ্বরের কার্য-ঈশ্বর জগতের নিমিত্ত ও উপাদানকারণ। চিৎ ও 


২৩৪ বৈষম্য, শৃঙ্খলা এবং নির্মাণ 


অচিৎ বিশিষ্ট ঈশ্বর থেকে আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল ও পৃথিবী নামক পাঁচটি সুক্ষ মহাভূতের 
আবির্ভাব। এই সুক্ষ্ম মহাভূত বা তন্মাত্ৰ সত্ত্ব, রজ ও তমোগুণবিশিষ্ট। সত্ব গুণ হলো 
লঘু ও প্রকাশক, এর লক্ষণ হলো প্রীতি-সুখাত্মক। ইন্দ্রিয়ের দ্বারা জ্ঞানরূপ বৃত্তির মাধ্যমে 
সত্তৃগুণ প্রকাশক হয়। সত্ব শুর্রবর্ণ। রজ চালক এবং ক্রিয়াশীল। এইগুণ অপ্রীতিকর 
বা দুঃখাত্মক। দুঃখ হলো রজোগুণের একপ্রকার পরিণীম। রজ রক্তবর্ণ। তমোগুণ 
কৃষ্ণবৰ্ণ, বিষাদাত্মক বা মোহাত্মক। এটি গুরুত্ববিশিষ্ট এবং আবরক। এদের কাজ হলো 
অভিভব, আশ্রয়, জনন ও মিথুন। 

সত্তৃপ্রধান পঞ্চতন্মাত্র থেকে পৃথকভাবে যথাক্রমে শ্রোত্র, ত্বক, চক্ষু, রসনা, 
প্রাণেন্দ্িয় নামক পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয় উৎপন্ন হয়। পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং সত্বপ্রধান তম্মাত্র 
মিলিত হয়ে মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার ও চিত্ত উৎপন্ন করে। রজপ্রধান পঞ্চতন্মাত্র উৎপন্ন করে 
বাক, পাণি হেস্ত), পাদ, পায়ু ও উপস্থ নামক পাঁচটি কর্মেন্দ্রিয়। রজপ্রধান পঞ্চতম্মাত্র 
ও পাঁচটি কর্মেন্দ্রয় মিলিত হয়ে প্রাণ, অপান, ব্যান, উদান ও সমান নামক পঞ্চপ্রাণ 
নির্মাণ করে। তমৌগুণ-প্রধান পঞ্চতম্মাত্র পাঁচটি স্থুলভূত সৃষ্টি করে। পঞ্চীকরণ-রীতিতে 
এই প্রক্রিয়া সংগঠিত হয়। রীতিটি : 

স্থুল আকাশ = সুক্ষ্ম আকাশ +} (সূক্ষ্ম বায়ু + সূক্ষ্ম অগনি, সৃক্ষ জল, সূক্ষ্ম পৃথিবী) 
প্রত্যেকটি স্থূলভূত সেই সুক্ষ্মভূতের অর্ধাংশ এবং অন্যান্য সুক্ষ্ম ভূতের এক 
অষ্টমাংশের সংমিশ্রণে তৈরি! বিভিন্ন স্থূলভূত থেকে চৌদ্দ ভূবন ও চারপ্রকার শরীর )” 
নির্মিত হয়। উধৰ্ব সপ্তভূবন (ভূ, ভূবঃ, স্বঃ, মহঃ, জনঃ, তপঃ, সত্য) ও সপ্ত অধোভুবন 
(অতল, পাতাল, বিতল, সুতল, তলাতল, রসাতল, মহাতল) মিলে চৌদ্দ ভূবন। 
চারপ্রকার স্থূল-শরীর হলো : জরায়ুজ, অগ্ুজ, স্বেদজ ও উত্তিজ্জ। অপঞ্ধীকৃত পঞ্চতম্মাত্র 
থেকে লিঙ্গ বা সূক্ষ্ম শরীর উৎপন্ন হয়। 

বাচস্পতি মিশ্র ও তার মতানুসারী দার্শনিকরা পঞ্চীকরণ স্বীকার করেন না। তারা 
ছান্দোগ্য উপনিষদে বর্ণিত ত্রিবৎকরণ স্বীকার করেন। জগৎ-নির্মাণ সংক্রান্ত এই 
প্রক্রিয়াটি ছান্দোগ্য উপনিষদের ৬/৩/২ মন্ত্রে রয়েছে। এখানে বলা হয়েছে : “...অধুনা 
আমি এই প্রাণধারক আত্মারূপে এই তিনদেবতার মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হয়ে নাম ও রূপ 
অভিব্যস্ত করি+ কেউ কেউ বলেন, ব্রিবৃৎকরণ পঞ্চীকরণের উপলক্ষণ। 

রামানুজের মতে, ব্রন্মের দুই অংশ--চিৎ ও অচিৎ। অচিৎ অংশ থেকে জড় 
জগতের সৃষ্টি। অচিৎকে তাই প্রকৃতিও বলা হয়। প্রলয়কালে অচিৎ সুক্ষ্ম অবস্থায় থাকে। 7 
ঈশ্বরের বা ব্রন্দের ইচ্ছায় নিয়ন্ত্রিত হয়ে প্রকৃতি বা অচিৎ তেজঃ, অপ্‌ এবং ক্ষিতি এই 
তিনটি ভূতের আকারে ব্যক্ত হয়। তিনটি ভূত সত্ব, রজঃ ও তমঃ নামে তিনটি গুণ 
প্রকাশ করে। জগতের প্রত্যেক বন্তুই এই তিন ভূত বা উপাদানের সংমিশ্রণ। এই 
সংমিশ্রণের নাম ত্রিবৃৎকরণ। সমস্ত স্বর্ণালঙ্কার যেমন তাদের অস্তিত্বের জন্য স্বর্ণের উপর 
নির্ভর করে, তেমনি প্রত্যেকটি জাগতিক বস্তু ব্রহ্ম বা ঈশ্বরের উপর নির্ভরশীল। ঈশ্বর 
যেমন সত্যি, তেমনি সৃষ্ট জগৎও সত্যি। রামানুজ জগতকে কখনই মায়া বা ভ্রান্তি বলেন 


ভারতীয় দর্শনে বৈষম্যের ধাবণা ২৩৫ 


নি। তিনি মনে করেন, তথাকথিত ভ্রান্তির বিষয়ও অযথার্থ নয়। আমরা যখন দড়ির 
বদলে সাপ দেখি অন্ধকারে, তখনও এঁ সাপকে অযথার্থ বলা যাবে না। তেজঃ, অপ্‌ 
৮ ও ক্ষিতি--এই তিনটি উপাদান দিয়ে যেমন দড়ি তৈরি হয়, তেমনি এ তিন উপাদানেই 
সাপ তৈরি হয়। ফলে যখন দড়ির স্থানে সাপ দেখি, তখন সাপের উপাদান ত্রিভূতই 
দড়িতে প্রত্যক্ষ করি। জগতে প্রত্যেকটি জিনিসই ত্রিভূতের নির্মাণ বলে একটি জিনিসের 
জায়গায় অন্য আরেকটি জিনিস প্রত্যক্ষ করা খুব অযথার্থ নয়। 
জগতের নির্মাণ প্রসঙ্গে মীমাংসাকরা ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষের উপর নির্ভর করে নানান 
যুক্তি দেন। তারা বলেন, আত্মা এবং জগতের জড়-উপাদান সবই নিত্য। কর্মঅনুযায়ী 
জড়-উপাদান থেকে বস্তুর নির্মাণ। জগৎ হলো.-ভোগায়তন, ভোগসাধন এবং 
ভোগবিষয়ের সমাহার। ভোগায়তন হলো দেহ, যেখানে আত্মা অবস্থান করে কর্মফল 
_ ভোগ করে। জ্ঞানেন্দ্িয় ও কর্মেন্দ্রয়ের দ্বারা ভোগসাধন করা যায়। যা ভোগ করা হয় 
তাই ভোগবিষয়। ভা্রমীমাংসকরা বৈশেষিকদের পরমাণুবাদ গ্রহণ করেন, কিন্তু জগতের 
প্রযোজক হিসেবে ঈশ্বরকে স্বীকার করেন না। পরমাণু-সংযোগ সংগঠিত হয় কর্মের 
নিয়মের জন্য। কুমারিল ভর্টের মতে, দ্রব্যগুলোর মধ্যে ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ পরমাণু- 
পরিমাণ, অন্যান্য দ্রব্য অসীম, অন্ধকার সাবয়ব। মীমাংসা মতে, সৃষ্টি বা প্রলয় বলে 
কিছু নেই, কিছু ছিল না। জগৎ নিত্য। এই জগৎ ছিল না, এমন কোনো সময় পাওয়া 
স্ব্যাবে না। 
কার্যকারণ সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে মীমাংসাকরা শক্তিবাদ প্রচার করেছেন। 
কারণের মধ্যে কার্ষের শক্তি প্রচ্ছন্ন থাকে। যদি কোনোও কারণে এই শক্তি নষ্ট হয়, 
তাহলে কার্য উৎপন্ন হয় না। আগুনের যেমন দাহিকা শক্তি আছে, তেমনি শব্দের আছে 
অর্থপ্রকাশ ক্ষমতা এবং কর্মের নিয়োগশক্তি, অন্ধকার আবরণ ক্ষমতার অধিকারী । এই 
শক্তিবাদ অনুযায়ী তারা উৎপত্তির ব্যাখ্যা দেন। 
খক্বেদে (৭ম, ২১.৫; ১০ম, ৯৯.৩) "শিশ্রদেব নামক একটি সম্প্রদায়ের 
পরিচয় মেলে। এঁরা মনে করতেন, নির্মাণের আদি রহস্য স্বধা (7০59) ও প্রতি 
(108159)-র সূ্ম্ম সঙ্গমেরই স্থূল অভিনয়। সাংখ্য-দর্শনের প্রকৃতি-পুরুষের সংযোগ 
থেকে জগৎ-সৃষ্টি, অনেকটা এই মতের অনুরূপ । 
শ্বেতাশ্বতরোপনিষদের ১/২ মন্ত্রে বলা হয়েছে : 
be “কাল স্বভাবো নিযতিৰ্যদৃচ্ছা 
ভূতানি যোনিঃ পুরুষ ইতি চিন্ত্যা। 
ংযোগ এষাং ন ত্বাত্মভাবা- 
দাত্রাহপ্যনীশঃ সুখদুঃখহেতোঃ।। 
--কাল, স্বভাব, নিয়তি, যদৃচ্ছা, পঞ্চভূত অথবা বিজ্ঞানাত্মা জগৎকারণ হতে পারে কিনা, 
ইহা 'চিন্তনীয়। ইহারা সংহত হয়েও কারণ হতে পারে না, কেননা সংহতির কারণ আত্মা 
রয়েছেন। জীবাত্মাও কারণ নন, কেননা তিনি পাপপুণ্যের অধীন। 


২৩৬ বৈষম্য, শৃঙ্খলা এবং নির্মাণ 


এই মন্ত্রটি থেকে বোঝা যায়, উপনিষদের সময়কালে বা তারও পূর্বে নিরীশ্বরবাদী 
নির্মাণ কার্য প্রসঙ্গে বিভিন্ন মত প্রচলিত ছিল। যদিও উপনিষদে এই নিরীশ্বরবাদী 
অবস্থানকে খণ্ডন করা হয়েছে, তবুও বোঝা যায় সুপ্রাচীনকাল থেকে জগতের নির্মাণ 
নিয়ে বস্তুবাদী চিন্তাধারা প্রচলিত রয়েছে। এরা বিশ্বাস করেন, কন্তজগতের দ্রব্যসমূহের 
সাংগঠনিক-প্রক্রিয়া বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় এ ক্ষেত্রে অলৌকিকত্বের স্থান নেই৷ 
পৃথিবী, জল, তেজ ও বায়ু--চারটি মৌল ভৌতিক পদার্থই জাগতিক সবল বস্তুর মৌল * 
উপাদান। সব বস্তুই বিভিন্ন ভৌতপদার্থের পরস্পর অভিঘাত ও সংযোগের নানা প্রক্রিয়ার 
মধ্য দিয়ে স্থূল বস্তুতে পরিণত হয়েছে। চারটি মৌল ভূতপদার্থকেই জাগতিক সমূহ বস্তুর 
একমাত্র সংগঠক উপাদানকারণ হিসেবে স্বীকার করা যায়। 

অধ্যাত্মবাদীরা এমন কথা বলেন, কোনো বস্তু নির্মাণ করতে হলে, আগেই এ বস্তুর 
মৌল উপাদানের অপরোক্ষ জ্ঞান ও নির্মাণ কৌশলের অভিজ্ঞতা থাকলেই একজনের 
পক্ষে নির্মাণকর্তা হওয়া সম্ভব। এই নির্মাণকর্তা না থাকলে, নির্মাণ কার্য সম্ভব নয়, কারণ 
কর্তা ছাড়া কোনোও কার্যবন্তু নির্মাণ হতে পারে না। কিন্তু এখানে একটা প্রশ্ন ওঠে। 
সংকল্প, জ্ঞান, অভিজ্ঞতা সেই কর্তার অনিবার্য বৈশিষ্ট্য যিনি নির্মাণ করবেন। এই 
বৈশিষ্ট্যগুলো অশুঃকরণ ভিন্ন থাকতে পারে না। অস্তঃকরণ থাকে শরীরধারীর। সুতরাং 
অধ্যাত্মবাদীদের ঈশ্বর নামক নির্মাণকর্তা ধোপে টেকে না। 

প্রশ্ন উঠতে পারে, সৃষ্টির এই যে উপাদানগুলো, এগুলো কি ঈশ্বরের সৃষ্টি? অথবা} 
জগৎসৃষ্টির আগেও উপাদানগুলো স্বতস্ত্রভাবে বিদ্যমান ছিল? যদি প্রথম প্রশ্নের উত্তরে 
বলা হয়, ঈশ্বরই এগুলোর অষ্টা তাহলে আবার জিজ্ঞাস্য হয়, কিভাবে ঈশ্বর এগুলোকে 
নির্মাণ করেছেন। কেউ কেউ বলেন, উপাদানগুলো ঈশ্বরের মধ্যে অস্তলীনি ছিল। তাহলে 
বলতে হয়, ঈশ্বর এগুলোর শ্রশ্টা নন, তিনি এগুলোকে অভিব্যক্ত করেছেন মাত্র তাহলে 
ঈশ্বরকে সর্বকর্তৃত্বযুক্ত বলা যাবে না! জগতের নির্মাণকে যদি আমরা একটা কার্য বলে 
ধরে নিই তাহলে এ কার্য ঘটার জন্য একটি নির্দিষ্ট স্থান ও কালের প্রয়োজন হয়। কী 
অভাববৌধ ঈশ্বরকে নির্দিষ্ট সময়ে জগৎ নির্মাণ করতে উদ্বুদ্ধ করল--এমন জিজ্ঞাসা 
হতেই পারে। ঈশ্বরকে স্থান ও কালের অতীত সত্তা বলে মেনে নেওয়া মানে প্রশ্নগুলোকে 
এড়িয়ে যাওয়া। আর স্থানকাল সাপেক্ষে জগতকে মানলে ঈশ্বরই নিষ্প্রয়োজন হয়ে 
পড়েন। 

কালকারণবাদীরা বলেন, কালকেই জগতের আধার ও মূল কারণ বলা সমীচীন 
একটি বীজ থেকে অঙ্কুরোদগম এবং তার পরবর্তী ক্রমবিকাশের নানা পর্যায়ের মধ্যে 
যে পৌর্বাপর্বভাব এবং সামগ্রিকভাবে জগতের যে, ক্রমিক অবস্থাগত নিয়ত পরিবর্তন, 
তাইই ‘কাল’ নামে প্রসিদ্ধ। বস্তুর ক্রমিক অবস্থাস্তরের যা সংগঠক তাই ‘কাল’। বস্তুর 
সৃষ্টি, স্থিতি, বিনাশের সঙ্গে অবিচ্ছিন্নরভাবে কাল নিহিত রয়েছে। 

ভূতচৈতন্যবাদী বলেন, জগতের নির্মাণ চারটি মৌল ভূতপদার্থের দ্বারাই সম্ভব। 
জাগতিক বস্তুর স্বভাব অনুযায়ী এই সংগঠন প্রক্রিয়ায় বস্তুসমূহের সৃষ্টি ও ধ্বংস হয় 


ভারতীয় দর্শনে বৈষম্যের ধারণা ২৩৭ 


--সেইজন্য তথাকথিত অন্য কারণ যেথা, ঈশ্বর) মানার প্রয়োজন নেই। ভৌত পদার্থের 
বিন্যাসের তারতম্যের ফলে জড়বস্তুতে চেতনার সঞ্চার হয়। জড়ত্ব ও চেতনাকে পদার্থের 

৮ দুটো অসম্পৃক্ত দিক হিসেবে চিহ্নিত করা কষ্টকল্পনামাত্র। চেতনা আসলে জড়পদার্থেরই 
পরিণত প্রকাশ। জড়-নিরপেক্ষ বিশুদ্ধ চৈতন্য অসম্ভব। জড়ই মুখ্য এবং চেতনা হলো 
জড়েরই পরিণাম। 

-₹*  সাংখ্য-দার্শনিক বলেন, জগৎ নাম কার্যটির নির্মাণ বলতে আমরা অভিব্যক্তি বুঝব। 
আসলে জগৎ যদি সূক্ষ্মভাবে, উৎপত্তির পূর্বে, না থাকত তাহলে তার উৎপত্তিই অসম্ভব 
হয়ে পড়ত। উৎপত্তি কখনো অসৎ থেকে সৎ হওয়া নয়। যাতে যার সম্ভাবনা আছে, 
সেই বস্তু থেকে উপযুক্ত বস্তুর উৎপত্তি সম্ভব। পুরুষ বা আত্মা এবং প্রকৃতি বা জড়ের 
সংযোগের ফলে এই সৃষ্টি সম্ভব। জগতের সৃষ্টি শুধু প্রকৃতির জন্য সম্ভব নয়, কারণ 
প্রকৃতি হলো নির্বোধ এবং অচেতন। চেতনসত্তা পুরুষের নিয়ন্ত্রণ ভিন্ন প্রকৃতি সৃষ্টি করতে 

" পারে না। শুধু পুরুষ জগতের সৃষ্টি করতে পারে না। পুরুষ হলো নির্বিকার, নিষ্তিয়, 
তার বুদ্ধি আছে কিন্তু কর্মক্ষমতা নেই। প্রকৃতির কর্মক্ষমতা আর পুরুষের বুদ্ধি একত্রিত 
হলে সৃষ্টি-প্রক্রিয়া শুরু হয়। পঙ্গু এবং অন্ধ যেমন পরস্পরের সাহায্য নিযে পথ চলতে 
পারে, তেমনি পুরুষ ও প্রকৃতি নিজেদের উদ্দেশ্য-সিদ্ধির জন্য সৃষ্টি-প্রত্রিয়া আর্ত 
করতে পারে। পুরুষের উদ্দেশ্য হলো মুক্তি আর প্রকৃতির উদ্দেশ্য, পুরুষ কর্তৃক তার 

স্ীর্শন বা ভোগ। পুরুষ ও প্রকৃতির সংযোগের ফলে যথাক্রমে বুদ্ধি, অহঙ্কাব, মন, পঞ্চ 
জ্ঞানেন্দ্িয়, পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয়, পঞ্চতম্মাত্র বা পঞ্চমহাভূতের উত্তব। 

জগতের নির্মাণ ও ধ্বংসের জন্য ন্যায়-বৈশেষিকরা সমস্ত সাবয়ব দ্রব্যের উপাদান 
হিসেবে ক্ষিতি, অপ, তেজ ও মরুৎ এই চারপ্রকার পরমাণু স্বীকার করেন। পরমাণু 
স্বরূপত নিশ্চল ও গতিহীন। অদৃশ্য শক্তি তাতে গতির সঞ্চার করে। পরমাণুদের মধ্যে 
গুণগত ভেদ বর্তমান। জগতের অনিত্য অংশকেই পরমাণু দিয়ে ব্যাখ্যা করা যায়, নিত্য 
₹ অংশকে নয়। জগতের সসীম অনিত্য বস্তু চারটি পরমাণু দিয়েই তৈরি। দুটি পরমাণুর 
একত্র সমাবেশকে ছ্যণুক বলে। তিনটি দ্যণুকের সমষ্টির নাম ত্রাণুক বা ত্রসরেণু। ত্রসরেণুই 
প্রথম প্রত্যক্ষগ্রাহ্য বস্তু, দ্যণুক ও পরমাণুর অস্তিত্ব অনুমিত হয়। বৈশেষিকরা পরমাণুর 
স্ংযোগ ও বিভাগের নিয়ামক স্বরূপ একটি নৈতিক নিয়ম স্বীকার করেন, যার নাম অদৃষ্ট 
অদৃষ্ট অচেতন ; পরমেশ্বর অদৃষ্ট নিয়ন্ত্রণ করেন। সৃষ্টির উদ্দেশ্য নৈতিক ও আধ্যাত্মিক! 
স্খপুণ্যের পুরস্কার ও পাপের শাস্তি এই নৈতিক আদর্শ এবং জীবের মুক্তির এই আধ্যাত্মিক 
পুরুষার্থ সার্থক রূপায়ণের জন্য ঈশ্বর জগৎ নির্মাণ করেছেন। 
বুদ্ধদেবের মৃত্যুর পর তার শিষ্যরা বস্তুবাদী ও ভাববাদী সম্প্রদায়ে বিভক্ত হয়ে 
যান। এই সম্প্রদায় দুটোরও দুটো করে বিভাগ আছে। তারা প্রতীত্যসমুৎপাদতত্ত 

_ কোর্যকারণনীতি), ক্ষণিকতাবাদ প্রভৃতি তত্ত্বের আলোতে জগৎ-সংক্রান্ত বিভিন্ন 
মতবাদের জম্ম দিয়েছেন। এই ব্যাপারে আমরা বুদ্ধদেবের একটি কথা স্মরণ করে 
আলোচনার ইতি টানব। বুদ্ধদেব কতকগুলো প্রশ্নের উত্তরে নীরব থাকতেন ; সেখানে 


২৩৮ বৈষম্য, শৃঙ্খলা এবং নির্মাণ 


তার বক্তব্য হলো, এই ব্যাপারে তত্ত্বালোচনার চেয়ে ব্যবহারিক সমস্যা অতিক্রম করা 
বেশ জরুরি। জগতের সত্তা, আত্মার বিভিন্ন আলোচনা বিষয়ে কথা বলার চেয়ে তিনি 
দুঃখমুক্তির উপায় সম্পর্কে বেশি আগ্রহী ছিলেন। তিনি বলছেন, বাণবিদ্ধ ব্যক্তির 
বাণ-উৎসারণ করাটা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। তা না করে যদি আমরা বাণের উৎস, নির্মাতা 
নিয়ে মনোযোগী হয়ে পড়ি, তাহলে তার চেয়ে মূর্খতা আর কিছু হয় না। 


+ 
গ্রস্থপপ্জী : 
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যদি বলা হয় যে সভ্যতার আরস্ত থেকে মানুষ ভাবনা নিয়ে বাঁচতে শিখেছে তাহলে 
বোধহয় বাড়িয়ে বলা হয না। মানুষ ভাবে অনেক। কারও ভাবনা মাটির কাছাকাছি, কারও 
ভাবনা আকাশকুসুম। তার মধ্যে কিছু ভাবনা ঠিক, কিছু ঠিক নয়। ঠিক হোক না হোক 
মানুষের সব ভাবনাচিন্তার মধ্যে জড়িত থাকে মানুষই । ধর্মে, বিজ্ঞানে, দর্শনে, সাহিত্যে, 
সব ভাবার অন্তস্থ কেন্দ্র মানুষ। তার সঙ্গে মনুষ্য সমাজও এসে পড়ে। মানুষের মনে 
প্রশ্ন জাগে মানুষের কাম্য কি? বিভিন্ন সময় বিভিন্ন লোকের বিভিন্ন উত্তর পাওয়া যায়। 
মোক্ষ থেকে আরম্ভ করে মুক্তি, ন্যায়, সাম্য ইত্যাদি বহুবিধ । সাম্যের চিন্তা অনেক সময় 
ইতিহাসে বড়ো হযে দেখা দিয়েছে। সাম্যের চিন্তার মধ্যে এক নীতিবোধ রাজ করে। 
এই নীতিবোধ সাম্য থেকে সমসমাজে গিয়ে পৌঁছয়। নীতির প্রেরণায় মানুষ বৈষম্যহীন 
সমাজ চেয়েছে। কিন্তু মানব ইতিহাসে কোনো সময় বৈষম্যহীন সমাজ ছিল কি না তার 
পক্ষে জোরালো সমর্থন খুঁজে পাওয়া সহজ নয়। যদিও ইতিহাসকে অনুমানের সঙ্গে 
মিশিয়ে এক দূর অতীতের কল্পনা করা যায় যখন মানুষ বৈষম্যহীন সমাজে বাস করত 
বলে এমন ধারণা মনে আসে। কিন্তু সেই আদিম সমাজেও পরিপূর্ণ সাম্য ছিল এমন চূড়ান্ত 
দাবি করা কঠিন। নৃতত্তের এবং সমাজতত্ত্বের সাহায্যে আমরা বলতে পারি আদিম সমাজে কিছু 
কিছু বিষয়ে সাম্য ছিল। তবু সমসমাজের জন্য মানুষের খোজ কিন্তু থামেনি। বার বার 
মানুষ সাম্যের হাতছানিতে চঞ্চল হয়ে উঠেছে। বিদ্রোহ করেছে, জীবনবলি দিয়েছে। 
সমসমাজ তৈরি করতে চেষ্টা করেছে। বুদ্ধি দিয়ে, যুক্তি দিয়ে প্রমাণ করতে চেয়েছে 
সমসমাজ কাম্য সমাজ । অক্লান্ত চেষ্টা করেছে সেই সমসমাজকে বাস্তবে রূপায়িত করতে। 

সমসমাজ ইন্সিত সমাজ হলেও এ সমাজ যেন এক কল্পনার সমাজ, এক আদর্শের 
রাজ্য, এক স্বপ্নের জগত ৷ আদি যুগ থেকে মানুষ এ রকম আদর্শ সমাজের কল্পনা করেছে। 
হিন্দুদের ভগবত গীতা মানুষকে আত্মসংযমের মাধ্যমে এক উচ্চ আধ্যাত্মিক জগতে 


নিযে যেতে চেয়েছে, যে জগতে মানুষ স্থিতপ্রজ্ঞ এবং অনাসক্ত হয়ে উঠে। ব্যক্তি-মানুষ 


এবং সামাজিক-মানুষ এই দুই সত্তার মধ্যে মানুষের বিশেষ পরিচয়। এই দুই সত্তা মানুষের 
অস্তিত্বকে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন রূপ দেয়। গীতায় ব্যক্তি-মানুষ এবং সামাজিক-মানুষ 
এই দুই সত্তাকে একায়ন করার চেষ্টা হয়েছে কর্মের ভিতর দিয়ে এবং কর্মকে নিষ্কাম 
কর্মে উত্তীর্ণ করে। সাংখ্য দর্শনে বলা হয়েছে মানুষ যখন অস্তিত্বের পরিচয়ে সামাজিক 
সম্পর্কে প্রবেশ করে তখন মানুষ এক নিদিষ্ট বাস্তবতা নিয়ে সমাজে হাজির হয়। এই 
বাস্তবতা আসে গুণের মাধ্যমে । গুণের মধ্যে বৈষম্য নিহিত থাকে। বলা হয় গুণের আর 
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কর্মের বৈষম্যে সমাজে চতুবর্গ সৃষ্টি হয়েছে। হিন্দু সমাজ বৈষম্যকে মেনে নিয়েছে। 
কিন্তু মানুষকে আলাদা করে একক পরিচয়ে যখন দেখা হয় তখন বিচ্ছিন্ন সত্তায় সবাই 
সমান। বাস্তব মানুষ থেকে পৃথকভাবে প্রকৃত মানুষ যখন অবিচ্ছিন্ন সত্তায় (09080) 
দেখা দেয় তখন মানুষ এক। তবু মানুষের মধ্যে স্তরভেদ এসে পড়ে এই বৈষম্যগুণের 
ভিতর দিয়ে আধ্যাত্মিক জগতে পৌছয়। কিন্তু মনে হয় এই জগত এক অতি উচ্চতম 
সাধনার জগত যেখানে মানুষ স্থিতপ্রজ্ঞ হয়! সবার ধ্যেয় হলেও দূরতিক্রম্য। a 
ভগবান বুদ্ধ আকাঙ্খিত সমসমাজের ভাবনাকে সোজা করার চেষ্টা করেছেন। তার 
করুণা এবং মৈত্রীর মানুষ অনেক কাছের। স্থিতপ্রজ্ঞ মানুষ অনেক দূরের, অনাসক্ত 
এবং উদাসীন! করুণা এবং মৈত্রী নিয়ে মানুষ যখন কাছে আসে সে অতি পরিচিত 
হয়ে যায়। তিনি সমাজকে দেখেছেন মানুষের মাপকাঠিতে। বুদ্ধ সমাজ থেকে অসাম্যকে 
দূর করার এক প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা করেছিলেন। ভেদের শক্তি প্রবল ছিল। বুদ্ধ সে 
শক্তিকে পরাস্ত করতে পারেননি। অস্তিমে যে শৃন্যতাবোধে তিনি উত্তরণ করেছেন 
সেটা এক দুরূহ সাধনার জগত । সেটা মানুষের কাছে দূরের এক আবছা জগত মনে হয়। 
ভারতবর্ষে সমাজ এবং রষ্ট্ ব্যবস্থ ধর্ম নিরপেক্ষ ছিল না। কারণ এখানে জীবনের সঙ্গে 
" ধর্ম বিচ্ছিন্নভাবে জড়িত ছিল। এটা হিন্দুধর্মে এবং বৌদ্ধধর্মে সমানভাবে সত্য। ধর্মকে 
বাদ দিয়ে জীবন চলত না। ধর্ম এবং সমাজ মিলে এক ধরনের ন্যায়-নীতির ব্যবস্থাকে 
তুলে ধরা হয়েছিল। ইতিহাসের আদি যুগে ধর্ম এবং সমাজের বিচারে মানুষকে কতকগুলো - 
গোষ্ঠীতে ভাগ করা হয়েছিল। দেব, দানব, দৈত্য, আর্য, অনার্য, রাক্ষস, সুর, অসুর এ 
রকম অনেক গোষ্ঠীতে সাজানো হয়েছিল। এদের সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক বিভেদের 
ভিতর দিয়ে এদের মধ্যে বৈষম্যেব সৃষ্টি হয়েছে। সমাজতত্বের দৃষ্টিতে এই ধারণার 
প্রয়োগগত তাৎপর্য আছে। সমাজতত্তে জম্মেই মানুষ সামাজিক জীব হয়ে যায়। বাস্তবে 
মানুষকে সমাজ থেকে আলাদা কবা যায় না। মানুষ জীবন ধারণের সব কিছু সমাজ 
থেকে পায়। সমাজের প্রভাবে এবং সমাজের সংস্কারে মানুষ তৈরি হয়! সমাজকে বৃহত্তর 
জীবনের ভিত্তি-ভূমি হিসাবে দেখা যায়! তার ভিতর অনেক দল-উপদল থাকে। অথবা 
বলা যায় গোষ্ঠী-উপগোষ্ঠীর সমন্বয়ে সমাজ গড়ে উঠে। মানুষের যারা কাছের লোক 
তারা সমগোষ্ঠী। গোষ্ঠীর দলগত গুণ এবং কর্মের পার্থক্যের ভিত্তিতে বৈষম্য আসে। 
উন্নত মানের মনে করত। কারণ তাদের বস্তৃবিজ্ঞানের সম্যক ধারণা ছিল এবং সেই ৮ 
জ্ঞানের উপযুক্ত প্রয়োগ করতে শিখেছিল। সেই সঙ্গে তাদের উন্নতমানের নীতিবোধ 
ছিল। তার জন্যে শিক্ষা এবং দর্শনের বিপুল বিস্তার লাভ করেছিল। তারা মনে করত 
মানুষের অস্তিত্বের মধ্যে অসাম্য বর্তমান। মানুষের কাম্য সাম্য নয়, কাম্য ন্যায়। গণতন্ত্র, 
যেখানে কিছুটা সাম্য বর্তমান তাকে অনেকে বলেছে নির্বোধের শাসন। এই গণতন্ত্রের 
রাজত্বে মহান জ্ঞানী সক্রেটিস (৪৬৯-৩৯৯ খ্রি: পট মৃত্যুবরণ করেছিলেন। তাই প্লেটো 
(৪২৮-৩৪৭ খ্রি: পু) গণতস্ত্রের বিরোধী ছিলেন। তার গ্রন্থ দি রিপাব্লিক-এ গণতন্ত্র 
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বর্জন করেছেন। তার রিপাবলিক এক আদর্শ কল্পনার রাজ্য যেখানে সর্বত্র ন্যায় প্রতিষ্টিত। 
তারাই হবেন শাসক যারা বিশেষ পদ্ধতিতে শাসক হবার জন্য তৈরি হবেন। তারা 
Philosopher king—তারা অনেকটা সন্ন্যাসী রাজা । রিপাব্লিকের সমাজ শ্রেণীবদ্ধ 
" সমাজ। বৈষম্যকে এখানে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। প্লেটো রিপাব্লিকে কল্পনা এবং 
অনুমান মিশিয়ে এক সুন্দর স্বপ্ন-রাষ্ট্র সৃষ্টি করেছেন। তার প্রভাব বহু শতাব্দী ধরে 
বুদ্ধিজীবীদের প্রেরণা জুগিযেছে। 
নম পরবর্তী কালে খৃষ্ট ধর্মে ঈশ্বরের রাজ্যের কথা বলা হয়েছে। ঈশ্ববের রাজ্য আদর্শ 
সুখী রাজ্য। এখানে বৈষম্য নেই। এটা ন্যায়ের এবং সাম্যের রাজ্য । বাইবেলে Revelation 
(সত্য প্রকাশ) অধ্যায়ে বলা হযেছে খৃষ্ট দ্বিতীয় বার ফিরে আসবেন দ্বিতীয় বার প্রত্যাবর্তনের 
পর পৃথিবীতে শান্তির রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হবে। Millennium বা ০1110 বা সহস্র বছর 
ধরে এই শাস্তির রাজ্য এবং ন্যায়ের শাসন চলতে থাকবে মিলেনিয়াম এবং কিলিযাড এই 
রর শব্দ দুটি আদর্শ রাজ্যের প্রতীক হয়ে গেছে। বাইবেল আদর্শ কল্পিত বাজ্যের কথা বলেছে, 
স্বর্গরাজ্যের স্বপ্ন দেখেছে। কল্পনার স্বর্গরাজ্য ধীরে ধীরে একটি ডগ্মাতে পরিণত হয়েছে। 
বহুদিন পর্যন্ত 00779 থেকে মানুষ মুক্ত হতে পারে নি। বিভিন্ন নামে এই ডগ্মা মানুষের 
চিন্তায় ফিরে ফিরে এসেছে, মানুষের মনকে অধিকার করেছে। যদিও নতুন ভাষায় এবং 
নতুন রূপে তাকে সাজানো হয়েছে। একদিন মানুষের বেপরোয়া আদর্শ ০৪৭ হয়ে 
উঠে এটা নিয়ম। তখন মানুষের মন কোনো যুক্তি মানতে চায না। এটা বাইবেলেৰ 
ক স্বর্গ রাজ্যের ক্ষেত্রে যেমন সত্য, তেমনি মার্কস্-এর সর্বহারাদের রাজ্যের ক্ষেত্রেও সত্য। 
এরকমভাবে যুক্তি এবং কল্পনার প্রথম মিশ্রণ দেখতে পাই সেন্ট অগাষ্টিন ৩৫৪- 
৪৩০ খ্রি)-এর The 01 9100৫ গ্রন্থে । এই গ্রন্থ লেখার প্রেরণা এসেছিল গ্রিক দর্শন 
থেকে-সুখ্যত প্লেটোর দি রিপাবলিক থেকে। সেন্ট অগাষ্টিন পেগান ধর্মকে যথাসম্ভব 
পরিত্যাগ করতে চেষ্টা করেছেন। গ্রিক দার্শনিকরা ছিলেন পেগান। মনে রাখা দবকাব 
অখ্রিষ্টান পেগান মতবাদ তখন প্রবল ছিল। দি রিপাব্লিকে প্লেটো একটি আদর্শ রাষ্ট্রের 
খোঁজে ব্যস্ত। একই ভাবে 1) 01০10০-এর লেখক ঈশ্বরের নগরের সন্ধানে বেরিয়েছেন। 
গ্রিক দার্শনিকদের কিছুটা প্রভাব কাটিয়ে ঈশ্বরের নগরীর লেখক ঈশ্বরের নগরে উচ্চবর্গ 
এবং নিশ্রবর্গের অসাম্য মেনে নিষেও কল্পনা করেছেন যে সেখানে অক্ষুণ্ন শান্তি থাকবে। 
কারণ নিন্নবর্গের লোক উচ্চবর্গের লোককে হিংসা বা ঈর্যা করবে না । অগাষ্টিন মনে করতেন 
গোটা মনুষ্যজাতিকে দুটো দেশে বিভক্ত করা যায়_The one consists of those who 
: wish to live after the flesh, the other those who wish to live after the spirit | 


এখানে কল্পনা বড়ো হযে দেখা দিয়েছে। ঈশ্বরের নগরী এখনও ধরাতলে আসেনি। 


২ 
- কিন্তু ইতিহাসে মানুষের চিন্তা বার বার কল্পলোকে পৌচেছে। কখনো সমসমাজের কথা 
মানুষ ভেবেছে, আর কখনো ন্যায়ের এবং শাস্তির রাজ্যের স্বপ্ন দেখেছে কিন্তু স্বপ্ন দেখা 


বৈষম্য : ১৬ 


২৪২ বৈষম্য, শৃঙ্খলা এবং নির্মাণ 


মানুষ ছাড়েনি। রেনেসাঁর যুগ থেকে আবার মানুষ নতুন পথে চিন্তা করতে শুরু করল। 
সে পথে বার বার বিপ্লব আর বিদ্রোহ এসেছে। চোদ্দ-পনের শতাব্দীর পাশ্চাত্য জগত 
বিদ্বোহ আর বিপ্লবে রক্তাক্ত। রেনেসাঁর অর্থ পুনরুজ্জীবন। সে সময় গ্রিকো-রোমান 
বিদ্যাকে, শিল্পকে, ইতিহাসচর্চাকে পুনরুজ্জীবিত করা হয়েছিল। নতুন চিন্তা আরম্ভ হলো। 
চিন্তার ক্ষেত্রে মুক্তি এলো। এতদিন অলৌকিক, ঈশ্বরীয় এবং আধ্যাত্মিক চিন্তা বিদ্যাচর্চার 
জগতকে অধিকার করেছিল। এ যুগের বিদ্যায় মানুষ মুখ্যস্থান পেলো। সেই জন্য এস 
যুগের পণ্ডিতদের মানবতাবাদী বা হিউম্যানিষ্ট বলা হয়। সাহিত্যে, বিজ্ঞানে, শিল্পে, 
প্রযুক্তিতে নতুন ঢেউ এসেছিল। ধর্মতত্তে মানুষের আকর্ষণ ক্রমশ কমে গেল। ধর্মীয় 
বাধা-নিষেধ, অনুশাসন, পাপ-পুণ্য থেকে মানুষ মুক্তি খুঁজল। 

আর একটি বড়ো ব্যাপার ঘটল।, সেটা বাণিজ্যের প্রসার। বাণিজ্যের প্রসার ঘটল 
সমুদ্রের উপর শাসন বাড়ার ফলে। জাহাজ এবং অন্যান্য সমুদ্রযানের প্রভূত উন্নতি হলো। 
ধীরে ধীরে বণিকশ্রেণীর উত্তব হলো। বণিকতস্ত্রের আরম্ভ হলো। সামস্ততন্ত্রের ধীরে ধীরে 
বিলোপ ঘটল। এ যুগের আরও একটি বড়ো ঘটনা হলো রণকৌশলে প্রযুক্তির উন্নতি । 
আর একটি ইতিহাসের ঘটনাকে খুব দরকারি মনে করেন। সেটা ১৪৫৩ সালে 
কনস্টাপ্টিনোপেল তুরস্কের হাতে চলে যাওয়া। এর ফলে ছিন্নমূল গ্রিক পণ্ডিতরা ইউরোপে 
ছড়িয়ে পড়তে আরম্ভ করল। তাদের সংস্পর্শে ইউরোপে নূতন বিদ্যাচর্চা দেখা দিল 
আবার সেই সঙ্গে বিপ্লবের এবং বিদ্রোহের আগুনও জ্বলে উঠল। এর পেছনে দুটি কারণ 
কাজ করেছিল। এক, বণিকগোষ্ঠী যারা এখন নয়া ধনীশ্রেণী হিসাবে দেখা দিয়েছিল তারা 
ক্ষমতার অংশীদার হতে দাবি করল। তারা রাজনীতির ক্ষেত্রে সামন্তশ্রেণীর এবং 
যাজকশ্রেণীর বিরোধিতা করতে শুরু করল। তার জন্যে রাজনৈতিক নৃতন চিন্তা, নৃতন 
থিওরির, নৃতন দর্শনের সূত্রপাত হলে লাগল। ধীরে ধীরে উদারতন্ত্রী ভাবনার জম্ম হলো। 
স্বৈরাচারী শাসন চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি এসে দাঁড়াল। জেগে উঠল সাম্য, মৈত্রী, স্বাধীনতার 
ধাবণা। দুই, আর যারা মধ্যবর্তী শ্রেণী, তারা বিপ্লবের ক্ষেত্র তৈরি করেছিল উচ্চ আদর্শের 
যুক্তিতে কিন্তু সাধারণ মানুষ ও গরীবশ্রেণী যুক্তিবাদের উন্নত বিচার, উন্নত চিন্তার 
অধিকারী হতে পারেনি। তারা সহজ সরল কথায় বিশ্বাসী। তারা তখনও বাইবেলের 
সত্যপ্রকাশের কথাষ বিশ্বাস করত। বিশ্বাস কবত যিশু দ্বিতীয়বার জম্ম নেবেন। এবং 
কিলিয়াস্টিক যুগের পত্তন হবে। সব কারণ যুক্ত হয়ে অদ্ভুত এক পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছিল ৮ 
যা বিপ্লবের উৎসাহ জুগিয়েছিল। 

এই সময় সাম্যের আদর্শও ইউরোপকে অশান্ত করে তুলেছিল। জন উইক্রিফ 
(১৩২০-৮৪) থেকে শুরু করা যায়! তিনি বলতে আরম্ভ করেন সমস্ত সম্পত্তি ঈশ্বরের। 
জন উইক্লিফ অক্সফোর্ডের অধ্যাপক ছিলেন এবং অত্যন্ত শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি ছিলেন। তাৰ 
মতে পার্থিব সম্পত্তি ভোগ করার অধিকার ঈশ্বরের সকল সন্তানের সমান। তার 
অনুরাগীরা ললার্ড নামে পরিচিতি লাভ করেন। ১৩৮১ সালের ইংল্যাণ্ডের কৃষক বিদ্রোহ 


সাম্যের সন্ধানে ২৪৩ 


উইক্লিফের মতাদর্শ স্থারা উদ্বুদ্ধ হয়েছিল। পোপ উইক্লিফের কথা শুনে তাকে ধর্মদোহী 
বলে ঘোষণা করেন। উইক্রিফের চেয়ে বয়েসে কিছুটা ছোটো হলেও প্রাগ বিশ্ববিদ্যালয়ের 
 ধর্মতত্বের অধ্যাপক জান হাস (১৩৬৯-১৪১৫) উইক্লিফের বক্তব্যের পূর্ণ সমর্থক 
ছিলেন। পোপ Jn হু ০$-এর বক্তব্যকে মোটেই পছন্দ করতেন না। তার মতবাদকে 
অবৈধ ঘোষণা করেন। পবে তাকে পুড়িয়ে মারেন। তার কিছু পরে জিরোলামো 
সাভোনারোলা (১৪৫২-৯৮) ইতালির ফ্লোরেন্স নগরে বিদ্রোহ করেন। তিনি ছিলেন 
ধর্মযাজক। তার আক্রমণ ছিল ধর্মীদের বিরুদ্ধে । ধর্মযাজক Girolamo Savonarola 
অক্রান্তভাবে বলে বেড়াতেন ঈশ্বরের রাজ্য তখনই আসবে যখন সব মানুষ ধনী নির্ধন 
নির্বিশেষে সুখসম্পদ সমানভাবে ভোগ করবে। ধনীদের এশ্বর্ধ তাদের প্রয়োজনের চেয়ে 
অনেক বেশি। দরকার হলে সে পশ্বর্য জোর করে কেড়ে নিতে হবে। ১৪৯৪ সালে 
+ যখন সাভোনারোলার উৎসাহে বিদ্বোহ ঘটল সাভোনারোলা ধনীদের সম্পদ দখল করে 
গবীবদেব মধ্যে বিলিযে দিতে লাগলেন। সেই সময অনেক বণিক, ব্যবসায়ী, শিল্পী, কবি, 
লেখক সাভোনারোলার দ্বারা প্রভাবাস্বিত হয়েছিলেন। অনেক উচ্চশ্রেণীর ব্যক্তি এবং 
অনেক রাজপুরুষও তাব আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলেন। যখন অভিজাতরা দেখল তাদের 
সম্পত্তি গরীবদের মধ্যে বিলানো হচ্ছে তাবা পোপের সম্মতি নিয়ে সাভোনারোলাকে 
বন্দী করে জেলে আটক কবে। তাকেও পুড়িয়ে মারা হয়। কিন্তু অসাম্যের বিরুদ্ধে এই 
সর্ধদরোহ সহজে থামেনি। সাভোনারোলা বিদ্রোহের সাথে একটি প্রতিশ্রুতিও দিয়েছিলেন। 
এই প্রতিশ্রুতি ছিল ভবিষ্যতে একটি সুখী সমসমাজ প্রতিষ্ঠার প্রতিশ্রুতি। তার 
অনুগামীদেব কাছে এটি একটি আদর্শ স্বপ্নের জগত। 
টমাস মোর (১৪৭৮-১৫৩৫) এসে এই স্বপ্নের জগতকে নতুন রঙ দিলেন তার 
বিখ্যাত গ্রন্থ 010219-র মাধ্যমে । [00018-র অর্থ “কোথাও নেই!” ল্যাটিনে আর একটি 
. সমোচ্চারিত শব্দ আছে। সেটা 8010)18, যার অর্থ “শ্রেষ্ঠ সমাজ” । Thomas More 
* খুব চতুরতার সঙ্গে 01০919-র মধ্যে Eutopia-র কথা যুক্ত কবেছেন। মোর ছিলেন 
রাজপুরুষ। তার পাণ্ডিত্যের খ্যাতি সারা ইংল্যাণ্ডে ছড়িয়ে পড়েছিল। রেনেসীর হাওয়া 
তখন ইউরোপে বষে চলেছে। মানবতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গী, যা বেনেীর প্রধান বৈশিষ্ট্য, টমাস 
মোরকে প্রভাবান্ষিত করেছিল। তারই উত্তাপে গড়ে উঠেছিল ইংল্যাণ্ডে এবং স্কটল্যাণ্ডে 
অর্মসংস্কার আন্দোলন। ক্রমশ সামন্ততাস্তরিক ব্যবস্থার মূল ভিত নড়ে গেল। কলকাবখানা 
গড়ে উঠার সঙ্গে মধ্যযুগীয় অর্থনীতি ভেঙে পড়তে লাগল। মোর তার Utopia 
লিখেছিলেন রূপকের সাহায্যে । বইটির শেষে এক সমাজের চিত্র দিয়েছেন সেটা এক 
আদর্শ সমাজ, শাস্তি রাজ্য, এক স্বপ্নের জগত | সেটা কল্পনা, ইউটোপিয়া। সেটা কোথাও 
নেই। কিন্তু তার জন্যে মানুষ উৎসুক হয়ে আছে। এই গ্রন্থের উপর প্লেটোর দি 
-বিপাব্লিকের প্রভাব অনস্বীকার্য। এইখানে নৈতিকতা বড়ো। সেই নৈতিকতার ভিত্তিতে 
মোর বলেছেন গরিবি নির্বাসন করাই সমাজের লক্ষ্য। ইংল্যণ্ডের শাসক তখন স্বৈরাচারী 
অষ্টম হেনরি। তিনি মনে করলেন এই নতুন নৈতিকতা শাসক শ্রেণীর বিরুদ্ধে 


২৪৪ বৈষম্য, শৃঙ্খলা এবং নির্মাণ 


জনসাধারণকে খেশিয়ে ভোলার প্রচেষ্টা! লেবে বৃদ্িজীবী টান মোরকে বন্দী করে 
প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। 

কিন্তু সাম্যের ইউটোপিয়ান ভাবনা বন্ধ হয়নি। ধর্মসংস্কার আন্দোলনের সঙ্গে মিশে . 
ইউটোপিযান চিন্তা মিলেনিয়ামে যুক্ত হয়ে গেছে। এই ধরনের চিন্তা বার বার গরীবদের 
বিদ্রোহে মেতে উঠতে প্রশ্রয় দিয়েছে। এমনি করে জার্মানির কৃষক বিদ্রোহ শুরু হয়। 
Thomas Muntzer (১৪৯০-১৫২৫) এ বিদ্রোহের নেতৃত্ব দেন। মুন্টজার একজন্য 
ধর্মযাজক ছিলেন। তিনি কিলিয়াডপন্থী মরমী তাত্বিকদের লেখা খুব যত্বের সঙ্গে অধ্যয়ন 
করেন। তিনি বাইবেলকে ব্যাখ্যা করতেন তার নিজস্ব ধর্মতত্তের মাধ্যমে। তিনি বলতেন 
কোনো প্রীতিষ্ঠানিকতা বডো নয়, কোনো গ্রন্থ বড়ো নয়, সব চেয়ে বড়ো মানুষ মানুষ 
নিজস্ব যুক্তিতে বিচার করে ন্যায় কি এবং অন্যায় কি। ধর্মবিশ্বাস এসেছে মানবের 
যুক্তিবোধ থেকে। এই বিশ্বাসই মানুষকে ন্যায়ের পথে নিয়ে যায়। কৃষকবিদ্রোহে মুন্টজার 
যে প্রতিশ্রুতিগুলি তুলে ধরেন তার মধ্যে ছিল কিলিয়াডে যে ঈশ্বরের রাজ্যের কথা - 
বলা হয়েছে তাকে তরান্বিত করা। ঈশ্বরের রাজ্যে কোনো বৈষম্য থাকবে না, কোনো 
ব্যক্তিগত সম্পত্তি থাকবে না। যদিও কৃষক বিদ্রোহ ক্রমে ছড়িয়ে পড়ছিল এবং 
খ্যানাব্যাপ্টিষ্টরাও তাকে সমর্থন করছিল, কিন্তু রোমান ক্যাথলিক চার্চ এবং লুথেরান চার্চ 
দুটো এক যোগে এদের উৎখাতে লেগে গেল। মুন্ট্জারকে জেলে অটিক করে তাকে 


হত্যা করা হলো। ¥ 

Francis Bacon (১৫৬১-১৬২৬) এক উচ্চবংশীয় রাজপুরুষ ছিলেন। হর 
কেমব্ৰিজ থেকে শিক্ষা লাভ করেন। তার প্রথম জীবন শুরু হয় রাণী এলিজাবেথের 
শাসনকালে। তার পরে প্রথম জেম্স্-এর সময়ে তিনি লর্ড চ্যান্সেলার পদে উন্নীত হন। 
কিন্তু ঘুষ নেওয়ার অপরাধে পার্লামেন্ট তাকে অর্থদণ্ডে এবং কারাদণ্ডে দণ্ডিত করে। 
তিনি অবশ্য অল্পদিন পরেই ছাড়া পান। তিনি খ্যাতি লাভ করেন “নিউ এটল্যান্টিস” 
নামে এক পুস্তক লেখার জন্য। এই গ্রস্থও প্লেটোর দি রিপাব্লিকের ছায়ায় লিখিত। 
কিছুদিন আগে আমেরিকা মহাদেশ আবিষ্কৃত হয়েছে। বেকন তার গ্রন্থে এক সুন্দর 
সমাজের কথা বলেছেন। এটাও এক কল্পনার রাজ্য ইউটোপিয়ার সন্ধান। 

ফ্রালিস বেকনের সমসাময়িক স্পেনে Tommaso Campanella (১৫৬৮- 
১৬৩৯) আদর্শ এবং কল্পনা মিশিয়ে আরেক ইউটোপিয়ান গ্রস্থ লেখেন। ল্যাটিনে তার 
শিরোনাম 01৮15 581i5। বাংলা অর্থ সূর্যনগরী। এই গ্রন্থ তিনি লেখেন কারাগারে বসে 
ক্যাম্পেনেলা রাজদ্রোহের অপরাধে গ্রেপ্তার হন এবং সাতাশ বছর জেলে কাটান। পরে 
তাকে মুক্তি দেওয়া হয়। তার সূর্যনগরীতে কোনো অভিজাত শ্রেণী নেই, কোনো ব্যক্তিগত 
সম্পত্তি নেই। সেখানে সবাই কায়িক শ্রম করে এবং সবাই প্রয়োজন অনুযায়ী বেতন 
পায়। সেখানে অসাম্যকে বর্জন করার চেষ্টা হয়েছে। ক্যাম্পেনেলা ছিলেন একজন 
ধর্মযাজক। পরবর্তী চিন্তাজগতে মোর, বেকন, ক্যাম্পেনেলা গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার 
করেছিলেন। তাদের গ্রন্থ তিনটির এঁতিহাসিক মূল্য কিছুতেই খর্ব করা যাবে না! তার) 


সাম্যের সন্ধানে ২৪৫ 


তিনজনেই সমকালীন রাজনৈতিক, সামাজিক ,এবং ধার্মিক অবস্থার বিশ্লেষণ করেন 
রূপকের মাধ্যমে । সমাজবাদী চিন্তার প্রসারে এই গ্রন্ুগুলির গুরুত্ব বিশেষ উল্লেখযোগ্য। 
"গোটা ইউরোপ জুড়ে সামাজিক, রাজনৈতিক এবং ধর্মীয় যে আন্দোলন গড়ে 
উঠেছিল সেই আন্দোলনের প্রভাবে সার্বিক পরিবর্তন আসতে শুরু হলো। প্রথমত, 
_ধর্মসংস্কার আন্দোলন, যার আরম্ভ মোটামুটি বলা যায় মার্টিন লুখার (১৪৮৩-১৫৪৬) 
থেকে, সামস্ততাপ্ত্িক ব্যবস্থাকে ধীরে ধীরে অপসারিত করেছিল। শুধু তাই নয়। তার 
অনুগামী জী ক্যালভিন (১৫০৯-১৫৬৪) ইতিহাসে বড়ো ভূমিকা পালন কবেন। 
ক্যালভিন থেকে পিউরিটান সম্প্রদায় এবং পিউরিটান আন্দোলন জেগে উঠল। দ্বিতীয়ত 
পিউরিটানরা নব মধ্যবিত্তের প্রতিনিধি হিসাবে ধনতন্ত্রের পত্তন করল। শুদ্ধতাবাদী 
আন্দোলন সেই সূত্রে এক বড়ো সামাজিক এবং অর্থনৈতিক শক্তি হয়ে দেখা দিল। অন্য 
দিকে নতুন মানবতাবাদী চিন্তা বিজ্ঞানে শুদ্ধতাবাদী আন্দোলনের প্রতিক্রিয়া হিসাবে 
বাইবেলের এবং ধর্মের অনুশাসনেব বিরুদ্ধে গিয়ে নতুন আবিষ্কার শুরু করল, কেপলার 
(১৫৭১-১৬৩০), গ্যালিলিও (১৫৬৪-১৬৪২), দেকার্ত (১৫৯৬-১৬৫০) এবং 
নিউটন (১৬৪২-১৭২৭) ধর্মীয় শুদ্ধতার গণ্ডিতে পড়ে রইল না। ধর্ম এবং বিজ্ঞান 
আপাতদৃষ্টিতে ভিন্ন পথে চলে গেল। সেই সঙ্গে ভিন্ন দৃষ্টির এবং মূল্যবোধের সৃষ্টি করল। 
মনে রাখা দরকার ইউরোপের ক্যাথলিক-প্রোটেষ্টানদের লড়াই গৃহ যুদ্ধে পরিণত 
স্থুয়েছিল। প্রোটেস্টানদের পক্ষে এই লড়াই এক নতুন নৈতিকতার এবং নতুন মূল্যবোধের 
লড়াই হয়ে দাঁড়িয়েছিল! সে সময় এক বই প্রকাশ হয়। বইএর নাম Vindiciae Contra 
Tyrannos অর্থ “স্বৈরাচার বিরোধিতার সার্থকতা” । কে এই গ্রন্থের লেখক এ নিয়ে বিস্তর 
মতভেদ আছে গ্রন্থটিতে বলা হয়েছে স্বৈরাচারের বিরোধিতার সার্থকতা এই যে স্বৈরাচারের 
বিরোধিতা করতে গিয়ে একটি আদর্শ-রাষ্ট্রের ধারণা লাভ করা যায়। সেটা ঈশ্বরের রাজ্য। 
. ঈশ্বরের রাজ্য স্বৈরাচারের বাজ্য নয়। স্বেরাচারের রাজ্যে ধনীদের এবং যাজকদের বিপুল 
১ সম্পত্তি সমাজকে দূষিত করে তুলেছে। সেই জন্য ধর্মসংস্কারকবা কেবল ধর্মে এবং প্রার্থনায় 
রাষ্ট্রব্যবস্থায়ও সারল্য এবং শুদ্ধতা দাবি করল। শুদ্ধতাবাদী আন্দোলনের মূল বিষয় ছিল 
অনাড়ম্বর জীবন। তাদের আদর্শ ছিল বাইবেলে বর্ণিত সহজ সরল বিলাসিতাবর্জিত জীবন। 
- সাম্যের আবেদন এমনি করে বার বার সমাজকে উদ্বেলিত করেছে। অস্থির করেছে 
নেক অভিজাত ব্যক্তিকেও। বিলাসিতাব জীবন ছেড়ে তারা সাধারণ সাম্যের জীবন 
পছন্দ করেছিলেন। সে রকম একজন ব্যক্তি জেম্স্‌ হ্যারিংটন (১৬১১-৭৭)। তিনি 
ওসিযানা (0০9878) নামে একটি পুস্তক লেখেন 01০টা8-র অনুকরণে । তিনি জমির 
উপর সকলের সমান অধিকারের কথা বলেন। সেই সঙ্গে তিনি একটি আদর্শ প্রজাতন্ত্রের 
-কথা চিন্তা করেছেন যেখানে কোনো বৈষম্য থাকবে না। হ্যারিংটনের সময় থেকে 
ক্যাথলিক প্রোটেক্টানদের দ্বন্দ্ব কমতে থাকে। ১৬৪৮ সালে এই গৃহযুদ্ধের অবসান হয় 
ওয়েষ্টফেলিয়ার সন্ধি চুক্তিতে। 


২৪৬ বৈষম্য, শৃঙ্খলা এবং নির্মাণ 


ধর্মের লড়াই শেষ হলো, কিন্তু সাম্যের লড়াই থামেনি। বরং নতুন তত্তে আর নতুন 
দর্শনে বলীযান হয়ে উঠলো। লক্‌ (১৬৩২-১৭০৪) এবং রুশো (১৭১২-৭৮) নতুন 
যুক্তি দিয়ে, দার্শনিক তত্ত্ব দিয়ে আরো জোরালো করে তুললেন। লক্কে বলা হয় ইংল্যাণ্ডের 
গৌরবময় বিপ্রবের (১৬৮৮-৮৯) দার্শনিক প্রবক্তা। তার মতে আদিম অবস্থায় মানুষের 
কোনো সম্পত্তিবোঁধ ছিল না। সভ্যতার প্রগতির সঙ্গে সঙ্গে উৎপাদন ব্যবস্থার পরিবর্তনের 
মাধ্যমে ব্যক্তিগত সম্পত্তির আরম্ভ হয়। জনগণের প্রয়োজনের সঙ্গে সঙ্গে রাষ্ট্র বিবর্তিত হয়েছেন 
ক্রমে মানুষেব চিন্তার ভিতর দিয়ে যে সমস্ত আইনকানুন তৈরি হয়েছে তা থেকেই রাষ্ট্রের 
কাঠামো গড়ে উঠেছিল। অধিকাংশ মানুষ প্রাকৃতিক অবস্থায় যে অধিকারগুলোকে লাভ 
করেছিল সেগুলোকে বজায় রাখার জন্য রাষ্ট্র তৈরি করেছে। রাষ্ট্রের ভিত্তি নির্ভর করে 
তাদের মতৈক্যের উপরই। লকের মতে রাষ্ট্রের ক্ষমতা নাগরিকদের অনুমোদনের উপর 
নির্ভর করে। তিনি অবশ্য সমসমাজের কথা বলেন নি। লকের রাষ্ট্রচিস্তা কোনো বিমূর্ত 
ধারণা থেকে আসেনি। তাই তার চিন্তায় কোনো মরমী ভাবনা যুক্ত হয়নি। 

পরবর্তী কালে জী জ্যাক রুশো (১৭১২-৭৮) কিছুটা মরমী এবং বিমূর্ত চিন্তা 
এনে দিয়েছিলেন। রুশোর আদিম অরণ্যের জীবন ছিল সাম্যের জীবন। তিনিও সবল 
অনাড়ম্বর জীবনযাপনের কথা বলেছিলেন। কোনো এশ্বরিক ধারণা তার লেখায় স্থান 
পায়নি। কোনো ধার্মিক চিন্তার ভিতর দিয়ে সাম্যের কথা আনেননি। প্রকৃতিব মধ্যে আছে 
সাম্যেব আদর্শ। সাম্য স্বাভাবিক এবং প্রকৃতি থেকে রূপ নেয়। অসাম্য কৃত্রিমতা ৫ 
তৈবি হয়। মানুষ প্রকৃতির সম্তান। মানুষের স্বাধীনতা এবং মুক্তি প্রকৃতি থেকে | 
তাই জম্মেই মানুষ স্বাধীন । কৃত্রিমতা মানুষকে শৃত্খলিত করে রেখেছে । তার লেখা কিছুটা 
দুর্বোধ্য ঠেকে। তাব 106 500৪] C০nt৮৭০া গ্রন্থের শুরুতেই তিনি লিখেছেন--Man 
is born free ; and everywhere he is in chains! মানুষ মুক্ত নয়। স্বাধীনতা এবং 
সাম্যকে নষ্ট করেছে কৃত্রিম সভ্যতা। ব্যক্তি স্বাধীনতা লাভ করে সমষ্টির সম্তায। কারণ 
ব্যক্তি সমষ্টির অবিচ্ছেদ্য অংশ। ব্যক্তির ইচ্ছা ০7918] ॥!!-এর বাইরে নয়। genera] 
will -এর নিষ্ফল বাংলা প্রতিশব্দ ব্যবহার করা হয় সমষ্টির ইচ্ছা নামে। এই ener! 
Wl কথাটা মরমী কথা। এর অন্তরে এক মরমী ভাবের আভাস পাওয়া যায়। কিন্ত 
নিঃসন্দেহে ফরাসি বিপ্লবে রশোর বক্তব্য খুব শক্তিশালী অস্ত্র হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছিল। 
পরবর্তী কালে ৪ene৪] %/11] কথাটা সর্বাত্মিকবাদী রাষ্ট্রবাদের প্রতীক হয়ে উঠে। 
সমকালেব বিচারে রুশো যে উদ্দেশে এই £০7০1] Wi]! কথাটাব আবিষ্কার করেছিলেন 
তার উদ্দেশ্য সফল হয়েছিল। রুশোর মতে জনগণই ক্ষমতার উৎস। কিছুটা দুর্বোধ্য 
ভাষায় তিনি বলতে চেষেছেন ঈশ্বর বা ধর্মগুরু বা রাজা সমাজেব উৎস নয়। উৎস 
খুঁজতে হলে বিশ্বপ্রকৃতিতে যেতে হবে। এই মন্ত্রের জোরে ১৭৮৯ সালে ১২ই জুলাই 
বাস্টিলের দুর্গ ধবংস করা হলো। এই দিকটি ফরাসি বিপ্লবের আরম্ভ হিসাবে ধরা হয়। 
বিপ্লব চলেছিল ১৮১৫ পর্যস্ত। সাম্য, মৈত্রী, স্বাধীনতার মন্ত্র নিয়ে যে ফরাসি বিপ্লব 
জেগে উঠেছিল তা দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। সাম্যবাদীরা পরাস্ত হয়েছিল। 


সাম্যেব সন্ধানে ২৪৭ 


৩ 
এই সময় ঈশ্বরের রাজ্য ক্রমে হয়ে উঠল জনগণের রষ্ট্র। জনগণ ক্ষমতার উৎস হয়ে 
৮ দাঁড়াল! ফরাসি বিপ্রুব অন্যদিকে চিন্তার রাজ্যেও বিপ্লব এনে দিয়েছিল। কারণ দুই-তিন 
শতাব্দীর মানুষী চেতনা, ধর্মীয় আদর্শ, সাম্যের কল্পনা এক করে দিয়েছিল। এটা ঠিক 
যে সাম্যবাদীরা পরাজিত হয়েছিল। কিন্তু আবার তার ধীরে ধীরে উত্থানও ঘটলো! উনবিংশ 
শ্শতাব্দীর পৃথিবী সমাজবাদের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠল। মার্কস তাকে বলেছিলেন 
ইউটোপিয়ান সমাজবাদ। অর্থনীতির ভিত্তিতে সমাজকে বিশ্লেষণ চলল। এডাম স্মিথ 
থেকে অর্থনীতির বুনিয়াদ গড়ে উঠল। অর্থনীতি এক মহার্ঘ বিষয় হয়ে উঠল। হঠাৎ 
একদিন অর্থনীতি মানুষের মনকে অধিকার করে নিলো। মার্কস থেকে শুরু করে অনেকে 
মনে করলেন অর্থনীতির মাধ্যমে সমাজকে বিশ্লেষণ করা মানে বৈজ্ঞানিকভাবে সমাজকে 
জানা। সম্যক ইতিহাসচর্চা অর্থনীতির চাবিকাঠির উপর নির্ভর করে। অর্থনীতি 
" উৎপাদনমুখ্য হযে উঠলো। মানুষের প্রগতি উৎপাদনের মাধ্যমে আসে এমন ধারণা 
জনম্মাল। তাই উৎপাদন হয়ে দাড়াল অর্থনীতির উদ্দেশ্য এবং লক্ষ্য। সিসমণ্ডি (১৭৭৭- 
১৮৪২) এসে তার প্রতিবাদ কবলেন। তার মতে অর্থনীতির প্রকৃত উদ্দেশ্য মানুষ। 
উৎপাদন বড়ো ব্যাপার নয়। উৎপাদনের সঙ্গে বিতরণও সমান প্রয়োজনীয়। তাই 
উৎপাদনের সঙ্গে বিতরণের কথা মনে রাখা দরকার। শিল্পে লাভের বিষয়টিও পরিষ্কার 


বোঝা দরকার। সিসমণ্ডির মতে A profit is made not because the 
industry produces much more than it costs, but because it fails to give to 
the workman sufficient compensation for his toil. Such an industry 1S 


৪ 5001] evi] | অন্য জাযগায় তিনি লিখেছেন- We might always say that 
modern society lives at the expense of the proletariat, seeing that it curtails 
the reward of his toil | এই বক্তব্যের মধ্যে যেন মার্কসের লেখার ছোঁয়াচ পাওয়া যাষ। 
অষ্টাদশ শতাব্দীর সমাজবাদীরা সাম্যের ভক্ত ছিলেন। সিসমণ্ডি কিন্তু ব্যক্তিগত সম্পত্তির 
‘ বিরুদ্ধে ছিলেন না। সমাজবাদীদের সঙ্গে এইখানে তার বড়ো পার্থক্য ছিল। 
সেঁ সিমো (১৭৬০-১৮২৫) এসে দারিদ্যের অবসান ঘটাতে চেয়েছিলেন। তাকে 
সমাজবাদীদের জনক হিসাবে ধরা হয়। কিন্তু তিনি পরিপূর্ণ সমতাবাদী ছিলেন এমন 
বলা যায না। কারণ তিনি ব্যক্তিগত সম্পত্তির অবসান চাননি। ব্যক্তিগত সম্পত্তির সংস্কার 
চেয়েছিলেন। তিনি মনে করতেন যাদের হাতে সম্পত্তি তারা ব্যক্তিগত সম্পত্তিকে এমনভাবে 
্ব্যবহাব করছিল যার ফলে শোষণ এক স্থায়ী ব্যাপার হয়ে পড়েছিল। Saint-Simon 
মনে করতেন সমাজের সব দুর্দশা সমাজের অঙ্গেই তৈরি হয। আবার সেঁ সিমো এও 
মনে করতেন রাষ্ট্র সমস্ত সম্পত্তির অধিকারী । তিনি এবং তার অনুগামীরা সম্পত্তি বন্টনের 
দিকে দৃষ্টি দিয়েছেন বেশি। মূলধন, জমি, শ্রম নামক নৈর্ব্যক্তিক উপাদানে বন্টন কি হবে 
_এই তাদের ভাবনার বিষয় ছিল না। তাদের ভাবনার বিষয ছিল বিশেষ শিল্পে বিশেষ 
কতকগুলি শ্রমিকের প্রকৃত বেতন কত হবে তাই নিয়ে। তাদের দৃষ্টি ছিল বাস্তবে শ্রমিকরা 
কত সচ্ছল হতে পারে তার উপর ৷ এই কাজে তারা যে বিশেষ সফল হয়েছিলেন এমন নয। 





২৪৮ বৈষম্য, শৃঙ্খলা এবং নির্মাণ 


কিন্তু ধীরে ধীরে সমাজবাদ এক বড়ো শক্তি হিসাবে জেগে উঠছিল। রবার্ট ওয়েন 
(১৭৭১-১৮৫৮) একজন কৃষি শিল্পপতি হয়েও তিনি প্রকৃত সমাজবাদী এবং 
সমতাবাদী ছিলেন। সমাজবাদের একটি রোমান্টিক আবেদন ছিল। সেই আবেদনে তিনি 
সমাজ পরিবর্তনের উৎসাহে মেতে ছিলেন। সেই উৎসাহ এত প্রবল ছিল যে অনেকটা 
কল্পনাবিলামী ইউটোপিয়ানের মতো তিনি অনেক সমাজসংস্কারে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন 
শ্রমিকদের কল্যাণমূলক কাজে তার অবদান অনেক। তার ফ্যাস্টরিকে কেন্দ্র করো 
সমাজবাদী অনেক পরীক্ষায় লেগে যান। তার মধ্যে শ্রমিকদের বাসস্থানের ব্যবস্থা যা 
কোনো শিল্পে তখন ছিল না, আহারের বন্দোবস্ত, সামাজিক ও নৈতিক উন্নতির জন্য 
ওযেলফেয়ার অফিসার নিয়োগ, ইত্যাদি কাজ খুবই উল্লেখযোগ্য। উনবিংশ শতাব্দীর 
গোড়ায় এ সমস্ত কাজ আদর্শবাদী কাজ ছিল। ডেভিড রিকার্ডো (১৭৭২-১৮২৩) 
বলতেন শ্রমিকদের বেতন ঠিক ততটুকু হবে যাতে তারা বেঁচে থাকতে পারে। এটা 
শুধু রিকার্ডোর কথা নয়, এটা পুরো উনিশ শতাব্দীর মানসিকতা । ওয়েন কাজের সময় 
প্রতিদিন সতের ঘণ্টা থেকে দশ ঘণ্টা করে দিয়েছিলেন। দশ বছরের নিচে শিশুশ্রমিক 
নিয়োগ বন্ধ করেছিলেন। কিন্তু শ্রমিকদের জন্য তিনি অবৈতনিক বিদ্যালয়ের ব্যবস্থা 
করেছিলেন। তার ফ্যাক্টরিতে অর্থদণ্ডের ব্যবহার তুলে দিয়েছিলেন। বেতন দিতেন 
কাজের সময়ের হিসাবে, সামর্থ্যের বিচারে নয়! কাবণ তিনি আনতে চেযেছিলেন 
বৈষম্যকে বিসর্জন দিতে চেয়েছিলেন। তিনি মনে করতেন বৈষম্যের প্রধান কারণ 
লাভের ব্যবস্থা। শিল্পকে লাভের ব্যবস্থা থেকে মুক্ত করতে হবে। ওয়েনের মতে উৎপাদন- 
মূল্যে জিনিষ বিক্রয় করা দরকার। সেই মূল্য ন্যায্য মূল্য। তিনি মনে করতেন মূল্যের 
ভিত্তি শ্রম। ওয়েনের সাম্যসমাজ গড়ার উৎসাহ এত প্রবল ছিল যে তিনি নৃতন মহাদেশ 
আমেরিকায় গিয়ে ইণ্ডিয়ানায় এক সমাজবাদী সমাজ গড়ে তোলার চেষ্টা করেন। তার 
নামকরণ করেন New 187)07%। গোড়ার দিকে প্রচুর লোক এই পরিকল্পনায় আকৃষ্ট 
হন। কিন্তু শেষে তা ব্যর্থতায় শেষ হয়। 

অন্যান্য সমাজবাদীদের মতো চার্লস ফুরিয়ার-এর (১৭৭২-১৮৩৭) চিন্তাও দুর্বল 
ছিল। তিনি মনে করতেন খুব বেশি শ্রম করার প্রয়োজন নেই। কম শ্রম এবং বেঁচে 
থাকার মতো বেতন এই তার লক্ষ্য ছিল। ওয়েনের মতো তিনিও আমেরিকায় সমাজবাদী 
সমাজ গড়ে তোলার ব্যর্থ চেষ্টা করেছিলেন। অবাস্তব অথচ সুন্দর কল্পনা করা 
বৈশিষ্ট ছিল। তাদের মতবাদের মধ্যে প্রচ্ছন্ন অনুমান ছিল মানুষ মাত্রেই আদর্শবাদী। 

লুই ব্যাংক (১৮১১-১৮৮২) তাদের মধ্যে কিছুটা স্বতন্ত্র। তিনি অনেকটা 
বাস্তবতার পরিচষ দিয়েছেন। তিনি মনে করতেন অর্থনীতিতে যারা প্রতিযোগিতার কথা 
বলে তারা অর্থনীতির বিপদ ডেকে আনে। প্রতিযোগিতা সব চেয়ে বড়ো শত্র। তিনি 
বৃহৎ শিল্পের পক্ষপাতী ছিলেন৷ ব্লাংক সামাজিক ওয়ার্কসপের মাধ্যমে সুন্দর গোষ্টীবদ্ধ 
জীবন গড়ে তুলতে চেয়েছেন। সবার বেতন সমান করে দিয়ে সাম্য আনতে 
চেয়েছিলেন। 


সাম্যের সন্ধানে ২৪৯ 


প্রুধ (১৮০৯-১৮৬৫) এই সমাজবাদী জগতে উপস্থিত হলেন এক নৃতন চিন্তা 
নিয়ে। প্রুধ ছিলেন এক মদ্য ব্যবসায়ীর পুত্র। যদিও তার পিতা মদ্য ব্যবসায়ী ছিলেন 
তিনি মোটেই ধনী ব্যবসায়ী ছিলেন না। তিনি অসচ্ছল অবস্থায় মারা যান। কারণ দেখাতে 
গিয়ে প্র্থ বলেন তার পিতা সৎ ব্যবসায়ী ছিলেন। মদ্য উৎপাদনের উপর তিনি বাড়তি 
. মূল্য নিতেন না। উৎপাদন খরচের উপর বাড়তি দাম নেওয়া প্রর্ধর পিতা মনে করতেন 
অসৎ কাজ প্রুধ'র ধারণা ছিল সমস্ত সম্পত্তি চৌর্যবৃত্তি থেকে তৈরি হয় property 
191160ি। সেঁ সিমো এবং ওয়েনের সমাজবাদ সম্পর্কে প্র্ধর মন্তব্য শুনে একটু অবাক 
হতে হয়। তিনি সেঁ সিমোকে পছন্দ করতেন না। তার মতে সংঘ বা এসোসিয়েশন 
বা গিল্ড তৈরি করে মানুষের স্বাধীনতা বাঁচানো যায় না। বরং সংঘ স্বাধীনতাকে হত্যা 
করে। শ্রমিকের অধিকার আসে সমতা থেকে। 

উনিশ শতাব্দীর মাঝামাঝি পৌছে সমাজবাদীরা এক অপূর্ব সুযোগ পেলেন তাদের 
মতবাদকে বাস্তবে রূপ দিতে। এই সুযোগ এনে দিল ১৮৪৮-এর রাজনৈতিক ঘটনা। 
কিন্তু সমাজবাদীরা সম্পূর্ণ ব্যর্থ হলেন। ১৮৪৮-এব বিপ্লব সমাজবাদী আদর্শে উদ্বুদ্ধ 
হয়ে উঠেছিল । কিন্তু শেষে সমাজবাদীদের বিকদ্ধে চলে যায়। গোড়া থেকে এই বিপ্রবে 
সমাজবাদীরা বড়ো ভূমিকা নিয়েছিলেন। বিশেষ করে লুই ব্র্যাংক এবং প্রর্ধর ভূমিকা 
উল্লেখযোগ্য । ১৮৪৮-এর চারটে মাস, ফেব্রুয়ারি থেকে জুন, রাজনৈতিক আন্দোলনের 
পরিপ্রেক্ষিতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মাস বলা যেতে পারে। সারা ফ্রান্স জুড়ে তখন সমাজবাদী 
হাওযা প্রবল বেগে বইছিল। সমাজবাদী মতবাদে কতকগুলো মূল সূত্র ছিল-যেমন 
“কাজের অধিকার” “শ্রমিক সংঘটন” “এসোসিয়েশান” “সামাজিক কর্মশালা” ইত্যাদি । 
সমাজবাদীরা এ রকম ফরমুলার উপর নির্ভর করে সামাজিক রূপান্তর ঘটাবার চেষ্টা 
কবেছেন। “কাজের অধিকার” এই ফরমুলাটি শ্রমিকদেব সব থেকে বেশি উৎসাহিত 
কবেছিল। বিপ্লবের গোড়ার দিকে ফেব্রুয়ারি মাসে প্রুধ বলেছিলেন এটাই সব থেকে 
প্রয়োজনীয় বিষয়, তিনি ঘোষণা করেছিলেন-£/০ me the right to work 
and I will give you the right of Property. ফেব্রুয়ারি মাসের ২৫ তারিখ একটি 
ছোট শ্রমিকের দল এক হোটেলে জমায়েত হয়ে দাবি করল কাজের অধিকারের ভিত্তিতে 
তাদের কাজ দিতে হবে। ফরাসি সরকার অতি সহজেই তাদের দাবি মেনে নিল। সরকারি 
” আদেশ বের হলো। তাতে বলা হলো- 6 provisional Government of 
French Republic undertakes to guarantee the existence of every worker by 
means of his labour. It further undertakes to give work to all its citizens. 
বলা হয় এই আদেশটি লুই ব্ল্যাংক খসড়া করেছিলেন। পরের দিন আরেকটি আদেশ 
বের হলো তাতে বলা হলো যেন সনত্তবর জাতীয় কর্মশালা তৈরি করে শ্রমিকদের কাজ 
দেওয়া হয়। এখানে গণ্ডগোল তৈরি হলো। শ্রমিকরা মনে করল এটা লুই ব্ল্যাংকের 
পরিকল্পনা। জাতীয কর্মশালার অর্থ যাদের কাজ নেই তাদের অস্থায়ী কাজের ব্যবস্থা করা 
এবং কিছু আযের ব্যবস্থা করা! আর কাজ দিতে না পারলে তারা বেকার ভাতা পাবে। 


২৫০ বৈষম্য, শৃঙ্খলা এবং নির্মাণ 


এটা কিন্তু ব্যাংকের পরিকল্পনা নয়। ব্লাংক চেয়েছিলেন “সামাজিক” কর্মশালা । সামাজিক 
কর্মশালা সমবায়ী পরিকল্পনার সঙ্গে যুক্ত। একটা স্থায়ী ব্যবস্থা। আর “জাতীয়” কর্মশালা 
একটি অস্থায়ী ব্যবস্থা যা কিছুদিনের জন্য তৈরি করা যায় বেকার শ্রমিকদের কল্যাণের 
জন্য। এদিকে জাতীয় কর্মশালার সুবিধা ভোগ করার জন্য হাজার হাজার বেকার গ্রামীণ 
শ্রমিক শহরে ছুটলো। তাদের সংখ্যা এত বেড়ে গেল যে সবাইকে কাজ দেওয়া কি 


বেকার ভাতা দেওয়া অসম্ভব হয়ে উঠল। অনেকটা সংখ্যার চাপে পড়ে “জাতীয় শ 


কর্মশালা” পরিত্যক্ত হলো। শ্রমিকরা মনে করল তারা প্রতারিত হয়েছে। হাজার হাজার 
হতাশ শ্রমিক প্যারির রাস্তায বিদ্রোহে ফেটে পড়ল ২৩শে জুন ১৮৪৮। আবার 
সাম্যবাদের পরাজয় হলো। লুই ব্ল্যাংক নির্বাসনে গেলেন। 
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এর যে পরের অধ্যায় আরম্ত হয়েছিল মার্কসের ভাষায় তাকে বৈজ্ঞানিক সমাজবাদ বলা 
যায়। যদিও বৈজ্ঞানিক সমাজবাদ কথাটা তেমন অর্থবহ কি না সে বিষয়ে সন্দেহ আছে। 
১৮৪৮ সালে মার্কসের কম্যুনিস্ট ম্যানিফেষ্টোর প্রকাশ। মার্কস (১৮১৮-৮৩) উনবিংশ 
শতাব্দীর শেষ পর্যায় থেকে বিংশ শতাব্দীর অধিকাংশ দশক পর্যন্ত বিশাল প্রভাব 
ফেলেছিলেন। ১৮৪৮ সালের বিপ্রবে মার্কস যোগ দিয়েছিলেন। তার জন্য তিনি জার্মানি 
থেকে বহিষ্কৃত হন। ১৮৪৯ সালে তিনি ইংল্যাণ্ডে চলে যান এবং বলা যায মৃত্যু পর্যন্ত 
লগুনে ছিলেন। পূর্ববর্তী সমাজবাদীদের তিনি কিছুটা ঘৃণা আর কিছুটা তাচ্ছিল্য মিশিয়ে 
ইউটোপিযান সমাজবাদী আখ্যা দিয়েছিলেন। মার্কসের প্রভাবে ইউটোপিয়ান এবং 
বৈজ্ঞানিক সমাজবাদ কথা দুটো সমাজবাদীদের স্বীকৃতি পেল। বোধহয় লোকের মনে 
এমন ধারণা এসেছিল ইউটোপিয়ানরা বাস্তববাদী ছিলেন না এবং তাদের চিন্তা প্রয়োগ 
করা যেত না। অপর দিকে মার্কসের অনুগামীরা মনে করতেন তাদের চিন্তা বাস্তবে 
রূপায়িত করা যায়। এই বিষয়ে মার্কস কোনোদিন আত্মবিশ্লেষণ করেননি। কোনো 
মার্কসবাদী ও আত্মবিশ্লেষণ না করে এটা ডখমা হিসাবে গ্রহণ করেছেন। যদি তারা 
একটু আত্মসমালোচনা করতেন তারাও দেখতে পেতেন মার্কস সব চেয়ে বড়ো 
ইউটোপিয়ান ছিলেন। তার সমাজবাদের তত্ত্ব কল্পনার তুঙ্গে পৌছে গিয়েছিল যখন তিনি 
ভেবেছেন_016 administration of men will be replaced by the administration 
০fthin৪5। মার্কস কথাটা কোনোদিন পরিষ্কার করেননি এবং administration of things 
বলতে কি বোঝাতে চেয়েছেন এটাও অস্বচ্ছ রয়ে গেছে। শেষে তিনি এক রাষ্ট্রহীন সমাজ 
ব্যবস্থার কথা বলেছেন। রাষ্ট্র একদিন মিলিয়ে যাবে। ইউটোপিয়ান সমাজবাদীরা এতটা 
ইউটোপিযান ছিল না। তবু বলা যায় প্রায় একশ বছর ধরে মার্কসের শক্তিশালী চিন্তার 
প্রভাব থেকে তার অনুগামী এবং বিরোধী কেউ মুক্ত হতে পারেনি। মার্কসের জনপ্রিয়তা 
শুধু মার্কসের ছাবা তৈরি হয়নি। মার্কসের জনপ্রিযতাব পেছনে হেগেল এবং 
ফুয়েরবাকের অবদান কম নয়। তিনজনই ছিলেন নিশ্চয়তাবাদী দার্শনিক। এই 


সর্প 


সাম্যের সন্ধানে ২৫১ 


নিশ্চয়তাবাদী দর্শনের বিশ্বাসের জোরে মার্কস দাবি করলেন তিনি ইতিহাসের গতিপথ 
নির্ধারণ করে দেবেন। তার উক্তি ছিল—philosophers have only interpreted the 
world in various way, but the real task is to alter it. মার্কসের কাছে সমাজ 
পরিবর্তন সব চেয়ে বড়ো ব্যাপার ছিল। এবং পরিবর্তনেৰ প্রশস্ত পথ বিপ্রব। পরে তিনি 
গণতান্ত্রিক পদ্ধতিও সমাজ পরিবর্তনের বিকল্প পথ হিসাবে স্বীকার করেন। ১৮৭২ সালে 
আমস্টারডামে এক জনসভায় ঘোষণা করেন-৬/61010%/ that we must take into 


consideration the institutions, the habits and customs of different regions, 
and we do not deny that there are countries like America, England, and — if 
I know your institution better I would perhaps add Holland — where the 
workers can attain their objectives by peaceful means. But such is not the 


case in all other countries. মার্কস দুটো পথেরই কথা বলেছিলেন--বিপ্রব এবং 
গণতান্ত্রিক পদ্ধতি । 

ফলে মার্কসবাদীরা দুটো গোষ্ঠীতে বিভক্ত হযে পড়েন-এক, গণতান্ত্রিক সমাজবাদী 
এবং দুই, সর্বাত্মক সাম্যবাদী। গণতান্ত্রিক সমাজবাদীদের অনেক নেতা এবং তাত্তিকদের 
মধ্যে কার্ল কাউটাস্কির (১৮৫৪-১৯৩৮) নাম আগে আসে। তিনি মার্কসবাদ থেকে 
কোনোদিন পৃথক হননি এই মর্মে যে তিনি মনে করতেন মানুষের সামাজিক এবং 
অর্থনৈতিক পরিবেশ ইতিহাসের পরিবর্তনের প্রধান শক্তি। মার্কস মনে করতেন_ te 
anatomy of civil society is to be found in political economy! তার মুল 
বক্তব্যের মধ্যে ছিল-079 mode of production of the material means of 
existence conditions the whole process of social, political, and 
intellectual life. অনেক মনে করেন জার্মান জাতির সংস্কৃতিতে গণতন্ত্রের উপর বিশ্বাস 
চামড়ার নিচে যায়নি। কাউটাস্কি কিন্তু গণতন্ত্রের অক্লান্ত সমর্থক ছিলেন। তার সর্বশেষ 
গ্রন্থ Social Democracy versus Communism এ বলা হয়েছে—democracy is the 
shortest, surest and least costly road to socialism... 

এই মতবাদের বিরুদ্ধে লেনিন (১৮৭০-১৯২৪) কাউটাস্কিকে 19068805 আখ্যা 
দিলেন। লেনিন গণতন্ত্রের বিরোধী ছিলেন। গণতন্ত্রের যথার্থতা বোঝা তার পক্ষে সহজ 
ছিল না। কারণ কোনোদিন গণতন্ত্রের মধ্যে বাস কবে তার সংস্কৃতি, মানসিকতা এবং 
স্বাদ বোঝার সুযোগ লেনিন পাননি । তার জীবন কেটেছে স্বৈরতন্ত্রের মধ্যে। তাই সর্বহারার 
একনায়কতন্ত্র তিনি বোঝেননি। শ্রমিকশ্রেণীর গণতন্ত্র উপলব্ধি করা লেনিনের পক্ষে 
মুশকিল ছিল। জার্মানিতে ভাইমার গণতন্ত্র যখন ফ্যাসিজমে পরিণত হলো অনেক 
গণতান্ত্রিক সমাজবাদীও বিশ্বাস করল লেনিনের পথ ঠিক ছিল। ধীরে ধীরে পৃথিবীর প্রায় 
অর্ধেক লোকসংখ্যাব প্রত্যয এসেছিল কাউটাস্কির পথ ভুল লেনিনের পথ সাচ্চা। এই 
লেনিনের পথে আস্তে আস্তে পুবে-পশ্চিমে, উত্তর-দক্ষিণে সর্বহারার একনায়কতন্ত্রের রক্ত 
পতাকা আকাশে উঠে উড়তে লাগল। মনে হলো এবার পৃথিবীতে মাকর্সের পথে সাম্য 
প্রতিষ্ঠিত হবে। পৃথিবীতে এত উৎসাহ আর কোনোদিন দেখা যায়নি। ক্রমে বিশ্বের 


২৫২ বৈষম্য, শৃঙ্খলা এবং নির্মাণ 


লোকজন দুটি মেরুতে বিভক্ত হয়ে গেলো। একদল সাম্যের পক্ষে এক দল ধনতন্ত্রের 
পক্ষে। এক দল রাষ্ট্রসাম্যের জয়গান গাইল। এক দল ধনতস্ত্রের। সোভিয়েত রাশিয়ার 
নেতৃত্বে প্রায় সত্তর বছর ধরে এই রাষ্ট্রগুলি সজোরে ঘোষণা করছিল তাদের রাষ্ট্রে সাম্য 
প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, শ্রমিকশ্রেণীর মুক্তি এসেছে। এই দাবিকে মিথ্যা প্রমাণিত করে আশির 
দশকে সোভিয়েত রাশিয়ার পতন হলো। সঙ্গে সঙ্গে সাম্যের কথা মুছে গেল। লেনিন, 
স্টালিন, মাও যারা অত্যন্ত শ্রদ্ধেয় লোক ছিলেন একদিন তারা দ্বিতীয়বার কবরস্থ হলেন। ৯ 
এ শুধু সাম্যের পরাজয় নয়, চূড়ান্ত ব্যর্থতা। 


৫ টে 

এই ব্যর্থতা কেন? সাম্যের ধারণা কি অবাস্তব? তাকে কি আয়ত্তে আনা যায় না? ইতিহাসে 
অনেকবার মানুষ সমতা নিয়ে পরীক্ষা করেছে। প্রত্যেকবার চরম ব্যর্থতা ছাড়া আর 
কিছু লাভ হয়নি। তাই প্রশ্নগুলির উত্তর সহজ নয়। সাম্যের অনেক দর্শন তৈরি হয়েছে। 
ইতিহাসে অনেক সংগ্রামও হয়েছে। সাম্য প্রতিষ্ঠা হয়নি, বারবার ব্যর্থতা প্রমাণিত হয়েছে। 
তথাপি মনে করা হয় সপ্তদশ শতাব্দী থেকে বিংশ শতাব্দী পর্যন্ত যে সমস্ত বিপ্লিব ঘটে 
গেছে তাদের প্রভাব খুবই মূল্যবান। কারণ এর ফলে মানুষের চরিত্র বদলে গেছে, 
ভাবনার পরিবর্তন হয়ে গেছে, নতুন মূল্যবোধের সৃষ্টি হয়েছে। প্রত্যেক ক্রাস্তিকালে 
কতকগুলো উচ্চারিত লক্ষ্য থাকে। তার সঙ্গে মানুষের অজান্তে ঘটনার প্রবাহে এমন 3 
কিছু পরিবর্তন এসে পড়ে যা মানুষের ভাবনার মধ্যে ছিল না। সাম্য, মৈত্রী, স্বাধীনতার 
মধ্যে কখনও মানুষ চিন্তা করেছে সাম্যই বড়ো জিনিষ, তখন সাম্যের প্রতিষ্ঠার জন্য 
স্বাধীনতাকে খর্ব করা হয়েছে, আর কখনও স্বাধীনতাকে বড়ো মনে করে সাম্যকে ছোটো 
করা হয়েছে! মাঝে মাঝে সাম্য আর স্বাধীনতার মধ্যে দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হয়েছে। কোনো কোনো 
সময় নৈতিক মূল্যবোধের উপর জুলুম করা হয়েছে। দুটির মধ্যে পরিপূর্ণ ভারসাম্য বজায় 
রাখা মুশকিল হয়ে পড়েছিল। অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে যে সমস্ত মানবিক এবং সামাজিক 
উপলদ্ধি আসে তার প্রতিফলন মানুষের চিন্তায় পাওয়া যায়। জীবজগতে মানুষ ছাড়া 
আর কোনো জীব ভাবতে পারে না। মানুষের ভাবনার শক্তির ব্যাপকতায় সরল জিনিষও 
জটিল হয়ে উঠে। জটিলতা মনুষ্যসমাজের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ! আদর্শ-সামা ভ্রাদর্শ মুক্ত 
সমাজ ছাড়া ধারণা করা যায় না। বাস্তবে যখন রূপায়িত করার চেষ্টা ৫ হয় সাম্য _ 
সমাজ জটিলতায় আদর্শ রূপ হারিয়ে ফেলে। তখন আদর্শ সমাজ ধীরে ধীরে মিথ 0751) 
হয়ে উঠে। মানুষের মধ্যে বার বার মিথ তৈরির কারিগর জন্ম নিয়েছে। তারা অনেক 
রকম মিথ সৃষ্টি করেছেন। সাম্য থেকে শুরু করে ঈশ্ববের রাজ্য পর্যন্ত অনেক রকম 
মিথ তৈরি হয়েছে। মানুষ মিথ নিয়ে বাচতে ভালোবাসে! মিথের মধ্যে বাস্তবতা, কল্পনা, 
মানবিক চিন্তা, ইতিহাস, এঁতিহ্য মিলে এমন এক জগৎ তৈরি হয় যা আধা কল্পনা আধা 
বাস্তব হয়ে দেখা দেয়। সাম্য কাম্য ঠিকই, এই মিথও কিন্তু সত্য। 


বৈষম্যের সমাজবিজ্ঞান : মার্কস টফলার পার হয়ে 
পথিক বসু 


হঠাৎ একসময় দেখা গেল উৎপাদনের সঙ্গে সরাসরি যুক্ত শ্রমিকের সংখ্যা ছাপিয়ে চলে 
এল তখনকার দিনে পরিচিত হোয়াইট-কলার-শ্রমীরা। সন মোটামুটি ১৯৫৫। মার্কিন 
মুলুক ছেয়ে গেল কম্পিউটার, জেটযান আর জন্মনিরোধক দ্রব্যে । পণ্যদ্রব্য যে উৎপাদিত 
হচ্ছিল তাই নয়, উৎপাদন বৃদ্ধি পাচ্ছিল, কিন্তু বিস্ময়কর ভাবে পণ্যপ্রস্তুতি শিল্পে শ্রমিকের 
সংখ্যা কমে যেতে লাগল--কম্পিউটার অথবা কম্পিউটার পরিচালিত যন্ত্র সে জায়গাটা 
ভরাট করতে এগিয়ে এল। তাদের পরিচালক-শ্রমীর সংখ্যা বাড়তে লাগল প্রথম বিশ্বে। 
পুঁজিবাদের যে প্রক্রিযায় এই পট পরিবর্তন তাকে না বুঝে আগের মতো থাকার চেষ্টা 
করতে গিয়ে চৌচির হয়ে গেল দ্বিতীয় বিশ্ব, পবিবর্তনের তিরিশ বছরের মধ্যে। পুঁজিবাদের 
প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে গিষে যারা আরেকটি 'স্বৈরতান্ত্রিক রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদী কাঠামো বানিয়ে 
ফেলেছিল--পুঁজিবাদ তার অবস্থান পাল্টাল, ওরা পারল না, তথাকথিত সমাজতন্ত্র মুখ 


ৰ থুবড়ে পড়ল। এমনটা যে ঘটতে পারে ঘৃণাক্ষরে ভাবতে পাবতেন না মার্কস কি লেনিন। 


ওরা ভাবতেন, গায়ের জোরে দখল কবা মেহনতী রাজ নিজ চরিত্রের উত্তরণ ঘটিয়ে 
পুঁজিতন্ত্রকে পিছিয়ে ফেলে দেবে। ওরা ভাবতেই পারেননি, গায়ের জোরে দখল করা 
মেহনতি-রাজ পুঁজিতত্ত্রেরই প্রভাবে পড়ে, শেষমেষ রাষ্ট্রীয় শোষণতন্ত্রে নিমজ্জিত হয় 
-_ওদিকে পুঁজিতন্ত্র বিজ্ঞানপ্রযুক্তিকে সঙ্গে নিয়ে অবস্থান পাল্টাতে পারে, যারা সেটা না 
বুঝতে পারে আপনা থেকেই পিছিয়ে যাবে তারা। 

অথচ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরপরই পারমাণবিক অস্ত্রের মালিকানা পেয়ে গিয়েছিল 
সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র। অর্থাৎ ধবংসেব শক্তিতে সমত্ব থাকলেও প্রথম বিশ্বের মালিকদের 
দূরদৃষ্টি এমন কয়েকক্ষেত্রে বেশি ছিল যা ওদেব ছিল না। যে পরিবর্তন দৃশ্য হয়েছিল 
১৯৫৫, ধরে নেয়া যেতেই পারে ৪০-৪৫ থেকে তার প্রস্তুতি চলছিল। আমি মনে 
করি, পারমাণবিক বোমা নির্মাণই এর সূচনা । এটি লজ্জাজনক ঘটনা নিশ্চয়ই, দুঃখের 
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মিশেছিল আর সেটার পূর্ণ সদ্যবহার করে নেয় আমেরিকা। এই তথ্যটা ওদের 
মতো পবিশ্রমী ও মেধাবী রাষ্ট্রের পক্ষে যথেষ্টই যে, ক্ষুদ্রের মধ্যে বৃহৎ শক্তি নিপুণ ভাবে 
মজুত থাকে যারা ঘুমিয়ে রয়েছে এবং তাকে জাগানোর চেষ্টা করা যায় জাগানো 
যাষ। 

. কম্পিউটার ও তার আজকের পরিণতি যেমন ন্যানোটেক কি ডি.এন.এ+টেক কি 
জিনকম্পুটার, সবার দার্শনিক সারাৎসার এই। 


২৫৪ বৈষম্য, শৃঙ্খলা এবং নির্মাণ 


আর বিজ্ঞান প্রযুক্তির এই যে সার্বিক গুণগত পরিবর্তন, এটা পুঁজিতান্ত্রিকেরা যে 
সদ্যবহার করল, করতে পারল, তার কারণ তারাই, তারা সেই দেশ যেদেশের মানুষেরা 
কথায় কথায় বলে-- 1115 & ?9০ ০০%:৫% (এটাই প্রকৃত স্বাধীনতা কিনা তা নিয়ে দ্বিধা 
আমাবো যথেষ্ট তবে এটা যে মানুষের সষ্টাব জগতে স্বাধীনতা তাতে দ্বিমত নেই) আর 
তথাকথিত সমাজতন্ত্রের অন্তরালে যে রাষ্ট্রীয় স্বৈরতন্ত্র রযেছে তারা লাইশেনকো বিতর্কটুকু 
যে পার হতে পারল না তার কারণ এটাই_রাষ্ট্র যেটা না করবে সেটায় কাবো এগোবার 
যো নেই। ফলে বিজ্ঞানচর্চা যখন যুদ্ধবিজ্ঞানে নিমগ্ন ওদেশে, আমেরিকা তখন জিনে 
আইসি”তে ঢুকে পড়েছে। ঘটিয়ে দিয়েছে একটা বিপ্লব, নিঃশব্দে (জানতে পারলাম তা 
৮০র দিকে)। যে শ্রমিকবর্গের দুনিয়া জোড়া একনাযকত্ব হবার খোয়াব দেখতাম, সেই 
বর্গটিকেই তারা টুকরো করে ফেলেছে, আছে সবাই কিন্তু এক হয়ে থাকার দরকার নেই, 
যে যার নিজের বৃত্তে বদ্ধ থেকে কাজ করুক, মেলাবে কম্পিউটার। লোপ পেয়ে গেল 
শ্রেণীচেতনা! অথচ উৎপাদন ঠিকই হতে লাগল, বেশিবেশিই হতে লাগল, যেখানে 
পাঁচশো মানুষ কাজ করত যেখানে একশো শ্রমিক যথেষ্ট এবং একজোটে কাজ না করে 
ভেঙে ভেঙে জায়গায় জায়গায় কাজ করলে, দেখা গেল, কাজের বৈচিত্র্য সৌন্দর্য আরো 
বাড়ছে বাজার আরো বেশি দখল করে নিচ্ছে তারা। 


না, সমাজতন্ত্রের ব্যাখ্যাকারদের বিরুদ্ধে কোনো ক্রোধ কি পুঁজিবাদের রূপকারদের প্রতি }* 
কোনো আবেগ এখানে নেই। দুই তন্ত্রের তুলনা এবং এক বাষ্ট্রের অগ্রসরতা অন্য রাষ্ট্রের 
পশ্চাদ্ধাবন উল্লেখ করা হচ্ছে দুটো কারণে । এক, দীর্ঘদিন ধরে এমন একটা ধারণা 
আমাদের মনে সঞ্চারিত হয়েছিল যে সমাজতন্ত্র পারে শুভ সমাজ সৃজন করতে--না 
করতে পারার কারণ খোঁজা দরকার। দুই, আমরা যে রাষ্ট্রগুলোয় বাস করি, এই সেদিনও 
তৃতীয় বিশ্ব বলে উদ্ধৃত হতাম--পঞ্চাশ বছর হলো স্বাধীন হয়েছি, তার আগে যাদের 
পদানত ছিলাম আজ তাদেরই কাছে নিজেদের সঁপেছি। সমাজতান্ত্রিক দেশের মানুষ 
অগ্রসরতাকে ঠিকভাবে বুঝতে না পেরে পিছু হটে গেছে। অন্যদিকে, পঞ্চাশ বছরের 
মুক্তির পথে কোনরকম টক্করই দিতে পারিনি, সর্বক্ষেত্রে দুনীতি দুঃশাসন ভ্রষ্টাচার ঢেলে 
দিয়েছি--আমাদেব অবস্থান তাহলে কোথায়? যে বিজ্ঞানপ্রযুক্তি প্রথম বিশ্ব অর্জন যখন 
করেছে যার প্রভাবে সারা বিশ্ব এক ছাতার তলায় চলে এসেছে, আমাদের মাথার ওপরেও 
তা-সেই আমরা কোথায়? এটিও খোঁজা দরকার। 

আর খোঁজা চলবে দুটো শব্দের অর্থ বুঝতে বুঝতে ৷ এক, বৈষম্য। দুই, বিজ্ঞান 
প্রযুক্তি। অনস্থীকার্য এই তত্ত যে, জ্ঞানের সীমানা বাড়ে, বিজ্ঞান নতুন কিছু বোঝে, প্রযুক্তি 
দিয়ে সেইমত করতে চায়, সে কীর্তি কখনো এক সিঁড়ি দুই সিভি,.করে উঠতে থাকে, 
কখনো আবার হঠাৎ করেই জেট-গতিযুক্ত হয়ে অনেকটা ওপরে উঠে যায়। তখন 
প্রথম বিশ্বের মানসিকতা এই জায়গায় আসে, যে, সামনে মঙ্গল গ্রহ এলে, আমরা 
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তো জেনেবুঝেই এসেছি, তাই নেমে পড়, পিছু ফিরো না-প্যাচ কিছু জানা আছে 
কুস্তির, নইলে রইলে! ফলে ওরা মন্দটা মাখলেও ভালোটা একটু বেশি নিয়ে থাকে! 

/ প্রযুক্তির এক পা এগোনো মানে প্রাকৃতিক রক্ষাচক্রের এক পা পিছনো-ফলে ক্ষতি 
একটা আসে, কিন্তু প্রযুক্তিক উপযোগটা ওরা পুরোদমে ব্যবহার করতে চায় বলে 
ভালোব লভ্যাংশ ওদের বেশি জোটে। সেখানে আমরা যথেষ্ট সন্দেহবাদী, অগ্রপশ্চাৎ 

স্ববিবেচনা করে পথে নামি, যখন নামলাম, দেখলাম বিশ্ববাণিজ্যে বিশ্বসাম্রাজ্যে ওরা মূল 
মূল জায়গায় বসে গেছে, আমরা মুৎসুদ্দিআনা করে, দেশের মাথারা, বড়জোর লাভ 
তুলছি। আর প্রকৃতি দূষণের যে কথা উঠল, রক্ষাচক্র ভেঙে যাবার যে কথা উঠল, 
তার ধাক্কা পড়ে জগতজুড়ে আমাদের জনসাধারণ, কাছের উদাহরণই যথেষ্ট, এইডসে 
নাকি টইটম্বুর--যে রোগটা পনেবো বছর আগে আমেরিকার একটি পার্ভার্টেড 
জনগোষ্ঠীর (যারা হোমোসেক্ুযাল) মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল আজ তা চমকপ্রদ কোনো পথে 

শ- এসে গেছে তৃতীয় বিশ্বে, এশিয়া আফ্রিকার কোটি কোটি মানুষকে ঘিরে ফেলেছে। এও 
হয়। 


২ 
ফের শুরু করি যেখানে থেকে শুরু করেছিলাম প্রযুক্তির হঠাৎই একটা জেট উল্লম্ন 
গেছে। কম্পিউটার এবং বোবট প্রযুক্তি মানুষকে দলবদ্ধভাবে কাজ করাতে দিচ্ছে 
না-কম লোকে বেশি কাজ হচ্ছে, হ্রাস পাচ্ছে কমমীসিংখ্যা। প্রথম বিশ্বের কাছে এটা 
কোনো সমস্যা নয় কারণ ওখানে লোকসংখ্যা এমনিতে কম, কিন্তু সেটা বাকি দুনিষায 
ভাবি অশান্তির ব্যাপার! কাছের উদাহরণ দিই, শ্রয়ণ যখন লেটার প্রেসে বার করতাম 
তখন দশবারো জন কর্মী নটা থেকে নটা অব্দি ওভারটাইম নিয়ে গমগমিয়ে কাজ করত। 
ডি টি পি*ব চাপে উঠে গেল লেটার প্রেস। এখন, একজন কর্মী কম্পিউটারে বসে রয়েছে, 
“ ছাপার জন্য তিনজন কর্মী-বারোর বদলে চার--অর্থাৎ, ছেষড্ি শতাংশ কর্মী সংকোচন 
ঘটল। এই কর্মহীনতার ক্ষোভ আছে ঘৃণা আছে যন্ত্রণা আছে--এটা তৃতীয বিশ্ব জুডেই 
দৃশ্য! সচেতন মানুষ participatory 090)00180% ধারণা নিয়ে চেষ্টা করে যাচ্ছেন 
(২০০০সালে শ্রয়ণ তার তিন সংখ্যাতেই এ নিয়ে প্রচুর লিখেছে)। 
অথচ একশো বছর আগে ব্যাপারটা ছিল অন্যরকম। পুঁজিতন্ত্র তখন ভারি শিল্পের 
পূঁকে ঝুঁকেছে, পুঁজি বাড়াতে হলে উৎপাদন বাড়াতে হবে, উৎপাদন বাড়াতে হলে যন্ত্রের 
-& শ্রমিকেব যোগান থাকতে হবে প্রচুর পরিমাণে_ফলে বিপুল শ্রমিক সেদিন শ্রমিক 
শ্রেণী হিসেবে দেখা দিয়েছে। চাষের জমি থেকে সামন্ততান্ত্িক বেড় ভেঙে তাদের 
কারখানা আনা হচ্ছে। কারখানার মালিক তার মুনাফা বৃদ্ধি দরাজ রাখতে শ্রমিককে 
_বঞ্চনা করছে, কিন্তু যারা সংখ্যায় ভারি তারা কেন সংখ্যায় কম পুঁজিপতিদের তাবেতে 
থাকবে? অন্যায় অত্যাচার মানবে? তাদের অধিকার সম্মান পাবাব যথাযথ আন্দোলন 
ঘনিয়ে উঠছে বিশ্ব জুড়ে। 


২৫৬ বৈষম্য, শৃঙ্খলা এবং নির্মাণ 


সেও এক বৈপ্লবিক অবস্থা যার সূত্রপাত শিল্পবিপ্লবের সময় থেকে। আনুমানিক 
১৬৫০-১৭০০ হচ্ছে তার সূচনাপর্ব, চূড়ান্তে এসে পৌছয় ১৯৪০-৫০ এর সময়ে। 
এবং ১৯৭০-এ যখন ভিয়েতনাম যুদ্ধে মার্কিন রাষ্ট্র নতিস্বীকার করেছে, ফ্রান্সে যুবছাত্র 
বিক্ষোভ ঘটছে, পশ্চিমবঙ্গে নকশাল আন্দোলন চলছে,-তখন এমন নিনাদ শোনা 
গিয়েছিল যে পুঁজিতস্ত্রের পরাজয় সমাজতন্ত্রের বিজয় অনিবার্য । তলে তলে ঘটে গিয়েছিল 
আমুল পরিবর্তন--পুঁজিবাদের তথ্য-সাম্রাজ্যবাদে পরিবর্তন, 15958 
যেতেই দেখলাম গাঢ় ভোগবাদের বিশ্বায়নে বিশ্ব শৃঙ্খলিত হয়ে গেছে। 

এই দুই বিপ্লবের দুজন ব্যাখ্যাকারকে আমরা গ্রহণ করছি। মার্কস দেখেছিলেন 
পুঁজিবাদ কিভাবে নিজেকে সুরক্ষিত রেখে বিকশিত করে তুলেছে, আর এই বিকাশই 
একদিন তার মৃত্যুর কারণ হয়ে দীঁড়াবে। মার্কস যে চোখে ব্যাপারটি বুঝতে চেয়েছিলেন 
সেটি হলো নিউটনীয় চোখ সেখানে কার্য নির্দিষ্ট নিয়ম বশবর্তী কিন্তু বিজ্ঞান নিউটনকে 
পার হয়ে যখনি আইস্টাইন হাইসেনবার্গ বোর প্রমুখের বোধে সুর তুলল তখন জানা 
গেল তথাকথিত ক্রিয়ার বিপরীতে সমান মাপের প্রতিক্রিয়ার জড়তা কাটিয়ে দিব্যি একটা 
ব্যাপক ক্ষমতার অধীশ্বর বটে-হিরোসিমা নাগাসাকি প্রমাণ করে দিল তা। 

একটু সময় নিই_একটু নীরবতা মানি-_আর যেন হিরোসিমা নাগাসাকি না হয় 
তার ধ্যানপ্রার্থনা করি। 


৩ 
ছোটোর অন্তহীন ক্ষমতার হদিসে যখন বিজ্ঞানী প্রযুক্তিবিদের দল, পুঁজিপ্রভুদেরই প্রশ্রয়ে 
ও সৌজন্যে, একটার পর একটা আবিষ্কার করে চলেছেন সে সময়টায় মার্কস সমাধিস্থ ; 
যারা মার্কসবাদী দৃষ্টিবাদ দিয়ে এসব বুঝছেন কি বুঝছেন না, তাদের পথে না হেঁটে, 
যা ঘটছে সেটা ঠিক কি, কি তার প্রভাব_এই বোধ নিয়ে সমাজকে বিজ্ঞানকে ব্যাখ্যা 
করতে যারা এগিয়ে এসেছিলেন তাদের অগ্রণী হলেন আ্যাললভিন টফলার। যে পুঁজিবাদ 
বিকাশের পথে চলতে চলতে বিনাশের কোলে ঢলে পড়তে পারত সে, স্রেফ aggressive 
science কে সঙ্গী করে এবং তার শ্রমদক্ষ মানুষের সৃষ্টিক্ষমতাকে সম্মান দিতে দিতে 
বিশ্বক্ষমতার শীর্ষে বসে পড়ল কিভাবে-টফলার তা বোঝার চেষ্টা করেছেন। মার্কস এবং 
টফলারকে ভিতে রেখে আমরা এবার মূল প্রশ্নে ঢুকে যাব। প্রথমে পরিষ্কার করে নিই. 
—aggressive science বলতে কি বুঝিঁএটা মার্কস বা টফলার কেউই 
করেননি, অথচ তা বোঝা একান্তই দরকার। 

বোঝা আর করা এই দুই নিয়ে বিজ্ঞান। কোনো এক বিষয় প্রথম বুঝতে চাই তারপর 
করে দেখতে চাই, এভাবে বোঝা যেমন যাচাই করা যায়, করার ফলটি তেমন ভোগ 
করা যায়। সমস্যা এ ভোগকে নিয়ে_সবাই ভোগ করব নাকি কেউ কেউ ভোগ করব?” 
একদল বলবেন_ঈসাবাস্যমিদং সর্বং যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগত... অন্যদল বলবেন-তা 


বৈষম্যের সমাজবিজ্ঞান : মার্কস টফলার পার হয়ে ২৫৭ 


কি করে হবে, আমি পথ দেখালাম আর আমার ফিফটিন পার্সেন্ট না রেখে তোমাদের 
সবাকে ভোগ করাতে দেব এ তো অন্যায্য কথা। প্রথমদলের ভাবধারাতে যারা পুষ্ট তারা 
1! এক মানবিক বিজ্ঞান (07199 5০1910০) রচে যাচ্ছেন। কিন্তু বিশ্ববাণিজ্যের আওতাধীন 
যে বিজ্ঞান যাতে পার্সেন্টেজ প্রফিট রাখা কি প্রফিট বেশি রাখার জন্য চাপ তৈরি করা 
_ আইনত গ্রাহ্য তাকেই আগ্রাসী-বিজ্ঞান বলছি। কাছের উদাহরণ দিই, এই বিজ্ঞান দেশি 
“বীজ উধাও করে দিয়ে উচ্চফলনী ভ্যারাইটি বীজে মাঠ ছেয়ে দিয়েছে, জিনপ্রযুক্তিক 
বীজ নতুন করে বেড় দিতে চলেছে বিশ্বকে । এও ভারি মজার, ফ্যটি ম্যান লিটল বয় 
বিশ্বের শ্রেষ্ঠ মানবিক বিজ্ঞানীদের অবদান আর আগ্রাসী-বিজ্ঞানের গুণগত উত্তরণ সেদিন 
থেকেই। 
গুণগত উত্তরণ চল্লিশে হতে পারে কিন্তু অস্তিত্ব অনেকদিনের, সেই যেদিন গান 
- পাওডার আর কম্পাস আবিষ্কৃত হলো সেদিন থেকে তার বাড়বৃদ্ধি, ঘাপটি মেরে 
+ -কারখানার যন্ত্রপাতির মধ্যে বসে থাকত, মার্কস তাকে, বিজ্ঞানমনস্কতার সঙ্গেই, শ্রদ্ধার 
চোখে দেখতেন। প্রকৃতি পারে নি মেশিন বানাতে, যানবাহন করতে, রেল টেলিগ্রাফ 
স্বয়ংচালিত তাতযন্ত্র বানাতে-_মানবীয় শিল্পরুচির ফসল এরা they are organs of 
human brain, created by the human hand ; the power of knowledge objecti- 
fied--দেখেছিলেন মার্কস গ্রুশুরিশে)। আবার এইসব আবিষ্কার যে sole purpose of 
Wfroducing capital with weapons against working class revolts (ক্যাপিটাল, 
প্রথম খণ্ড)--এটিও জানাচ্ছেন মার্কস। এ প্রশ্ন মার্কসের আসেনি, যারা অস্ত্র বানায় আবার 
যারা যানবাহন টেলিগ্রাফ যন্ত্র বানায় তাদের কোন সূত্র কোথাও না কোথাও থাকছেই 
(তুলনায় গান্ধি অনেক স্বচ্ছ ছিলেন)। যানবাহন টেলি-যোগাযোগের বিজ্ঞানে যিনি মুগ্ধ, 
যিনি গর্বভরে বলতেন--we are architects n0t bees, যিনি বার করলেন ‘উদ্বৃত্ত মূল্য’ 
তত্তু, যা প্রমাণিত করল শ্রমিকের শ্রমশক্তি চুরি করে মালিক মুনাফা বাড়ায়, গড়ে ওঠে 
: পুঁজির সাম্রাজ্য_তিনি ভাবলেন পুঁজিপতি শ্রমশক্তি চুরি করছে। আসলে চুরি হচ্ছে 
যন্তেরই সাহায্যে, চৌর্য্য শ্রম অর্থে রূপ বদলিয়ে একদল হয় বিত্তবান, আরেকদল থাকে 
নিচতলায়! যাবতীয় বৈষম্যের এটাই মূল। 
আলোচনা যেহেতু বৈষম্য নিয়ে তাই মূল সূত্র যার কুপ্রভাবে চুরি হয় উদ্বৃত্ত মূল্য 
লিটা ধরে এগোতে হবে আমাদের। 


LC 


৪ 

মার্কস বৈষম্য হিসেবে ভাবার চেষ্টা করেননি। মার্কস অনুসন্ধান করেছিলেন যাবতীয় 
বৈষম্যের মূল অর্থাৎ শোষণ নিয়ে। যখনি অর্থভিত্তিক আর্থসামাজিক রাষ্টরব্যবস্থা চালু হলো 
উৎপাদন হতে লাগল একদিকে ; উৎপাদিত দ্রব্য, পণ্যের আকার নিয়ে, সেই স্থানে 
সীমাবদ্ধ না থেকে অন্য অন্য স্থানে চলে যেতে লাগল, শ্রমিক আর বিক্রেতার বিচ্ছেদ 
সহজ হয়ে উঠল, এবং এ জাতীয় উৎপাদনে বাজার চাহিদা বিস্তৃত হতে লাগল, যার 


বৈষম্য ১৭ 


২৫৮ বৈষম্য, শৃঙ্খলা এবং নির্মাণ 


কারণে উৎপাদন যজ্ঞের মালিকেরা উৎসাহিত হয়ে আরো বেশি উৎপাদন আরো বেশি 
শ্রমিকের প্রয়োজন বোধ করতে লাগল, অন্যদিকে বিক্রেতার কাছেও পণ্যের 
প্রয়োজনীয়তা দক্ষতার সঙ্গে ছড়িয়ে দেয়া হলো। অবস্থাটা শুরু হয়েছিল যদিও ১৬৫০ 
সনে, তার পূর্ণ নেটওয়ার্কটি মার্কস-সময়ে বোঝা যাচ্ছিল স্পষ্ট। অর্থের মালিকই 
উৎপাদনের মালিক, তারা দেশেবিদেশে পণাবিক্রয়ের জন্য ছড়িয়ে যাচ্ছে, ফলে জায়গা 
দখল নিয়ে তাদের মধ্যে কাজিয়া কম ঘটছে না আবার মিটিয়েও নিচ্ছে যাতে সবাইকী 
গুছিয়ে নিতে পারে। অন্যদিকে শ্রমিকশ্রেণী যদিও উৎপাদন যজ্ঞের মূল সৈন্য কিন্তু 
মূল লক্ষ্য-দেখছেন মার্কস। একদিকে চলছে সংখ্যাগরিষ্ঠ শ্রমিকের ওপর শোষণ 
অন্যদিকে চলছে বাজার দখলের অভিযান। কার্যকারণতত্বের নিশ্চিতির ধারণায় বিশ্বাসী 
মার্কস অনুমান করলেন, যদি শ্রমিকশ্রেণী সচেতনভাবে ঘুরে দাঁড়ায় এবং এই বাজার 
দখলের অনিবার্য আকর্ষণবলে শেষপর্যন্ত চৌচির হয়ে যাচ্ছে যে পুঁজিবাদ, তাকে ধাক্কা 
মারলে সে বাঁচতে পারবে না, সচেতন শ্রমিক তৈরি করতে পারবে শ্রমিকরাজ যেখানে 
শোষণ থাকবে না বঞ্চনা থাকবে না, থাকবে একটাই শ্রেণী তাই অন্য শ্রেণীর ওপর 
অত্যাচার বলে কিছু থাকবে না_ভাবলেন মার্কস। 

এই ভাবনার পেছনে যা যা যুক্তি রয়েছে তাদের আলোচনায় যাই। প্রথম কথা, 
শ্রমিক কেন অথবা কি করে রিক্ত বঞ্চিত থাকবে? অথবা মালিক বিত্তবান হবে কি করেষ্ট 
একজন মালিক একটা পণ্যের দাম দশটাকা বাড়িয়ে কুড়ি টাকা করতেই পারে কিন্তু 
একটা পণ্যের উৎপাদক তো একজনই মালিক নয় বহু মালিক রয়েছে, তারা ষড় করে 
যদিবা দাম দশের বদলে কুড়ি করে তাহলেও হয় না-কারণ ক্রেতাদের মধ্যে তো 
তারাও রয়েছে। শ্রমিককে কম দিয়ে পণ্যের দাম বাড়িয়ে সে যা মুনাকা পাচ্ছে, সেই 
পণ্য কিনতে গিয়ে সেটাই তো সে খোযাচ্ছে-তাহলে তারা উত্তরোত্তর ধনবান হচ্ছে 
কি করে? 

মার্কস দেখলেন অর্থ আসছে সম্পূর্ণ অন্য পথে। পণ্য বানাতে গিয়ে শ্রমিকের 
সচরাচর যা শ্রম লাগে, সে নিজের অজান্তে (এবং পুজিপ্রভুর কৌশলে) তার চেয়ে বেশি 
শ্রম ঢেলে দিচ্ছে--বাড়তি যে শ্রম সে ঢেলে ফেলল, পুঁজিপ্রভু ওটাই আত্মসাৎ করল, 
আর ওটাই তার বাড়বাড়ন্তের রসদ। মার্কস বললেন, শ্রমিকের শ্রম পুঁজিবাদী সাম্রাজ্যে 
নিজে নিজেই অন্যধরনের হয়ে গেছে। শ্রম হচ্ছে সেটাই যা শ্রমী কোনো একটা দ্রঝো' 
বা পদার্থে প্রয়োগ করে, এটা সেই দক্ষতা যা দ্রব্যের মধ্যে গুণ সঞ্চার করে-কাঠটা 
চেয়ারটেবিলের রূপ পায়। এই শ্রমী এবার পুঁজিপ্রীধান্যে পুঁজির আঝেষ্টনে যখন বারো 
ঘণ্টার শ্রমিক হিসেবে যোগ দেয় তখন মালিক তাকে বারো ঘণ্টার জন্যে কিনে নেয়, 
সে শ্রমীকে, ঠিক অপরাপর পণ্যের মতোই কেনাবেচা করে। এবং সে কী কেনে? সে 
শ্রমিকের ক্ষমতাটাকে কিনে নেয়, শ্রমিক তার শ্রমক্ষমতা অর্পণ করে প্রভুকে, প্রভু 
বারো ঘণ্টার মধ্যে শ্রমীর ক্ষমতাকে তার খুশিমতো ব্যবহার করতে পারে। শ্রমীর 


বৈষম্যের সমাজবিজ্ঞান : মার্কস টফলাব পার হয়ে ২৫৯ 


নিয়ন্ত্রণহীন এই শ্রমশক্তি পুঁজিসাশ্রাজ্যের শোষণে যা দেবে সেটা শ্রসীকে কেনার জন্যে 
(অর্থাৎ তার মজুরি বাবদ) যা ব্যয় করা হয়েছে তার তুল্যমূল্য হবে না ; শ্রমিকের মজুরি 
+ দশ টাকা দিয়ে তাকে দশঘণ্টার জন্যে কিনতে পারি, কিন্তু তাকে দিয়ে বুদ্ধি খাটিয়ে 
যদি পঞ্চাশ টাকার কাজ করিয়ে নিই তাহলে বাড়তি চল্লিশ টাকা আমারই থাকে। 
বৈষম্যের মার্কসীয় ধারণা এই বাধ্য শ্রমিককে নিংড়ে একদল বিত্তবান হয়ে চলে 
জ্রপিছে ফেলে রাখে সংখ্যাগুরু নিষ্পেষিত শ্রমীকে। এটাই মূল বৈষম্য। 
মার্কস এবার শোষণের পরিমাপ শুরু করলেন। পণ্যের মধ্যে কতটা উদ্ধৃত মূল্য 
সঞ্চারিত হলো, সেখান থেকে পুঁজিপ্রভূর মুনাফা, অধিক মুনাফা মানে অধিক সঞ্চয়, 
অধিক উৎপাদন, বাজারকে বাড়িয়ে চলা এবং বাজারের দখল রাখা! এটাই হয়ে উঠবে 
সংকটের, পুঁজিপতি এক গোষ্ঠী দখলদারি করবে যত অন্যেরাও তা চাইবে, তাই লাগবে 
দ্বন্দ্ব, পরিণামে যুদ্ধ, আর এ অবস্থায় যদি শ্রমিকশ্রেণী ঘুরে দাঁড়ায় তাহলে এ যুদ্ধ হয়ে 
*- যাবে পুঁজিবাদের মৃত্যু-অনুমান করলেন মার্কস। 
খানিক সত্যিও হলো তা। বাধল প্রথম বিশ্বযুদ্ধ, দ্বিতীয়ও। যুদ্ধবাজ দেশগুলো 
যুরোপের, তাই নজর সবার যুরোপের দিকে। যুরোপের পাশে বিশাল একটা অঞ্চলে 
(বিশ্বের এক পঞ্চমাংশ তার আয়তন) শ্রমিকরাজ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তাকে গিলে খাবাব 
আক্রোশ শেষপর্যন্ত ব্যর্থ হয়েছে। মার্কসীয় অনুমান কমবেশি বাস্তব হয়ে উঠেছে। দরদী 
এবং ওঁপনিবেশিক সংগ্রামে ব্যাপৃত এশিয়া আফ্রিকার দেশগুলোর দিকে। শ্রমিকের 
আন্দোলন কখনো এক কদম এগোচ্ছে কখনো দু কদম পিছোচ্ছে, সোভিয়েত যুনিয়নের 
দৃষ্টান্ত আশাবাদী করেছে দরদীজনকে, শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্ব অনিবার্য হয়ে উঠেছে। 
গত শতকের প্রথম পঞ্চাশ বছরের ঝৌক যখন এই, যে শতকটা ইলেকট্রন আবিষ্কার 
দিয়ে যাত্রা শুরু করেছিল, যুরোপের পণ্ডিতবর্গ পরমাণু ও পরমাণুপারের বার্তা ডিকোড 
: করে চলেছিলেন একের পর এক, ব্যাপারটা তখন এই যে, সমাজে মেহনতিরাজের আশু 
প্রাধান্য আর বিজ্ঞানে পারমাণবিক জগতের অসীম একটা ক্ষমতার 0_া0০2ধরে) যেন 
ইশারা--এভাবেই শুরু হয়েছিল বিশ শতক। তো, পরমাণুর বার্তা উদ্ধার করতে মেধাই 
যথেষ্ট নয়, যথেষ্ট অর্থ দরকার, বিজ্ঞানীর মনঃসংযমের জন্য শান্ত পরিবেশ দরকার- 
যুদ্ধবাজ যুরোপ দুটোরই যোগান দিতে পারছিল না! দুই, অর্থটা যে বা যারা দেবে তারা 
ধঈর্ঘ অর্থটা করল কিভাবে? যদি মার্কস নির্ভুল হন তাহলে সেটা যে আসছে শ্রমিকের শ্রমশক্তি 
শোষণ করে? অতএব যারা এর মালিক তারা বিজ্ঞানেরও স্পনসরার, মালিক বললেই 
বুঝি ভালো। তাদেরও একটা ভাবনা থাকবে, তারা কি চাইবে না দুনিয়া জোড়া শ্রমিকের 
এক হবার আহ্বান মানে তাদের বিনাশ, তাই অবিলম্বে এই বিজ্ঞানকে এক্সপ্রয়েট করা 
যাক? 
এটা একটা মিল দেবার কথা। দুনিয়া জোড়া শ্রমিক বলে কিছু নেই, বুর্জোয়ার 
দল বলে পৃথক কোনো দল নেই। যে, যে অবস্থানে থাকে, চায় তাকে দৃঢ় করতে, এটা 
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করার জন্যে যদি কিছু মানবীয় মূল্যবোধ যেতে বসে--সেটা মানসিক যন্ত্রণার বিষয় হয়ে 
দাঁড়ায়, যা সয়ে অনেকে অমানবিক কাজ দিব্যি করে অনেকে পারে না বিদ্রোহী হয়ে 
যায়। 

নজরটা সবার যখন যুরোপের দিকে, মার্কিন মানুষ তখন শ্রমবুদ্ধি বাস্তব্য বাণিজ্যিক 
দক্ষতার সুচারু প্রয়োগ করে দেশটাকে ধনী বানিয়ে ফেলেছে--নিজেদের ভালো করতে 
হলে নিজেদের যেমন মেধাশ্রম দিতে হবে, বিশ্বের মেধাবী মানসশক্তিকে তেমনি কাজে ক 
লাগাতে হবে। সর্বোপরি বাণিজ্যের বিস্তারে বিশ্বকে বাজারে পর্যবসিত করতে হবে- এটা 
ওদেশের কর্তারা একটু কৃটতার সঙ্গে, বুঝে ফেলেছিল। ফলে €-্বা।০: ওদের বাণিজ্যিক 
বুদ্ধিতে অন্য অর্থ নিয়ে এল ; যুরোপের শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানীকুল যথেষ্ট যন্ত্রণা বুকে নিয়েই 
ঘর ছাড়লেন, পাড়ি দিলেন মার্কিন দেশে, শান্ত নিশ্চিন্ত পরিবেশে aggressive science 
এর কুশ্রীতম নির্মাণে মেতে উঠলেন। শুধু এই নয়, অর্থ রয়েছে, আদিবাসীদের প্রায় 
নিশ্চিহ্ন করা হয়ে গেছে আর যুদ্ধাবিগ্রহ নেই, পণ্যের বাজার বাড়ালেই বাড়ানো যায়- 
-আর সবের মূলে যে বিজ্ঞানপ্রযুক্তির অবদান, সে যখন জানাচ্ছে ক্ষুদ্রের অসীম মাহাত্য- 
-স্বাভাবিক ঝোক পড়বে, এই অসীমকে এক্তপ্নয়েট করা তোরা দেশটাকে গড়েছে 
বিজ্ঞানপ্রযুক্তি দিয়ে, তাই এটা তাদের সহজাত বোধ হয়ে এসেছে)। 

আর শ্রমিক রাজ? আমেরিকায় তো শ্রমিকরাজই বরাবর রয়েছে। শ্রমিকের- শ্রমীর 
অধিকার উপার্জন নিরাপত্তা ওখানকার অন্যতম মস্ত্রশক্তি.. American dreamy 
ওখানকার বড় স্বপ্ন। কৃষ্ণাঙ্গ মানুষের আর আদিবাসীজনের নিধন আলাদা পর্ব (মার্কিন 
সমাজে বৈষম্য নিয়ে যিনি আলোচনা করবেন তাকে এদিক ভাবতে হবে)। এ প্রশ্নটা 
করা হয়নি সেদিন কিন্তু করা যেতেই পারত, শ্রমী তো সবাই, যে যন্ত্রের নিচে রয়েছে 
সে যেমন যে যন্ত্রের ওপরে বসে রয়েছে সেও তেমন-যারা নিচে রয়েছে তারা 
যথোপযুক্ত জ্ঞান বেজ্ঞান-প্রযুক্তি) না পেয়ে যদি ওপরে চড়ে বসে_ পারবে? কাজ 
এগোবে? চালক একটি পৃথক শ্রেণী, কাজ অনুযায়ী, প্রাধান্য নেবেই। আমেরিকা ন্যুনতম 
নিরাপত্তা অর্থ সবাইকে দিয়েছে, যে যত উঠেছে তার বেলা এ দুয়ের মান ও পরিমাণ 
বেড়েছে। এবং তার মানুষের মনে আগ্রাসী-বিজ্ঞানের স্বপ্ন, ফলত নিউক্লিয়ার প্রেট তারা 
শুরু করে--রাষ্ট্রীয় এই সিদ্ধান্তে হস্তক্ষেপ করার অধিকার তার নেই তোর ক্ষতি হলে 
সে কোর্টকাছারি করতে পারে, পারে রাষ্ট্রকে নতিস্বীকার করাতে), তার ওপর রয়েছে 
ম্যাসিভ প্রোপাগাণ্ডা_ সেখানে যত অনাসৃষ্টি সবই নাকি কম্যুনিষ্টি! অন্যদিকটা এবার 
দেখি। 

সঙ্গত কারণে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র উন্নয়নকৌশল দুদিকে ছড়িয়ে দিল। নির্মাণে সে 
heavy industry অর্থাৎ কিনা যন্ত্রসভ্যতার যা চল সেটা দিয়ে নিজেদের কর্মধাদ্য 
রোজগারে নামল। পাশাপাশি তাকে সংঘাতের কথা ভাবতেই হচ্ছে--চারপাশে বেড় দেয়া 
পুঁজিবাদী রাষ্ট্র তাকে পিষে মারতে চাইছে, দূরের দেশ আমেরিকা সেই বিজ্ঞানে পটু 
হয়ে উঠেছে যা দিয়ে নির্বিয়ে দূরকে নিশ্চিহ্ন করা যায়-_তাই, নিরাপত্তার নিরিখে তাকেও 
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দেশদখলের অভিলাষী হতে হলো। অচিরে যুদ্ধতত্ত্রে অর্থাৎ aggressive science এ 


. তারা এক গোত্রে পড়ে গেল। উৎপাদনের দিক দিয়েও তা-সেই একই হেভি ইণ্ডান্নি, 


একই পথে অল্প লোক দিয়ে অধিক উৎপাদন, তাই ওদিকে বাজার দখলের চেষ্টা এদিকে 


বেকারত্ব, বেকারদের যুদ্ধের উত্তেজনা ছড়িয়ে ব্যস্ত রাখা এবং সে সংখ্যাটা কমিয়ে আনার 


০280 অতিরিক্তদের উৎখাত করতে গিয়ে নিজেদের সংকট ডেকে আনা 


বারবার। লক্ষণীয় আমেরিকা তলে তলে অবস্থান পাল্টাচ্ছে, হেভি ইগ্তাস্ট্রির অবসান 

ঘটিয়ে মাইক্রোটেকে চলছে, রাশিয়া পারছে না, যুদ্ধান্ত্রর হিসেবে সে যে কম নয় এটাই 

তার গর্বের বিষয়, রণনীতিটা বিজ্ঞান থেকে আসছে, বিজ্ঞানের যে অন্য অন্য দিক রয়েছে 
সেটা নজর এড়িয়ে যাচ্ছে। 

এটা অনিবার্য সত্য, বিজ্ঞান এটাই! পুঁজিতন্ত্র সৃষ্টি করছে এঁ বিজ্ঞানই, কাজেই, নাম 


... যাই হোক, তার পথ নিলে, উদ্ধৃত্ত শ্রমশক্তি উঠতেই থাকবে, মালিকানা নিতে এগিয়ে 


এল রাষ্ট্র, অর্থাৎ রাষ্ট্রের বিশিষ্ট একদল নাগরিক, অর্থাৎ... অনিবার্য অঙ্ক। 
মার্কস যদি ভুল করে থাকেন তা হলো এই বিষয়টি খেয়ালে না রাখা-উদ্ৃত্ত মূল্য 
দিয়ে যে শোষণের শুরু সেটা যন্ত্র তৈরি করেই যাবে, তাই যন্ত্রের যে বা যারা কর্তা 
থাকবে, তাদের মর্জিতেই ওটা ব্যবহৃত হবে--সেটা রাষ্ট্র নেয়া মানে রাষ্ট্রের কমরেডবর্গের 
আওতায় আসা, পুঁজিতন্ত্রের দখল নেয়া মানে পুঁজি বৃদ্ধির কাজে লাগা। হ্যা, বিপরীত 
ব্ববকটা পথ আছে, সেটা একেবারেই উল্টো পথ, সেটা, বলা যেতেই পারে, মুরোপের 
চিন্তাবিদের বোধে যখন আবছা (ব্যতিক্রম তলস্টয় থোরো রাস্কিন প্রমুখ), প্রাচীর 
দার্শনিকদ্বয়__ গান্ধি, রবীন্দ্রনাথের--তখন যৌক্তিক জোর । কিন্তু ভয় ও ভোগ যখন প্রবল 
তখন এ পথ একেবারে বিপরীত ধর্মের বলেই ম্যাক্রো স্কেলে চলতে পারে না, চলতে 

পারে মাইক্রোস্কেলে- সংসারে পরিবারে পাড়ায় ফের ফিরব এই প্রসঙ্গে) । 


৫ 
পরশ্রমজীবীর দল বৃদ্ধি পাবার মূল কারণ মানবচরিত্রের মধ্যে নিহিত রয়েছে। একান্ত 
স্বাভাবিক এই বিকার যে, খেতে পেলে শুতে চাই। মানবচরিব্রের বিশেষ ও সর্বজনীন 
বিকার-_সে আরাম চায়, কারোকে চাপে রেখে কাজ করিয়ে নিতে পারলে সে তাই করে। 
ফলে সবাই যদি বা এক থাকেও, সুযোগ মিললে যদি দু’চারজন কর্তৃত্বে বসতে পারে 
1 তাহলে তারা ক্ষমতা দখল করতে এবং সেটা বজায় রাখতে চেষ্টা করবেই। এই স্বাভাবিক 
বিকার_ক্ষমতা লোভলালসা--এটা মানবচরিত্রের আরেক দিক যা সর্বস্তরের মানুষের 
রয়েছে, এটি পুঁজিতন্ত্র কি সমাজতন্ত্র আসার ঢের আগের পাওয়া। একে এগিয়ে নিয়ে 
বলা যায়, এই বিকার’এর ওপর পুঁজি করেই পুঁজিবাদের জন্ম, আমাদের ভাষায়, আগ্রাসী 


-১কিজ্ঞান-এর জন্ম। 


ক্ষমতা চাক্ষুস করে আগ্রাসী বিজ্ঞান একই অক্ষে দাড়িয়ে একটু লাফ দিল। পারমাণবিক 


২৬২ বৈষম্য, শৃঙ্ঘলা এবং নির্মাণ 


বিজ্ঞান কি শেখাল? নিউটনীয় ডিটারমিনিসমের থেকেও বড় সত্য রয়েছে, সে সত্য 
হলো--সম্ভাবনা, ০87০5 এবং অনিশ্চিতি uncertainty | তিনশো বছর ধরে (লক্ষণীয় 
সমাজ ইতিহাসেও 1709301919৪-র দাপট এই সময়েই) পাশ্চাত্য বিজ্ঞান বিশ্বকে ঘড়ির 
মতো যন্ত্রের মতো ভাবিয়েছিল (মার্কসীয় তাত্তিকেরাও একে মেনে চলতেন), যাতে জ্ঞাত 
কর্মের ফলটি নির্ভুল অনুমানযোগ্য হয়ে উঠত | Pre-programmed এই জ্ঞানকে আগ্রাসী এ. 
বিজ্ঞান যন্ত্রসভ্যতায় টানতে পেরেছিল ফলত, দু'লাখ লোক দু’কোটি লোকের বস্ত্র ইত্যাদি 
তৈরি করে তিনটি শ্রেণী সৃষ্টি করেছিল- শ্রমজীবী, পরশ্রমজীবী ও অতিরিক্ত বাড়তি 
রাজার এঁটোর দল (তৃতীয় শ্রেণীটিকে মার্কসতাত্তবিকেরা নজর করতে চাননি, হয়ত বা 
সমাজতন্ত্রেও এদের উপস্থিতি অস্বস্তির কারণ, তবে অন্নদাশঙ্কর রায় এদের চিনতে ভূল 
করেননি)। এরপর বিজ্ঞান জানল পরমাণুর অভ্যন্তরে অনিশ্চয়তাকে, যা হঠাৎ হবে 
(018709 অর্থে) এবং হঠাৎ হওয়াটা প্রয়োজনীয় (9০955 অর্থে) বলেই হবে। যেখানে 
দেখিবে ছাই উড়াইয়া দেখ তাই-_রবীন্দ্রনাথ যেখানে বলতেন, পাইলে পাইতে পার, 
আগ্রাসী বিজ্ঞান বলবে, পাবেই। এল অমূল্য রতন এবং প্রশ্ন তো উঠতেই পারে, মানুষ 
তার তিনশো বছরের অভ্যাস পাপ্টাবে কি করে? তার উত্তরও মিলল। মানুষের সদ্গুণ 
ক্ষমতালিন্সা--তাই লুব্ধ মানুষ নতুনকে ভোগ করতে এগোবেই, কোনরকম রক্ষণশীলতা 
যাতে বাধা না দিতে পারে সেজন্য আগ্রাসী বিজ্ঞানের বণিকেরা চালু করে দিল আগ্রাসী্ট 
বাণিজ্য (879551/০ ৷৷arketing), যার পরিণতি হলো ভোগবাদ যা, বোঝাই যাচ্ছে, 
পুঁজিতন্ত্রের স্বাভাবিক উত্তরণ, একই অক্ষ বজায় রেখে সরে যাওয়া এবং অক্ষচ্যুত না 
হওয়া। 

অক্ষ ইংরাজিতে বলব ৪১5) প্রসঙ্গটি আরেকটু পরিষ্কার করে নিই। আমি হাতের 
কাছে যা পাচ্ছি সেটা যদি আমার পরিশ্রম লাঘব করে তাহলে তাকে মেনে নেব। এভাবেই 
বিজ্ঞান যেখানে যেখানে আয়াস এনেছে তারা আমার সাধ্য অনুযায়ী হাতের কাছে এলে 
মেনে নিয়েছি, এভাবেই ঘরে ঘরে ফোন এসেছে টিভি রেডিও এসেছে । সুদূরপ্রসারী 
ফলটা আমরা তখন তখন বিচার করি না, তাৎক্ষণিক তৃপ্তিটা আমরা সহজে গ্রহণ করি। 
এভাবেই বাস্তব সুখ তৃপ্তি, চাহিদার দিকে ঝৌক রেখে বিজ্ঞানের বণিকেরা একসময় 
পুঁজিতন্ত্-নির্ভর রাষ্ট্র অথবা বিশ্ব রচেছিল (কিংবা জাল পেতেছিল), আজ ভোগবাদ মাধ্যমে 
বিশ্বায়ন গড়ছে। এটা হঠাৎ হলো তা নয়, স্বাভাবিক ছন্দেই এক সিঁড়ি থেকে অন্য! . 
সিঁড়িতে ওঠা হলো। আমি কুড়ি মিনিট পায়ে হেটে অফিস যেতাম, আমার পক্ষে (সবার 
পক্ষে) স্কুটার কি মারুতি কিনে তাতে চেপে অফিস যাবার কথা ভাবা কষ্টসাধ্যই, কিন্ত 
দু'টাকা খরচা করে অটো চেপে পাঁচ মিনিটে অফিস পৌছে যদি পনেরো মিনিট আরাম 
পাই, তাহলে স্বাভাবিকভাবে তাকে মেনে নিই-_বিজ্ঞান এই নিত্যঝগ্কাটের হাত থেকে - 
আমাদের তৃপ্ত করছে। এই হলো অক্ষ ধরে এগোনো। এখন, এর উল্টো একটা ফলও 
আছে। অটো দূষণ বাড়াবে, সেই দূষণ ক্ষতি করবে পরবর্তী প্রজন্মকে ইত্যাদি। এটি 
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কারোকে ‘স্রোতের বিরুদ্ধে” (অর্থাৎ অক্ষের ওপর ভরসা সম্পূর্ণ ছেড়ে) যাবার প্রেরণা 
জাগায় সংগ্রামে নামায়-এটি স্বাভাবিক আরামের বিপ্রতীপ দৃঢ়তা, রীতিমত কষ্টকর 
প্রয়াস, যে শ্রদ্ধা নিজেকে নিঃশেষ করে দেবার সতত সংগ্রাম এতে চলে তা এক অক্ষকে 
অস্বীকার করে অন্য অক্ষে যাবার বলেই অনেকে এ পথ থেকে পিছিয়ে যান, ব্যর্থ হয়ে 
যান সেবাগ্রামের গান্ধি কি বিশ্বভারতীর রবীন্দ্রনাথ । কিন্তু এই ব্যর্থতার একটি শিক্ষা আছে। 
যদিও অক্ষ-অস্বীকার করে এগোতে চান গান্ধি-রবীন্দ্রনাথ, সাধারণ মানুষ চায় আরামে 
থাকতে--আর একে পুঁজি করে আগ্রাসী বিজ্ঞান নিজ স্বার্থ অবিকৃত রেখে এগিয়ে চলেছে, 
মার্কিন দেশে রুশ দেশেও । বর্তমান আলোচনার বিষয় নয়, তবু সততার প্রতি শ্রদ্ধা 
রেখে বলব, স্রোতের বিরুদ্ধে গান্ধি-রবীন্দ্রনাথের পথ পরিক্রমা ব্যর্থ হলেও তাই আমাদের 
পথ হয়ে উঠবে বারবার, সে পথে যাবার ছোট ছোট পরীক্ষাগুলো ব্যর্থ হবে এবং তা 
*. শিক্ষাদায়ক হবে, মানুষের প্রকৃত আনন্দ যে শ্রেয়-র সন্ধানে তাকে মানুষ প্রেয়-র 
জঞ্জাল পেরিয়ে খুঁজে নেবেই। এ আবেগের কথা নয়, যুক্তিব কথাও ; আলোচনার 
অগ্রসরতার সঙ্গে সঙ্গে দেখতে পাব এ আগ্রাসী বিজ্ঞান-এর দেয়া সুখ মানুষকে দেহে 
অসুস্থ মনে নিঃস্ব করে দিচ্ছে, শুদ্ধ শুভ আনন্দ পেতে দিচ্ছে না, এবং ভোগক্লান্ত মানুষ 
শাস্তি খুঁজছে, সেই খোঁজাকেও পুঁজি করে চলার চেষ্টা চলছে, পুঁজিপ্রাধান্য সভ্যতায় এটা 
স্বাভাবিক, একই অক্ষের পুঁজি_মুনাফা--ফের মুনাফার অর্থনীতি ; তাহলেও মানুষ, কিছু 
ঘুঁকিছু মানুষ বুঝে নিয়েছে স্রোতে ভাসলে চলবে না, শিকড় দৃঢ় থেকে দৃঢ়তম করতে 
হবে_পরিশ্রম করেই বিশ্রাম নিতে হবে, ক্ষুধাই খাদ্যের সেরা মশলা তাই কষ্টসাধ্য পথটাই 
বাহা দরকার। 


৬ 
. মার্কসের কথা শেষ করছি। পুঁজির সাশ্রাজ্য বাড়াবার সঙ্গে সঙ্গে কিভাবে শ্রমী মানুষের 
« শোষণ যাপ্িক নিয়মে বেড়ে চলে, যে শোষণ তার নিয়মে জম্ম দেয় অজন্র বৈষম্যের 
--অর্থনৈতিক সামাজিক রাজনৈতিক মনন্পাত্তিক ইত্যাদির--এদেব কুরূপ উম্মোচন চলল 
অতঃপর, কিন্তু অনালোকিত রইল উৎসের দিকটি, যা বৈষম্যের জন্ম দিচ্ছে-_ দেখতে 
দেখতে বিশ্বকে একটা ছাতার তলায় এনে ফেলেছে। 
4. এবার আসবেন টফলার, আলভিন টফলার। ফিউচার শক, থার্ড ওয়েভ, পাওয়ার 
“7 শিফট- প্রসিদ্ধ তিনটি বই রচনার পর আধুনিক সমাজতত্তবের আঙিনায় তিনি খ্যাতিমান। 
খ্টাতিঅখ্যাতিটা বড়ো কথা নয়, যা ওর লেখা আমাকে পড়াতে ভাবাতে বাধ্য করে তা 
হলো তিনি সংস্কারমুক্ত মনে বাস্তবকে দেখে বুঝতে চেয়েছেন দুনিয়া পাল্টাচ্ছে কিভাবে 
ও কোন দিকে। ভালমন্দ দু’দিকই তিনি নজরে এনেছেন অকপটে বলেছেন। দুনিয়া 
-- বাস্তবে কোনো দিকে চলেছে তা ওঁর কাছে থেকে শেখা যেতেই পারে। 
মার্কস যেখানে শ্রেণী সংগ্রামের মুখ্য ভূমিকা মেনে নিয়ে ইতিহাসের পরিবর্তন 
দেখতে বুঝতে চেয়েছেন, টফলার সেখানে দেখছেন, মানুষ সঞ্চয় করতে চায়, পার্থিব 


২৬৪ বৈষম্য, শৃঙ্খলা এবং নির্মাণ 


শক্তিকে কুক্ষিগত করতে চায়, আর এতেই সমাজসভ্যতার রূপ বারবার পাল্টে যেতে 
থাকে। কৃষি-পর্বে ছিল সীমিত শক্তির ওপর প্রভুত্ব, ফসিল ও জমানো শক্তির যেথা 
তেল, গ্যাস) কুক্ষিকরণের মধ্যে দিয়ে আসে পণ্যযুগ, আর তথ্যকে জ্ঞানকে শক্তি হিসেবে 
ব্যবহার করে আসছে তথ্য-যুগ। মূল চালিকা শক্তি হলো, শক্তিকে আত্মসাৎ করার ইচ্ছা 
বা প্রবণতা যা প্রধানত দু'ধরনের মানুষ একটু বেশি মাত্রায় বা দক্ষতায় ব্যবহার করে, 
যারা হচ্ছে বিজ্ঞানী ও বণিক সম্প্রদায়। একই সঙ্গে, আপামর মানুষের ভোগ করার স্পৃহা 1 
সমানভাবে উল্লেখ করার ব্যাপার যা রয়েছে বলে বিজ্ঞান ওভাবে চলতে পারছে। আর, 
আজকের পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায়, প্রথম বিশ্বের জনসাধারণের সাচ্ছলোর ও তৃপ্তির কথা 
ভেবেই প্রযুক্তি পরিবর্তনের নিত্যনতুন দ্রব্যৃষ্টি। হতে পারে এবং হয়ও, নতুন প্রযুক্তি 
কিছু লোকের কাজ খেয়ে নেয় অথবা কিছু লোকের ব্যথার কারণ ঘটে--যেহেতু সেটা 
ওখানকার গড় মানুষের সুখতৃপ্তির কথা ভেবে করা হয়েছে তাই ক্ষতির দায়টা সরকারই 
নেয়। সুতরাং টেকনোলজি আর ওরা এবং টেকনোলজি ও আমরা--দুটো আলাদা বিষয়। 
এবারের আলোচনা তাই ওরা-আমরা বিভাজন করে এগোবে। 


৭ 

আমাদের দেশের পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায়, মার্কস-বিশ্লেষিত যে মৌল বৈষম্য তা তো 
থাকছেই, শ্রমজীবী মানুষ যা দিচ্ছে তার ঢের কম পাচ্ছে ফলে মূল বৈষম্যের ব্যাপারটি ষ্ 
দগদগে ক্ষত হয়েই থাকছে। দ্বিতীয়, পুঁজি-প্রবল দেশের প্রয়োজনে এ দেশে প্রযুক্তির 
উন্নতিকরণ ঘটে, কেউ কেউ পারে সেই উন্নতির মই পেয়ে ওপরে উঠতে । তাদের 
উপযুক্ত করে তুলতে দেশের মানুষের শ্রমে রক্তে গড়া বিদ্যালয় মহাবিদ্যালয় 
বিশ্ববিদ্যালয় তৎপর, তারা “বড়” হয়, অধিকাংশই দেশের দিকে ফিরে তাকায় না। এতে 
যার যা ক্ষমতা তার তেমন তেমন উল্লম্ফন ঘটে। অতীতে যেভাবে গ্রামের ধনী ব্যক্তিরা 
গ্রাম ছেড়ে শহরে বাস করতে শুরু করত, আজ সেভাবেই যে যত ‘উন্নত’ হচ্ছে সে 
ততটা দেশের ক্ষমতাবান আখড়ায় ঢুকে কখনো দেশ ছেড়ে পুঁজিপ্রবল দেশে চলে যাচ্ছে। 
এই যে যাওয়া, তার ক্ষতি হলো, এরা সেরা শিক্ষাটা পেয়েছিল, যে বিজ্ঞানপ্রযুক্তি ছাড়া 
আজকের সমাজ অচল (পুঁজিবৃদ্ধির কথা ভাবলে যা, সেবামনস্কতার বৈষম্যের অবসান 
ঘটবার কথা ভাবলেও তা) তা এরা আয়ত্ত করে দেশকে উন্নত করতে পারল না, ফলে 
বিপুল একটা জনগোষ্ঠী সেই পঞ্চদশ শতকের কুসংস্কার কুশিক্ষায় ডুবে চলেছে আর 
সংখ্যালঘু ক্ষমতাবান জনাকয়েক পৌছে গেল একবিংশ শতকে । এই যে যোজনপ্রমাণ 
ফারাক এই যে বৈষম্য এর স্থান মৌল-বৈষম্যের ঠিক পরেই বলা যায়। তৃতীয় হলো, 
বিশ্বায়নের শেকড় সর্বত্র বিছনো, একই ভাবে রাষ্ট্রের শেকড়ও সর্ব বিছনো রয়েছে, 
তবেই পুরুলিয়ার মানুষ নাগাল্যাণ্ডের মানুষ বলতে বাধ্য হয় তার দেশ ভারতবর্ষ। কিন্তু . 
এই শেকড়গুলোর চরিত্র কী? হওয়া উচিত ছিল রাষ্ট্র তার এই শিরা মারফৎ সবার কাছে 
নৃনতম অধিকার ন্যুনতম বাঁচার সরঞ্জাম পৌছে দেবে, আবার সেটা মারফৎ সবার 


বৈষম্যের সমাজবিজ্ঞান : মার্কস টফলার পার হয়ে ২৬৫ 


শ্রমবুদ্ধিকে কেন্দ্রায়িত করে রোষ্ট্রের মধ্যে ও মাধ্যমে) পুনর্বার সবদিকে ছড়িয়ে দেবে। 
এটা হবার জন্যই রাষ্ট্রের উদ্তব। কিন্তু মুরোপ একে যেভাবে সাজিয়ে তুলতে পেরেছে, 
ভারত তা পারেনি, অক্ষম অশিক্ষিত জননেতা ব্রিটিশ পতাকার বদলে তেরঙা ঝাণ্ডা 
তুলেছে বটে কিন্তু ব্রিটিশের হাত ধরে চলে আসা যুরোপীয় সুশিক্ষাকে গ্রহণ করতে 
পারেনি চোয়ওনি)--ফলে শিরাধমনীগুলো দেখতে দেখতে হয়ে উঠেছে শুষে নেবার 


44 স্রবিশেষ, তারা যে যতটা পৌছেছে যেখানে চেপে বসেছে সেখান থেকে শুষে নিয়েছে 


দিতে শেখেনি। ফলে ক্ষমতার কেন্দ্রে যারা তারা তত পুষ্টি গিলে খাচ্ছে শুষে নিচ্ছে, 
এবং এই কেন্দ্র থেকে যে যতদূরে সে তত বঞ্চিত হচ্ছে, অর্থে পরিবেশে মানসিকতায়- 
-সবদিক দিয়ে বঞ্চিত। তাই জগতে থাকছে বৈষম্য। 

কিন্তু এর গভীরে কিছু থাকা দরকার। সামাজিক এই বৈষম্যের ভারতবর্ষশত পরিচয় পাবার 
সঙ্গে সঙ্গে এর সাথে বিজ্ঞানের যোগাযোগ কতটা তা দেখা দরকার। ফেরা দরকার টফলারে। 

মানবসভ্যতা মানে এও যে মানুষ কাজ করে চলেছে। কাজ সে করে। নিজের 
এবং সংসারের পেট চালাবার জন্যে একটা বড়ো সময় তাকে কাজ করতে হয়। এরই 
ফাকে ফাকে সে নিজের খুশিমত কিছু সংগঠন কিছু সাহিত্য কিছু বিজ্ঞান চেতনায় উদ্বুদ্ধ 
হয়, তাদের জীবনের কাজ বলে জানি। সে কাজও যদি অথবা যখন তাকে তার জীবিকার 
পূর্বেকার কাজের থেকে কিছুটা কমবেশি অর্থ আগমনের সুযোগ করে দেয় অন্যদিকে 


গ্'তৃপ্তি ও আনন্দের মাত্রাটা যায় বেড়ে তখন সে জীবিকা-কর্মটি ছেড়ে জীবনের-কর্মে 


1 


নিজেকে সঁপে দেয় যেভাবে সত্যজিৎ, বিকাশ ভত্টাচার্য প্রমুখেরা চলে আসেন), কিন্তু 
এক অর্থে এটিও তার জীবিকা কর্ম বটে, কারণ এর মারফৎ তার ও পরিবারের পেট 
চলছে। আর এ ধরনের রূপান্তর সবার ঘটে না। সাধারণত ঘটে, জীবিকা-কর্ম_সেটাই 
প্রধান। সেটাই নিয়ে নেয় বেশি সময় বেশি মনোযোগ এই জীবিকা-কর্মটি, যে দিকেই 
নিয়োজিত থাকুক না কেন, মূলত তা পুঁজিপ্রবল সাশ্রীজ্যেরই অনুসহায়ক হিসেবে কাজ 
করে। যিনি শিক্ষক যিনি গবেষক যিনি কারখানার সাধারণ কর্মী কি যিনি অর্থপ্রতিষ্ঠানের 
করণিক অথবা উচ্চপদাসীন--সবাই তার তার বৃত্তে পুঁজির সাম্রাজ্যকে একটু একটু করে 
বাড়িয়ে চলার মতো অবস্থায় আনছে যার ইনটিগ্রেশনে পুঁজিবাদ কি সাম্রাজ্যবাদের বিকাশ। 

এইসব বৃত্তিগুলো, ভারতবর্ষে এক দেড়শো বছরের পুরনো হলে কি হবে, বিশ্বের 


উন্নত পুঁজি প্রবল সাম্রাজ্যের বিচারে প্রায় তিনশো বছরের পুরনো। নিউটনের যন্ত্রবিজ্ঞান 
7$ আর এই পণ্যসভ্যতা (70050181 5০000%র বাংলা এই করছি) তুল্যমূল্য। তিনশো 


বছরের শুরু থেকেই যে সবটা একটা নির্দিষ্ট ছকে এসে গিয়েছিল তা তো নয়-_মার্কস 
যাকে বলছেন উদ্বৃত্ত মূল্য_-তা একদিনে কারো মাথা থেকে আসেনি, প্রথমে প্রভাবশালী 
ব্ক্তিবর্কে তৃপ্ত রাখার জন্যেই পণ্যোৎপাদন হতো, আস্তে আস্তে দেখা যেতে লাগল, 


-- এই তৃপ্তির সঙ্গে সঙ্গে আরো তৃপ্তিপণ্য আরো অর্থ আনা যেতে পারে-তখন যাকে বলা 


হয় “পুঁজিবাদ” তার রূপটা জমটি বাধতে লাগল। এবং এই জমাটি অবস্থাটির ঈষৎ 
অন্যপথে যাবার (যাকে তথ্যসাশ্রাজ্য বলে জানি) ঝৌক দেখা দিয়েছে ১৯৫০-৬০ থেকে 


২৬৬ বৈষম্য, শৃঙ্খলা এবং নির্মাণ 


বর্তমান যে অবস্থা তাতে দেখছি পুরনো আর নয়া সাম্রাজ্য জড়াজড়ি করেই বেড়ে 
চলেছে পেরে বিচার করব এটি নিয়ে)। তো এই জমাটি পথ, পথ বলা যেতে পারে 
আবার চরিত্র বলা যেতে পারে, মানুষের, যারা এই চক্রের মধ্যে পডে আছে, চরিত্রকে 
কর্মধারাকে ছটি নিশ্চিত ধর্মে 9797০ এ) বেড় দিয়েছে। টফলারের মতে, ধর্মগুলো 
হলো-স্টীপার্ডাইজেশন, স্পেশালাইজেশন, সিনক্রোনাইজেশন, বরবটি 
ম্যাক্সিমাইজেশান, সেপ্টালাইজেশন। 


নিদিষ্ট একটা সময়ে আমরা কাজে যাই, নির্দিষ্ট একটি কাজ নিয়মর্বাধা একটা সময়ে সারি। 
আমাদের মাইনে একটা নিদিষ্ট নিয়মে বাধা আছে। এই নির্দিষ্টায়ন আমরা ছোট বয়স 
থেকে অভ্যাস করি, ক্রমে তা আমাদের চরিত্রে মিশে যায়। সময়ে স্কুলে যাই, সময়ে 
ক্লাস করি, সময়ে পরীক্ষা দিই--গোটা বিশ্ব যেন একটা ঘড়ির কাঁটার মতো ছকে চলছে। 
এভাবে চালানো, যাকে বলা হচ্ছে 518708101296107, পুঁজিপণ্য সাশ্রাজ্যকে নিয়মিত 
বিকশিত করার জন্য, যার আনুমানিক প্রথম স্রষ্টা, থিওডোর ভেইল। ১৮৬০ সালে 
পোস্টাল কেরানি ভেইল লক্ষ করেন লক্ষ লক্ষ চিঠি এদিক থেকে সেদিকে ছুটছে কিন্তু 
কখনোই দুটো চিঠি যারা একই ঠিকানায় পৌঁছবে তারা এক পথে যাচ্ছে না, ফলে একটা 
যদিবা তিনদিনে পৌছল আরেকটার সময় লাগছে একমাস। করণিক টেলর (একেই 
মার্কিনিরা গর্ব করে বলেন আমেরিকান ড্রিম) সিদ্ধান্ত নিলেন একই জায়গায় গৌছবে 
এমন সব চিঠি একই পথে যাবে। প্রতিষ্ঠিত হলো সুবিখ্যাত American Telephone 
and Telegram Company, যোগাযোগ ব্যবস্থায় বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটে গেল। কৃতিত্ব 
ফ্রেডরিখ উইনস্লো টেলারের-_টেলরিসমের শ্রষ্টা এই মানুষটি জীবন শুরু করেছিলেন 
কারিগর হিসেবে-কাজ করতে করতেই কাজের ধারাকে নিদিষ্ট করতে চেয়েছিলেন, 
সিদ্ধান্তে এসেছিলেন, সঠিক কাজ সঠিক নিয়মে সঠিক সময়ে শেষ করতে পারলেই 
কাজটা কাজ হয়ে উঠবে) লেনিন মনে করতেন “সমাজতাপ্ত্রিক' উৎপাদনের সঠিক পথ 
হলো টেলরীয পদ্ধতি)। 

কিন্তু সবাই যদি একটা কাজে ঝাপায় তাহলে যে জট পাকাবে। দরকার তাই, 
একেকজন অথবা একেকটি দলের নির্দিষ্ট একটি ভগ্নাংশেব কাজ, যাঁদের জোড় দিয়ে 
পুরো কাজটা সারা যাবে। ১৭২০ সালে ইস্ট ইণ্ডিয়ার বাণিজ্যিক সাফল্যেব ওপর 
প্রতিবেদনে ইঙ্গিত ছিল মূল কাজের নির্দিষ্ট অংশে দক্ষ শ্রম প্রযুক্ত হলে সময় ও শ্রমের রি 
অপচয় কমে এবং দ্রন্ততার সঙ্গে কাজটি সারা হতে পারে! ১৭৭৬-এ পেলাম প্রসিদ্ধ 
অর্থশান্ত্র The Wealth of 81075, আডাম স্মিথ জানালেন--the greatest 
improvement in the productive powers of labour...seem(S) to have been 
the effects of the division of labour শ্রমবিভাজন, বিজ্ঞানপ্রযুক্তির টানেই, হয়ে 
উঠতে থাকে অনিবার্য ঘটনা এবং মানুষ একেকটি কাজে দক্ষ হতে থাকে। দেখতে 
দেখতে বিষয়টি একটি মজার অঙ্কে পৌছে যায়, টফলার থেকেই উদ্ধৃত করি, মার্কিন 


বৈষম্যের সমাজবিজ্ঞান : মার্কস টফলার পার হযে ২৬৭ 


বলেছেন : Our culture is dominated by professionals who call us ‘clients’ 
and tell us our ‘needs’. 
নিৰ্দিষ্টায়ন হলো, কাজের বিশিষ্টতা এল, অথবা বলা যায় ভাবা হলো, ইতিমধ্যে 
১৭৯০ সালে ব্রিটেন ছেয়ে গেল ঘড়িতে, সময় ব্যবস্থাটি যুক্ত হলো। বিজ্ঞানপ্রযুক্তির 
চলায় অনিবার্য ধাপ সময়--কারখানায় যন্ত্র চলছে, নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট শ্রমিকের দল 
কাজ যদি না সারতে পারে তাহলে পরের পর্বের কর্মীরা বসে যাবে। বাজারে নির্দিষ্ট 
সময়ে পণ্যখাদ্য যদি না জোগানো যায় তাহলে বিশৃঙ্খলা এসে যাবে, যাবেই, তাই তৃতীয় 
ধর্মটি মানুষ আত্মস্থ করল-_সময়ানুবর্তিতা--শিশুবয়স থেকে। 
এবার আসবে বাঁধনের পালা, রাষ্ট্রের নিয়মে বাঁধা, রাষ্ট্রের আইনে বাঁধা-- সবটাই 
যখন সুশৃঙ্খলার সঙ্গে চলবে তখন একটি আইনে একটি সর্বজনীন সুবিধায় কিংবা শান্তিতে 
সবাকে বেঁধে রাখতেই হবে-এই সমত্বটি ০070৩7112107 এর এখানে বাংলা অর্থ এই 
হবে বলে মনে হচ্ছে) মার্কস একভাবে দেখেছিলেন যে এটাই হচ্ছে পুঁজির ঘনীভবন 
ও কেন্দ্রায়ন, এটি হয় রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদের জন্ম দেবে নাহলে পুঁজিবাদ সাশ্রাজ্যবাদেব রূপ 
পাবে। যাই পাক, এটা এই বিজ্ঞানপ্রযুক্তির স্রোতে অনিবার্য ঘটনা, বড়ো বড়ো শিল্পপতির 
_ _, দ্বারা ছোটো ছোটো শিল্পকে গিলে খাবাব উদাহরণ অনেক বেশি জেনেছি, কম জানতাম 
এ এইদিকটা যা বলতেন লেনিন—conversion of all citizens into workers and 
employees of one huge ‘syndicate’—the whole state—এটাই নাকি সমাজতান্ত্রিক 
বিশেষত্ব এবং কৃতিত্ব । টফলার সঙ্গতকারণেই মন্তব্য করেন : whether in energy, 
population, work, education, or economic organization the concentrative 
principle of second wave civilization ran deep—deeper, indeed, than any 
ideological differences between Moscow and the West. 
এই নিয় সই এক দেশে এক অর্থ, ব্যাঙ্কে এক নিয়ম অর্থাৎ, ঘনীভূত আর্থরাজনৈতিক 
ব্যবস্থা চালু করে ফেলে। ইতিহাস বলছে ১৭৮০ সালে মার্কিন সংবিধান রচিত হয় 
যার প্রভাব আজ সারা বিশ্বে সব রাষ্ট্রের ওপর পড়ছে। 
শেষ নিয়মটি হলো চুড়াস্তিকরণ-_77850071280107-_ মার্কস আঁচ করতে পারেননি 
- শিল্পসভ্যতাব এই বিপুল বৃদ্ধি শেষ পর্যন্ত কোথায় দাড়াবে, লেনিন চেয়েছিলেন huge 
hc Enterprises, trusts and syndicates had brought the mass production technique 
toits highest level of development — বিকল্প ছিল সুমাখের-এর স্মল ইজ বিউটিফুল 
ধারণা-যা মার্কিন রাষ্ট্র ১৯৬০ এ চুড়ান্ত করে ফেলে, শেষ করে ফেলে। সে সময়ের 
হিসেব বলছে, ATT শুরু করেছিলাম যে পোস্টাল করণিকের কথা দিয়ে) ন’লাখ 
ছাপ্লান্ন হাজার কর্মী নিয়োগ করতে পেরেছিল, শেষের বারো মাসে এক লাখ ছত্রিশ হাজার 
নতুন নিয়োগ ঘটেছিল। তারপরই নামে চূড়ান্তের প্রত্যাঘাত--পণ্যসভ্যতার রূপ বদলে 
যায় তথ্যসভ্যতায়। মানুষ ততদিনে এই নিয়মটিও আত্মসাৎ করেছে--9701 করতে 
হবে, ছোটোদের গিলে খেতে হবে, কি সংসারে কি বাণিজ্যে কি যুদ্ধে- সর্বত্রে। 
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২৬৮ বৈষম্য, শৃঙ্খলা এবং নির্মাণ 


৮ 

পুঁজিবাদী চরিত্র বলি কি শোষণমূলক হাতিয়ার বলি, যাই বলি না কেন, মানুষ, যারা 
যারা এই পণ্য-অর্থ-সাশ্রাজ্যের অংশীদার হয়েছে কি হতে বাধ্য হয়েছে, তাদের চরিত্রে 
আচরণে এই ছয়ের প্রভাব পড়েছে । আর মানুষটা যদি, ধরা যাক, মার্কিন মানুষ হয় 
তার ওপর যা হবে ; যদি ভারতীয় মানুষ হয়, প্রভাবটা তেমন হবে না। মার্কিন মানুষ 


যেদিন থেকে মার্কিন দেশে বসবাস শুরু করেছে সেদিন থেকে তার চরিত্র কেন, বলতে টা 


পারি প্রবৃত্তিতে, একটা প্রবণতা তীব্র ক্ষুধার মতো জাগ্রত থেকেছে, যা হচ্ছে, নতুনের 
প্রতি আগ্রহ নতুনকে স্বাগত জানানো (এই অসাধারণ বইটি পাঠকের কাজে লাগবে 
__বা্নার্ড জ্যাফির মেন অফ সায়েন্স ইন আমেরিকা)। ফলে বিজ্ঞান প্রযুক্তি তার মতো 
করে তার উপযোগে লেগেছে, এই বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি তার ভাল করেছে, মন্দত্ত করেছে 
প্রেতিক্রিয়াবশত)_ভারতবর্ষে যখন সেই ঝিজ্ঞানপ্রযুক্তি এসেছে, সে এসেছে সাম্রাজ্য 
বিস্তারের জন্য, যে অঞ্চলে তার জোর পড়েছে চাপ পড়েছে সেখানকার যারা এতে 
অভ্যস্ত হতে পেরেছে তারা শিখরে উঠেছে, যারা মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে তারা পিছিয়ে 
গেছে, যেসব অঞ্চলে সেই বিজ্ঞান টেকনোলজির চাপ পড়েনি সেখানকার মানুষেরা 
সৌভাগ্যের ছিটেফৌটা পায় নি-পুরুলিয়া হয়ে উঠল ‘অভাগা ছেইলা” কলকাতার 
মুৎসুদ্দি বুর্জোয়াজিরা গ্রামের জমিদারবর্গকে শহরে আনতে প্রলুব্ধ করল! ইত্যাদি ঘটল। 
এই প্রেক্ষিতে জানতে চাইব বৈষম্য ভারতীয় মানবগোষ্ঠীতে কিভাবে এল। 


৯ 

মূল মার্কস-বিশ্লেষিত শোষণ তো থাকছেই, যেখানে যেখানে শ্রমিকের অধিকার দুর্বল, 
মালিকের দাপট শুণডামো বেশি, সেখানে সেখানে শুধু যন্ত্র-ব্যবহার্য উদ্ধৃত শ্রমশক্তি চুরি 
নয়, কম মাইনের বেশি খাটিয়ে সরাসরি শুষে নেবার পদ্ধতি থেকে যাচ্ছে। এবং এর 
ফলে, রষ্ট্রীয় শিকড়, যা কিনা মার্কিন জনসমাজে বিস্তৃত হয়েছিল সর্বস্তরের মানুষকে 
প্রয়োজনীয় খাদ্যপুষ্টি নিরাপত্তা কর্ম দিতে, তা এখানে অক্টোপোডস হয়ে উঠল। পুঁজি 
ও ক্ষমতায় যারা যারা ওপরে বসল বসতে লাগল তারা রাষ্্রীয় অক্টোপোডাল শুড়গুলো 


ব্যবহার করে সব মানুষের সম্ভাবনা স্বপ্ন শ্রম শুষে নিয়ে নিজেদের ভরাতে লাগল। যে. 


ছটি গুণের কথা টফলার উল্লেখ করেছেন সেটি যদিবা মার্কিন জনগোষ্ঠীর সবার সেবার 
বলা হয়ত ঠিক হবে না, কৃষ্ণাঙ্গ ও নেটিভ আমেরিকানরা ওখানে ব্রাত্য থেকে গেছে) 
ঘরে গিয়ে পৌছতে লাগল, ভারতে তা কতিপয়ের কাছে গেল, অধিকাংশ পড়ে রইল 
পনেরোশ' শতকের অন্ধকারে । ফলত, কেন্দ্র ও পরিধিগত বৈষম্য যোগ হলো। 
কলকাতায় যে বাস করছে সে সুবিধে পাবে, পুরুলিয়ায় যে বাস করছে সে প্রথম থেকেই 
না-পাবার দলে চলে যাবে। এদের দুজনকে নিয়ে ভাবা যাক। 

যারা কেন্দ্রে রয়েছে তারা সাধারণত, সুযোগ না পাবার সম্ভানদের বাদ রেখে বলছি, 
দুটো দলে ভেঙে যাচ্ছে। যারা আগত-প্রযুক্তিকে গ্রহণ করছে, যত দ্রুত অভ্যন্ত হচ্ছে, 


ba 
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তত দ্রুত শিখরে উঠছে। যারা প্যাটার্নটি বুঝতে পারছে না বা চাইছে না কি সন্দেহের 
চোখে দেখছে তারা পিছিয়ে পড়ছে। যারা দূরে রয়েছে তাদের এই পাওয়ার প্রেক্ষিতে 
যে বিভাজন ঘটছে তা হলো- ক্ষমতা না থাকলে (র্থশাক্্রীরা বলেন, এনটাইটেলমেন্টে 
বঞ্চিত) সে বঞ্চিত; ক্ষমতা রয়েছে কিন্তু ইচ্ছে বা উদ্যোগ নেই-_পিছিয়ে যাচ্ছে তারা, 
হয়ত পরবর্তী প্রজন্ম পারছে ; ক্ষমতা ইচ্ছে দুটোই যাদের রয়েছে তারা সেখান থেকে 
- খা পাবার নিল এবং আরো বেশি পাবার জন্যে শহরে চলে আসছে। ফলে শহর পৌছচ্ছে 
ত্রিংশ শতকে, গ্রাম থাকছে পঞ্চদশ শতকে এবং সামাজিক বৈষম্য--বিষময়তা- পাকা 
হয়ে উঠছে। 
অগ্রণী পুঁজিবাদ এই সঙ্কটে পড়েছিল। তারা অতিদ্রুত নাগরিক রাষ্ট্রব্যবস্থার পত্তন 
করে যা আর কিছুই নয়, কি কেন্দ্র কি প্রত্যন্ত, সর্বক্ষেত্রে নির্দিষ্ট একটা অধিকার 
জনসাধারণের কাছে পৌছে দেয়া। ওদেশের গ্রাম মানে বর্ষায় জলকাদা সাপের 
কামড় কি বন্যা, মহামারী, অশিক্ষা, কুখাদ্যগ্রহণ--কোনটাই নয়, শহরের যা যা গ্রাম 
তাই তাই পায়_মানুষের দৈনন্দিন জীবনযাত্রা একইরকম। এভাবেই গড়ে উঠেছিল 
নাগরিক সমাজ ; পুঁজিবাদ বারবার সংকটে পড়েছে ও পড়ছে, কিন্তু আমি মনে করি 
দুভাবে তারা বেচে ফিরছে। এক হলো, জনসাধারণের মানসিকতায় কর্মিষ্ঠ ভাবটি 
(যে কথা বারবার বলা দরকার) ; দুই, বিজ্ঞানপ্রযুক্তিকে abrupt নয় stepwise ব্যবহার 
খঁকরা। আমরা যে পারতাম না বা পারি না তা নয়, আমাদের না পারাটা কংক্রিট-দুর্ভেদ্য 
হয়েছে মুষ্টিমেয়কে একবিংশে তুলে বিপুল সংখ্যাকে পঞ্চদশে ফেলে। এর প্রতিকার 
কী? 


জীবিকায় এবং জীবিকাকেন্দ্রিক বেহুসময় তা জীবনের কাজও বটে) ব্যবস্থায় গুণগত 
উত্তরণ ঘটল ১৯৫০-৬০এর সময়ে । আগেই বলেছি, বিজ্ঞানের ধারণায় এল অনিশ্চিতি- 
বোধ, এল সম্তাব্য-বোধ, এল অতিক্ষুদ্রের প্রলয়নাচনের বার্তা। নিমেষে তা ধনতান্ত্রিক 
রাষ্ট্রকে শিখিয়ে দিল [10709,19118097-এর সম্ভাবনা। তথ্যকে পুঁজি হিসেবে ব্যবহার 
করার সম্ভাবনা। বিজ্ঞান আবিষ্কার করে ফেলল এক ব্রন্গান্ত্র--কম্পিউটার তার নাম। জীবন 
থেকে মৃত্যু, সৃষ্টি থেকে ধবংস--সবে অদ্ভুত দক্ষতার সঙ্গে বসে গেল মাইক্রোচিপস 
ও কম্পিউটার। আপাতত মানুষের যা কিছু ভাবনা দুর্ভাবনা সবই যেন রূপ পেয়ে চলে 
ই বেত গবেষণায়- অসম্ভব, অভাবনীয় তবু তা বাস্তব হলো যখন দেখলাম 
মানবজিনের অভ্যন্তরের যাবতীয় বার্তা মানুষের গোচরে এসেছে। এবং বার্তার অসীম 
কোথায় তা আমাদের নিয়ে যাবে বলা অসম্ভব! 
কোথায় রয়েছি সেটা অনুমান করা যেতে পারে। পণ্যসাশ্রাজ্যের যে ছটি ধর্ম মানুষ 
আত্মস্থ করে সাম্রাজ্যের উন্নয়ন ঘটিয়েছিল, তারা এক এক করে পাল্টে যাচ্ছে! অথবা, 
পাল্টে যাবার মুখে। ফলে উন্নত ধনতান্ত্রিক দেশে পুরনো মন এবং নতুন ধারার জন্য 


২৭০ বৈষম্য, শৃব্খলা এবং নির্মাণ 


উপযোগী হয়ে উঠতে থাকা মনের সংঘাত বাধছে। সর্বপ্রথম পরিবার সংসারে সংঘাত 
বাধছে। মা-বাবা দশটা-পাঁচটার অফিস করত, জীবনযাত্রাটি সেইমতো সাজানো ছিল। 
বৈপ্রবিক পরিবর্তন-__দশটা পাঁচটার কঠোর নিষমের পরিবর্তে এখন flexi চালু 
হয়েছে ; চক্বিশঘণ্টা কাজ চলবে, যে যার সময়মত সর্বোপরি চব্বিশঘণ্টার কাজ চলতে 
থাকার ব্যাঘাত না ঘটিয়ে কাজ করে যাবে, এমনকি সে ঘরে বসেও কাজ করতে পারে। 
প্রযুক্তি এখন পুরনো দিনের কারখানায় বদ্ধ নেই যে একটা নিদিষ্ট সময কাজ হবার 
পর সবার ছুটি হবে, যন্ত্ররাও বিশ্রাম পাবে, তাদের তখন মেরামত করা হবে-এটা আছে, 
আবার নতুন এও চালু হয়েছে চব্বিশ ঘণ্টার ব্যাঙ্কিং চব্বিশ ঘণ্টার বুকিং চব্বিশ ঘণ্টার 
সার্ভিসিং_ যেখানে যেখানে কম্পিউটার প্রায় সর্বক্ষেত্রে তাকে ‘বিশ্রাম’ দেবার কথাই 
উঠছে না, তার সঙ্গে তাল মিলিয়ে কাজ করতে হবে, চালু হলো fe%itie, নিয়ম করে 
ঘুম থেকে ওঠা কাজে যাবার বদলে। আধুনিক প্রজন্ম দ্রুত মানিয়ে নিচ্ছে, কিন্তু পুরনো 
মনের মানুষ মানতে পারছে না অথচ এটা ঘটছে ঘটে চলবেও। একইভাবে জীবিকাকর্মটি 
দুটো অপশন দিচ্ছে-_তুমি কি স্থায়ী চাকরি করবে না কন্ট্ান্টে কাজ করবে? অর্থাৎ, 
একটা চাকরি হবে দীর্ঘসময়ের জন্য, একটা চাকরি তিন কি পাঁচ বছরেব জন্য। পুরনো 
মনের মানুষ বাঁধা চাকরি চায়, সে ভাবে জীবনের মাঝপথে চাকবি চলে গেলে খাব 
কি আর সংসার চলবে কি করে। কিন্তু, আজকের microexploitati০n-এ উর্বর প্রযুক্তি & 
দিনে দিনে রূপ বদলাচ্ছে, কারণ, আগেই বলেছি, micro world নিউটিনীয়টি 
ডিটারমিনিসম মানে না, মানে বৈচিত্র্যমণ্ডিত অনন্ত সম্ভাবনাকে--তাই মুহূর্তে মুহূর্তে তার 
থেকে একেক রকম তথ্যবার্তাসম্তাবনা বিচ্ছুরিত হয় এবং সেটিকে কাজে লাগাতে থাকা 
টেকনোলজি তাই বদলে যায়--সেটাই 778070 ০৮!d-এ প্রতিফলিত হয় পুরনোকে 
বাতিল করে নতুনে দ্রুত চলে আসার জন্য--পুরনোরা কর্মচ্যুত হয নতুন প্রযুক্তিকে 
না বুঝে তার চালক হবার অক্ষমতা থেকেও । সাধারণভাবেই ভাবা যাক না, লেটার প্রেসে 
যে কর্মী কাজ করত সে যদি ডিটিপি অপারেট করতে পারত তাহলে তার কাজ যেত 
না_ কিন্ত্ব যারা প্রেসকর্মে অভিজ্ঞ তারা তো জানেনই, লেটার প্রেস আর ডিটিপি'র কত 
গুণগত ফারাক। তাই ‘পাকা’ চাকরি যার তার ওপর আইনি চাপ থাকছেই যে নতুন 
কাজের জন্য তুমি উপযুক্ত না হতে পারলে তোমার কাজ যাবে, এবং আর্থিক দিক 
দিয়ে তার বেনিফিট কন্ট্রাক্ট-কমীদের তুলনায় বেশ কম, কারণ কন্ট্রাক্-কর্মী ও প্রযুক্তির“ 
চূড়ান্ত ব্যবহারের জন্য নিয়োগ পাচ্ছে, বরং সেই কর্মী পুরনো প্রযুক্তিকে সরিয়ে নতুন 
প্রযুক্তি এনে ফেলছে--তাই তার মাইনে বেশি। অন্যদিকে “স্থায়ী” কর্মী, নতুন প্রযুক্তি এলে 
শিখতে পড়তে দক্ষ হতে যে সময় নিয়ে নেবে আর্থিকভাবে কোম্পানি সেই সময়ে 
লোকসানে পড়ছে বলে, কমীটির মাইনে কম হচ্ছে, কাজ যদি বা নাই যায়। দেখা যাচ্ছে, 
তরুণেরা কন্ট্রা্ট-কর্ম পছন্দ করছে বেশি। তাদের মানসিকতা হলো, চার বছর কাজ 
কবি, পয়সাকড়ি জমাই, তারপর একটু ঘুরে আসি, পাহাড়ে চড়ি কি একটু পড়াশোনা 
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করি, করে আবার যা শিখলাম তার ওপর কাজ নিই! উড়ে উড়ে মজায় কাটাই, স্বাভাবিক 
এতে কাজের স্ট্রেস কমে (আজকের দ্রুত পরিবর্তনশীল যুগে) অন্যদিকে পুরনো মনের 
মানুষেরা আযাডজাস্ট করছে কষ্ট পাচ্ছে তবু আঁকড়ে থাকার চেষ্টা করছে। 

দালির সেই বিখ্যাত গলানো ঘড়ির মতো সময়কে এভাবে গলিয়ে যার-যা-খুশি 
কিন্তু কাজটা_যাতে-যথেষ্টই-এগোয় এমন পর্বে নিয়ে আসার পর পুরনো মনের যে 
স্টাণ্তার্-ভাব যাকে নিরিষ্টায়ন বলছি তাকে সুরিয়ালিজমের মতোই অতিবাস্তব অবস্থায় 
আনা হচ্ছে। এটি একটি অসাধারণ ঘটনা। নজবে এসেছে নিশ্চয়, “পাড়ার ফুটবল 
-পেপসি” ঘটনাটি। একেকটা দেশ একেকটা রাজ্য একেকটা শহর, একেকটা 
পাড়াপল্লীবসতিগ্রাম--একেকটার জন্য একেকভাবে সেখানকাব সেন্টিমেন্ট অক্ষুণ্ন রেখে 
বাণিজ্য চলছে। পেপসি যেই পাড়া ফুটবল স্পনসর করে ওভাবে নেমে এল, অমনি 
কোকোকোলা মিষ্টির দোকান ভরিয়ে দিল অনবদ্য একটি ছবি টাগিয়ে--সিঙ্গাড়া চাটনি 
রাজভোগ কলাপাতায সাজানো, পাশে এক কাপ কোকোকোলা। দক্ষিণ ভারতে এটি 
পৌছে গেছে ইডলিধোসার দোসর হয়ে  ট্র্যাডিশন ধরে বাণিজ্য করা সম্ভব করে তুলেছে 
কম্পিউটার, আপনি আপনাব খুশিমত প্রোগ্রাম করবেন মনোমত পণ্য পাবেন। বলাই 
হচ্ছে 0:0587)01 তন্ত্রের কথা, ভোগময় জীবনে এখন producer ও consumer এক 
ছাতার তলায়, দুই মিলে যাচ্ছে 010581)9 হয়ে। অতিবাস্তব এই ধারায় দেশ থাকছে 
-এতিহ্য থাকছে (বাঙালি মনে করে রসগোল্লা আর ফুটবল তার এঁতিহ্য, মোহনবাগান 
গোরাদের হারিয়েছিল।) আবার বিশ্বায়ন বিশ্ববাণিজ্য অতিদিব্য থাকছে। স্ট্যাটাস থাকছে 
ট্রাডিশন থাকছে, র্যাপ থাকবে রবীন্দ্রনাথও--খারাপ কোথায? 


যদিও টফলার আরো কয়েকটি মৌল পরিবর্তন বলছেন আমি তাদের মৌল বলতে চাই 
না, তারা হলো, আমার মতে, এই দুয়ের ফল। যেমন, যে দেশ যাকে মানে তেমন 
একটা আইডল কালচার, কহোনা পেয়ার হ্যায় বলে চারবছর রাজত্ব দেয়া হবে হৃত্বিক 
রোশনকে, সে অতঃপর নতুন এক আইডলের যার! হৃত হবেই-_একযুগ দু যুগের উত্তম 
অমিতাভ রাজেশের জমানা শেষ। পরিবার এটমিক হতে হতে নিউক্রিযার হয়ে যাবে, 
সমাজ ৫০71855176৫ হয়ে যাচ্ছে, বাজারতন্ত্র পাল্টে যাচ্ছে। বহুজাতিক সংস্থাদের মোডাস 
অপারেণ্ডি ও চরিত্র দুই বদলে যাচ্ছে ইত্যাদি। আমাদের আলোচনার সঙ্গে এদের 
সম্পর্কসূত্রও ক্ষীণ। তাই এসবের পরিবর্তন নিয়ে আলোচনায় না গিয়ে পরবর্তী অধ্যায়ে 
চলে যাই। 


১০ 

তথ্য সংগ্রহ ও প্রখর অনুমানশক্তি এই বিজ্ঞানপ্রযুক্তিকে চালাচ্ছে। আবার বলা যাক, 
শ্ষুদ্বের মধ্যে বীজের মধ্যে মহীরুহ হয়ে ওঠার যে সম্ভাবনা সেখানে কারিগরি করছে 
বিজ্ঞান। এবং তা ইতিমধ্যে-উপকৃত মানবগোষ্ঠীর কাছে গ্রাহ্য হয় কারণ চালু ব্যবস্থারও 


২৭২ বৈষম্য, শৃঙ্খলা এবং নির্মাণ 


কিছু মরচে পড়ে জং ধরে বিরক্তি থাকে ০০715:9660 থাকে-তাকে উধাও করার 
জন্যও বটে নতুন আসে। লাভ বা 010? আপনা হতেই এখানে জমা হয়, বাসে 
বাদুড়ঝোলা হয়ে যাবার পরিবর্তে দু'টাকা বেশি দিয়ে বসে চার্টার্ড বাস কি অটোয় যেতে 
চাইবেই ইতিমধ্যে-উপকৃত মানবগোষ্ঠী। এখানে আমরা একটা মনস্তাত্তিক বৈষম্যের উত্তব 
দেখতে পাই। একই সুবিধাপ্রাপ্ত জনগোষ্ঠীর মধ্যে কারো সেই চটপটে ভাব আছে যে 
নতুনকে বরণ করে নিতে পারে, কারো বিস্ময়করভাবেই কম। আমরা যখন শেখার স্তরে প' 
থাকি, ছাত্রাবস্থায় ধরা যাক, তখন আমরা অতীতের মাপকাঠিতে কি ভালো কি ভালো 
নয় শিখি। যখন করার পর্বে আসি যা কি না সবসময় নতুনের দিকে সময়ের সাথে 
পরিবর্তনের সাথে তাল মিলিয়ে চলতে চায় যেদি টিকতে চায়)_-এখন কোনটা ভালো 
কোনটা মন্দ কি, কোনটা রাখব কোনটা বিদায় দেব এই নির্বাচনকর্মে অতীতের mor! 
standard বনাম নতুনের strategic adjustment এর দ্বন্দে বিবশ হয়ে পড়ি অনেকেই। 
পরিবারের দ্বন্দ এখান থেকেই-উঠে আসে-_ আমাদের মাঠাকুমারা অফিসকাচারি করতেন 
না, চিংড়িমোচা কি চুনোমাছ দিয়ে লালশাক নিত্য পাতে থাকত, আমাদের স্ত্রীরা কাজে 
যান, মোচা থোড় উধাও আজ,--আমরা কিন্তু খুশি হতে পারি না অনেকেই, আজও অনেক 
পুরুষ গর্ব করে বলেন, আমি তো ভাই জল গড়িয়ে খেতে পারি না, ছোটোবেলায় 
মা-ঠাকমা অভ্যেস করিয়ে গেছেন, এখন বউ অফিস থেকে ফিরে... শিক্ষার দ্বন্ এখান 
থেকেই। নৈতিকতার ছন্দ সম্পূর্ণত এখান থেকে। 

মনস্তাত্বিক এই দ্বন্ছটি উন্নত ধনতাপ্ত্রিক মানুষেরও থাকে মেনে করা যেতে পারে 
Father of the bride চলচ্চিত্রটি) কিন্তু তাদের চরিত্রের সেই বিশিষ্টতা যাকে বলি 
adaptability-—-নতুনকে মেনে নিতে শেখ, নতুনের মন্দ থাকতে পারে ভালোও আছে, 
মন্দকে বাদ দাও ভালোকে নাও--এর প্রভাবে পড়ে ওরা উঠে আসতে থাকে। এই 
মন এই আবিষ্কার-প্রবণতা একে টফলার practopia — practical and utopian— 
বলছেন। 

অবশ্যই এমন ভাববার কোনো মানে নেই যে ধনতাস্ত্রিক রাষ্ট্র বুঝি ভারি ভালো 
যারা স্রেফ বিষাক্ত বর্জদ্রব্য ফেলে সোমালিয়ার জৈববিচিত্রতার প্রাণবায়ু হরণ করে নেয়, 
নিজ দেশের বন্যপ্রাণী শেষ করে গরীব দেশের বণ্যপ্রাণী সংরক্ষণের কানুনে খবরদারি 
করে পক্ষান্তরে সে দেশের দরিদ্র মানুষদের বনসম্পদের উত্তরাধিকার সম্পর্ককে খাটো 
করার চেষ্টা করে তাদের ভালো মনে করার কোনো কারণ নেই। যা শেখার তা হলো 3 
এও যে যত কার্যকর প্রতিবাদ ওসব দেশের মানুষে করেছে, ওদের সরকারের বিরুদ্ধে 
এবং অন্য অন্য দেশের কুকীর্ভির বিরুদ্ধে-আমাদের মানুষ তা পারে নি। সব 
চেয়ে বড়ো কথা পৃথিবী একটাই, কাজ করতে হলে সবদেশের মানুষকে নিয়েই 
চলতে হবে-ও বুর্জোয়া বাড়ির ছেলে তাই ও বাদ--এমন ছুঁতমার্গিতায় কাজ পিছিয়ে 
যায়। 
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১১ 
টেকনোলজি যত নতুনের দিকে নিয়ে যাচ্ছে, মন্দও তেমনি থেমে না থেকে বাড়ছে। 
সমস্যা ওদেশে নেই তা নয়, প্রচুরই রয়েছে, কিন্তু ওদেশের জনসাধারণের যে সামষ্টিক 
চেতনা রয়েছে তা মাইক্রোসফটকেও দুটকরো করে দিতে পারছে। ওখানকার যে সুবিধে 
রয়েছে এদেশে তা নেই। এদেশের কাজ তাই অন্যভাবে ঘটাতে হবে, লোকসংখ্যা ওখানে 
স্ব কম, লোকের উপযোগ মাথায় রেখেই টেকনোলজির পরিবর্তন ঘটে, যারা তাৎক্ষণিক 
পারে না তারা 589 ॥et-এ বসে যায়, নয়া টেকনোলজি যেমন এদিকে কাজ কমায় 
তেমনি আরেকদিকে কাজ তৈরি করে--যে বসেছিল, সে, কাজ কবার মানসিকতা তো 
তার রয়েইছে, নতুন কাজে যোগ দেয়। বেকারত্ব সৃষ্টি করা ওখানে ইচ্ছাকৃত কষ্ট দেয়া 
নয়, ওটা কিছু লোককে বসিয়ে ফের নতুন দিকে নিয়োগ করে রাষ্ট্রযন্ত্রকে নতুনভাবে 
চালাবার চেষ্টা যেমন শুনছি আমেরিকা নতুন কিছু ভাবছে বলেই এই সময়টায় 
». এমধপ্রয়মেন্ট বন্ধ করার কথা ভাবছে)। 
এবার আমাদের কথা। আমরা এই টেকনোলজির কিছু পাই, ততটাই পাই যতটা 
ওদের স্বার্থে আমাদের দিয়ে করিয়ে নেবার প্রয়োজনে দেখা যায়--আমাদের জনগোষ্ঠীর 
যতটায় তার প্রভা পৌছয় আমরা ততজন আলোকিত ত্রিংশ শতকে পৌছে যাই। লক্ষণীয় 
এও যে এই ত্রিংশস্যা পুত্রদের পরিবার নিউক্লিয়ার, নিয়ন্ত্রিত বাচ্চাকাচ্চা, মার্কিন মানুষের 
সঙ্গে আমার ভাষা বর্ণের যা তফাৎ তাই। এই আলোকিত আমরা আমাদের সমাজকে 
চিনি না (সামাজিক বৈষম্যের ফলে)। আবার বিজ্ঞান প্রযুক্তিকেও চিনি না-অনুসরণ 
অনুকরণ করি বিজ্ঞানপ্রযুক্তিকে। বলে নেয়া ভালো বিজ্ঞানপ্রযুক্তি বিশেষ কোনো দেশের 
নয় (দ্বিতীয় মহাযুদ্ধোত্তর জাপান তা দেখিয়ে দিয়েছে), তা সবাই ব্যবহার করতে পারে 
যদি তাকে বুঝে ওঠার মতো ক্ষমতা জন্মায়, এই দেশ থেকেই জগদীশচন্দ্র, প্রফুল্লচন্দ্র, 
মেঘনাদ সাহার বিজ্ঞানচর্চা ঘটেছিল। আমরা আজ টেকনোলজিকে দেশের উপযুক্ত করে 
তুলতে যে পারি না তার কারণ এই দুটোই--দেশকে, সমাজকে, দেশের মানুষের 
ব্যথাবেদনাযয্ত্রণা বুঝি না এবং টেকনোলজির পেছনে থেকে নিজের বৈষয়িক উন্নতি নিয়ে 
থাকি, টেকনোলজির সামনে দাঁড়াবার যোগ্যতা আমাদের নেই। তাই ভাড়ামো করি এবং 
সবসময়ই, ধনীদেশের হাতের পুতুল হয়ে কাজ করি। এটা সামাজিক মনোজাগতিক 
বিভাজনকে আরো পাকা করে তোলে। 
ওপরতলার অবদান, যতই তারা ভালো চান না কেন, এই। তবু তাদের মধ্যে 
চেষ্টা থাকে বিবেকেব যন্ত্রণা থাকে কারো কারো-তারা চেষ্টা করেন নিচের তলার 
“ মানুষদের সঙ্গে বিভেদের বেড়া ভাঙতে, কিছুটা কাজ হয়ও ঠিক, অনেকটাই হয় না। 
কাছের উদাহরণ, ধাপার জলাজমিভিত্তিক মানবিক প্রযুক্তির ভ্রমোবনমন। বিশ্বের বিস্ময় 
এই জলাভূমিকে ঘিরে বেড়ে ওঠা মানববৃদ্ধিপ্রসৃত টেকনোলজি যখন পাঠ্যবস্তু হয়ে 
- উঠেছে, জলাজমি ততদিনে সায়েন্সসিটি ফিল্ম ইনষ্টিট্যুট আর ডজন ডজন ফ্ল্যাটে 
ভরপুর হয়ে গেছে। ওপরতলার দরদী বন্ধুরা জলাজমিকে অবিকৃত রাখার চেষ্টা করেছেন 
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বিফল হয়েছেন! বিফল হয়ে যাবার ব্যাপারটি আরেক ধরনের, তা ক্রমবর্ধমানও বটে, 
সমস্যার ফল_একে আমরা দুর্নীতি বলে চিনব, যা চালু সাবেকি (নতুনের ৪০০901০6-এর 
কথা তো ভাবাই যায় না তৃতীয় বিশ্বে) নীতিকে অকেজো করে আরেক ধরনের ক্ষমতাবান 
শ্রেণীর জন্ম দিচ্ছে যাবা আবার ঘুরপথে আইন-নিয়ম-রাষ্ট্রনীতি-অর্থনীতিতে খবরদারি 
করে অথবা করায়। এরা ব্যাঙ্কের টাকা চুরি করে, স্ক্যাম করে অথবা টাকা ধার নিয়ে 
ফেরত না দিয়ে ব্যা্ক-ব্যবস্থাতে লালবাতি জ্বালায় ; এরাই মিছিল পোস্টার মিটিং গুণ্ডা এ 
পোষার প্রোমোটার, এরাই পুকুর ভরাট করে কি পুকুর চুরি করে। এতসব করে রেহাই 
পেয়ে যায় কারণ যাবতীয় সুনীতির টুটি টিপে ধরার কায়দাকানুন এদের জানা। এই কালো 
শ্রেণী তৃতীয় বিশ্বের বিশেষত্ব এবং এরা ওপরতলা থেকে নিচতলা সর্বত্র বিচরণ করে 
people’s empowerment কে বানচাল করে দেয়। কারণ এরা জানে নিচতলা 
ওপরতলাব পঞ্চদশ শতক ত্রিংশ শতকের মিলন ঘটলে চতুষ্কোণ দশাদিগন্ত আলোকিত 
হয়ে উঠবে, অন্ধকারের এই জীবেবা নাও টিকে থাকতে পারে। এদেরই অদ্ভুত প্রচেষ্টায 
অতঃপর দেখলাম, ধাপা জলাজমি দ্রুত সঙ্কুচিত হতে লাগল--কি বিস্ময় কি বিস্ময, 
বিজ্ঞান চলচ্চিত্র বিনোদন লোকসংস্কৃতির ভিড চলে এল, লাখো লাখো বাসিন্দে মিলে 
সম’ ম’ করতে লাগল। | 

সামাজিক যে বৈষম্য আমরা এতদিন বজায় রেখে এসেছি, ওপরতলা আর 
নিচুতলার যে ইস্পাতকঠিন ফাবাক এতদিন চলে এসেছে--তারই প্রতিফলে এই 
কৃষ্ণতম্ত্রের উদয়। বলা যায়। রঃ 


১২ 

আরেকটু দেখা বাকি। উপনিবেশগুলি মোটামুটি এই শতকের মাঝামাঝি থেকে “মুক্ত” 
হতে থাকে। যথেষ্টই অসময়ে তা ঘটে কারণ দেশগুলি না শিখেছে যুরোপীয় কি মার্কিন 
চরিত্রের পজেটিভিটি, ওদিকে নিজস্বতা (মার্কস যাকে বলতেন Asiatic Iner৷৷৪, মার্কস 
মনে করতেন ব্রিটিশই ভারতে প্রথম 90০18175010 ঘটায়) তো খুইয়ে বসেছে কবে, 
যে পল্লীতন্ত্র ছিল প্রাণস্বরূপ তা তথাকথিত 59০191 15%010091. এর দাপটে গ্রামকে 
১৫০০ শতকে শহরকে ৩০০০ শতকে তছনছ করে দিযেছে। ফলে ‘মুক্ত’ দেশ 
রাষট্রতপ্তরের বদলে অর্জন কবেছে কৃষ্ণতন্ত্র এবং লালফিতের দাপট পেরে লালঝাণ্ডা গেরুয়া 
ঝাণ্ডার দাপটে চলে গেছে)। পন্লীপ্রাণ ভেঙে যাবার ফলে জনসাধারণের কপালে জুটেছে ১ - 
বঞ্চনা অসাম্য অপমান। প্রধানত! তো পঞ্চাশ থেকে আশি, মেটাুটি এসময়ে জানতাম - 
আমরা তৃতীয়বিশ্বের সন্তান আর সে সময় শিল্প প্রযুক্তি যাতে আমাদের মত এঁটো দেশে 
না যায় সে ব্যাপারে উন্নত দেশেরা দারুণ সর্তক ছিল। পুঁজি আসত, ঝণ হয়ে এসে 
আরো পুঁজি নিয়ে খণ শুধতে তা চলে যেত। আশির পর শুনলাম প্রথম বিশ্বের 
মালিকদের মুখে অন্য কথা, তৃতীয় বিশ্বের উন্নতি চাই, তাদেরও মানুষ হয়ে বাচার অধিকার 
আছে, তাদের মানুষ করতে হলে প্রযুক্তিজ্ঞানতথ্য দিতে হবে বৈকি- দেখলাম প্রযুক্তি 
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জ্ঞানতথ্য হৈ হৈ করে ঢুকে পড়ছে। এই দেশ-দাপট-দর্ত-দানের একটা কারণ খুঁজে 
নেয়া দরকার। এম আই টির অধ্যাপক লেষ্টার থোরো তার Future of Capitalism 
৮ (পেঙ্গুইন, ১৯৯৬)-এ বলছেন ১৯৭০ থেকে ৯০ এই দু’দশকে ধনতন্ত্র ষাট শতাংশ 
মোমেন্টাম হারিয়ে ফেলেছে। বাঁচতে হলে এখন তাকে জালটা আরো বিছোতে হবে 
আর সে চেষ্টা তাবা করে যাবে। চেষ্টা তারা করছে। বহুজাতিক সংস্থারা নিজ নিজ নিয়মে, 
কখনো সরকারকে নমনীয় না হলে, ধমক দিয়ে (ভূপাল কি ভুলে যাব আমরা?), কখনো 
কৃষ্ণতন্ত্রকে তোয়াজ করে তাদের বাণিজ্যজাল বিছিষে চলেছে। রাষ্ট্র আই এম এফ ওয়ার্ল্ড 
ব্যাঙ্কের নির্দেশে উন্নত হতে চাইছে। এন জি ও*ব দঙ্গল ছেড়ে দেয়া হয়েছে 70100 
exploitation করতে (অত্যন্ত সততার সঙ্গে একথা বলছি)। সবই ঠিক তবে বিজ্ঞানের 
ছাত্র হিসেবে এই প্রত্যয় রাখি যে বিজ্ঞানপ্রযুক্তি কারো একার সম্পত্তি নয়, চাইলে তার 
সুব্যবহার করা যাবে এবং নিজের ভালো নিজের মতো করে নেয়া যাবে। এও কি দৃশ্য 
৯ নয যে মহম্মদ ইউনূস কিছু কাজ করে ফেলেছেন? সেবা'র মীরা চ্যাটার্জিরা কিছু কাজ 
করেছেন? পণ্ডিচেরিতে স্বামীনাথন কিছু কাজ করে ফেলেছেন? অমর্ত্যবাবু প্রথম বিশ্বের 
রাষ্্রনায়কদেব বোঝাতে পেরেছেন দারিদ্র্য বৈষম্য কোনো পথ দিয়ে আসে। এই 
আশাব্যঞ্জক অবস্থাগুলোই না বিকল্প পথের সন্ধানে বড়ো সূত্র। 
হতে পারে ঘটনাগুলি সীমিতক্ষেত্রে কাজ করছে। বৃহত্তব রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে ব্যাপারটা 
নন্যরকম। সেখানে একদিক থেকে ভোগতন্ত্র (মূলত বহুজাতিক সংস্থাসৃষ্ট) অন্যদিক 
থেকে দুর্নীতি (রাষ্ট্র যেখানে অক্টোপাসেব দাড়া বিছিয়ে ধরেছে) বৃহত্তর ক্ষেত্র কলুষিত 
করছে--এ সত্যিই! এই চিত্রটি বোবাবাব সঙ্গে সঙ্গে সীমিত ক্ষেত্রের সম্ভাবনাটিও বুঝে 
নেব, শেষ পর্যন্ত বিজ্ঞান যখন জানাচ্ছে ছোটোর দাবির শ্রেষ্ঠত্বের কথা, আমরা কেন 
তা অস্বীকার করব। 





1 নয়া প্রযুক্তি ছেয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে কম্পিউটার-স্যাভি একটা শ্রেণী উঠেছে। দেখাদেখি 
লাখো লাখো যুবক কম্পিউটার-কেরানি হবার বাসনায় হত্যে দিচ্ছে। কম্পিউটার নিজে 
যখন অসীম ক্ষমতাধর, সে অত লোককে কাজ দেবে কি করে? ফলে বেকার একটা 
বিকট সংখ্যা আজ, মাঠের কাজ কবার যোগ্যতাও তো হারিয়ে ফেলেছে, বিনাইন 
টিউমীবের মতো বেড়ে চলেছে বেকারত্ব। এবং অতি অল্প সংখ্যক কম্পিউটারে দক্ষ 

রব খকছে, যারা নিত্য সংশয় বিচ্ছিন্নতার শিকার কের্্যুত হবার শঙ্কায়) । 

“টলমল করছে ইতিমধ্যে-প্রতিষ্িত মধ্যবিত্ত সম্প্রদায। ইতিমধ্যে এই মধ্যবিত্ত 
শ্রেণীটি সরকারি চাকরির নিশ্চিন্ত নিরাপত্তায় থাকতে থাকতে দেখতে দেখতে সাংস্কৃতিক 
পথ ছেডে কনসুমারাইট হযে উঠল--এখন তাবা অন্নপূর্ণা আটা উইথ একস্টা ভিটামিন 
একস্টী আয়রন খেতে এবং ছুটিছটা পেলে রয্যাল স্ট্যাগ সেবনে যখন বিভোর, তখন 
শোনা গেল সরকাবি হিসেবে তারা উদ্বৃত্ত বনে গেছে। এই শ্রেণীটিকে তোলাও হলো 
দেখতে দেখতে নামানোও হচ্ছে। ফল হচ্ছে, এরা সংস্কৃতি চর্চা হারিয়ে বসেছে, 
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এদের আর কিছু করার পথ বোধহয় বন্ধ, একসময় এখান থেকে উঠে এসেছিলেন 
সত্যজিৎ-সৃণাল-খত্বিকেরা, যে আবেগ অতৃপ্তি মমতা এই শ্রেণীটির মধ্যে ছিল, 
বৈপ্লবিক চেতনা-আন্দোলনে যা বারবার উদ্ভাসিত হয়েছিল, আজ ভোগের খপ্পরে পড়ে 
তার দ্বার বন্ধ প্রায়। আপাতত দৃশ্য তাদের আয়েসী ভোগী মানসিকতা এবং কর্মচ্যুতির 
শঙ্কা। 

শেষ স্তরটি হলো, যারা মার্জিনাল, তারা তাদের বিবাদবিরাগবিপর্যর় নিয়েই রয়েছে 
সেই সঙ্গে যোগ দিচ্ছে আরো এক ঝাঁক কর্মচ্যত মানুষ, যেমন ডি টি পি বাজারে আসা 
মাত্র লেটার প্রেসের কর্মীরা কর্মচ্যুত হয়ে গাঁয়ে ফিরে গেল, নিয়ে গেল ক্ষোভ 
ক্রোধবিষন্নতা। 


১৩ 

বৈষম্য এভাবেই। প্রত্যেকটি শ্রেণী নিজ নিজ শঙ্কাময় বৃত্তে বাঁধা। এটা যেহেতু মানসিক 
সংকোচন তাই সামাজিক রাজনৈতিক কি অর্থনৈতিক কর্মপ্রচেষ্টা এর বিশ্ন রুখতে পারে 
না, এটা থেকে যায়। একমাত্র পথ কমিউনিটি সার্ভিস, যেভাবে হোক যতটা হোক, 
সবাইকে, ছেলেবুড়ো পরিবার বান্ধব, সবাইকে, যত কম করেই হোক না কেন, সামাজিক 
কাজে জড়িয়ে থাকতে হবে। এটাই পরিবেশ সৃষ্টি করবে, আমরা সবাই সবাইকে 
হিসেবে ভাবতে দরিদ্র পারবে কর্মেচ্ছা ফিরে পেতে শ্রমীর সম্মানবোধ আনতে। প্রচলিত 
ব্যবস্থার মধ্যেই আমাদের বৈষম্যের অবসান কল্পে ঝাপাতে হবে, তার জন্যে প্রথমে 
দরকার, আমরা যে একা নই এটা বোঝা, শুধু বোঝা নয় কাজ করতে করতে বোঝা। 
পথ এটাই। 


ইন্টারনেট, বিশৃঙ্খলা ও বৈষম্য 
অশোকপ্রসূন চট্টোপাধ্যায় 


১৯৬৯ সালে আরপানেট (Apne) নামে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিরক্ষা বিভাগ এক 
প্রকল্প শুরু করে। বিষয়, কম্পিউটার নেটওয়ার্ক । প্রথম চারটি প্রতিষ্ঠান এতে যোগ 
দেয়--তিনটি বিশ্ববিদ্যালয় UCLA, UC Santa Barbara, উটা ইউনিভার্সিটি ও SRI! 
নামে একটি প্রতিষ্ঠান। ম:ন রাখতে হবে প্রথম time sharing বা একসঙ্গে একাধিক 
কাজ কম্পিউটারে চালু হয় ১৯৬৫ সালে, প্রথম 70 হেশ্টিগ্রেটেড চিপ, বা শুধুই “চিপ 
দিয়ে কম্পিউটার বার করে বারোজ কর্পোরেশন ১৯৬৮ সালে, ইন্টেল প্রতিষ্ঠিত হয় 
এ একই সালে। বেসিক (BASIC) বলে কম্পিউটার ভাষা বার করা হয় ১৯৬৪ সালে। 
১৯৬৯ সালে নীল আর্মস্থং আর এডুইন অলড্রিন চাদের মাটিতে পা রাখেন, আমাদের 
স্কুল হাফ ছুটি হয়ে যায় সে কারণে। এ বছর ইন্দিরা গান্ধী ব্যাঙ্ক জাতীয়করণ করেন। 
“সে বড় সুখের সময় নয়, সে বড় আনন্দের সময় নয়”। 
শঁ যাই হোক, সেই আরপানেট যখন ১৯৮৯ সালে উঠে গেল তখন ওদেশের প্রায় 
সব কলেজে, ইউনিভার্সিটি, গবেষণাগার ইত্যাদি, ইউরোপেব অধিকাংশ বড়ো 
ইউনিভার্সিটি ও গবেষণাগার, এশিয়া, আফ্রিকা, দক্ষিণ আমেরিকাতেও কম্পিউটার 
নেটওয়ার্ক এসে গেছে । অনেক দেশেই নিজস্ব নেটওয়ার্ক হয়েছে, যেমন ভাবতে সরকারি 
ইআরনেট (ERNET)। এর সঙ্গে বিদেশের যোগাযোগ তখন পৃথিবীর বৃহত্তম 
(এবং বেসরকাবি) নেটওয়ার্ক বিটনেট (BITNET) দিয়ে। বিটনেট আই.বি.এম সংস্থার 
নিজস্ব। | 
এবার ”৯০-এর দশকের প্রথম দিকের খবরের কাগজ ইত্যাদি ঘাঁটলে তথ্য 
রাজপথ (information suPerhighway) বলে একটি নাম আসবে। তখনও ইন্টারনেট 
শব্দটা বহুল প্রচলিত নয়। টিম বান্নার্স-লি নামে একজন কণা-বিশেষজ্র পদার্থবিদ তখন 
সার্নে 02ধাব) কাজ করছিলেন। নিজের সুবিধার জন্য তিনি একটি কম্পিউটার প্রোগ্রাম 
লেখেন যাতে বিশ্বজোড়া নেটওয়ার্ক থেকে কোনও দরকারি বিষয নিযে সহজে খোঁজ 
করা যেতে পারে। তার জন্য উনি 11 আর 11011 বলে দুটি জিনিষ তৈরি করেন। 
প্রথমটি হলো, বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন কম্পিউটারের চিহ্নিত করার এক উপায়, দ্বিতীয়টি 
হলো সেই ভাষা যাতে এইরকম কম্পিউটারের মধ্যে তথ্য আদানপ্রদান হতে পারে। 
- এইসব দিয়ে বিশ্বজোড়া জাল (৬0 Wide Web বা সংক্ষেপে ww) নিয়ে বার্না্স- 
লি এক খসড়া বানান ১৯৯০ সালেই, পরের বছর তার কিছু উন্নতি হয়। তখনও অন্য 
কম্পিউটার থেকে তথ্য দেওয়া নেওয়া ছাড়া কিছু করা যেত না। আস্তে আস্তে সার্নের 
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কম্পিউটার ছাড়াও অন্য ধরনের কম্পিউটারের জন্য প্রোগ্রাম লেখা হতে লাগল, 
নেটওয়ার্কের জন্যই বা web aচচlicati০n প্রোগ্রাম (এদের কি জালন্ধর বলা যায়?) 
লেখা হতে লাগল। ১৯৯৩ সালে মার্ক আ্যান্দ্রিসেন মোজেক প্রোগ্রাম লেখেন, পরে 
নেটস্কেপ নাম দিয়ে সেটা এবং একটি কোম্পানি চালু করে মিলিওনেয়ার (১০% 
ক্রোড়পতি?) হয়ে যান। ১৯৯১ থেকে ১৯৯৪ পর্যন্ত জালযোগীদের সংখ্যা বছরে 
দশগুণ করে বেড়েছিল। তারপর আরও বেশি। রশ 

একটু পিছনে তাকালে দেখা যাবে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় আর তার ঠিক পরে 
নানাদিকে, বিশেষ করে যয্ত্র শিল্পে, পরিবর্তন খুব দ্রুত হয়েছিল। ব্যবসা বাণিজ্যে তার 
সংগীতে । বছব কুড়ি বাদে একটা মন্দার ভাব আসে। ব্যবসা বাণিজ্যে যেমন, যন্ত্রশিল্পেও 
তেমনি। ১৯৮৭ সালের ওযাল স্ট্রিটে বাজার খারাপ হওয়ার কথা অনেকেরই মনে 
থাকতে পারে। বিশ্বযুদ্ধের সময় একটা নতুন জেট বিমান ডিজাইন করতে ইঞ্জিনিয়ারদের 
লাগত কয়েক মাস, সম্বল ছিল স্লাইড রুল বা এ জাতীয় জিনিষ। *৮০র দশকে যুক্তরাষ্ট্রে 
বি ৫২ রেডার এড়ানোর বোমারু বিমান ডিজাইন করতে লেগেছিল প্রায় এক দশক, 
প্রচুব লোকজন, কম্পিউটার থাকা সত্তবেও। যন্ত্রশিল্পে, বিশেষ করে ভারি শিল্পে, যেন 
স্থিতিশীলতা এসে গিয়েছিল। পুরো অবস্থাটা পালটে যায় '৯০র দশক থেকে। 
কম্পিউটার, ইন্টারনেট তো বটেই, বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারও-_বিশেষ করে মাইক্রো বা ন্যানো 
অর্থাৎ ১০-* বা ১০-* মিটার আকারের বিক্রিয়া, পদার্থ (জৈব, অজৈব দুইই)--অনেক 
নতুন শিল্প, বাণিজ্যের জম্ম দিচ্ছে বা আভাস দিচ্ছে। ব্যবসা, বাণিজ্য, বিক্রিবান্টা, 
যন্ত্রশিল্পের চেহারটাই পালটে যাচ্ছে। সাধে কি বিল গেটস তার নতুন বইয়ের নাম 
রেখেছেন “Business @ speed of thought”! 

এই বিল গেটস বর্তমানে পৃথিবীর সবচেয়ে ধনী লোকেদের একজন (সবচেয়ে 
সেরাও হতে পারেন, প্রথম তিনজনের মধ্যে তো বটেই)। ঠিক ২৩ বছর আগে পল 
আযলেনের সঙ্গে উনি যখন মাইক্রোসফট কোম্পানি প্রতিষ্ঠা করেন তখন কিন্তু একজন 
হেঁজিপেঁজিই ছিলেন। একই বছরে দুই স্টিভ (জবস, ওয়জনিয়াক) আপেল (Apple 
0০) তৈরি করেন। কেউ স্কুল পাশ করে, কেউ না করে, কেউ বা কলেজে পড়তে 
পড়তে। খুব কমই কলেজের পড়া শেষ করে। ঠিক যেমন আরও কিছু আগে আরেকজন)» 
স্টিভ (স্পিলবার্গ) সিনেমা করার জন্য সব ছেড়ে লেগে পড়েছেন। তার কয়েক দশক __ 
আগে কিন্তু, বিশেষ করে কম্পিউটার লাইনে, কেবল উচ্চশিক্ষিত গ্রাজুয়েট বা আরও 
বেশি ডিগ্রিধারী লোকেরাই নামতেন। যেমন হিউলেট প্যাকার্ড কোম্পানির ডেভিড 
হিউলেট ও প্যাকার্ড সাহেব। 

এখানে অল্পশিক্ষা-উচ্চশিক্ষা, সরকারি-বেসরকারি, যৌথ উদ্যোগ-ব্যক্তি মালিকানা, - 
প্রগতিশীল- প্রতিক্রিয়াশীল এরকম নানা বিতর্কের অবকাশ থাকতে পারে। বৈষম্য নিয়ে 
আলোচনা করলে সেসব প্রসঙ্গ কিছুটা অবধারিত ভাবেই যেন এসে যায়। এখানে এসব 
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বিতর্কের কোনোও সূত্রপাত না করে কিছু আলোচনা করা যাক। “বুঝ লোক, যে জান 
সন্ধান!” 

প্রথমে দুটি ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা । ১৯৮৭ সালের শেষ দিক পর্যন্ত বেশিরভাগ 
নেটওয়ার্কে সমস্ত কাজ--ই-মেল আনা নেওয়া, এমনকি আমাদের Chemica] Abstract 
নামক রসায়ন (ও তৎসম্বন্ধীয় সমস্ত বিষয়ের) বিজ্ঞানীদের অত্যাবশ্যক তথ্যভাণ্ডার থেকে 
খোঁজ নেওয়া--বিলকুল মুফত ছিল। হঠাৎ একদিন শোনা গেল এর জন্য পয়সা লাগবে। 
আমরা যারা বিনা পয়সায় জিনিষ পেয়ে অভ্যস্ত, এতদিন ফেলে ছড়িয়ে ব্যবহার করেছি, 
মাথায় হাত দিয়ে বসলাম! তার আগেও কম্পিউটারে কাজ করলে তার হিসাব (account) 
থাকত। লোকে বলত ভুয়ো টাকা (019 ৷০ne))। এবার সত্যিকারের টাকায় (ডলার) 
হিসাব শুরু হলো। “সেই ট্র্যাডিশন সমানে চলেছে”। 

দ্বিতীয় চিত্র। ৮০র দশকেব প্রথম দিকে $ওWাFT' বলে একটি প্রকল্প চালু হয়। 
উদ্দেশ্য, সারা পৃথিবীর কম্পিউটার নেওয়ার্কের মাধ্যমে বিভিন্ন দেশের ব্যাঙ্ক, আর্থিক 
ওয়াশিংটন থেকে মাইল ৫০ দূরে, পশ্চিম ভার্জিনিয়া প্রদেশের কালপেপার বলে একটি 
ছোট্ট শহরে। সেখানেও মূল শহর বো গ্রাম) থেকে একটু দূরে ছোটো একটি বাড়ি। 


, ভিতরে ঢোকার ভীষণ কড়াকড়ি। ভিতরে ভর্তি ভাবতীয়, অধিকাংশই টাটার দুটি 
শ কোম্পানি থেকে। সেখানে আমার সহপাঠিদের বেশ কয়েকজনকে দেখে পুলিকত 


২৯ 


হয়েছিলাম। এই প্রকল্পেব দৌলতে শহবটির ডেমোগ্রাফি পালটে গিষেছিল। এ দশক 
শেষ হবার আগেই প্রকল্পের কাজ শেষ হয, বহিরাগত ভারতীয়রাও ওখান থেকে চলে 
আসে। 

এই পরিবর্তন, সেটা অবস্থার চাপেই হোক-যেমন চাহিদার জন্য Chemica! 
/১050801 বিনা পয়সায় না দেখানো--বা পরিকল্পিত ভাবেই হোক-ভিন্ন ভিন্ন দেশের 
লোকেদের কাজের জন্য কোথাও জড়ো করা এবং পরে সরিয়ে দেওয়া-এটা ইন্টারনেট 
সভ্যতার একটা ধর্ম। 


২ 
এই সভ্যতা মানুষের কিছু উত্তাবনী শক্তিকে প্রযুক্তিতে বিনিয়োগের পুরো সুযোগ দিচ্ছে। 
দিচ্ছে বলেই আগেকার সভ্যতার ধারা, যেখানে তোমাব শিক্ষাদীক্ষা কেমন তাব চেযে 
তোমার বংশপরিচয় বা উত্তরাধিকার প্রাপ্ত সম্পত্তি তোমার চাকরি থেকে সামাজিক 
প্রতিষ্ঠা/প্রতিপত্তি নিয়ন্ত্রণ করত, তা পালটে যাচ্ছে। যেমন পিতৃপরিচয়হীন মার্ক 
এলিসনও (ওরাকল কর্পোরেশনের মালিক) এখন প্রায় সমবয়সী বিল গেঁটসের সঙ্গে 
বিশ্বের সেরা ধনী হওযায় পাল্লা দিতে পারেন। যেমন অবিবাহিতা মার সন্তান শন ক্যানিং, 
বযস মাত্র উনিশ, এখনই সারা পৃথিবীর সমস্ত গান বাজনার ব্যবসা বন্ধ করে দেবার 
যোগাড় করেছে ন্যাপস্টার বলে একটি প্রোগ্রাম লিখে। এ নিয়ে কোর্টকাছারি হয়েছে। 


২৮০ বৈষমা, শৃঙ্খলা এবং নির্মাণ 


ইনজাংশন পেয়ে শন তার ই-ব্যবসা (৫ 08517655 বা ইলেকট্রনিক ব্যবসা বা ইন্টারনেট 
ব্যবসা) চালাতে পারছে, আদালতের রায় না বেরোনো পর্যস্ত। শেষ খবর হলো জার্মানির 
একটি বড়ো মিউজিক কোম্পানি, যে তার বিরুদ্ধে মামলায় ছিল, এখন শনের সঙ্গে 
হাত মিলিয়ে আরও বেশি লোককে আরও সুলভে গানবাজনা শোনানোর প্রতিশ্রুতি 
দিয়েছে। 


সুতরাং ইন্টারনেট কিছু লোকের অবস্থা ফিরিয়েছে নিশ্চয়। তাদের মধ্যে ভারতীয় 


প্রচুর। বিনাপয়সায় ইমেলের উত্তাবক সবির ভাটিয়া থেকে ইনফোসিসের নারায়ণ মূর্তি, 
এবং আরও অনেকে । 9৬াচশ' এর আমল থেকেই ভারতীয়দের খাতির বেশি । ইংরেজি 
জানে ভাল, অনুগত, বশংবদ, দেশের ওপর টান থাকলেও বিদেশের (বিশেষ করে সাদা 
চামড়ার দেশে) আকর্ষণ কম 'নয়। পরিশ্রমও করতে পারে। সাধে কি যুক্তরাষ্ট্রে 
ভারতীয়দের ভিসার সংখ্যা বাড়ানো হয়, জার্মানি ও অন্যান্য দেশে আইন করে বহিরাগত 
ভারতীয়দের কাজের সুযোগ করা হয়! এদের অনেকেই বড়লোক হয়ে নিজের দেশে 
টাকা ঢালছেন, বিনিয়োগ করছেন। তাতে অবশ্য রামা কৈবর্ত আর হাসিম শেখের অবস্থা 
ফিরছে না। কিন্তু সেটা অন্য গল্প। অন্য বৈষম্য। 

বছর দশেক আগে রাশিয়ায় গোরবাচভের বিরুদ্ধে কমিউনিষ্টরা হঠাৎ ক্ষমতা দখল 
করে বসে। তারা রেডিও ও টিভি স্টেশনও দখল করে নেয়। কিন্তু অল্পবয়সীরা, বিশেষ 


করে ছাত্ররা, কম্পিউটার নেটওয়ার্ক মারফত ইমেল পাঠিয়ে পশ্চিমের দেশে খবর পৌছে *- 


দিতে পেরেছিল। তাতে বরিস ইয়েলৎসিনের মতো লোকের তাড়াতাড়ি বিদেশি সাহায্য 
পেতে সুবিধে হয়। ইন্টারনেটের প্রতি কমবয়সীদের আকর্ষণ খুব বেশি। এখন বিদেশে 
তো বটেই, এদেশেও তিন চার বছরের ছেলেমেয়েরা ইন্টারনেট ব্যবহার করতে পারলে 
তাদের বাবা মা-রা গর্ব বোধ করেন, তাদের রোল মডেল হিসেবে প্রচার করা হয়। 
ইন্টারনেটে কমবয়সী (তরুণ) আর বয়স্ক বুড়োটে)দের মধ্যে তফাৎটা পরিষ্কার। প্রথম 
গোষ্ঠী ইন্টারনেট জানা, পরের দল না-জানা। নতুন নতুন শব্দ উঠে আসছে বাজারে, 
ঠিক যেমন "৬০-এর দশকে এসেছিল। সার্ফিং, নেট স্যাভি, নানারকম শব্দ তৈরি হয়েছে, 
হচ্ছে। কম্পিউটারের কি-বোর্ডে বা ইন্টারনেটের তাৎক্ষণিক চাহিদায় যখন যা মাথায় 
আসে লিখে ফেলা যায়, পাঠিয়েও দেওয়া যায় তা অন্য কোথাও। ব্যাকরণের কচকচি 
জানার দরকাব কি? সামনেও কেউ বসে নেই ভুল ধরার জন্য। 

এই বন্তুশুন্যকরণ (৫9778157811581107)--শেয়ার বাজারের নবতম ‘অবদান’--বা 
অব্যক্তিকরণ (depersonalisation) ইন্টারনেটের আরেকটা দিক। গ্লোবালাইজেশনের 
যুগে সারা পৃথিবী একটি গ্লোবাল ভিলেজ বা গ্রামে পরিণত হয়েছে, বলেন কেউ কেউ। 
সেই গ্রামের অধিবাসীরা কিন্তু আমাদের পরিচিত গ্রামবাসীদের মতো নন। কেউ অপরের 
সঙ্গে মুখোমুখি কথা বলেন না, যোগাযোগ এ ইন্টারনেট দিয়ে। অবসর বিনোদন টিভি 
নয়ত ইন্টারনেট। শিগগিরই দুইয়ের মধ্যে ব্যবধান শেষ হতে চলেছে, আমরা অদূর 
ভবিষ্যতে হয়ত একই যন্ত্রে টিভি দেখব আর নেটেও ঘুরব। এ যুগের উপযোগী সিনেমা 


| 
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হলিউডের “তোমার ই-মেল এসেছে (০৮৩ ৪০051)” ৷ নায়ক-নায়িকা সামনাসামনি 
কথা বলার চাইতে ই-মেলের মাধ্যমে যোগাযোগেই বেশি স্বচ্ছন্দ বোধ করে। 

এ প্রসঙ্গে অনিবার্য ভাবেই বিচ্ছিন্নরতাবোধ, অসামাজিক ব্যবহার, পারস্পরিক ভাব 
বিনিময়ের অভাব-অসুবিধা, নানারকম মানসিক, সামাজিক জটিলতার প্রসঙ্গ এসে 
,পড়ে। কয়েক দশক ধরে যুক্তরাষ্ট্রে যাদের তাচ্ছিল্য করে বলা হত “গীক”, তারাই আজ 
“আৰ্থ-সামাজিক প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে, এমনকি বহু লোকের চাকরি বাকরি করে দেওয়া 
তাদের কাছে কিছু নয়। তবে কিনা ও দেশের সাধারণ লোকের মানসিকতা ও সামর্থ্যের 
জন্য ওদেশের মধ্যে এই ব্যবধানটা কমে এসেছে । যুক্তরাষ্ট্রের প্রতি দুটি বাড়িতে একটি 
ইন্টারনেট যোগাযোগ আছে। জাপানে সেটি প্রতি পাঁচটি বাড়িতে একটি । আমাদের দেশে 
হাজারে একটি বাড়িতে আছে কি না সন্দেহ। 

তাহলে একদিকে যেমন ইন্টারনেট দেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থা সম্পর্কে উদাসীন, 
নতুন সম্পদ সৃষ্টিকারী, বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনয়নকারী এক মিডিয়াম, অন্যদিকে_ 
বিশেষ করে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিতে যেখানে সম্পদ সীমিত, ধনী দরিদ্রে বৈষম্য প্রকট 
_এই মিডিয়াম দেশের আর্থ-সামাজিক বৈষম্যকে আরও প্রকট করে তুলতে সাহায্য 
করে ; বিত্তবান, প্রতিষ্ঠাবানেরা ইন্টারনেট যুক্ত হন, নিম্নবিত্ত বা বিত্তহীনেরা ইন্টারনেট 
মুক্ত থাকেন। ফলে এর পুরো ফায়দা তুলতে সক্ষম হন সেইসব আত্রপ্রেনিওররাই যারা 

বিত্তবান বংশে জন্মগ্রহণ করার সৌভাগ্য করেছেন। 

এখানে একটু অপ্রাসঙ্গিক মনে হলেও আমাদেব প্রাথমিক চাহিদাগুলি সম্বন্ধে 
আলোচনা করা যাক। খাদ্য, বাসস্থান, স্বাস্থ ইত্যাদি সকলেরই চাই। এগুলি কোথায় তৈরি 
হবে? কারা করবে তা? পশ্চিমের দেশগুলিতে এইসব প্রাথমিক পণ্যের উৎপাদন কমছে, 
ধীরে ধীরে হলেও। আমাদের দেশে ও তৃতীয় বিশ্বেব অন্যত্র (সব দেশে সমান ভাবে 
নয়) বাড়ছে। তার মানে কি প্রাথমিক পণ্যসাম্্রী, যাতে দৈহিক পরিশ্রম বেশি লাগে 
যার মুনাফা কম, কেবল তাই এইসব দেশে তৈরি হবে? উন্নত দেশগুলি মেধাগত সম্পত্তি 
আকড়ে রেখে উন্নততর প্রযুক্তির সুযোগ নেবে কেবল নিজেদের জন্য? Wা'০র পেটেন্ট 
প্রক্রিয়া চালু হওয়ার পর আর জিনগত পরিবর্তনের ফলে সৃষ্ট গাছপালা আর জীবজন্তু 
বাজারে আসার পরে এই বিতর্ক বিশেষভাবে প্রাসঙ্গিক। বিশেষ করে মনসান্টোর মতো 

-বহুদেশিক কোম্পানির কার্যকলাপ নিয়ে। 

| এবার দেখা যাক »ww-এর স্রষ্টা এ বিষয়ে কি বলেন! আধুনিক ইন্টারনেটের জনক 
টিম বার্নার্স-লি পরিষ্কার বলেছেন ইন্টারনেটে কপিরাইটের প্রশ্নই অবাস্তব! উনি মনোলিথিক 
কালচার নিয়ে চিন্তা করেছেন, ইন্টারনেট ও টিভির দৌলতে যে কালচার বিভিন্ন ছোট 
ছোটো সমাজের আশ্রয়স্থল হিসেবে থাকা নানান ভিন্ন কালচারকে যা গ্রাস করে ফেলছে। 
নিজের আবিষ্কার বা সৃষ্টির জন্যে পরিচিতি ছাড়া এক পয়সা করেননি তিনি, যদিও ইচ্ছে 
করলেই সেগুলি পেটেন্ট করে হয়ত পৃথিবীর সবসেরা ধনী হতে পারতেন আজ । এই 
প্রসঙ্গে সাইবার গুরু মিচ কেপর, আধুনিক PC ইত্যাদি পিছনে খাঁর অনুপ্রেরণা অনেক, 


২৮২ বৈষম্য, শৃঙ্খলা এবং নির্মাণ 


একইরকম কথা বলেছেন। সাইবার জগৎ (অর্থাৎ ইন্টারনেট) এক পুলিশবিহীন, অরাজক 
সভ্যতা । এখানে ব্যক্তির ওপর দখল (কন্ট্রোল) বজায় রাখা প্রায় অসম্ভব। 

এর বিপরীত কথা বলে মাইক্রোসফট, আইবিএম ইত্যাদি বড়ো সংস্থা এবং 
(স্বাভাবিকভাবেই) বিভিন্ন দেশেব সরকারি দপ্তর। উদাহরণ হিসাবে তারা হ্যাকার আর 
মেধাগত দ্রব্যের চুরি নিয়ে আলোচনা করে। মেধাগত দ্রব্যের পেটেন্ট প্রসঙ্গে আমরা 
সরাসরি বৈষম্যের আঁচ পাই। হ্যাকারদের ব্যাপারটা তত পরিষ্কার নয়! এদের কাজ হলো 
অন্যদের লেখা প্রোগ্রাম নিয়ে নাড়াচাড়া করা, ইচ্ছেমত তাতে পরিবর্তন করা ইত্যাদি। 
প্রায় সব কম্পিউটার কোম্পানিই (আইবিএম, মাইক্রোসফট ইত্যাদি) বেশ কিছু 
হ্যাকারদের চাকরি দেয় এ কারণেই, প্রতিদ্বন্দ্বী কোম্পানির লেখা প্রোগ্রাম বুঝে তার 
জবাবে কিছু তৈরি করার জন্য। কিন্তু এখন হ্যাকার মানে ব্যক্তিস্বাতন্ত্রযে বিশ্বাসী, নিয়ম 
মানতে অনভ্যন্ত, কম্পিউটার পাগল একদল লোক। এদের অনেকেই পুরোনো কালের 
হিপিদের মত লম্বা চুল দাড়ি রাখে, ঢোলা জামাকাপড় পরে, কিন্তু সকলে এরকম নয়। 
এদের সম্বন্ধে সবচেয়ে বড়ো ভয় গোপনীয়তা রক্ষা আর ভাইরাস! 

ভাইরাস ব্যাপারটা বেশ পুরোনো (হ্যাকারদের মতই)। দুটুমি করে বা বন্ধু/ 
সহকর্মীদের চটাতে কেউ হয়ত ইচ্ছে করে কোনোও বহুব্যবহ্ৃত প্রোগ্রামে একটা ছোটো 
ভুল ঢুকিয়ে দিল, যাতে উল্টোপাল্টা ফল হয়। আমরা ‘ক্যুকি’ বিস্কুট, যুক্তরাষ্ট্রের ভাষায়) 
প্রোগ্রাম দেখেছি *৮০র প্রথমদিকে। আপনি কম্পিউটারে কাজ করছেন, হঠাৎ সামনের 
স্কিনটাতে লেখা পড়ল “আমার ক্যুকি চাই 0 want ৪ ০০০1০)1” তারপর যতক্ষণ না 
আপনি “ক্যুকি” কথাটা টাইপ করছেন, লেখাটা ততটাই ঘনঘন আসতে থাকবে। এগুলো 
ফ্লপি ডিস্কে, যাতে আপনি কারও কাছ থেকে কিছু তেথ্য/প্রোগ্রাম) কপি করে আনছেন, 
চলে আসত। প্রথম বড়ো মাপের নেটওয়ার্ক ভাইরাস (পোকা বা ৮০70 বলা হতো) 
দেখা দিল ১৯৮৮-এ। নভেম্বর মাসে একদিন অফিস থেকে ইউনিভার্সিটির বড়ো 
কম্পিউটারে ঢুকতে গিয়ে অসফল হলাম। তারপর সপ্তীহান্ত, অতএব সোমবারে/ 
মঙ্গলবারে যখন ঢোকা গেল তখন বোঝা গেল কি হয়েছে। বেশ বড়ো খবর, সারা 
যুক্তরাষ্ট্রে কম্পিউটার নেটওয়ার্ক কয়েকদিন ধরে অচল ডাউন’) ছিল। পরে জানা গেল 
একটি নামী বিশ্ববিদ্যালয়ের কম্পিউটার সায়েন্সের রিসার্চ স্কলার কাজটি করেছে। তাকে 
কংগ্রেসের কমিটির থেকে জেরা করা হয়, সাজাও হয়েছিল যতদূর মনে পড়ে । নেটেও 
বেশ হইচই হয়। বা এ ধরনের ভাষায় লেখা একটি প্রোগ্রাম নেটে দেখানো হয়েছিল 
সেই ভাইরাস প্রোগ্রাম বলে। কি করলে তা অকেজো করতে পারা যাবে তাও বলা 
হয়েছিল। 

তারপর থেকেই নেটওয়ার্ক সিকিওরিটি নিয়ে আলাদা করে চিন্ত ভাবনা শুরু হয়। 
ইন্টারনেট ৮/৮%) চালু হবার পর পরই আগুনদেয়াল (i৫৭1) ইত্যাদি পাহারা দেওয়া 
প্রোগ্রামও বাজারে আসে। এগুলো কেবল ভাইরাস নয়, অন্য লোকের আপনার 
কম্পিউটাবে অনাহত প্রবেশ বন্ধ করতে পারে। এর একটি অর্থনৈতিক দিকও রয়েছে। 


৯ 


ইন্টারনেট, বিশৃত্ঘলা ও বৈষম্য ২৮৩ 


ইন্টারনেট যেমন একদিকে তথ্য ও তত্ত্বের খনি অন্যদিকে ব্যবসা বাণিজ্যের (ই বিজনেস) 
জায়গা। প্রচুর তথ্য, সফটওয়ার (প্রোগ্রাম) বিনাপয়সায় পাওয়া যায়, ই-মেল ফ্রি, 
বিনাপয়সায় নিজের ওয়েবসাইটও খোলা যায়, সত্যিকারের ইন্টারনেট যেখান থেকে 
শুরু। তেমনই বিনাপয়সায় এসব কবতে গেলে বিজ্ঞাপন আনতে হয়, ওয়েবসাইটটা 
আকর্ষণীয় করে তুলতে হয় যাতে বেশি লোক সেখানে এসে দেখে। 

কপিরাইট নিয়ে আগে আলোচনা হয়েছে। এবার ফ্রি বা বিনাপয়সার সফটওয়ার 
নিয়ে আলোচনা করা যাক। ফ্রি সফটওয়ার ফাউণ্ডেশন গঠিত হয় ১৯৮৫ সালে, GখU 
প্রকল্পের তাগিদে । এই প্রকল্পটি শুরু হয তার আগের বছর, রিচার্ড স্টলম্যান নামে এক 
প্রোগ্রামার (যিনি নিজেকে হ্যাকার বলে পরিচয় করান) এটি শুরু করেন। আরও এক 
দশক আগে, ১৯৭১ সালে যুক্তরাষ্ট্রের &ান' নামক নামকরা প্রযুক্তিবিদ্যার শিক্ষাগারে 
কৃত্রিম বুদ্ধির পরীক্ষাগাবে উনি প্রোগ্রামার হিসাবে যোগ দেন। তখন একে অন্যের লেখা 
প্রোগ্রাম লেনদেন কবায় কোনও অসুবিধা ছিল না। কেউ চাইলেই অন্যের সাহায্য পেত। 
হ্যাকিং অর্থাৎ অন্যের প্রোগ্রাম খুশিমত পালটে নেওয়াই ছিল রেওয়াজ। *৮০র দশক 
থেকে অবস্থাটা পালটে যেতে থাকে । তখন অনেক রকম কম্পিউটার, প্রত্যেকটির 
অপারেটিং সিস্টেম (প্রোগ্রাম) আলাদা। রীতিমত ফর্মে সই করে জানাতে হয় আমি 


কোনোওদিনও এটা কাউকে দেব না, ইত্যাদি। 


৯ 


লা 


স্টলম্যান নীতিগতভাবে এর বিরুদ্ধে আপত্তি করে টো প্রকল্প শুরু করেন। তিনি 
বলেন এসব বিধিনিষেধ প্রোগ্রামারদের অসামাজিক অনৈতিক কাজকর্ম করতে বাধ্য 
করে। আস্তে আস্তে তারা এমন প্রোগ্রাম তৈবি করেন যা এক কম্পিউটার থেকে অনায়াসে 
অন্য কম্পিউটারে নিয়ে যাওয়া যাবে এবং যা সকলেই সহজে, বিনা বাধায় ব্যবহার করতে 
পারবে। পুরোটা একসঙ্গে করা শক্ত কাজ, ওরা আগে ছোটো ছোটো টুকরো প্রোগ্রাম 
শুরু করেন। ক্রমে তাদের কাজের কদর বাড়তে থাকে, পবিচিতিও বাড়ে। সহমতের 
লোকও জোটে অনেক। শেষমেষ, ১৯৯১ সালে লাইনাস তরভাম্ড বলে এক সুইডিশ 
ছাত্রের সহাযতায Linখu% বলে এই পুরো প্রোগ্রামটা তৈরি হয়। পরের বছর থেকে 
অপাবেটিং সিস্টেম হিসেবে তার ব্যবহারও শুরু হয়। অপারেটিং সিস্টেম এমন একটি 
প্রোগ্রাম যেটা এ কম্পিউটারের যাবতীয় কাজকর্ম নিয়ন্ত্রণ কবে। সুতরাং তার গুরুত্ব 
অসীম। বস্তুত, ডস নামক অপারেটিং সিস্টেম বেচেই মাইক্রোসফটের উন্নতি, বিল 
গেটসের প্রতিষ্ঠা। পরে জানালা ডে/1700/5) চালু কবে তিনি বিশ্বসেরা হন। 

Linux চালু হবার পর থেকেই তাই GNU প্রকল্পের সঙ্গে মাইক্রোসফটের ঝগড়া। 
ইতিমধ্যে মাইক্রোসফটের একাধিপত্যে কম্পিউটার জগতের নামীদামী অন্যান্যবাও 
অখুশি। যেমন আইবিএম, সান মাইক্রোসিস্টেম, অরাকল ইত্যাদি। যে আইবিএম প্রথম 
পি.সি.বার করেছিল মাইক্রোসফটের ডস ভর্তি করে, তারাই আজ নতুন মেশিন বার 
করছে 178; ভরে। একাধিপত্য নিযে যুক্তরাষ্ট্রের সরকারের সঙ্গে মাইক্রোসফটের 
মামলার কথা তো মাঝে মাঝেই খবরের কাগজে দেখতে পাই। 


২৮৪ বৈষম্য, শৃঙ্খলা এবং নির্মাণ 


অতএব নিজেদের প্রয়োজনেই বড়ো কোম্পানিগুলি GNU প্রকল্পে টাকা ঢালছে, 
নতুন প্রকল্প খুলতে সাহায্য করছে। এমনকি যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিরক্ষা বিভাগও এতে যোগ 
দিয়েছে। তারা মনে করে এভাবে তারা সবচেয়ে সম্তয় সবচেয়ে ভাল সফটওয়ার পাবে। 
অর্থাৎ নানান বাধা আর বাজারভিত্তিক মনোভাব সত্তেও বিনাপয়সার প্রকল্প আর 
স্বাধীনভাবে কাজ করার আন্দোলন এগিয়ে চলেছে। স্টলম্যান মনে করেন বর্তমানে এক 
কোটিরও বেশি লোক তাদের তৈরি সফটওয়ার [104 নিয়ে কাজ করছেন। মজার 'প 
ব্যাপার এই, এই প্রকল্পের কাজ বেশিবভাগই হয় ছড়িয়ে ছিটিয়ে, সারা পৃথিবী জুড়ে। 
আজ এদেশে একজন ওই সফটওয়ার ব্যবহার করতে গিয়ে তার কোনোও গলদ মেরামত 
করলেন, কাল অন্যদশে আরেকজন আরেকটা কাজ করলেন। ফলে এক জায়গায় অনেক 
লোককে মাইনে দিয়ে কাজ করাতে হচ্ছে না। কোনও সমস্যা হলে সমাধানও করা যায় 
তাড়াতাড়ি । “দশে মিলি করি কাজ...১৮। 

এই রকম দ্বন্ বাঙালিরা, বিশেষত কলকাতার, “ধান্দা” বলবেন নাকি?) নিয়েই 
ইন্টারনেট জীবন। হালের খবর হলো কম্পিউটার ব্যবসায় আবার মন্দা আসছে, আসতে 
পারে। সেটা স্বাভাবিক। যেদেশে ৪০% এর বেশি বাড়িতে ইন্টারনেট, সেখানে নতুন 
যোগাযোগ কত বাড়তে পারে? আবার যেদেশে এই যোগাযোগের হার খুব কম, সেখানে 
খাবারদাবার, বাসস্থান, শিক্ষা, স্বাস্থ্য এসবে খরচ বেশি হবে, না ইন্টারনেটে? বিদেশি 
বহুজাতিক সংস্থার নোংরামির বিরুদ্ধে এক ধরনের আন্দোলন হলো স্বাদেশিকতার। সেটা +- 
কি পজিটিভ না উগ্র জাতীয়তাবাদের মতো নেগেটিভ? আগে আমরা যন্ত্রশিল্পে ও অন্যত্র 
পুনরাবর্তনের কথা বলেছি। অনেক চিন্তাবিদ্‌-_-পিটার ড্রাকার, শ্লেসিংগার, কনদ্রাতিয়েড, 
মার্ক্স আরও আগে-এরকম পুনরাবর্তনের কথা বলেছেন। ব্যবসা বাণিজ্যে, রাজনীতিতে, 
সমাজে, অর্থনীতিতে । তাই সবদিন হয়ত এমন যাবে না। কিন্তু নতুন দিনটা কেমন 
আসবে? আমরা সেই পরিবর্তনের কোন দিকে থাকব? অনেক বছর আগে ইন্টেল 
কোম্পানির প্রধান বলেন দশ বছর অন্তর কম্পিউটার প্রযুক্তি পালটায়। ইন্টারনেটের 
যুগে এরকম কোনও ভবিষ্যদবাণী আদৌ সম্ভব কি না কে জানে। 


৯৮ 


অর্থনৈতিক বৈষম্য, 
অর্থনৈতিক সভ্যতা এবং অর্থনীতি 


অরুণ মজুমদার 


বৈষম্য কথাটির উৎপত্তি ‘বিষম’ থেকে। সমতার অভাব হলেই পথ চলতে গিয়ে বিষম 
খাওয়ার ঝুঁকি থাকে । সমতা কথাটি নিয়ে বিপত্তি কম নয়। পৃথিবীর সব লোকের বয়স, 
বিশ্বপ্রকৃতি সমান রাখে না। মানুষের মধ্যে কেউ ছ ফুট লম্বা কেউ বা আবার বেশ খাটো, 
চারফুটের বেশি কয়েক ইঞ্চিমাত্র। আহারের পরিমাণে মানুষ মাত্রেই সবাই সমপরিমাণ 
আহার করেন না। চাষির বাড়ির গেরস্ত যে পরিমাণ ভাত খাবেন কলকাতাবাসী কোনো 
সরকারি বেসরকাবি অফিসে যিনি কাজ করেন, তিনি ততটা ভাত খাবেন না। 
সমতা বা সাম্য কথাটিকে যান্ত্রিকভাবে ব্যবহার করাটা একধরনের অসাম্য বা বৈষম্য। 
বিজ্ঞান-দর্শনের দিক থেকে সমতার একটাই অর্থ দাড়ায়, তা হচ্ছে সামঞ্জস্য। বৈষম্য 
কথাটির মানে দাড়ায় সামঞ্জস্যের অভাব। মানুষের দেহের গঠনপ্রণালীর স্থূল বা 


+ সুক্ষমাতিসূক্ষ্ম বিন্যাসে বিশবপ্রকৃতির অসাধারণ সামন্জস্যের পরিচয় পাওয়া যায। শুধু মানুষ 


৯৯ 


কেন গোটা জীবজগতের সকল প্রাণীর দেহের অভ্যন্তরই সুসামঞ্জস্যের ছবিতে ভরা। 
জড় জগতেও যে সামঞ্জস্য দেখা যায় তার পরিচয় আমরা চারপাশে আয়াসে পাই। 
মানুষদের ১ মধ্যেই বৈষম্যের বিরুদ্ধে সোচ্চার প্রতিবাদ ও সংগ্রাম বহুদিন থেকে । তাহলে 
প্রশ্ন স্বাভাবিকভাবেই এসে পড়ে--সুসামঞ্জস্য প্রকৃতির সন্তান মানুষ কেন বৈষম্যেব 
শিকার হয়ে তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহের পথে যেতে বাধ্য হয়? কি কি ধরনের বৈষম্য বা 
সামঞ্জস্যহীনতা দেখা যায়-এ প্রশ্নের চেয়েও অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হচ্ছে__ 
বৈষম্যবোধ কেন সামাজিক মানুষের জীবনে আসে? 

এ সকল প্রশ্নের উত্তরে প্রথমেই বলে নেওয়া প্রয়োজন- মানুষের জম্ম ও মৃত্যু 
বিশ্বপ্রকৃতির ছারা নিয়ন্ত্রিত হলেও মানুষের শারীরিক বিকাশ ছাড়া বাকি সবকিছুই তার 
সমাজ প্রকৃতি এবং ব্যবহারিক পরিবেশের ওপর নির্ভরশীল। অঙ্কশান্ত্রে যেমন অন্তত 
দুটো সংখ্যা না থাকলে কোন্‌ সংখ্যা প্রকৃত তা চিহ্নিত করা মুশকিল, তেমনি একাধিক 
মনুষ্যজীবের অস্তিত্ব ছাড়া কোনো প্রকৃত মানুষকে খুঁজে পাওয়া যায় না। রবিনস্ন ক্রুশো 
নেহাতই অলীক কল্পনা। ব্যাপকঅর্থে মানুষ তার অন্তলীনি মনুষ্যচরিত্রে গতিশীল হয় তার 
সামাজিক অস্তিত্বে । অনেকের মধ্যে প্রতিবিশ্থিত হয়েও গতিময় মানুষও কিন্তু অনন্য ও 
নিঃসঙ্গ। এখানেই কোনো একজন সামাজিকতায় ভাস্বর মানুষের সামাজিক পদক্ষেপেও 
নিঃসঙ্গ মানুষের ছাপ ফেলে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। 


২৮৬ বৈষম্য, শৃঙ্খলা এবং নির্মাণ 


মনুষ্যপ্রকৃতিতে বৈষম্য স্বাভাবিক না হলেও মানুষের সামাজিক সত্তার সঙ্গে তার 
নিঃসঙ্গতার দ্বন্দ্ব বাস্তব। এ দ্বন্দের পথেই একটি গোষ্ঠীবদ্ধ মানুষের সমাজে মুষ্টিমেয় 
দুএকজন বুদ্ধিবৃত্তি বা পেশিবৃত্তির বলে গোষ্ঠীর সবচেয়ে বড়ো ব্যক্তি বিবেচিত হয়ে 
পরিশ্রমের দ্বারা অর্জিত ভোগ্যদ্রব্যের অংশবিশেষ অর্জন করেন। গোষ্ঠীবদ্ধ সমাজে 
বৈষম্যের প্ররোচনায এভাবেই ব্যক্তিগত সম্পত্তির জম্ম হয়। 

ইতিহাসে অর্থনৈতিক বৈষম্যের পত্তন সমাজের জঠরে এবং ব্যক্তিগত সম্পত্তির সপ 
আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে ২। তারপর ব্যক্তিগত সম্পত্তির ব্রমবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে বৈষম্য 
বিচিত্রমুখী হয়ে প্রথমে মানুষে মানুষের সম্পর্কে, পরবর্তী পর্যায়ে রাষ্ট্রের সঙ্গে নাগরিকের 
সম্পর্কে প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের বা পুঁজির সম্পর্কে এবং আরো বহুমাত্রিক সম্পর্কে 
বৈষম্য হয়ে দেখা দিয়েছে। এক ভারতবষেই বিচিত্র বৈষম্যে এক্য শুধু দেশ সাপেক্ষে । 
অন্যথায় ডট কম, ইন্টারনেট, পোখবান, সেলফোন, বিশ্বায়ন, ধর্মের নামে বিধর্মী হত্যা, 
মানুষে-কুকুরে উচ্ছিষ্ট জঞ্জাল সংগ্রহের প্রতিযোগিতা, আর দারিদ্র্য নিযে রাজনীতির 
মুনাফাকে মেলানো কোনোভাবেই সম্ভব নয়। 

তবে অর্থনৈতিক বৈষম্য দূর হযে গেলেই বিচিত্র বৈষম্যের গোটা সাশ্রাজ্যই ভেঙে 
পড়বে-এমন ধারণা মারাত্মক ভুল। এ ভুল থেকেই একদা সোভিয়েত ইউনিয়নে এমন 
ধারণা হয়েছিল যে ব্যক্তিগত সম্পত্তির অনুপস্থিতিতে বৈষম্যযুক্ত সোভিয়েত সমাজ 
আত্মপ্রকাশ করবে । করে যে নি, তার উগ্র প্রকাশই আধুনিক কালের রাশিয়া, খৃঁ- 
উজবেকিস্তান প্রভৃতি ছাড়াও পূর্ব ইউরোপের প্রাক্তন একপার্টি পরিচালিত গণতান্ত্রিক 
দেশগুলোর জীবনচর্যায় দেখা যায়। 

বৈষম্য রয়েছে এবং থাকবেই--এমন সমাজতাত্তিক সিদ্ধান্ত হতাশায় ভেঙে পড়া 
চিন্তাবিদদের পক্ষে একদিক থেকে নিশ্চিতই আরামের। কিন্তু গোটা পৃথিবীতে 
বৈষম্যজনিত সমস্যার তীব্রতার বিরাম নেই। আগেও ছিল না। বর্তমানে তো বৈষম্যের 
সমস্যা মহীবহ হয়ে উঠে মানবপ্রজাতির অস্তিত্বকেই সংকটাপন্ন কবে তুলেছে। কারণ 
বৈষম্যের অপরদিকে দুনীতি, প্রবঞ্ধনা, অশুভ শক্তির মদমত্ততা। এক কথায় বিবেকশুন্য 
ব্যভিচার, ষড়রিপুব সমৃদ্ধি। সবচেষে ভয়াবহ হয়ে দেখা দিচ্ছে মানুষ-প্রকৃতির 
পারস্পরিক সম্পর্কে বৈষম্য সৃষ্টির নিববচ্ছিন্ন উদ্যোগ । 

অথচ বেনার্ড দ্য ম্যাণ্ডেভিল তো খোলাখুলিই তার বিখ্যাত তত্ব ঘোষণা করেছেন। 
তত্ুটি হচ্ছে এই যে ব্যক্তিগত ব্যভিচার, লোভ লালসা থেকেই অর্থনৈতিক সভ্যতা টা" 
এগোয় ৷ ইতিহাসের বিচারে কথাটি মিথ্যে নয়, যদি অর্থনৈতিক সভ্যতা কথাটি ধনতান্ত্রিক 
সমৃদ্ধি হিসেবে বোঝায়। 

ম্যাণ্ডেভিলের (Benard deMandeville) বিখ্যাত কবিতাধর্মী বইটিব নাম অনেকেই 
জানেন, পাঠক-পাঠিকাদের মধ্যে কেউ হয়তো বইটি পড়েও থাকবেন। বইটির নাম, 
‘ফেবল অব দ্য বিজ অর প্রাইভেট ভাইসেস্‌ খ্যাণ্ড পাবলিক বেনিফিট্স” (Fable of 
the Bees or Private Vices and Public Benefits)! ছন্দোবদ্ধ কবিতার বইটি 


অর্থনতিক বৈষম্য, অর্থনৈতিক সভ্যতা এবং অর্থনীতি ২৮৭ 


ম্যাণ্ডেভিল লিখতে ও প্রকাশ করতে আরম্ভ করেন ১৭০৪ সালে, পূর্ণাঙ্গ বইটি চূড়ান্ত 

রূপ পায় ১৭১৪ সালে। বাংলায় অর্থ করলে' বইটির নাম দাঁড়ায় “মৌমাছিদের নীতি 

+ কাহিনী অথবা ব্যক্তির ব্যভিচার এবং সার্বিক উপকার 

এখানে উল্লেখযোগ্য মানুষের ভালো থাকার সহজাত প্রবৃত্তি এ যুগের 
অর্থনীতিবিদ চার্লস রিষ্ট ন্যাচরাল ম্যানের প্রবৃত্তি (স্বাভাবিক মানবপ্রকৃতি) মনে করছেন, 
না থাকাটাই ভার্চুয়াস ম্যানের (৮100983) প্রবৃত্তি হিসেবে গণ্য করেছেন। অর্থাৎ 
আরামে থাকতে চাওয়া বিলাসব্যসন ভোগ করতে চাওয়া এবং ফুর্তি করে জীবন কাটানোর 
তীব্র ইচ্ছা ইত্যাদি বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে চালর্স রিষ্টের কাছে মানুষের স্বাভাবিক 
প্রবণতা। অথচ রিষ্টের ঠিক দুশো বছর আগে ম্যাণ্ডেভিল এ “স্বাভাবিক প্রবণতা'কে 
বলছেন ভাইসেস (৮০০5), অর্থাৎ ব্যভিচার। মনে হয় চার্লস রিস্ট ও ম্যাণ্ডেভিলের মধ্যে 
উপলব্ধিগত তফাত রয়েছে। 

*-. ম্যাণ্ডেভিল অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে বইটি লেখেন, লণ্ডন শহরে তিনি 
ছিলেন অন্যতম ডাক্তার। ইংল্যাণ্ডের সমাজ তখন ভাঙছে, মধ্যযুগের পিউরিটান 
মূল্যবোধের সঙ্গে বা মিতব্যয়ী সাধাসিধে জীবনের সঙ্গে প্রবল ধনাকাগুক্ষা অভিজাত 
শ্রেণীর অনুকবণে বিলাসব্যসনে বা সম্পদলাভের প্রতিযোগিতায় ভেসে যাওয়ার 
মূল্যবোধের সংঘর্ষ তখন বেশ তুঙ্গে শিল্প ও বিজ্ঞান তখন ইংল্যাণ্ডে সবে নতুন বার্তা 

_এব্রয়ে আনতে শুরু করেছে। নতুন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর একটি হঠাৎ বড়োলোক অংশের মধ্যেই 
ম্যাণ্ডেভিল সকল ব্যক্তিক ব্যভিচার আবিষ্কার করেন, আর গ্রামে যে সকল চাষি তখনও 
পড়েছিলেন, তাদের জীবনযাত্রা ব্যভিচারহীন অর্থাৎ “ভারচুয়াস দেখেছেন। আমাদের 
ভাষায় বলা যেতে পাবে অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম দশকে ইংল্যাণ্ডের অধিবাসীদের মধ্যে 
এমন একটি অর্থনৈতিক শ্রেণীর উত্তব হযেছিল যে শ্রেণী যে কোনো উপায়ে ধনসম্পদ 
আহরণ করে নতুন ব্যবসায় ও শিল্পোদ্যোগের দিকে এগিয়ে যেতে চাইছিল। ভারতবর্ষে 
- এ শ্রেণীর থেকে আগত লোকজন ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানিব জন্য ব্যবসায়ের অন্তবালে 
ব্যক্তিগত সম্পদলাভের জন্য ব্যক্তিগত ব্যবস্থর থেকে আরস্ত করে সম্পদলুঠের অন্য 
অনেক পঙ্কিল পথে শিয়েছিলেন। পাশাপাশি অধিকাংশ ইংল্যাণ্ডের নাগরিক তখন হয় 
কৃষিজীবী শ্রমিক অথবা ল্যাংকাশায়ারে সুতোবোনা বা উলবোনার কারখানায় হপ্তাপিছু 
ছয় পেনির মজুব। অর্থনৈতিক বৈষম্যের এ উদগ্র চেহারার পরিপ্রেক্ষিতে বেনার্ড দ্য 

স্ব ম্যাণ্ডোভিলেব বইখানা বিবেচিত হওয়া প্রয়োজন। 

' সমকালীন বৈষম্যভিত্তিক সমাজের অধিকাংশ মানুষকে যাদের “ভার্চুয়াস” বলা 
হয়েছে কম খাইয়ে অপুষ্টিতে রেখে এবং ইংল্যাণ্ডের শিল্পবিপ্রব কিভাবে নতুন মধ্যবিত্ত 
শ্রেণীর বেপরোয়া সম্পদ আহরণ ও বিলাসপূর্ণ জীবনের অন্বেষণের পথে সংগঠিত 
হয়েছিল তাবই ভূমিকা ম্যাণ্ডেভিলের কাহিনীতে বিধৃত রয়েছে। 

অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম পাঁচ দশকের ইংল্যাণ্ডে বুদ্ধিজীবী মহলে একদিকে 
প্রকৃতিবিজ্ঞান অন্যদিকে নীতিশাস্ত্র নিয়ে ভাবনা চিন্তায় ও তর্কবিতর্কে খুবই সোরগোল 


45. 


২৮৮ বৈষম্য, শৃঙ্খলা এবং নির্মাণ 


তুলেছিল। প্রথমটি এসেছিল নিউটনীয় বিপ্লব থেকে, দ্বিতীয়টি এসেছিল ম্যাণ্ডেভিল এবং 
গ্লীসগো বিশ্ববিদ্যালয়ে নীতিশাস্ত্রের দর্শনের অধ্যাপক হিউম থেকে । পরবর্তীকালে অবশ্য 
আযাডাম স্মিথ তার “থিওরী অব মর্যাল সেশ্টিমেন্টস্” (Theory of Moral Sentiments) 
পুস্তিকায় ব্যক্তির ব্যভিচারের দ্বারা শিল্প ও বিজ্ঞানের অগ্রগতি নিয়ে ম্যাণ্ডেভিলের 
তত্তুকে সমালোচনা করেছেন। তবে স্বীকার করেছেন অর্থনৈতিক অগ্রগতিতে সমাজের 
বিভিন্ন ব্যক্তির নিজ-স্বার্ের (9161715165) ভূমিকা ভালোভাবেই থাকে ৭। স্মিথ তার 
অন্যতম শিক্ষক হাঁচিসনের (01592) সঙ্গে ম্যাণ্ডেভিলের মতের (অর্থনৈতিক 
সমৃদ্ধিতে কোনো ব্যক্তির নিজের আরামের ভূমিকা নিয়ে) সাদৃশ্য সমালোচনা প্রসঙ্গে 
বলেন-79880 to our own private happiness and interest too, appear upon 
many occasion very laudable principles of action— কারণ ব্যক্তিস্বার্থের উদ্দেশ্য 
থেকেই মিতব্যয়িতা, পরিশ্রম, কার্যক্ষেত্রে চিন্তার সঠিক প্রয়োগ ইত্যাদি জন্ম নেয়। কিন্তু 
এসকল হচ্ছে মানুষের অপেক্ষাকৃত নিকৃষ্ট গুণ (inferior virtue) *। j 

আযডাম স্মিথ বলেন, “মানুষের স্বভাবজাত শ্রেষ্ঠতম গুণ হচ্ছে উপচিকীর্ষা প্রেম 
(love of benevolence), অমিতব্যয়িতা, শ্রমবিমুখতা। চিন্তা ও প্রয়োগের মধ্যে পারস্পরিক 
বিরোধিতা কখনই মানুষের উপচিকীর্ষাবোধ থেকে জন্মায় না। উপচিকীর্ষা বোধের বশে 
মানুষ সকলের উপকারের জন্য কাজ করে, কিন্তু ব্যক্তিস্বার্থ অন্যের উপকারে প্রবৃত্ত 
হয়েছে এমন দৃষ্টান্ত ম্যাণ্ডেভিল দিতে পারেন নি।” : 

যদিও তার শিক্ষকের System of Moral Philosophy তে ব্যক্তির নিজ স্বার্থের 
সপ্রশংসা ভূমিকাকে আডম স্মিথ আদৌ সমর্থন করেননি, তবে স্মিথের সমালোচনার 
মূল লক্ষ্য ছিলেন ম্যাণ্ডেভিল। | 

যে যুক্তি সহকারে নিজ স্বার্থ 59177157951) কে মানুষের অপেক্ষাকৃত নিকৃষ্টগুণ 
বলে স্মিথ আখ্যা দিয়েছেন, তার কোনো তথ্যভিত্তিক (97217081) বা বিজ্ঞানসম্মত ভিত্তি 
পাওয়া যায় না। শ্রমজীবীদের মধ্যে মিতব্যয়িতা, চিন্তা ও কর্মে সমন্বয় সবচেয়ে বেশি 
দেখা যায়, বরঞ্চ আরামপ্রিয়, ফৃর্তিবাজ ধনী ব্যক্তিদের মধ্যে স্বার্থবোধ টনটনে থাকলেও 
তারা অমিতব্যয়িতা, পরিশ্রম নির্ভরতায় এতটাই অভ্যস্ত যে তাদের দেশের বা জাতির 
বোঝা মনে হওয়াই স্বাভাবিক। 

অর্থবৈষম্যের ওপর দাড়িয়ে থাকা অষ্টাদশ শতাব্দীর ইংল্যাণ্ডের জাতীয় সমাজ 
পরিবর্তনের এক এতিহাসিক সন্ধিক্ষণে ছিল বলেই ইংল্যাণ্ডের সমসাময়িক 
চিস্তানায়কদের মধ্যে মানুষের প্রকৃতিগত নৈতিকতা নিয়ে এতটা বাদানুবাদ দেখা ' 
দিয়েছিল। এমনকি ১৭৭৬ সালে প্রকাশিত ‘এন এনকোয়ারি ইন্টো দ্য ন্যাচার এণ্ড 
কজেস্‌ অব ওয়লথ অব নেশনস্‌, (An Enquiry into the Nature and Causes of 
Wealth of Nations) নামে প্রকাশিত সুবিখ্যাত গ্রন্থে ম্মিথকে অনেক সংহত মনে হয়, 
যখন শ্রেণী বৈষম্যকেই একটি জাতির পক্ষে সম্পদ আহরণের উপায় বলে মনে * 
করেছেন। 


অর্থনৈতিক বৈষম্য, অর্থনৈতিক সভ্যতা এবং অর্থনীতি ২৮৯ 


অর্থনৈতিক শ্রেণীবৈষম্যই যে একটি দেশের সম্পদবৃদ্ধির ব্যাপক অর্থে নিয়ামক 
এ ধারণা প্রথম সংহতি লাভ করে দুজন ধ্রুপদী অর্থনীতিবিদের চিন্তায়, এরা হচ্ছেন 
. আ্যডাম স্মিথ ও ডেভিড রিকার্ডো। মূলত পুঁজিপতি শ্রেণীর এঁতিহাসিক আত্মপ্রকাশ এবং 
শ্রমজীবী শ্রেণীব শ্রম বিক্রযের বাধ্যবাধকতায় শেষোক্ত শ্রেণীর শ্রমউদ্ৃত্ত থেকে একটি 
জাতি বা দেশের অর্থনৈতিক শ্রেণী পুঁজি আহরণ করে। এঁ পুঁজিপতি শ্রেণীই আরো পুঁজি 
বিনিয়োগ কবে অধিকতব শ্রমশক্তি নিযোজিত করে অধিকতর শ্রমউদ্ৃত্ত ক্রমবধিত 
জাতীয় উৎপাদনের আকারে সম্পদ বাড়িয়ে তোলে। 

এ ছবি ইংল্যাণ্ডে উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম পঁচিশ বছর অবধি। অর্থনৈতিক বৈষম্য 
শ্রেণীবৈষম্যের রূপ নিয়ে জাতিব অর্থনৈতিক মেরুদণ্ড হিসেবে শিল্পায়নের দিকে 
অর্থনীতিকে প্রবল গতিতে এগিয়ে যাওয়ার ছবি। ছবিটি কি ব্যক্তিক ব্যাভিচারের না 
ব্যক্তিক উপচিকীর্যর? ধ্রুপদী অর্থনীতিবিদ দুজন নিশ্চিত জবাব দেবেন--এতো ব্যক্তিক 

“_ ব্যাপাবই নয়, ব্যাপারটা শ্রেণী সংগ্রামের *। এক শ্রেণীর উদ্দেশ্য ক্রমবর্ধমান শ্রমউদ্ৃত্ত 
মুনাফা হিসেবে আহরণ, অন্য শ্রেণীর উদ্দেশ্য শ্রমবিক্রয় বাড়ানোর পথে শ্রমমূল্যকে 
বাড়িয়ে শ্রমউদ্ৃত্ত কমানোব, মুনাফার অংশে হাত দেবার। ব্যক্তির সমষ্টি শ্রেণী নয়, ব্যক্তিব 
মূল্যবোধ আর শ্রেণীর মূল্যবোধ এক নয়। 

পাই 

এবার প্রশ্ন আসে সামগ্রিক কাঠামোয় যদি ব্যক্তিক মূল্যবোধ অবাস্তব হযে যায়, সার্বিক 
মূল্যবোধই (সামগ্ৰিক সভ্যতায় বা বর্ববতা উত্তরণে) একমাত্র প্রাসঙ্গিক হয়, তাহলে বৈষম্য 
কথাটির ইঙ্গিত কি সামগ্রিক কাঠামোয় পাওয়া যায়? আযাডাম স্মিথ ও ডেভিড রিকার্ডো 
শ্রেণী বৈষম্যকে কিন্তু পরিমাপ কবতে গিয়ে তাদের পণ্যসংক্রান্ত মূল্যতত্ব নিযে খুব 
সমস্যায পড়েছিলেন। যে কোনো বৈষম্যেব সংখ্যাতাত্বিক পরিমাপ কোনো কোনো ক্ষেত্রে 

_ সামগ্রিকতাব কাঠামোয় সম্ভব, অনেক ক্ষেত্রে পরিমাপ সম্ভব নয। যে বৈষম্য গুণগত 
চরিত্রের, তাব পবিমাপ অসম্ভব। যেমন ইউরোপ বা আমেরিকায় প্রচ্ছন্ন বা খোলাখুলি 
কৃষ্ণাঙ্গ শ্বেতাঙ্গ বৈষম্য। ইউবোপ আমেরিকায বলি কেন, আমাদের দেশেই শুধুমাত্র 
পাত্রপাত্রীর বাজারে নয চাকুরির ক্ষেত্রেও, একটি ফর্সা চেহারার যুবকযুবতী জীবনের যে 
কোনো ক্ষেত্রে যে দাম পাবে, একটি কালো বা শ্যামল চেহারার ছেলে একই গুণ নিয়ে 

স্ব অনুরূপ দাম না পেতে পারে । আবো অনস্বীকার্য দৃষ্টান্ত হচ্ছে সাম্প্রদায়িক বা জাতপাতের 
বৈষম্য! সংখ্যাগবিষ্ঠ ও সংখ্যালঘিষ্ঠের মধ্যে রাষ্ট্রের অনুসৃত বৈষম্যনীতি। তারপর রয়েছে 
জ্ঞান্রাজ্যে বৈষম্য। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে যে দেশ জ্ঞানবিজ্ঞানে সবচেয়ে এগিয়ে, এ দেশের 
প্রেম পেতে কাতাবে কাতারে কাঙাল দেশ দেখা যায়। অন্যদিকে এ দেশের বিরাগভাজন 
- অন্য দেশ সাধাবণভাবে হতে চায় না। জ্ঞানবৈষম্য কথাটি কঠিন, এ জ্ঞান বৈষম্য প্রসঙ্গে 
অবশ্য আমরা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির জগতে বৈষম্যের কথা বলছি। 

আসলে যে কথাটা সকলে স্বীকার করেন না তা হচ্ছে বৈষম্য অন্তত মানুষের 


বৈষম্য ১১৯ 


২৯০ বৈষম্য, শৃঙ্খলা এবং নির্মাণ 


জগতে প্রধানত গুণগত চরিত্রের, বৈষম্যের পরিমাপযোগ্যতাটা একেবারেই এর বাইরের 
প্রকাশ। ফরাসি বিপ্লবের মৌল তিনটে সুর-স্বাধীনতা, সাম্য ও সৌভ্রাতৃত্ব-এর আড়ালে 
ছিল ছোটো ছোটো ব্যক্তিগত সম্পত্তির মধ্যে বৈষম্যের বান্তবতা। ওঁ বাস্তবতার চেয়েও 
বড়ো হয়ে দেখা দিয়েছিল বাস্তিল দুর্গের সামন্ত শোষণের ফলে সামন্ত প্রতিভূর সহিংস 
বৈষম্যের উচ্চতা । গুণগত দিক থেকেই বাস্তিল প্রভুর ব্যক্তিগত সম্পত্তিজনিত শোষণের 
বিরুদ্ধে ফরাসি দেশে শ্রমজীবী মানুষেরা বিপ্লবের পথে নেমে এসেছিলেন। প্যারিস 
শহরের ছোটোপুজির মালিকরাও যখন সাম্যের কথা বলেছেন তাতে বিপ্রবীরা বিশ্বাস 
করেছিলেন। এ বিশ্বাসের দাম দিতে হয়েছে বিপ্রবের পরে। 

বৈষম্য বর্ণচোরা সেজে কিভাবে সাম্যের ছদ্মবেশে হাজির হয়, এর একটা জলজ্যান্ত 
প্রমাণ ভ্রমবিকাশের পথে প্রবহমান অর্থনীতিশাস্ত্র। ধ্রুপদী অর্থনীতিবিদদের সমাজে শ্রেণী 
বিভক্তি, শ্রেণী বৈষম্য এবং শ্রেণীসংগ্রাম রয়েছে আগেই বলা হয়েছে। পুঁজির সাহায্য 
স্বীকার করেও অর্থনীতিবিদরা প্রচার করতেন, উৎপাদিত পণ্যের মূল্য শ্রমের পরিমাণের 
দ্বারাই নির্ধারিত হয়। মূল্যে শ্রম ও পুঁজির অবদান পরিমাপ করতে গিয়ে রিকার্ডো 
ঝামেলায় পড়লেন। সামগ্রিক কাঠামোয় নিয়ে গিয়ে মার্কস নিজেও সাফল্য লাভ করতে 
পারেন নি *০। মূল্যতত্তের এ পরিমাপের সমস্যার চেয়ে এর গুণগত সমস্যাই অনেক 
অর্থনীতিবিদদের মনে এসেছিল। এ সমস্যাটি হচ্ছে একটি সমাজের মোট পণ্য ও সেবার 
উৎপাদনে যদি শ্রমের অবদানকে এতখানি স্বীকৃতি দিযে পুঁজি ও তার মুনাফার কারণ" 
হিসেবে শ্রমউদ্বৃত্তকে দেখানো হয়, তাহলে পুঁজিবাদী সমাজে শ্রমিক বিদ্রোহ দেখা দিতে 
পারে ১১। একটি পণ্যউৎপাদন ব্যবস্থায় শ্রম মূল্যকে অস্বীকার কিভাবে করা হলো? শ্রেণী 
বিভক্ত সমাজেব অস্তিত্ব বিশ্লেষণ কাঠামো থেকে সরিয়ে (যেখানে ধ্রুপদী অর্থনীতিবিদগণ 
পণ্য উৎপাদনের মধ্যে সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর পারস্পরিক বৈষম্যভিস্তিক সম্পর্ককে 
তুলে ধরতেন) ফেলে নিশ্রলিখিত উপায়ে অর্থনীতির সমস্যাকে তুলে ধরেন, “The 
problem of economics may be stated thus : given a certain population, with 
various goods and other sources of materials : required, the mode of 
employing their labour which will maximise the utility of the produce.” ১২ 
এভাবে পণ্যমূল্যের নির্ধারক শ্রম থেকে পণ্যভোগজনিত উপযোগিতায় (0011) চলে 
এল। জেভনস কোন যুক্তিতে সমাজ থেকে বেরিয়ে পণ্য যে ভোগ কববে তার ব্যক্তিগত 
উপযোগিতাকে মূল্যমানের নির্ধারক করলেন? জেভনস-এর যুক্তি হচ্ছে একটি ৮ 
অর্থনীতিবিজ্ঞান নিউটনীয গ্রুপদী পদার্থবিদ্যার অনুকরণে “উপযোগিতা বোধ এবং 
ব্যক্তিস্বার্থের” (“the mechanics of utility and 50110019751”) গৃতিবিদ্যা ও শক্তিকে 
ভিত্তি করে এগুবে ১০। যেই মাত্র স্থির হলো, শ্রম নয়, উপযোগিতাবোধই পণ্যের মূল্য 
নিয়ন্ত্রণ করে, তখন পুঁজির, উৎপাদনের জন্য রসদ, কাচামাল জমি ও শ্রমের মূল্য _ 
উপযোগিতা দ্বারা নিয়স্ক্রিত হয। অর্থনীতিবিদ জেভনস বিভিন্ন পণ্যের মধ্যে আপেক্ষিক 
মূল্য নির্ধারণ করেন পণ্যগুলোর আপেক্ষিক উপযোগিতার দ্বারা। কিন্তু কোনো পণ্যের 


i অর্থনৈতিক বৈষম্য, অর্থনৈতিক সভ্যতা এবং অর্থনীতি ২৯১ 


তো ব্যক্তি নির্বিশেষ, ক্রয়ক্ষমতা নির্বিশেষ বা সময় ও স্বার্থ নির্বিশেষ কোনো শাশ্বত 
উপযোগিতা নেই। যদিও প্রতিটি পণ্যের জন্য রসদব্যয়, শ্রমব্যয় হয়ে থাকে। তাহলে 
‘কোনো পণ্যের শাশ্বত উপযোগিতা কত তা জানা গেলে অন্য একটি পণ্যের সঙ্গে তার 
আপেক্ষিক উপযোগিতার ওজন কিভাবে নির্ধারিত হবে? সেখানে জেভনস-এর একটাই 
মাত্র জেদ, তা হচ্ছে অর্থনীতিকে খন্পদী পদার্থবিজ্ঞানের অনুকরণে একটা নিখুঁতভাবে 
স্্রিমাপ সাধ্য বিজ্ঞান (988050107০6) হতে হবে অথবা “Economics, if it is to be 
a science at all, must be a mathematical science.” ১৪ 
কেন জেভনস এ অর্থনীতিশাস্রকে mathematical 5০ien০6 করার কথা 
বলেছিলেন, এর কোনো যুক্তিগ্রাহ্য জবাব তার কোনো লেখায় আমরা দেখিনি। তাই 
আমাদের অনুমান--অর্থনীতিবিদ এইচ ক্যারের মতো শ্রেণীশত্রর ভয় দেখেছিলেন আডম 
, স্মিথ ও ডেভিড রিকার্ডোর মূল্যমানের শ্রমতত্বে। জেভনস- এর রাস্তা অনেকটাই অনুসরণ 
“করেছেন আলফ্রেড মার্শাল। তবে তার কাছে পণ্যের মূল্যমান শুধুমাত্র উপযোগিতার 
ওপর নির্ভর করে না, তবে পণ্যের চাহিদা নির্ভর করে অবশ্যই পণ্য থেকে ক্রেতা কতটা 
উপযোগিতা অর্জন কববে তার ওপর, আর বাকিটা অর্থাৎ পণ্যের যোগান নির্ভব করবে 
পণ্য বাজারে আনতে গিয়ে তার যে ত্যাগ স্বীকার করতে হচ্ছে (এটাকে disutility 
বা উৎপাদন ব্যয় হেতু বিক্রেতার অর্থব্যয়ও মার্শলি ইঙ্গিতে বলছেন) তার ওপর । বাজারে 
-ক্কীনিষ কিনতে ও বেচতে যে অর্থমূল্যে যথাক্রমে ক্রেতার উপযোগিতা ও বিক্রেতার 
ত্যাগ স্বীকার ভারসাম্যে পৌছবে সেখানেই পণ্যের বাজারদর মার্শাল স্থির কবে দেন। 
মার্শালের ব্যবস্থায় উপযোগিতা ও ত্যাগ মানসিক অনুভূতি হলেও অর্থ দিয়ে পবিমাপ 
করা যায়। তবে জেভনস, মার্শাল বা ওযালরা সকলেই একটি ব্যাপারে একমত। তা 
হচ্ছে পণ্যের উৎপাদনের উপকরণের মূল্য সামাজিক অবদানের উপর নির্ভর করবে 
না, করবে বাজারের চাহিদা ও যোগানের ভারসাম্যের ওপর। এভাবে অর্থবিজ্ঞান 
শ্রেণীবৈষম্য ছারা সামাজিক পণ্য উৎপাদনের সমৃদ্ধি নিয়ে যে অস্বস্তিকর তত্ব আডাম 
স্মিথ ডেভিড রিকার্ডো প্রমুখ খ্র্পদী অর্থনীতিবিদ শ্রম-উদ্বৃত্ত থেকে মুনাফা ও বিনিয়োগ 
পুঁজিব উৎপত্তির কথা বলেছিলেন, তা থেকে অর্থনীতিবিজ্ঞান নিউটনীয় বিপ্লবের 
অনুকরণ করতে ব্যর্থ চেষ্টা করে যেতে আরম্ভ করল। পদার্থবিদ্যা উনবিংশ শতান্দীর 
দ্বিতীয় অর্ধ থেকে গ্রুপদী গতিবিজ্ঞানের গণ্ডী ছাড়িয়ে আইনস্টাইনের আপেক্ষিকতার তত্ব, 
মৌঁডিনামিক্সেব তত্ব, কোয়ান্টাম গতিতত্ব, ক্রসিয়াস আবিষ্কৃত এক্ট্রপি নিয়ম, 
আবিষ্কার করল। কিন্তু আধুনিক পদার্থবিদ্যার আলোয় অর্থাৎ সামাজিক ক্রমবির্তনেব 
নিরিখে গুণগত পরিবর্তনের কার্ধকারণ ও অর্থনৈতিক প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন নির্ধরকের গতি 
বিশ্লেষণ, সর্বোপরি অর্থনীতির সঙ্গে পদার্থবিদ্যা ও প্রাণীবিদ্যার বিশ্লেষণাত্মক সাদৃশ্য ও 
বৈসাদৃশ্য বিচার করে অর্থনীতিবিজ্ঞানকে যথার্থ বিজ্ঞানধর্মী করে গড়ে তোলার চেষ্টা 
হয়নি। দ্বিতীয়ত আধুনিক অর্থনীতিবিজ্ঞানে উৎপাদনের তত্ত্বে প্রকৃতির দেওয়া অনেক 
বস্তুকে প্রকৃতির বিনাপয়সায় দেওয়া রসদ হিসেবে ধরে নেওয়া হয়। অথচ রসদগুলোর 


২৯২ বৈষম্য, শৃঙ্খলা এবং নির্মাণ 


কোনোটিই মানুষ সৃষ্টি করতে পারে না। প্রকৃতিগত রাসায়নিক বন্তুকণার কথা না বলেও 
দৃষ্টান্তস্বরূপ প্রায় সকল খনিজ এবং অনেক বনজ পদার্থের উল্লেখ করা যায়। তৃতীয়ত 
অর্থনীতিবিজ্ঞানে অর্থই পণ্য হয়ে যায়, ফলে কোনো সামগ্রিক জাতীয় অর্থনীতিতে বস্তুগত 
পণ্য উৎপাদনের সঙ্গে অর্থপণ্য-উৎপাদনের অসামপ্রস্যের ফলে মুদ্রানীতি ও 
বেকারত্বৃদ্ধি অমোঘ হয়ে যায়। চতুর্থত অর্থপণ্য উৎপাদনের ফলে নিত্যনতুন ভোগের 
অবিরাম উদ্ভাবন নতুন যোগানের সীমাহীন বৈচিত্র্য নিযে আসা ধ্রুপদী অর্থনীতি প্রতিটি” 
যোগান চাহিদা সৃষ্টি করে নেবে এমন তত্ব আধুনিক অর্থনীতিবিজ্ঞানে নতুন অর্থ নিয়ে 
আসে অর্থাৎ ক্রেতার প্রয়োজন নয়, বিনিয়োগকারীব মুনাফা অর্জনের প্রয়োজনে ক্রেতার 
প্রয়োজন সৃষ্ট হতে হবে-এমন বাধ্যবাধকতাকে বাস্তবায়িত করবার জন্য নতুন নতুন 
ধরনের বিজ্ঞাপন, ইনফরমেশন প্রযুক্তির উদ্ভাবন প্রয়োজন হয়ে যায়। আধুনিক অর্থনীতি 
ক্রমশ মানুষকে পাঁচটি ইন্দ্রিযের সম্পূর্ণ অধীন কবে ফেলতে চায়। যাতে মানুষ 
ইন্দ্রিয়াতীত কোনো চিন্তা, ধারণা ও মানসিকতার অধীন না হতে পারে। মানুষের ভাবনা 
বা মনের অনুশীলনে চিত্তবৃত্তির চেয়ে ভোগের প্রয়োজন বেশি। এক কথায় আধুনিক 
অর্থনীতিবিজ্ঞান বর্তমান প্রজন্মকে শেখাতে চাইল ভবিষ্যত প্রজন্ম নিয়ে তার কোনো 
দায়দায়িত্ব নেই। এমন কি বর্তমান প্রজন্মের সকলের প্রতি দায়দায়িত্বও তার নেই। 
অর্থনীতিবিজ্ঞান হচ্ছে ভোগ থেকে আরাম এবং নিজস্বার্ের তৃপ্তি সর্বাধিক করবার 
গতিতত্ব সম্পর্কিত বিজ্ঞান। এ বিজ্ঞানে দ্রব্যের উপযোগিতা থেকে তাব যে বাজার দ্ধ 
পাওয়া যাবে তাই নিয়ে! এ দর থেকে চারটে উৎপাদনের উপকরণ যথা শ্রম, পুঁজি, 
জমির মালিকানা ও উদ্যোক্তা তাদের পারিশ্রমিক-_মজজুরি, সুদ, খাজনা এবং মুনাফা 
_ভারসাম্যের অবস্থায় সমানভাবে পাবে। এভাবে শ্রেণীবৈষম্যের অস্বস্তিকর তত্বকে 
শ্রেণীসাম্যের তত্ত্বে উপস্থাপিত করল আধুনিক অর্থনীতিবিজ্ঞান। 

অর্থনীতি বিজ্ঞানের এ কৃত্রিম বিজ্ঞানমন্যতার হাস্যকর প্রচেষ্টা দেখেই হয়তো 
আলফ্রেড হোযাইটহেড সমাজবিজ্ঞানীদের নিয়ে দুঃখপ্রকাশ করে বলেছিলেন 
the self confidence of learned people is the comic tragedy of [our] 
civilization.” 


বৈষম্য পরিমাণসাধ্য হতে পারে কোনো কোনো সংকীর্ণ ক্ষেত্র বিশেষে। বৈষম্যের গুণ 

বৈশিষ্ট্াই অনেক বেশি মৌলিক চরিত্রের । অর্থনৈতিক বৈষম্যকে পবিত্র সোপান হিসেণ্ে 
অর্থনীতিশাস্ত্রের নৈতিক যুক্তি দাঁড় করিয়েছিল। উত্তরকালে এ বৈষম্যের নামগন্ধ রইলো 
না যখন এ শাস্ত্র আধুনিক অর্থনীতিবিজ্ঞান রূপে ধনতন্ত্রের বিজ্ঞান হিসেবে বিশেষ করে 
উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশক থেকে আত্মপ্রকাশ করল। যদি এর আগে মার্কসের দ্যস 
ক্যাপিটাল আত্মপ্রকাশ না করতো অর্থনীতিশান্ত ধ্রুপদী পোলিটিক্যাল ইকনমি- প্রতিবাদী 
উপযোগিতাবাদী অর্থশান্ত্রতেই হয়তো সীমাবদ্ধ থাকতো, নিউটনীয় মেকানিকস-এর 


অর্থনৈতিক বৈষম্য, অর্থনৈতিক সভ্যতা এবং অর্থনীতি ২৯৩ 


করুণ অনুকরণে “ম্যাথমটিক্যাল মেকানিকস্‌ অব ইউটিলিটি এণ্ড সেল্ক ইন্টারেস্ট? 
(Mathematical Mechanics of Utility and 99177100959) নাম নিয়ে বিজ্ঞান হবার 
" চেষ্টা করতো না। যদিও বিজ্ঞানের জন্ম কোনো বিষয়বস্তুর প্রাথমিক অযুতনিযুত তথ্য 
থেকে যার বস্তুগত এবং বিচিত্র গুণগত দিক নিয়ে যুক্তিবিন্যাসে বিজ্ঞানতত গড়ে ওঠে। 
বিজ্ঞানের তত্ব একটি জীবন্ত প্রাণী। তবে এ প্রাণীর মৃত্যু নেই। যদিও তার ক্রমবিকাশ 
"আছে কিন্তু বিপ্লবাত্মক পরিবর্তনের মধ্য দিয়েও চলে। তার রাসায়নিক গুণও থাকে, 
ফলে সংখ্যাগত পরিবর্তনের সঙ্গে (with arithmomorphic change) বিজ্ঞানের যতটা 
ঘনিষ্ঠতা, গুণগত পরিবর্তনের সঙ্গেও ততটা। বিজ্ঞান নিছক যুক্তি দিয়ে চলে না, যুক্তির 
বাইরেও অনিশ্চয়তার রাজ্যে নানা প্রশ্ন নিয়ে প্রবেশ করতে হয় স্বজ্ঞা বা intuitron 
লাভের আশায় ১*। এদিক থেকে বিচার করলে তত্ত্ব নেই, এমন কোনো বিজ্ঞান হয় না, 
পরীক্ষানিবীক্ষা একসপেরিমেন্ট দ্বারাই তত্ত্বের আকস্মিক দিক পরিবর্তন ঘটে । একারণেই 
" ম্যান প্র্াঙ্ক বিজ্ঞানের তত্বুকে নিছক মেকানিকস এবং জ্যামিতিব যুক্তি কাঠামোয় তৈরি 
সৌধ না বলে জীবস্ত প্রাণী (living organism) বলে অভিহিত করেছেন **, অর্থনীতির 
তত্তের জীবনে আবিষ্কার পরম্পরা ক্রমবিকাশ নেই, ফলে তত্ত্ব জীবন্ত নয়, মেকানিকস 
ও জ্যামিতির যুক্তিবদ্ধ সংমিশ্রণে এক একটি তত্ত্ব মমি হয়ে অর্থনীতিবিদদের পূজা 
পায়। অনেকে বলেন জড়প্রকৃতি ও জৈবপ্রকৃতিব তুলনায় অর্থনীতির বপাস্তর এবং 
»শঅর্থনীতির কেন্দ্রবিন্দু মানুষেব স্বার্থপর বা পরার্থপর) কর্ম ও ইচ্ছা এত দ্রুত বদলায় 
যে অর্থনীতি নিয়ে বৈজ্ঞানিক তত্ব দাড় করানো কঠিন। তাছাড়া অর্থনীতিতে মানুষে 
মানুষে অর্থনৈতিক বৈষম্য সেই ব্যক্তিগত সম্পত্তির আবির্ভাব কাল থেকেই জনম্মেছে। 
মার্কিন অর্থনীতিবিদ ভেবলেনের ভাষায়, “the accumulation of wealth at the upper 
end of the pecuniary scale implies privation at the lower end of the scale ১৮ 
বৈষম্য পরিণত রূপ পায় ব্যক্তিগত সম্পত্তিতে । কার্ল মার্কস অবশ্য ব্যক্তিগত সম্পত্তিকে 
_ পার্থিব বস্তু হিসাবে দেখেননি, দেখেছেন ব্যক্তিগত সম্পত্তির মালিকের সঙ্গে শ্রমের 
মালিকের অসম বিনিময়ের সম্পর্কে। ব্যক্তিগত সম্পত্তি ইতিহাসেব বিভিন্ন পর্যায়ে তার 
রূপ ও প্রকৃতি বদলায় ফলে অসম বিনিময়ের সম্পর্কও পাল্টায়। এ বক্তব্যের সত্যতা 
কখনো গত তিনশো বৎসরে ব্যক্তিগত সম্পত্তিকে ভিত্তি করে গড়ে ওঠা সমাজ মেনে 
. নিতে পারে না তাই প্রয়োজন হয় এমন অর্থনীতিশাস্ত্রের যাকে এ সভ্যতাকে ঢাকবার 
জন্য চেষ্টা করতে হয়। শুধু মূল্যতত্ব থেকে শ্রমকে নির্বাসনে পাঠিয়ে এ জায়গায় 
উপযোগিতা বসানো দিয়ে নয়, একদিকে উন্নত ধনী দেশের অর্থনীতির বিভ্রীস্তিকর 
ধ্যানধারণার দ্বারা সংখ্যাগরিষ্ঠ গরীব দেশের অর্থনীতির চেহারাকে কুযাশাচ্ছন্ন করে ফেলা, 
অপরদিকে গরীব দেশের অর্থনীতির চর্চা করেন এমন চিন্তাশীল ব্যক্তিদেরও নানা উপায়ে 
-. বিভ্রান্ত করাব চেষ্টা করা চলে। ভারি অদ্ভুত এই ‘তাত্বিক’ বৈষম্যমনস্কতা। 
এ অবধি অর্থনৈতিক বৈষম্যের কারণ খুঁজতে গিয়ে সমাজে স্বার্থজনিত গোষ্ঠী 
দ্বন্দকে বড়ো করে দেখিয়েছি। কিন্তু আর্থসামাজিক বৈষম্যের মূলে যে দুটো বৈষম্য 
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রয়েছে তা উল্লেখ করা প্রয়োজন। তার মধ্যে প্রথমটি হচ্ছে প্রকৃতি ও মানুষের 
পারস্পরিক সম্পর্ক নিয়ে মানুষে মানুষে উপলব্ধিত বৈষম্য। দ্বিতীয়টি হচ্ছে মানুষের 
ব্যবহারিক জীবন এবং মানসিক জগতের মধ্যে বৈষম্য 

অর্থনীতিশাস্ত্রে একমাত্র স্যার উইলিয়ম পেটি ও ফিজিওক্রাট অর্থনীতিবিদগণ ছাড়া 
অন্য কোনো অর্থনীতিবিদ (কার্ল মার্কস্‌ এবং ম্যাক্স ওয়েবার প্রকৃত অর্থে অর্থনীতিবিদ 
না হলেও তাদের গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক চিন্তা রয়েছে বলে তাদেরও অন্তর্ভুক্ত করা 
হয়েছে) প্রকৃতি ও মানুষের সম্পর্ককে অর্থনীতির আলোচনায় নিয়ে আসেননি। 
ইংল্যাণ্ডের প্রীক-ধ্পদী অর্থনীতিশাস্ত্রের যুগে যে অর্থনীতিবিদ দেশের সম্পদের উৎস 
হিসেবে মনুষ্যশ্রম ছাড়াও প্রকৃতিকে দেখেছেন, তিনি হচ্ছেন স্যার উইলিয়াম পেটি 
(Sir William Petty) সপ্তদশ শতাব্দীর দ্বিতীয় অর্ধের অর্থনীতিবিদ ১৯। ফিজিওক্রাট 
অর্থনীতিবিদগণ অর্থনৈতিক ক্ৰিয়াকৰ্ম প্রেধানত কৃষিউৎপাদন এবং কৃষিজাত রসদ থেকে 
কুটির এবং হস্তচালিত শিক্পদ্রব্যের উৎপাদন) বিশ্বপ্রকৃতির নিয়মাবলী দ্বারা নিয়ন্ত্রিত মনে 
করতেন ২০। বিশ্বপ্রকৃতির নিয়মের ফলে কৃষিকাজ শ্রমের দ্বারা পরিচালিত এবং 
কৃষিক্ষেত্রই কোনো অর্থনীতির একমাত্র উৎপাদন ক্ষেত্র, শিল্পকর্ম অনুৎপাদক কাজ, 
কৃষিতে উদ্বৃত্ত হওয়াতে মনুষ্যশ্রমের কোনো কৃতিত্ব নেই, এটি প্রকৃতির বিধান, 
ফিজিওক্রা্ট চিন্তা উঠেছিল ফরাসি দেশে এবং অষ্টাদশ শতাব্দীর গোড়া থেকে। ফরাসি 
বিপ্লবের পরে উক্ত চিন্তাধারার হদিশ পাওয়া যায় না ২১। স 

যখন মানুষ বিশ্ব প্রকৃতির বক্ষে সঞ্চিত খনিজ পদার্থ আহরণ করে নিজ প্রয়োজনে 
ব্যবহার করতে শিখলো, প্রকৃতির অন্তর্নিহিত শক্তিকে বিভিন্নভাবে ব্যবহার করতে 
শিখলো, বিশ্বপ্রকৃতির রাসায়নিক উপাদানকে নিজের প্রয়োজনের নিরিখে চিহ্নিত করতে 
পারল, তখন থেকেই মানুষ নিজেকে ক্রমান্বয়ে অচেনা করে তুলল প্রকৃতিরই অঙ্গ 
মানুষের কাছে! যে আড়ালের জন্য অচেনা সেটা হচ্ছে খনিজ পদার্থ, শক্তি ও রাসায়নিক 
উপাদানের সমন্বয়ে গড়ে তোলা বিচিত্র শিল্পোৎপাদনের মহীরূহ। এ অচেনা থেকেই মানুষ 
প্রকৃতির প্রভু হয়ে তার সঙ্গে গড়ে তুলল বৈষম্যের সম্পর্ক। প্রকৃতির সত্তাকে নিজে 
বুদ্ধি দিয়ে নির্মাণ করতে গিয়ে মানুষ নিজের সত্তাকে তিলে তিলে ধ্বংস করার যজ্ঞে 
মেতে উঠলো। সমগ্র মানুষের সমাজে যে দৈত্যকুলের দাপট আরম্ভ হলো, তার নাম 
হলো বহুমুখী বহুমাত্রিক বৈষম্য। অর্থনৈতিক বৈষম্য এ দৈত্যকুলের অন্যতম সদস্য । 

কিন্তু মানুষের সমাজ এঁ দৈত্যকুলের মুখোমুখি হয়েও তার মনসিজ বিবেককে 
নিজের সত্তা থেকে বিচ্ছিন্ন করতে পারেনি, তাই সমাজের সিংহভাগ থাকে মনের সঙ্গে? 
মানুষ নিজেকে চেনার চেষ্টা করে। প্রযুক্তি পাহাড়ের দুর্ভেদ্য আড়াল ভেদ করেও মানুষ 
চলে যায় বিশ্বপ্রকৃতির আলয়ে। মানুষ চায় বিশ্বপ্রকৃতির সন্তান হয়ে এমন পৃথিবীতে 
বাঁচতে যেখানে কোনো অসামঞ্জস্য আসে শুধু দ্বন্দ্বের প্রাকৃতিক প্রবণতায় বৃহত্তর . 
সামগ্রস্যের তাগিদে 
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এ লেখায় ‘মানুষ’ কথাটি মানবজাতির পরিচায়ক, অর্থাৎ মানুষ কথাটির ব্যবহারে মানব- 
মানবী উভযকেই বোঝানো হয়েছে। 

কার্ল মার্কস তার Economic and Philosophical Manuscripts এ যদিও ব্যক্তিগত 
সম্পত্তিব অভ্যুদয়ের কাবণ হিসেবে শ্রমিকের শিন্পীসত্তার সঙ্গে শ্রমের পণ্যে রূপান্তরের 
বিচ্ছিন্নতাবোধকে দায়ী করেছেন, আমাদের বিশ্লেষণেব সঙ্গে তার মৌলিক বিরোধ 
নেই। 

ব্যক্তিগত সম্পত্তি ব্যক্তি মানুষেব আত্মপ্রকাশের স্বাভাবিক পরিণাম_এ তত্বও শোনা যায। 
এ তত মেনে নিলে বিচিত্র বৈষম্যও ব্যক্তি মানুষের স্বভাবজাত ধর্ম হিসেবে মেনে নিতে 
হ্য। সোভিয়েত সমাজে ব্যক্তিগত সম্পত্তি দূর করে বৈষম্য দূর কবা যায়নি, এবং 
অন্যরূপে তা বেডেছে তা বলতে চেয়েছেন ডেভিড লেন, যদিও এর বিপরীত তত্বেব 
অর্থাৎ মানুষেব মধ্যে বৈষম্যবোধ প্রকৃতিগত ব্যাপার, এমন যুক্তির অনুকূলে কোনো 
বিজ্ঞানসম্মততত্ব বযেছে বলে আমবা জানিনা তাই ডেভিড লেনের বইখানা থেকে 
বৈষম্যের অভাব কিভাবে ঘটতে পাবে বা আদৌ পারে কিনা এ নিয়ে কোনো আলোচনা 
নেই শুধু বযেছে সোভিয়েততস্ত্রের ব্যর্থতার কাহিনী--০6199৬10 Lane, The end of 
Inequality? Stratification under State Socialism (25178011971) 

অর্থনৈতিক তত্বেব ইতিহাস বচযিতা চার্লস রিষ্ট ম্যাণ্ডেভিলের বই প্রসঙ্গে বলেন : "শা 


fundamental 1dea of the book which caused quite a sensation at the ume 
and which was seized by the order of the government, 1S that civilization— 
understanding by that term not only wealth, but also arts and sciences—is the 
outcome, not of virtues of mankind but of which Mandeville calls vices; in 
other words, that desire for well being, comfort, luxary and all the pleasures 
of hfe, arises from our natural wants. The book was a sort of natural war 
and a criticism of the virtuous (Italics added). 

From Charles Hide and Charles Rist, A History of Economic Doctrines . 


Adam Simth; Theory of Moral Sentiments, 70 part Secuon II chp. IV 
(London, 1754) পূ. 8৪৮৩ 

এঁ পৃ. ৪৬৪ 

এঁ পৃ. ৪৭৪-৪৮৫। আ্যাডাম স্মিথ ডা: ম্যাণ্ডেভিলেব কথা সঠিক বুঝতে পেরেছেন, 
মনে হয না। ম্যাণ্ডেভিল বলছেন, ব্যভিচার নীতিবহির্ভীত হলেও কোনো ব্যভিচাব যদি 
এক ব্যক্তিকে ধনী করে থাকেন, দেখা যাবে এ ব্যক্তি তাব ধনের পবিমাণ বাড়ানোর 
সামগ্রিকভাবে দেশের আপামর জনসাধাবণ। অন্য কথায, বিবেকহীন না হলে কোনো 
ব্যক্তি বিশাল সম্পত্তিব মালিক হতে পাবে না। মালিক হিসেবে থাকতে হলে শিল্পবাণিজ্যে 
তাব সুদ বিনিয়োগ কিছু লোকেব উপকারে ফলক্রুতি হিসেবে দীডাবে। এ সত্য স্মিথ 
শিল্পবিপ্রবেব যুগে প্রতিযোগিতার ভিত্তিতে ব্যক্তিগত পুজি সম্প্রসারণের ঘটনা থেকে 
নিশ্চয় দেখেছেন। 

A. K Dasgupta, Epochs of Economic Theory (Oxford, 1985) পৃ. ৬৩-৬৬ 
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৯! এ পৃ. ৪৩-৪৫ 

১০। কার্ল মার্কসের এ সমস্যা দেখা যায় সামগ্রিক পণাশ্রমমূল্যকে সামগ্রিক দর মূল্যের মধ্যে 
তিনি যখন রূপান্তরের চেষ্টা কবেন, যা শ500718107 সমস্যা নামে পরিচিত। 

১১। A. K. Dasgupta, উল্লেখিত পুস্তক পৃ. ১৯ ও ৭৬1 জেভনস্কেই ধ্ৰুপদী 
অর্থনীতিবিদদের মধ্যে ডেভিড রিকার্ডোব প্রধান সমালোচক হিসেবে দাশগুপ্ত 
দেখিয়েছেন, জেভন্সের বই থেকে নিম্নলিখিত উদ্ধৃতি তিনি দিয়েছেন “. that able 
but wrong headed man David Richardo shunted the car of Economic 
Science onto a wrong line — a line on which it was further urged towards 
confusion by his equally able and wrong- headed admirer, John Stuart Mile” 
W. S. Jevons, The Theory of Political Economy, 4th edn (Macmillan, London, 
1911) p. 11 
এইচ ক্যাবে নামে এক অর্থনীতিবিদ বলেছেন, “রিকার্ডোর বিশ্লেষণ প্রণালী মনোমালিন্যের 
সহায়ক...এর প্রধান উদ্দেশ্য শ্রেণীতে শ্রেণীতে এবং জাতিতে জাতিতে সংঘর্ষ 
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ক্ষমতা ও অসমতা. 
পার্থপ্রতিম বন্দ্যোপাধ্যায় 


বৈষম্য বা অসমতার সম্পর্কে এযাবৎ যে ধারণা গড়ে উঠেছিল, ক্রমশ সেই ধারণার 
অপূর্ণতা স্পষ্ট হচ্ছে। যেহেতু প্রত্যক্ষে, পরোক্ষে এই অসমতার ধারণার সঙ্গে প্রায় 
ভঙ্গাঙ্গীভাবেই জড়িয়ে আছে পাওয়ার বা ক্ষমতার প্রসঙ্গ, তাই এই ক্ষমতা সম্পর্কেও 
প্রচলিত ধারণার সঙ্গে যুক্ত হচ্ছে নতুন দৃষ্টিভঙ্গী, নতুন উপাদান--যাকে বলা হচ্ছে 
“পলিমরফাস টেকনিক্স অব পাওয়ার’, সেই ক্ষমতার বিভিন্ন রূপ, পদ্ধতি, স্তরের ওপর 
এখন দৃষ্টি পড়ছে। কোনো এঁতিহাসিক বাস্তবের উদঘাটন নয়, ক্ষমতার জটিল ব্যবস্থা 
বিভিন্ন অংশের বিবেচনাই এই ক্ষমতার বিশ্লেষণে প্রাধান্য পাচ্ছে। একটি পরিবার-বৃক্ষের 
অস্তঃসম্পর্ক যেমন কুলুজিবিদ চিত্রিত করেন, ঠিক সেইভাবে ওঁ ক্ষমতার সম্পর্কটিকে 
উদঘাটন করা হচ্ছে। ফলে অসমতার অনুধাবনেও নতুন মাত্রা যোগ হচ্ছে। আমরা 
এতদিন ভেবেছি ক্ষমতা সামাজিক অবয়বের কোনো কোনো অংশে ঘনীভূত হয়, যেমন 
শাসক শ্রেণীর মধ্যে। এখন দেখানো হচ্ছে ক্ষমতার বিকীর্ণ হয়ে যাওয়া, অদৃশ্য হওয়া 
চরিত্রকে । সব সামাজিক সম্পর্কে ক্ষমতা একটি বৈশিষ্ট্য, প্রতিটি মানবিক সম্পর্কই কোনো 
না কোনো মাত্রায় ক্ষমতার সম্পর্ক। এভাবেই একটা অবিরাম কৌশলগত সম্পর্কের 
জগতে আমরা প্রবেশ করি। ক্ষমতা কোনো চরম কিছু নয়, যা মানুষের আছে বা নেই। 
এটি ব্যক্তি, গোষ্ঠী, প্রতিষ্ঠানের মিথস্ক্িয়ারই একটা বৈশিষ্ট্য। অর্থাৎ ক্ষমতা একটা 
সম্পর্কের জটিল বুনোনের মধ্যে থাকে। অসমতাও তাই। | 
এ দৃষ্টিতে দেখলে, সমতা, সাম্য, এসবেব সম্পর্কে ধারণাও পাণ্টায়। আদিম 
সাম্যবাদী যে সমাজের কল্পনা করা হয়, তাও আর এ অর্থে সাম্যবাদী থাকে না। যে 
বেশি দৈহিক শক্তির অধিকারী যে শিকারে দক্ষ সে অপরদের থেকে ক্ষমতাবান হবেই 
আজকের ভাষায় এ স্বাস্থ্য ও শিক্ষা (শিকারে দক্ষতাই তখন শিক্ষা) তাকে ক্ষমতার 
জটিল সম্পর্কে নিয়ে যায়, এক অন্তলীন অসমতাতেও। ক্ষমতার দৃশ্য-অদৃশ্যজা্গটি 
বুঝতে পারলে তবেই অসমতাব আসল রূপটি ধরা পড়ে আমাদের দেশে অসমতারা* 
যে বাইরের রূপ তাকে চারভাগে হযতো ভাগ করা যায়- শ্রেণীগত, জাতিবর্ণগত, সম্প্রদায়গত 
ও লিঙ্গগত। এ অসমতা যে আছে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। এ অসমতার বিশ্লেষণ, 
তা দূর করার চেষ্টা যদি কেউ করে তাহলে তার কাজ গুরুত্হীন তা ভাবারও কোনো 
কারণ নেই। কিন্তু লক্ষ্য করলে দেখা যায়, ব্যক্তি-গোষ্টী-প্রতিষ্ঠানের সম্পর্কের মধ্যে এমন 
সব বিভিন্ন রূপ, স্তর আছে, যা এ চতুরঙ্গ অসমতার ব্যাখ্যায় ধরা যায় না। ক্ষমতার 
জটিল বুনোনটি সম্পর্কগত ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া এসব ডিঙিয়েও অসমতা আনছে। একই 


৬. 


ক্ষমতা ও অসমতা ২৯৯ 


শ্রেণী জাতিধর্ম-সম্প্রদায় ও লিঙ্গের মানুষ ক্ষমতার এ স্তরায়নে, ক্ষমতাবান হওয়ায় অসম 
হয়ে উঠছে ক্ষমতার সমগ্র রূপের মধ্যে ছড়িয়ে থাকছে নানারূপ, অসমতাও সেকারণেই 
আজ সংযোগ-প্রসারণের সূত্রে নানারূপের। 

এখন ক্ষমতার সম্পর্কে পার্টি বা দল একটা বড়ো উপাদান। আগেকাব দিনের 
শ্রেণীগত ক্ষমতা যে বিলুপ্ত হয়েছে তা নয়, কিন্তু আমাদের বাস্তবে দেখা যাচ্ছে দল 


- ক্ষমতার একটা কেন্দ্র--মানুষকে দলেব ও দলের বাইরে, এমনভাবে দেখা হচ্ছে। গোষ্ঠী 


ও প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে দল শ্রেণী-জাতিধর্ম-লিঙ্গের সীমাকে অতিক্রম করে যাচ্ছে । একই 
শ্রেণী-জাতিবর্ণ-লিঙ্গর ব্যক্তি বিভিন্ন দলে। একসময়, দলব্যবস্থার সূচনাপর্বে ও তারও 
পরে দলকে শ্রেণীর মুখপাত্র হিসাবে দেখা হতো। অসমতাকেও এ শ্রেণীভিত্তিক ভাবা 
হতো । কিন্তু আমাদের দেশে গান্ধি ও গান্ধিবাদী দলচেতনা এই ভাবনার বাইরে। গান্ধি 
শ্রেণীব সীমাভেঙে দলের ভাবনাকে সামনে এনেছিলেন, জাতিবর্ণের সীমাকেও ভাঙতে 
চেয়েছিলেন! এই  প্রক্রিয়াই এখনকার দলতন্ত্রে প্রকট হয়েছে। আর সেকারণেই 
শ্রেণীভিত্তিক বা জাতিধর্মভিত্তির যে স্বতন্ত্র কর্ম-পরিকল্পনা, ভাবাদর্শ ছিল, এখন তার 
পার্থক্য আগের মতো অত স্পষ্ট নয়। অর্থনৈতিক ভাবনায এরা আগের তুলনায় অনেক 
কাছাকাছি। যাকে ভারতে শাসকশ্রেণী বলা হতো, সে শ্রেণী একাধিক দলের সুযোগ 
পড়েছে, যাদের শোষিত শ্রেণী মোহ তো তারাও । আর দুপক্ষের মধ্যে আতাত জোটবদ্ধতা 
এখনকার স্বাভাবিক ঘটনা--মুখ্য উদ্দেশ্য এক একটি দলের ক্ষমতায় থাকা, ক্ষমতার 
বৃত্ত থেকে সুযোগ-সুবিধাকে আয়ত্ত করা। অর্থাৎ অসমতাকে নতুনভাবে নিয়ে আসা। 
এ দল ব্যক্তি-গোষ্ঠীর মধ্যে মিথস্ক্িয়াজাত। সতত পরিবর্তন ও প্রভাবেব সামনে খোলা 
এক তরল প্রক্রিয়া। এই ক্ষমতা ও তজ্জনিত অসমতার ব্যাখ্যায় কোনো সাধারণীকৃত 
তত্ব বিশেষ কাজে আসে না। ক্ষমতার যে সুক্ষ্ম ক্রিয়া তাকে ধরা এ তত্ত্বে সম্ভব নয়। 
এইজন্য প্রয়োজন বিশেষ এঁতিহাসিক ভিত্তিতে দাড় করানো ব্যাখ্যার! দল যে ক্ষমতা 
পেতে চায়, সে ক্ষমতা অসমতার এখন বড়ো উৎস। দলের লোক হলে, দলের বাইরের 
লোকের থেকে কার্যত সুযোগ-সুবিধা বেশি পায়। দলীয় ক্ষমতা ব্যক্তিগত ও গোষ্ঠীগত 
সম্পর্কের ক্ষেত্রে অসমতা নিয়ে আসে। দল যেহেতু সরকার চালায় সেহেতু আমলাতান্ত্রিক 
ও অন্যান্য ক্ষমতাও পরোক্ষ কখনোও প্রত্যক্ষ ভাবে দলীয মানুষের হাতে। আমাদের 
বাস্তবে যাকে আমলাতন্ত্রের, পুলিশিব্যবস্থার রাজনীতিকরণ বলা হয়। তা আসলে 
দলীযকরণ, রাজনীতির বৃহত্তর তাৎপর্য এর মধ্যে থাকে না। 

এই ক্ষমতা যে অসমতার সৃষ্টি করে তার ব্যাখ্যা, অনুধাবন করতে হলে শ্রেণী- 
জাতি-সম্প্রদায়-লিঙ্গভিত্তিক যে অসমতা তার থেকে আরও অন্যমুখী হতে হয়। আমাদের 
ধারণা সোভিয়েট রাশিয়া ও পূর্ব ইয়োরোপের কোনো কোনো দেশে যে ভাঙন, তার 
একটা বড়ো কারণ এই দলগত ক্ষমতার প্রবল বিস্তার ও তার থেকে সুযোগ-সুবিধার 
বৈষম্য অর্থাৎ অসমতা। অনেক আগেই মার্কসবাদীদের একটা অংশ সোভিয়েট 
রাশিয়ার ব্যবস্থাকে আমলাতান্ত্রিক-সামরিক ব্যবস্থা বলেছিলেন। রাশিয়ার ভেতরেও 
সমাজতান্ত্রিক সমালোচকরা ছিলেন। আসলে ব্যবস্থাটা ছিল দলীয়-সামরিক ব্যবস্থা, 


৩০০ বৈষম্য, শৃঙ্খলা এবং নির্মাণ 


আমলাতন্ত্র এই দলের হাতেই নিয়স্ত্রিত। দলের নেতা হলে, দলের প্রভাবশালী সদস্য 
হলে তার বাস্তব সুযোগ-সুবিধা অনেক বেশি তার মর্যাদা ক্ষমতা অন্যদের থেকে পৃথক। 
এই ক্ষমতা অর্থ-জমি-শ্রেণী ইত্যাদি নির্ভর নয। বুর্জোয়াশ্রেণীর কর্তৃত্ব ও প্রভাব যে 
অসমতা আনে, দলিক অসমতা সে প্রকৃতির নয়। এখানে অসমতা কোনো উৎপাদন 
শক্তির ওপর উৎপাদন সম্পর্কের প্রাধান্য-জাত নয়। উৎপাদন সম্পর্কশুন্য এক 
ক্ষমতা এই অসমতার উৎস। ফলে ধনতাস্ত্রি ব্যবস্থার মতো এ ক্ষমতা উৎপাদন বাড়ায় 
না। ভারসাম্যহীন হলেও সাচ্ছল্য আনে না। পরিকল্পিত অর্থনীতিকে পঙ্গু করে দেয় 
বিশ্বের অধিকাংশ জায়গায় ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার দাপটের মধ্যে এই গঙ্গুত্ব শেষ পর্যন্ত 
এই ভ্রান্তি ছড়ায় যে সমাজতান্ত্রিক পরিকল্পিত অর্থনীতি অকার্যকর, মানুষের আশা- 
আকাঙ্ক্ষা পূরণ করতে পারে না। শ্রেণীর জায়গায় দল এসে ক্ষমতার চরিত্রকে পাল্টে 
যে অসমতার সৃষ্টি করে, তা কিন্তু সমাজতান্ত্রিক নয! আর এ দলিক ক্ষমতার কর্ষিকাগুলি 
সমাজের সর্বস্তবেই ছড়াতে চায়। ক্ষমতার যে স্থানীয়, আঞ্চলিক কেন্দ্রগুলি গড়ে তোলে 
তাতে অসমতা নানা সম্পর্কের মধ্যে প্রকট হতে থাকে। আমাদের এই রাজ্যে এই দলিক 
ক্ষমতা ও তজ্জনিত অসমতার অভিজ্ঞতা গড় দুদশক ধরে আছে। নানারকম সুযোগসুবিধা 
শাসকদলের কাছাকাছি থাকলে, তার অভ্যন্তরে থাকলে পাওয়া যায়। এই সুযোগ-সুবিধা 
যে সর্বদা আইনসম্মত তা নয়, নীতিসম্মত তো নয়ই। ফলে যাদের শাসকশ্রেণীর সঙ্গে 
থাকাব কথা, তাদেরও একটা অংশ শাসক-পার্টির কাছাকাছি এসে যায়। শ্রেণীসংগ্রাম 
শেষ পর্যন্ত পার্টি সংগ্রামে পবিণত হয়। উৎপাদন সম্পর্কশূন্য, কৃষিবিপ্রবের সূচনা 
ঘটিয়েই অবসিত এই দলিক-দবম্ চরিত্রহীন হানাহানিতে যায--শাসকশ্রেণী সুবিধা পায় 
তৃণমূলের মানুষদের ভোগাতে, নিজের দিকে নিয়ে আসতে। দলিক-ক্ষমতা বিস্তারে 
শ্রেণীগত অসমতার বিরুদ্ধে লড়াই বিপথে যায়-নিশ্রবগীয়ি, নিপীড়িত মানুষ নতুন 
সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয় দলিক বিভাজনে। গ্রামীণ বাস্তবে ক্ষমতার অন্যতম উৎস জমির 
বন্টনে ও পাইয়ে দেওয়ায় দলিকশর্ত বড়ো হয়ে দেখা দেয়। ফলে যখন সুযোগ 
মতো পুরনো ক্ষমতার ব্যক্তিরা আঘাত হানতে উদ্যত হয়, তখন এ বঞ্চিতরা, এক 
ক্ষমতা-লাভেব মায়ায় তাদের পাশে দীড়ায়। দলিক-ক্ষমতা অসমতার প্রশ্নটিকে ঘুলিয়ে 
দেয়। 

এক ধরনের খণ্ডীভবন, টুকরো টুকরো হয়ে যায় ক্ষমতা ও অসমতার প্রক্রিয়া 
সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পার্থক্যকে অন্যভাবে দেখতে হয়। বাস্তব আর সরাসরি এভাবনায় 
আসে না-চরম সত্য, স্থির অনড় অন্তঃশায়ী বাস্তবের জায়গায় আসে জটিল, গতিময় রা 
সম্পর্ক--বিকাশ-প্রগতির কোনো নিদিষ্ট পথ নেই, বিভিন্ন, পৃথক, টুকরো টুকরো পথেই 
এরা আসে। কেন্দ্র্যুত বিষয়ী ও বিষয়ীহীন ইতিহাসেব পরিপ্রেক্ষিতে এই অতি- 
প্রযুক্তিভিত্তিক বিশ্ব-সংযোগের যুগে এসেছে খবরের সমাজ-- মডেল, কোড যেন বাস্তবের 
আগে আসে, বাস্তব ও অবাস্তবের সীমারেখা লুপ্ত। বাস্তব তাই যাকে পূর্ণ উৎপাদিত 
করা যায় আর যা ইতিমধ্যেই পূর্ণ উৎপাদিত তা হচ্ছে অধি-বাস্তব তা ইতমধ্যেই 
পৃর্ণউৎপাদিত। আব এই বাস্তব পিচ্ছিল, ভাষা ও অর্থব্যবস্থাব মধ্যস্থতায় গড়ে ওঠে। 


প্ৰ 


ক্ষমতা ও অসমতা ৩০১ 


ক্ষমতা ও অসমতার সম্পর্কের অনুধাবনে এই ভাবনা অবশ্যই নতুন সময়কে আরো 


ভালোভাবে বুঝতে সাহায্য করে কিন্তু ইতিহাসের মহাআখ্যানকে বাতিল করে নয় বা 
মানুষকে শুধু বিষয় হিসাবে দেখে নয। আমাদের দেশে অধি-প্রযুক্তির দাপট এখনও 
অনেক কম ও সমাজের একটি সীমিত স্তরে অনুভূত! কিন্তু এর চাপ বাজনীতি ও 
অর্থনীতিতে পড়ছে--কারণ সমাজের যে অংশ রাজনীতি ও অর্থনীতিতে কর্তৃত্ব করছে, 


তারা এ অধি-প্রযুক্তিদের কাছে অসহায়, আত্মসমর্পিত। একে নিজ দেশের মতো করে 


আত্মস্থ করার কাজে লাগানোর স্বাধীন ক্ষমতায় তারা নেই। আমরা যে দলিক-ক্ষমতা 
ও অসমতার কথা বলছিলাম, তাও খানিকটা এই বাস্তব জাত। যে দেশে উৎপাদন ব্যবস্থার 
ইতিহাসই পঙ্গুত্বের, পরনির্ভরতার আখ্যান, সেদেশে বিশ্বায়ন ও খবরের সমাজ সৃষ্টি করার 
চেষ্টা আসলে অসমতাকে নতুনভাবে আনা- উৎপাদনে সম্পর্কশূন্য দলিক-ক্ষমতা এই 
ভূমিতে আরও প্রবল হয়ে ওঠে। অন্ধ্রপ্রদেশের বাস্তব বিরাট দারিদ্য ও তার সঙ্গে 
আমেবিকানন্দিত অধিপ্রযুক্তির প্রশ্বাসের মাবাত্মক স্ববিরোধিতাই এটা দেখায়-- ওখানেও 
দলিক ক্ষমতার দাপট ও অসমতা লক্ষণীয়। 

এর সঙ্গেই যুক্ত ভাষার প্রশ্নটি। ভাষা সেই প্রাচীনকাল থেকেই ক্ষমতা ও অসমতার 
একটা উৎস। প্রাচীন ভারতে সংস্কৃত ভাষা ক্ষমতাব একটা স্তস্ত-ব্রাহ্মণদের ক্ষমতা 
অনেকটাই নির্ভর এই ভাষার ওপর প্রায় একচেটিয়া কর্তৃত্বের ওপর! সাধারণ মানুষ 
এভাষা জানত না অথচ তার শাস্ত্র, ধর্ম, রাজনীতি সব এ ভাষাষ বন্দী। অশোকের মতো 
ব্যক্তি এব বাইরে নিজ সাম্রাজ্যের প্রযোজনে যেতে চেয়েছিলেন, কিন্তু সেটা স্থায়ী হয়নি। 
মনুসংহিতা, অৰ্থশাস্ত্ৰ, স্মৃতিশাস্্, ধর্মশাস্ত্র, সংস্কৃত না জানলে পড়া যায় না, বোঝা যায় 
না। আর ব্রাহ্মণরা এ ভাষাকে কখনোই সাধারণগম্য করতে চাননি-বেদপাঠ অবাহ্মণের 
পক্ষে অপরাধ, পাপ। এমন কি রামমোহন রায়ও এর বাইরে আসতে পারেননি। সংস্কৃত 
ভাষার ক্ষমতা ব্রাহ্মণের সামাজিক ও রাজনৈতিক উভয় ক্ষমতার বড়ো রকমের উৎস। 
এরকমই হয়েছিল ফাসীর ক্ষেত্রে-উচ্চপদস্থ্‌ হিন্দুরাও এভাষা শিখেছিল, ভাষার ক্ষমতা 
ধৰ্মীয় ভিন্নতাব সীমা ছাডিয়ে গিয়েছিল আর উনিশের শতকের তিন-চারেব দশক থেকেই 
ইংরেজি শাসকের ভাষা শুধু নয়, জ্ঞানেব ভাষাও। প্রাচীন যুগে সংস্কৃতের মতো। আজও 
বাঙালির কাছে এভাষা জ্ঞানের ও ক্ষমতার ভাষা। ইংরেজরা চলে গেলেও ইংরেজিভাষার 
মধ্য দিয়ে তারা রযে গেছে! মানব-অন্তিত্বের একটা মাত্রভাষা, বিশ্বকে বোঝার ক্ষেত্রে, 


_ অন্যের সঙ্গে সংযোগে ও মিথস্কিয়ায এই ভাষার শুকত্ব সর্বজনীন। কিন্তু এই ভাষাই 


ক্ষমতার বাহক, ফলে অসমতারও উৎস হয়ে ওঠে। ইংবেজি-জানা ও ইংরেজি-না-জানা 
-_সমাজ এভাবে বিভাজিত হয়ে গেলে, ইংরেজি জানার সুযোগ-সুবিধা, সব রকম ক্ষমতা- 
কর্তৃত্ব পাওয়ার হাতিযাব হিসাবে অসমতা আনে। অর্থনীতি সমাজেব সর্বস্তরের মানুষের 
জন্যই একান্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়__কিন্তু গত কয়েক দশক জুড়ে এই বিষয়ের ভাষা এমন 
হয়ে উঠল যে প্রাচীন যুগের সংস্কৃত ভাষার মতোই সাধারণের কাছে দুর্বোধ্য আবার 
প্রাচীন শাস্ত্রভাষার দুর্বোধ্যতা নিয়ে, ভাষার পবিত্রতা নিয়ে, ভাষাগত বিশেষ ক্ষমতা ও 
অসম সুযোগ-সুবিধা নিয়ে, সাধারণ মানুষের দারিদ্য-ক্ষুধা দূর করতে পারেনি, বরঞ্চ 





৩০২ বৈষম্য, শৃঙ্খলা এবং নির্মাণ 


হয়েছে, এখনকার সাধারণের কাছে দুর্বোধ্য অর্থনীতিশান্ত্রও তাই। এ অর্থনীতি 
অসমতাকেই আরও বাড়াচ্ছে তার ভাষার তন্ত্রমস্ত্রে-যেমন ইংরেজি ভাষা এখানে জ্ঞানের 
রাজ্যকে সাধারণের কাছে খুলে দেওয়ার বদলে মুষ্টিমেয়র ক্ষমতাকে বাড়িয়েছে, 
অসমতাকে বাড়িয়েছে, পশ্চিম-নির্ভরতার অধীনতাকে বাড়িয়েছে শিক্ষিত ও 
অশিক্ষিতের সমবেদনাকে লুপ্ত করেছে। * 

আর এই ভাষা যেহেতু সর্বস্তরে ছড়ায়নি, সমাজের বিশেষ এক স্তরে আবদ্ধ তাই 
এনেছে নতুন অসমতা। সাধারণভাবে উচ্চধর্মীয়রাই এই ভাষাকে আয়ত্ত করেছে। ফলে 
তারা ক্ষমতার সম্পর্কে অনুকূল পরিস্থিতিতে। এখন উচ্চশিক্ষায়, সে চিকিৎসাবিদ্যা, 
ইঞ্জিনিয়াবিং, বা অন্যক্ষেত্রে, এম.বি.এ._ সর্বত্রই ইংরেজি-মাধ্যমের ছেলেরা বেশি 
অনুকূল পরিস্থিতিতে : বৈদ্যুতিন মাধ্যমের সর্বক্ষেত্রই ইংরেজি নিয়ন্ত্রিত। অথচ এভাষা 
সমাজের সংখ্যালঘুর ভাষা । এ ভাষা না শেখার জন্য সম্প্রদায় হিসাবে মুসলমান সমাজ 
অনেক সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়েছে। ভাষার অক্ষমতা তাদের পঙ্গু করেছে_অসমতা 
প্রকট হয়েছে। শুধু যে ইংরেজি এই অসমতা এনেছে তাই নয়। উচ্চবগীরয় এদেশি ভাষাও 
অসমতা আনে-উচ্চবগীয়ের মুখের ভাষা, লেখার ভাষা ইংরেজির সংস্পর্শে ও আদলে 
যে রূপ নিয়েছে, যাকে সর্বজনগ্রাহ্য করে ভাষার মানদণ্ড হিসাবে দেখার চাপ উচ্চবগীয়িরা 
দিয়েছে, সেই ভাষাও ক্ষমতার দ্যোতক ও অসমতার জন্ম দেয়। বিভিন্ন আঞ্চলিক ভাষা 
ও উপভাষাকে তুচ্ছ, তাচ্ছিল্য.করা হয়--অথচ আজও আঞ্চলিকভাষাতেই খাঁটি বাংলার 
টান নানাভাবে আছে। কলকাতা ও তৎপার্ববর্তী অঞ্চলের ভাষাই দমিত করে 
অন্যভাষাকে। ভাষা এভাবেই ক্ষমতার ও অসমতার মাধ্যম হয়ে ওঠে। 

অন্যদিক থেকে মানব পরিবেশ ও ক্ষমতার গতিতত্ুজনিত অসমতাও ভাষার দিকে 
থেকে আসে। বিশেষ ভাষা বা শব্দের প্রয়োজন কখনও কখনও নিশ্চয়ই ‘হয়। কিন্তু 
ভাষাকে অকারণে দুর্বোধ্য, পারিভাষিক করে তুললে এ পরিসেবা ব্যাহত হয় যারা 
পরিসেবা নেয় তাদের বিরূপ করে তুলতে পারে৷ নঞ্র্থক অনড় শব্দ ব্যবহারেও বিপত্তি 
ঘটে-বৃদ্ধদের সম্পর্কে এই বিশেষণ, শব্দ ব্যবহার প্রায়ই ঘটে। তাছাড়া বেশ কিছু শব্দ 
আছে যা একটা দাগ দেগে দেয়। “চাষির মতো আচরণ করো না’ বা “চোয়ারের মতো 
কথা বোলো না’_এখানে চাষি ও চোয়ার চেয়ার বিদ্রোহের স্মৃতিবাহী) উচ্চবগীয় ক্ষমতা 
ও অসমতার দ্যোতক। আর কোনো শব্দে তো লিঙ্গগত অসমতা প্রকউ-ইংরেজিতে এমন 
উদাহরণ 'চেয়ারম্যান'_কোন “উত্তম্যান যেন এঁ পদে বসতে পারে না। এধরনের শব্দের 
প্রতিবাদেই বোধহয় লীলা রায় এক সময় ছেলেবেলার জাযগায় ‘মেয়েবেলা’ শব্দটি ব্যবহার 
করে ছিলেন। ‘ছেলেমেয়ে’ শব্দটিকে উল্টে প্রায় অশ্লীল 'মেয়েছেলে' শব্দটি মধ্যবিত্ত 
বাঙালি পুরুষের কাছে স্বাভাবিক। ভাষাই একটা অবমানবিক প্রক্রিয়াকে প্রবলতর করে। 
একটা নির্বক্তিকরণের প্রত্রিয়াও কাজ করে। বৃদ্ধ ও বিকলাঙ্গ শব্দ দুটির এরকম ব্যবহার 
দেখা যায়। আমাদের সমাজে বৃদ্ধ-শিশু-নারী সম্পর্কে শব্দ ব্যবহারে এ প্রক্রিয়াকে লক্ষ 
করি। এভাবেই ভাষা অসমতাকে, নিগীড়নকে বজ্জায় রাখার মাধ্যম হয়ে ওঠে। ভাষার 


ক্ষমতা ও অসমতা ৩০৩ 


সঙ্গে ক্ষমতার যেমন যোগ ঘনিষ্ঠ তেমনি সন্দর্ভও ক্ষমতার সম্পর্কের সঙ্গে। সন্দর্ভ * 
বাঁ ডিসকোর্স শুধু ভাষা নয়, ভাবনা-অর্থ-ক্রিয়ার কাঠামো একে নির্দেশ করে। সন্দর্ভ 
"_ ভাষার সেই পথ-পদ্ধতি যা অনুধাবন, সংযোগ, চিন্তাতে ব্যবহৃত অর্থগুলিকে আকার 
দেয়। ঘটনার বিবরণের নানা রূপ ভাষার মধ্য দিয়ে পাওয়া যায়--এটা ধরে নিলে, কোনো 
ব্যক্তি বা ঘটনার বিভিন্ন সন্দর্ভলভা, প্রতিটির গল্পই আলাদা। ক্ষমতাশালী বা তাদের 
অবস্থানকে বজায় রাখতে, তাদের লক্ষপূরণ করতে, দুর্বল মানুষদের স্বার্থবিরোধী সন্দর্ভ 
গড়ে তোলে। এটা ভাবাদর্শশতভাবেও ব্যবহার করা হয়। শুধু তাই নয়, বাস্তবের নিজ 
স্বার্থ ও সুবিধামত নির্মাণেও সন্দর্ভ ক্ষমতার সঙ্গে সংলগ্নতার ভূমিকা পালন করে। ভাষা 
শুধু মূল্যবোধ ও সমাজের সম্পর্কগুলির প্রতিফলন বা বাহক নয়, সক্রিয়ভাবে শ্রষ্টা ও 
পরিপোষকও বটে। নাৎসি জার্মানিতে গোযেবলসীয় সম্দর্ভ নির্মাণ করছিল নিজেদের 
বাস্তব-এটা বাস্তব বা সমাজের প্রতিফলন ছিল না। আমাদের এখানে খবরের কাগজের 
1 সন্দর্ভে এটা প্রায়ই দেখি-একটি ঘটনার নানা বিবরণ। এ বিবরণ সাধারণত, বৃহৎ 
সংবাদপত্রগুলির ক্ষেত্রে, ক্ষমতাশালীদের স্বার্থকে দেখে, বড়োজোব তাদের মধ্যে দবন্কে 
শুধু প্রতিফলিত করে না, নির্মাণ করে। ফলে সাধারণ পাঠক ও মানুষ বিভ্রান্ত হয় একটা 
সন্দর্ভ-জাত অসমতার ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়। ভুল-ভাবনা দিয়ে পথে চালানোর ক্ষমতাও 
ক্ষমতা-এই ক্ষমতা যে নানা অসমতা তৈরি করতে পারে, তার উদাহরণ চাবিদিকে 
আছে। এ এক ধবনের সংবাদ-জাত, জ্ঞান, বলা ভালো, ভ্ঞানকল্প। এই সন্দর্ভ 
এটা অবশ্যই ক্ষমতা__এ ক্ষমতা যার আছে সে বিশেষ সুবিধা পাষ। এর সঙ্গে যুক্ত পরোক্ষ 
প্রশ্ন, উনভাষিতা--ক্ষমতার পার্থক্যকে আড়াল করার জন্য, কিংবা আমার/আমাদের মনে 
হওয়াকে, সৃক্ষ্মভাবে ভ্রান্ত উপস্থাপন, ভিত্তিহীন সাধারণীকবণ,_ এসবই সন্দর্ভের 
অসমতাকে বজায় রাখাও আরও তীব্র করার ক্ষমতা। 
সংখ্যালঘু ভাষায় যারা কথা বলে তাদের কর্তৃত্ববাদী ভাষার বাচকদের অপেক্ষা 
_. কম বুদ্ধিমান, কম যোগ্য ভাবার প্রবণতা আছে। ভাষাগত অভিজ্ঞান বিভেদ ও অবজ্ঞার 
কারণ হয়ে ওঠে। মনে পড়ে, একদা বীরভূম থেকে জড়ানো পট নিয়ে কিছু মানুষ 
এসেছিলেন। তারা পট দেখিয়ে দেখিয়ে, খানিকটা চালচিন্রীয় পদ্ধতিতে, গান গাইলেন। 
তারপর প্রশ্নোত্তরের পালা। এখনকার মধ্যবিস্ত বাংলায় জিজ্ঞাসা ছুঁড়ে দেওয়া হলো : 
“আপনারা তো মুসলিম কমিউনিটি থেকে এ!সছেন। কিন্তু হিন্দু দেবদেবী নিয়ে গান 
-বেধেছেন। আপনাদের সোসাইটির কোনো রেসিসট্যান্স পাননি?” যাদের প্রশ্ন করা হলো, 
তারা যেন কেমন অসহায় বোধ করতে লাগলেন। চুপ করে থাকেন। একজন যেন অপরাধ 
করেছেন, এভাবে বলেন, “কিছু তো বুঝতে পারছি না!” তখন একজন তরুণ বলে 
ওঠে, “বাংলায় জিজ্ঞাসা করুন।” সবাই চমকে গেছে। বাংলাতেই বলা হলো। তরুণটি 
তখন বললো, “ভাই, আপনারা তো মুসলমান। হিন্দু দেবদেবীদের নিয়ে গান বেঁধেছেন, 
- আপনাদের সমাজ কোনো বাধা দেয় না? তৎক্ষণাৎ সপ্রতিভ উত্তর এলো : “না, না। 
ওসব বাধা নাই।” বোঝা যায়, ভাষার গুরুত্ব কত--মুখের ভাষার যে কর্তৃত্ববাদী রূপ 
তা ইংরেজি শব্দ-লাগ্কিত। এখানে রাঢ় অঞ্চলের কি উত্তরবঙ্গের বাংলাও যেন 


সি 
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সংখ্যালঘুদের ভাষা । আর অন্যভাষাসমূহ তো বটেই। ভাষাগত দমনের সঙ্গেই জড়িত 
সম্প্রদায়গত, জাতিগত দমন। হিন্দি-উর্ু সংঘাত এরই রূপ-উদু বিরোধিতার মূলে 
মুসলমান বিরোধিতা। আজ আমাদের বাস্তবে যে হিন্দিভাষার দাপট, হিন্দির সামনে 
অন্যভাষার সংকুচিত হয়ে যাওয়া, তাও এ ভাষাগত দমনের দৃষ্টান্ত যেমন তেমনি ভাষার 
সুত্রে জাতিগত দমনেরও কমবেশি দৃষ্টান্ত। একজন ভারতীয় আজ আর শুধু ইংরেজি 
ভাষা জানা না জানার সুত্রে অসমতার ও সুযোগ-সুবিধা পাওয়ার সামনে দাঁড়ায় না। + 
হিন্দিভাষা ও তা জানার ক্ষমতাও অসমতা সৃষ্টি কবে। ভাষা যেমন মানুষকে কাছে টানে, 
তেমনি দূরে সরিয়ে দেয়, অনাহৃত করে। মানব-পরিসেবায় সঠিক ভাষা নির্বাচন বিশেষ 
জরুরি। রাজনীতির ক্ষেত্রেও। ভাষাকে উপেক্ষা করা, তুচ্ছ করা মারাত্মক। গান্ধির আগে 
আমাদের রাজনৈতিক নেতারা যে সাধারণ মানুষের কাছে, গ্রামাঞ্চলে সেভাবে পৌছাতে 
পারেননি, তার একটা কারণ ভাষা : মুখের ও পোশাকের। গান্ধি এই দুয়েরই পরিবর্তন 
কবেন। তবেই তিনি পৌছতে পারেন গ্রামের বিপুল মানুষের কাছে, তাদের ভাবনার - 
কাছে। রবীন্দ্রনাথও যে বাজনৈতিক সভায়, প্রতিষ্ঠানের সভায় বাংলায় বলার ওপর জোর 
দিতেন, তার মূলেও এটাই, ভাষাগত অসমতাকে দূর করা, ভাষার বিদেশি ক্ষমতাকে 
ভাঙা। আসলে নিজেদের জীবনের ওপর সামূহিক নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠায়, গোষ্ঠী হিসাবে 
উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য পূরণে, যারা ক্ষমতাহীন তাদের ক্ষমতার বৃত্তে আনায় ও ক্ষমতা বাড়ানোয় 
ভাষা একটা বড়ো ভূমিকা পালন করতে পারে। ব্যক্তিগত, সাংস্কৃতিক ও সামাজিক, 
অবয়বে এই ক্ষমতা বাড়ানোর প্রক্রিয়া অসমতাকে দূর করায় সাহায্য করে। মানবিক 
সেবায় একাজ সম্পূর্ণত করা যায় না, সমাজের অবয়বগত পরিবর্তন আরও বড়ো প্রশ্ন। 
ব্যক্তিগত ও সাংস্কৃতিক স্তরে ক্ষমতা-দেওয়া, ক্ষমতা-অর্জন এক্ষেত্রে পথ প্রশস্ত করে, 
অবয়বগত পরিবর্তনই আসল ক্ষমতা এনে দেয়। মানবিক সেবা, পরিষেবা একে সাহায্য 
করে, কিন্তু নিজে নিজে আমূল পরিবর্তন আনতে পারে না। অনেক সময় উপযুক্ত 
পরিবর্তনের প্রক্রিয়া ব্যতিরেকে মানব-পরিষেবা উল্টো ভূমিকাও পালন করতে পারে, . 
অসমতার স্থিতাবস্থাকেই জোরদার করে। অনেক সময পশ্চিমের ধনী দেশের শৃঙ্খলকে 
আরও শক্ত করে। ক্ষমতাহীনকে ক্ষমতাবান করার যে প্রচেষ্টা সেটি মূলগত পরিবর্তনের 
সঙ্গে যুক্ত। স্বাস্থ, শিক্ষা ইত্যাদির ক্ষেত্রে এ ক্ষমতাবান করার চেষ্টার মধ্যেই থেকে যায় 
কাঠামোগত পরিবর্তনের অভীন্সা। স্বাস্- একটা শক্তি। স্বাস্থাবান ও স্বাস্থাহীন_ 
আপাতদৃষ্টিতে অসমতার কারণ নয়। কিন্তু এক অসমতা আসে- ইদানীং অর্থনীতিতে 
স্বাস্থ গুরুত্ব পাচ্ছে, আমাদের দেশে দারিদ্য ও তজ্জনিত অপুষ্টি-অসুখ-্বস্থাহীনতা যে 7 
বিকাশের পথে বড়ো বাধা এটা সকলেই মানছেন। একজন সর্বাঙ্গীন সুস্থ মানুষ ও একজন 
প্রতিবন্ধী মানুষ ক্ষমতার দুই স্তরে থাকে। তাদের মধ্যে অসমতা থাকে। সুস্থ ও দুর্বলের 
মধ্যেও তাই--এখানে ক্ষমতাবান কবার প্রশ্নটিতে স্বাস্থযনীতির গুরুত্ব অবশ্যই আছে, কিন্তু 
এ স্বাস্থানীতি অনুসরণ কাঠামোগত পরিবর্তনের প্রক্রিয়া ছাড়া সম্ভব নয়। শিক্ষার ক্ষেত্রেও . 
একই কথা- শিক্ষা ক্ষমতা, ক্ষমতার উৎস। শিক্ষার সংকট আসলে বৃহত্তর সামাজিক- 
রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক সংকট! ওঁ বৃহত্তর সংকটের মোকাবেলা না করতে পারলে 


ক্ষমতা ও অসমতা ৩০৫ 


শিক্ষার সংকট থাকবেই। শিক্ষা সংখ্যালঘুর হাতে থাকবে, শিক্ষার ক্ষমতা অসমতাকে 
বাড়াবে, যেমন আজ বাড়াচ্ছে আমাদের দেশে 

পশ্চিমের সচ্ছল দেশগুলিতেও অসমতা যথেষ্ট। ওখানেও ছেলেমেয়েরা বাবা-মারা 
শিক্ষিত, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাপ মারা না হলে লজ্জা পায়, দূরদর্শনের বাক্স না থাকলেও 
আ্যান্টেনা টাণতায়, প্রতিবেশীকে এটাই বোঝাতে চায় যে তাদের টেলিভিশন আছে, সরানো 
যায় এমন দেওয়াল দিয়ে অফিস তৈরি করে কারণ কর্মচারীদের মর্যাদা বর্গফুটের ওপর 
নির্ভর করে বেশ খানিকটা, করণিকদের স্বপ্ন এমন অবস্থায় পৌছানো হয় যাতে মোটরগাড়ি 
কেনার ক্ষমতা আসে শুধু তাই নয় সামাজিক ভাবে গাড়ি কেনার অনুমোদন পায়, গাড়ি 
কেন ১৯৬৮-র একটি লেখা থেকে এই চিত্র আমরা আঁকছি-পরের অনধিক তিনদশকে 
অসমতা আরও বেড়েছে। এ লেখাতেই বলা আছে, “আমাদের সমাজ জুড়ে সামাজিক 
অসমতা মানুষকে মানুষের বিরুদ্ধে ঘুবিয়ে দিচ্ছে ।” সামাজিক স্তরায়ন ও অসমতা বিরটি। 
যেহেতু পশ্চিমের সমাজে সম্পদ ও সম্মান প্রায় সমার্থক, উত্তর-ধনতন্ত্রে সম্পদ-পণ্য 
এক বিকারপ্রস্ত পরিস্থিতির উত্তব ঘটায়, সেহেতু অসমতা ওখানে আরও সুক্ষ্ম, আরও 
নানাভাবে ছড়িয়ে। অর্থ ও সম্পদই ওখানে ক্ষমতাব মূল উৎস-আবার নানাধরনের 
ক্ষমতা অর্থের উৎস। পুঁজি, অর্থের পরাধীনতা এ সমাজে প্রবল। অর্থ ছাড়া এখানে 
কোনো কিছু সম্ভব নয। অর্থনৈতিক ও আর্থিক সুযোগসুবিধাই পশ্চিমে ক্ষমতার রাস্তা 
খোলে- শ্রমের বিভাজনে ব্যক্তি যে সামাজিক সম্পর্কে আসে, তাঁকে কেউ কেউ বলেছেন 
“ওয়র্ক সিচুয়েশন”। উৎপাদন ব্যবস্থাজাত অসমতা এখানে ক্রিয়াশীল। একথা ঠিক 
স্ট্যাটাস বা মর্যাদার প্রশ্নটি সর্বদা শ্রেণীর সঙ্গে যুক্ত নয়। কিন্তু মর্যাদার অসমতা ক্ষমতার 
সঙ্গে সম্পৃক্ত--এ ক্ষমতা সর্বদাই শাসন করার কর্তৃত্ব করার ক্ষমতা নয়। একজন বিদ্রোহী, 
বিপ্লবীর যে মর্যাদা সেটি আসে তার প্রতিবাদের ক্ষমতা থেকে, শাসক বা কর্তৃত্ববাদীব 
বিরোধিতা থেকে এ যেন প্রতিক্ষমতা, এ মর্যাদা পৃথক ধরনের। কিন্তু সাধারণ ভাবে 
মর্যাদাও ধনতান্ত্রিক মূল্যবোধে অর্থ নির্ভর-_অর্থের ঘেরাটোপ এমনই যে তাকে ভেঙে 
ক্ষমতার কেন্দ্রের পৌছানো সম্ভব নয়। আর এ ক্ষমতা অবশ্যই অসমতাকে নিয়ে আসে। 
এ প্রসঙ্গে স্মরণীয় সমাজে ক্ষমতাশালীরা সর্বদা সব থেকে পুরস্কৃত নাগরিক হতেও 
পারে, সুব থেকে সম্মানিত নয়। তাদের ক্ষমতার ভিত্তি হয়তো অসামাজিক--কিস্তু 
তারাই সাধারণ নিরীহ মানুষকে নিয়ন্ত্রিত করে এমনভাবে যে অসমতার সৃষ্টি হয়--তারা 
আদায় করে নিতে পারে অতিরিক্ত সুযোগ, অতিরিক্ত সুবিধা--এ কথা সব সমাজেই সত্য। 

একথা ঠিক সমাজে ক্ষমতার নানা প্রক্রিয়া থাকে, প্রত্যক্ষ ও অন্তলীনি এই প্রক্রিয়া। 
আমরা ক্ষমতার উৎস বলে যা সাধারণত মনে করে থাকি, সেই উৎসগুলির সংশোধন, 
উৎপাটন করলেও ক্ষমতার সধ্যারের রাস্তা থেকে যায়, অসমতা এর ফলে আসে। 
ক্ষমতার সম্পর্কের জাল জটিল, অনেক সময় এত সুক্ষ্ম যে ওপর ওপর দেখা যায় 
না। গত কয়েক দশক ধরে এই সব জাল সম্পর্কে আমরা সচেতন হয়েছি। কিন্তু একটা 
প্রবণতা দেখা যাচ্ছে যে ক্ষমতা ও অসমতার দৃষ্টিগ্াহা প্রত্যক্ষ দিকটিকে উপেক্ষা করা। 
আসলে আরও অনেক কিছুর মতো আমরা এক্ষেত্রেও পশ্চিমি চিন্তনির্ভর। পশ্চিমের 


বৈষম্য : ২০ 


৩০৬ বৈষম্য, শৃঙ্খলা এবং নির্মাণ 


বাস্তব শ্রেণীগত ক্ষমতা ও তজ্জনিত অসমতাকে আড়াল করার নানা কৌশলের মধ্যে! 
শ্রেণীভেদ নেই। সবাই সচ্ছল এক শ্রেণীর, শ্রমিক শ্রেণীকে পৃথকভাবে দেখার প্রয়োজন 
নেই। তারাও এখন সচ্ছল। এ ধরনের অতিকথা ছড়ানো হয়েছে, এমন কথাও বলা 
হচ্ছে যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র দেশে দেশে স্বাধীনতাকে মারতে চাইছে, সাম্রাজ্যবাদের ইতিহাসে 
নাৎসি বর্বরতাকেও লজ্জা দিচ্ছে, সে দেশে নাকি অবাধ স্বাধীনতা । অথচ সাক্ষ্য-প্রমাণ 


সবই ও সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে। নিদারুণ এক অসমতাভর্তি সমাজ তৈরি হচ্ছে-না হলে, ' 


এত সম্পদ সত্তেও সেখানে মানুষ কেন ফুটপাথে থাকে, অর্ধাহারে থাকে, বেকার হয়। 
বস্তুত শ্রেণীগত ক্ষমতা ও সেকারণে অসমতার প্রকট রূপ-এ দুটোই এখনও থেকে 
গেছে। আর আমাদের মতো দেশে তো, এটা প্রত্যক্ষ ও স্পষ্ট। মুষ্টিমেয় যাদের হাতে 
ক্ষমতার দড়িটি ধরা আছে, তারা শ্রেণীগত ভাবেই শোষক, অসহাঁয় সাধারণ মানুষ 
শ্রেণীগতভাবেই অসহায়-পশ্চিমে আজ “কৃষক” এই বর্গট বিশুদ্ধ অর্থে আর নেই 
বললেই চলে, কিন্তু আমাদের দেশে সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষই এই বর্গের নানান্তরের অন্তর্ভূক্ত । 
শ্রেণী হিসাবেই তার অবস্থান। ফলে ক্ষমতার যে শ্রেণীভিত্তি এখানে তা প্রকট- উৎপাদন 
পদ্ধতি ও সম্পর্কের ওপর শ্রেণীগত কর্তৃত্বেই একটি শ্রেণী ক্ষমতাবান আর অসমতার 
এই বড়ো কারণ। এখানে অন্য অসমতার সঙ্গে এই অসমতা জড়িয়ে আছে--দল-ভাষা- 
শ্বাস্থা-শিক্ষা বা অন্যান্য অসমতা আমাদের মতো বাস্তবে শ্রেণীগত ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের 
সঙ্গেই সংলগ্ন। এখানে শ্রেণীর প্রাসঙ্গিকতা লুপ্ত হয়নি-_-এখনও বাস্তব মনে রাখতে হবে, 
ক্ষমতা ও অসমতার সম্পর্ক, ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া দেশকাল নিরপেক্ষ নয়, বিভিন্ন বাস্তবে 
এর রূপ বিভিন্ন। পশ্চিমি পণ্ডিত ও বাস্তবই একমাত্র বিচারের মানদণ্ড হতে পারে না। 

আমাদের দেশে জাতিবর্ণ ক্ষমতা ও অসমতার কারণ। মনে হতে পারে, জাতিবর্ণের 
দাপট বুঝি কমেছে, অন্তত শহরাঞ্চলে। কিন্তু বিরাট এই দেশে জাতিধর্ম এখনও 
বিকটভাবে সক্রিয়। অভিজিৎ সেনের '্রাহ্মণ্য” গল্পটি পড়লেই ধরা পড়ে এখানকার 
আধুনিকতার স্বরূপ-_জাতিবর্ণগত মর্যাদার চিত্র যেমন এই গল্প তেমনি আধুনিক মানুষ 
বলে যাদের আমরা মনে করি তাদের জটিলতাও এ গল্পে ধরা আছে। এখন একদিকে 
ব্রাহ্মণ ও উচ্চবর্ণের মানুষের ক্ষমতা ও বিশেষ মর্যাদা, অন্যদিকে ব্রাহ্মণবিরোধী দলিত, 
নিন্নবর্গদের ক্ষমতা-এই দুইই আছে। আর যেহেতু শ্রেণীচেতনা থেকে একে পৃথক করা 
হচ্ছে সেহেতু এই দুই চেতনাই জম্ম দিচ্ছে অসমতার নতুন রূপের। নিন্নবর্ণ ও নিন্নশ্রেণী 
অধিকাংশ ক্ষেত্রে, একসূত্রে গাথা ছিল, এখন নিম্নবর্ণের সংখ্যালঘু অংশ আর নিম্নশ্রেণী 
থাকছে না। সরকারি নীতিও এখানে তার ভূমিকা পালন করছে। তফশিলিভুস্ত জাতিদের 
নিয়ে যে নীতি তা এক অক্তুত অসমতার, সুযোগ-সুবিধাগত অসুবিধার জম্ম দিচ্ছে। 
সমাজের পিছিয়ে পড়া বর্গকে ওপরে তোলার জন্য চাকুরি, শিক্ষা ও নানা ক্ষেত্রে 
নিন্নবীয়িদের সুযোগ দেওয়া হচ্ছে। এখানে মানদণ্ড জাতিবর্ণ--তালিকাভুক্ত এই 
জাতিবর্ণকে ক্ষমতা দেওয়া হচ্ছে। এই জাতিবর্ণদের মধ্যে যারা সচ্ছল-ডাক্তার, 
ইঞ্জিনিয়ার, অধ্যাপক বা অন্য কিছু, তারাও, তাদের সন্ত্ানরাও এই সুযোগ পাচ্ছে। এরা 
বর্হিন্দুদের সচ্ছলদের মতোই জীবনযাপন করে। অথচ তারা কম যোগ্যতায় চাকরি 
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শিক্ষার সুযোগ পায়! ফলে অসমতা তৈরি হয়। আর এ নিম্নবর্ণের সংখ্যাগরিষ্ঠদের সঙ্গে 
তাদের কোনো যোগাযোগও থাকে না-তারা তাদের থেকে বিচ্ছিন্ন। মানদণ্ড হওয়া 
* উচিত ছিল শ্রেণীভিত্তিক ও আর্থিক অবস্থাভিত্তিক। তাহলেই দারিদ্য, অনাহার-অর্ধাহার 
কবলিত মানুষ বিশেষ সুযোগসুবিধা পেয়ে এগোতে পারত । বর্ণভিত্তিক হওয়াতে 
পরিস্থিতি জটিল। সরকারি এই নীতি যে ক্ষমতার সৃষ্টি করছে, তাতে ব্রা্মণও আজ 
-*তিপশিলিভৃক্ত হতে চায়। আর এই পঞ্চাশ বছরের বেশি সময়ে যথার্থ নিশ্নবর্ণ ও 
নিশ্নশ্রেণীর কোনো উত্তরণ ঘটে না। জীতিবর্ণ প্রথা আগে যে ক্ষমতা ও অসমতার কারণ 
ছিল এখনও তা আছে শ্রেণীগত দ্বন্দে-_হিন্দি বলয়ে এর রক্তাক্ত লড়াই আমরা দেখছি। 
এখন আবার ভোটের প্রয়োজনে নতুন অসমতার সৃষ্টি হয়েছে-জাতিবর্ণগত ক্ষমতার 
নতুন মোচড় এক বিকৃত অবস্থার সৃষ্টি করছে। 
এই রকমই ক্ষমতার ও অসমতার চিত্র সম্প্রদায়গত বিভাজনে। আমেরিকায় 
 বর্ণবিভেদ বাস্তবে সেখানে নিদারুণ অসমতার কারণ-_ক্ষমতার কেন্দ্রগুলি সাদাদের 
হাতে কালোদের এই পবিস্থিতি আমাদেব জাতিবর্ণ প্রথারই কাছাকাছি। আমাদের বাস্তবে 
সম্প্রদাযগত অসমতা প্রকট । আইনত না হলেও, মুসলমানরা এখানে কার্যত দ্বিতীয় 
শ্রেণীর নাগরিক। ইংরেজি-শিক্ষা ও অন্যান্য কারণে, মুসলমানরা এখানে পিছিয়ে পড়া 
সম্প্রদায়-মজার বিষয় বৃত্তের হিন্দু সমাজের অন্তর্গত পিছিয়ে পড়া শ্রেণীর জন্য বিশেষ 
শাসংরক্ষণ, সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা করা হয়েছে, কিন্তু মুসলমানদের জন্য নয়। ভারতের 
জনসংখ্যার মধ্যে মুসলমানদের যে অনুপাত, চাকবি ইত্যাদি ক্ষেত্রে তার প্রতিফলন 
নেই। তাদের সুযোগ-সুবিধা বিশেষভাবে দেখা হয় না। আর এক অপরিসীম 
নিরাপত্তাহীনতায় তারা থাকে। এই মানসিক নিরাপত্তাহীনতা আসলে সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দু 
কর্তৃত্বজাত, ক্ষমতার সার্বিক হিন্দু-আয়ন এর মূলে। এর সঙ্গে অবশ্য ভারত ভেঙে যে 
মুসলমানগরিষ্ঠ দুটি রাষ্ট্রর সৃষ্টি হয়েছে তাদের ভূমিকাও প্রান্তিকভাবে আছে। বাংলাদেশে 
- হিন্দুদের অবস্থা কি তা সম্প্রতি কঙ্কর সিংহ-র অসাম্প্রদায়িক উদারনৈতিক তিনটি বইযে 
স্পষ্ট হয়েছে। এখানকার মুসলমানদের মতো, কিংবা আরো খারাপ ওখানকার অবস্থা। 
কাবণ এখানে মুসলমানদের যে জনসংখ্যাগত অনুপাত তাতে ভোটের রাজনীতিতে তারা 
একটা নির্দেশক ভূমিকা গ্রহণ করতে পারে, সামান্য কিছু শতকরা হারের তফাৎ ঘটিয়েই 
ফলাফলে পরিবর্তন আনতে পারে। বাংলাদেশে এখন এ অবস্থাও নেই, ওখানকার 
সংখ্যালঘুরা অসংগঠিতও। 
এই সম্প্রদায়গত অসমতার ভিত্তি ধর্ম। ধর্মীয় অভিজ্ঞান পার্থক্যর সৃষ্টি করছে। ধর্ম 
ক্ষমতার কেন্দ্র-হিন্দু হলে তার বাস্তব যে সুবিধা-স্বাধীনতা, অন্যধর্মের মানুষের নেই। 
সম্প্রতি খ্রিস্টানরাও আতঙ্কময়তার মধ্যে। অথচ আমাদের দেশ তার এতিহাসিক 
বিকাশেব জন্যই নানা ধর্ম, নানাভাষার অকেন্্রায় বেজে ওঠে। ধর্ম হিন্দুসমাজের মধ্যে 
- অসমতার কারণ এবং ধর্ম ক্ষমতার উৎস- নেহরু ছাড়া সব প্রধানমন্ত্রীই এ ধর্মের 
ক্ষমতার কাছে মাথা নত করেছেন। ধর্ম তেমনি হিন্দু ও অ-হিন্দু অসমতা এনেছে। 
ধর্ম অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক-সামাজিক ক্ষমতার একটা বড়ো উপাদান-আর অসমতার 


৩০৮ বৈষম্য, শৃঙ্খলা এবং নির্মাণ 


উৎস। সাম্প্রদায়িকতা রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক, কিন্তু তার ওপরকার আবরণ ধর্মীয়। 
ধর্ম শ্রেণীচেতনাকে নষ্ট করে, ধর্ম বিকার আনে তার প্রাতিষ্ঠানিকরূপে, আগ্রাসনে। 

ক্ষমতা এখন শহরকেন্দ্রিক-ক্ষমতা শহর থেকে সঞ্চারিত হয়। সারা পৃথিবী জুড়েই 
“শহর প্রথম বিশ্ব", ‘গ্রাম তৃতীয় বিশ্বকে শাসন করে- প্রযুক্তি, অস্ত্র, অর্থনীতি--সব 
ক্ষেত্রের ক্ষমতাই এ প্রথমবিশ্বের, শহরের হাতে। অসমতা, পৃথিবীব্যাপী যে অসমতা, 
তার মূলেও অনেকটা এই বান্তব। আমাদের দেশের অভ্যন্তরেও তাই--প্রাদেশিক প্রধান * 
শহর, শাসনকেন্দ্র প্রদেশকে কর্তৃত্বাধীন রাখে আবার কেন্দ্রীয় শাসনকেন্দ্র সারা দেশকে! 
সব ক্ষমতাই শহরের হাতে । সংসদীয় গণতন্ত্রে গ্রামের প্রতিনিধিরা শহরে এসেই তাদের 
ক্ষমতার স্বাদ পায়-গ্রামীণ-ক্ষমতা কেন্দ্রগুলি শেষ পর্যন্ত শহর নির্ভর। এর ফলে 
অসমতা : চাকরি, শিক্ষা, চিকিৎসা, আরও নানারকম সুযোগ-সুবিধাজনিত ক্ষমতা 
শহরেরই। ঁপনিবেশিক ইতিহাসের দরুণ যথার্থ নগরায়ন এখানে হয়নি_ গ্রাম-নগরের 
সম্পর্ক পারস্পরিক নয়, এক তরফা। পশ্চিমবঙ্গের মতো আদি-ওঁ্পনিবেশিক অঞ্চলে, 
কলকাতার বাইরে সে অর্থে কিছুই নেই_একাধিক বিশ্ববিদ্যালয় ইত্যাদি তৈরি হলেও 
শিক্ষার কেন্দ্র এ কলকাতাই, ভালো পাঠকেন্দ্ গ্রন্থাগার কলকাতাতেই, উচ্চশিক্ষার নানা 
সুযোগ কলকাতাবাসীদেরই--এখন আবার তো দিল্লি ইত্যাদিতে। গ্রাম-শহরের এই 
অসমতা সঠিকভাবে সমাজ-অর্থনীতিকে পঙ্গু করে। শহরের প্রায় একচ্ছত্র ক্ষমতা 
ভারসাম্যহীন অসম সমাজকে এমনভাবে গড়ে তুলছে যার ফলাফল ভয়াবহ। 

এভাবেই ক্ষমতার নানারূপ, ক্ষমতার নানা সম্পর্ক অসমতার উৎস। ক্ষমতার 
সামাজিকীকরণ না ঘটাতে পারলে এই অসমতাকে প্রশমিত, প্রতিহত করা যাবে না। 
রাষ্ত্ীয় ক্ষমতার প্রবল দাপট--তার মিলিটারি, পুলিশ, তার দমন যন্ত্র আবার অহিংস 
কর্তৃত্বের উপায়গুলি, যতদিন এভাবে থাকবে ততদিন অসমতা থাকবে, প্রকটভাবে 
থাকবে। জনসমাজ, বহুমুখী, বহুস্বরিক জনসমাজ একতানে বেজে উঠলে তবেই এ 
অসমতাকে দূর করা যাবে। ক্ষমতাকে শুধু বিকেন্ত্রীকৃত করলেই চলবে না, তাকে মানবিক - 
সামাজিক করতে হবে। ক্ষমতা, এখনও তার নানা কীর্তি সত্তেও নঞ্র্থক মাত্রাবহন করে- 
-ক্ষমতাকে সদর্ঘক করতে পারলে তবে অসমতাকে দূর করার কাজ শুরু হতে পারে। 
অসমতা তো শুধু বাস্তবে, শরীরে থাকে না, মনে চৈতন্যেও থাকে। ক্ষমতার দূরবিস্তৃত 
জাল এঁ মন, এ চৈতন্য তৈরি কবে। প্রকৃতি, ব্যক্তি, অন্য মানুষের একসঙ্গে সমাজায়নের 
মাকো ত রত তা রা গর 
ক্ষমতার এ যাবৎকালের রূপ ও বিষয়ের বিরুদ্ধে : এ লড়াইয়ের স্বপ্ন কি কেবল 
কল্প্বর্গের ভাবনা? 
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গত শতাব্দীর অন্তিম লগ্নে যে বিশ্ব উন্নয়নের সমীক্ষাটি প্রকাশিত হয় তার প্রথম প্রবন্ধটি 
থেকেই শুরু হোক এই নিবন্ধের সূচনা! এই প্রবন্ধের মূল স্বীকারোক্তি_অসাম্য 
ক্রমবর্ধমান, এই অসাম্য যেমন প্রতিটি দেশের আভ্যন্তরীণ ব্যবস্থায় বেড়ে চলেছে তেমনি 
তা বেড়ে চলেছে বিভিন্ন দেশের মধ্যে। গত দুই দশক ধরে এটি গতিরুদ্ধ হওয়ার পরিবর্তে 
ক্রমশ বলবান হয়েছে। ১৮২০ খ্রিস্টাব্দে ধনী ও দরিদ্র দেশগুলির মধ্যে বন্টনের দূরত্ব 
₹ ছিল ৩ থেকে ১, ১৯৯২ সালের মধ্যে তা বাড়তে বাড়তে পৌছেছে ৭২ থেকে 
১এ। আরো একটি চাঞ্চল্যকর সংবাদ হলো--১৮২০ সালে ব্রিটেনের যা মাথাপিছু গড় 
আয ছিল, তা ১৯৯২ সালের ইথিওপিয়ার মাথা পিছু গড় আয়ের ছয়গুণ। এই 
পরিসংখ্যান থেকে বিশ্বের আয় বন্টনের বৈষম্যের একটি সংক্ষিপ্ত কিন্তু গ্রহণযোগ্য চিত্র 
পাওয়া যায়। আয় বৈষম্যই বৈষম্যের একমাত্র নিদর্শন নয়। তবে একথাও ঠিক অন্য 
সমস্ত বৈষম্যের উৎস এবং তার ফলাফল অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নিহিত থাকে অথবা 
প্রতিফলিত হয় আয বৈষম্যে। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন ধরনের সুযোগ-সুবিধার 
বন্টনের মধ্যে যে বৈষম্য আছে তাও এখানে এক নজরে দেখা যেতে পারে। বেচে 
থাকাকে সমস্ত সুযোগের ওপরে স্থান দেওয়া যায়। বিশ্ব উন্নয়ন সমীক্ষায় মানব-উন্নয়ন 
নির্দেশক প্রকাশকালে দেশগুলিকে তিনটি স্তরে ভাগ করা হয়েছে, এই তিনটি স্তর 
যথাক্রমে-উচ্চ মানব উন্নয়ন বর্গ, মধ্য মানব উন্নয়ন বর্গ ও নিম্নমানের উন্নয়ন বর্গ। 
প্রথম বর্গের দেশগুলির প্রত্যাশিত গড় আয়ু (১৯৯৭ সালে হিসাব অনুযায়ী) ছিল যখন 
সাতান্তর বছর তখন দ্বিতীয বর্গের দেশগুলিতে এই প্রত্যাশিত গড় আয়ু ছিল ৫৬.৬ 
বৎসব আর তৃতীয় বর্গের দেশগুলিতে ও রাশিটির মান ছিল মাত্র ৫০.৬। শিক্ষা ও 
সাক্ষরতা মানুষের সুযোগের পরিধিকে প্রসারিত করে। এই সুযোগের বস্টনটিও বিশ্বজুড়ে 
বৈষমাময, প্রথম সারির দেশগুলিতে বয়স্ক শিক্ষার শতাংশ হার যখন ৯৮.৩ তখন 
দ্বিতীয় ও তৃতীয় পঙ্ক্তির দেশগুলিতে তার মান যথাক্রমে ৭৫.৯ ও ৪৮.৫ শতাংশ। 
এই পৃথিবীর অর্ধেক মানবী ও বাকি অর্ধেক মানব। জীববিজ্ঞানেব দৃষ্টি কোণ থেকে 

মানব ও মানবীর মধ্যে পার্থক্য আছে, কিন্তু মানব ও মানবীর মধ্যে তুলনামূলক গুরুত্বের 
রকমফের থাকার কোনো বাস্তব-সম্মত যুক্তি নেই, যুক্তি নেই সুযোগ-সুবিধা বন্টনের 
১ ক্ষেত্রে বৈষম্য থাকার, অথচ বাস্তব পরিস্থিতি একেবারেই অন্যরকম। নারী ও পুরুষের 
গড় প্রত্যাশিত আয়ুর মধ্যে আছে বিস্তর দূরত্ব বয়স্ক সাক্ষরতা হাবের ক্ষেত্রেও নারী- 
পুরুষের পার্থক্য যথেষ্ট ; সমগ্র বিশ্বের গড় প্রত্যাশিত আয়ু পুরুষ ও নাবীর ক্ষেত্রে 
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যথাক্রমে ৬৮.৯ ও ৬৪.৭ বৎসর; বয়স্ক স্বাক্ষরতার ক্ষেত্রে হার যথাক্রমে ৮৪.৩ 
শতাংশ ও ৭১.১ শতাংশ । মাথাপিছু আয়ের ক্ষেত্রে নারীর অংশ পুরুষের প্রায় অর্ধেক 
অর্থাৎ দেশ নির্বিশেষে, নারী ও পুরুষের মধ্যে বৈষম্যও চরম। নারী ও পুরুষের মধ্যে 
আপেক্ষিক সক্ষমতার ইঙ্গিত পাওয়া যায় লিঙ্গভিত্তিক সক্ষমতার পরিমাপ (G.E.M) 
থেকে। পরিসংখ্যানে ভারাক্রান্ত করে পাঠকদের অতিরিক্ত বিরক্তির কারণ হতে চাই না। 
কিন্তু নারী-পুরুষের পুষ্টির বন্টনের বৈষম্যও প্রতিটি গৃহকোণে, এই সত্য আজ ৮ 
সুপ্রতিষ্টিত। 

বৈষম্যের ক্ষেত্রটি বিচিত্র বর্ণময়। এই বৈষম্য যেমন রাষ্ট্ে-রাষ্ট্রে, নারীতে-পুরুষে, 
তেমনি বৈষম্য ধর্মের ভিত্তিতে, বর্ণের ভিত্তিতে, জাত-পাতের ভিত্তিতে । আর এই 
বৈষম্যের ফলাফল আরো ভয়াবহ ও সুদূরপ্রসারী। বৈষম্য সৃষ্টি করে অসস্তোষ, ক্ষোভ, 
নিপীড়ন, উৎপীড়ন ও দমনমূলক পরিস্থিতির বাতাবরণ। একথায় বলা যায় যে বৈষম্যের 
উপস্থিতিই দমন, পীড়ন, শোষণ ও নিস্পেষনের উপস্থিতিকে প্রতিষ্ঠিত করে। একই 
মুদ্রার দুইপিঠ। 

বিভিন্ন ধরনের আর্থিক ও সামাজিক বৈষম্যের উপস্থিতি প্রমাণ করে সামাজিক- 
আর্থিক নিষ্পেষণ, উৎপীড়ন বা অবসেসন। এর ফলাফল বা অন্যভাবে বলতে গেলে 
এর কারণ হচ্ছে সামাজিক শ্রেণী বিভাজন। শ্রেণী বিভাজিত সমাজের অন্যতম চারিত্রিকস- 
বৈশিষ্ট্য হলো সংঘাতময়তা এবং যার ফলে সৃষ্টি হয় এক ধরনের শোষণের প্রক্রিয়া 
সৃষ্টি হয় বিভিন্ন ধরনের বৈষম্য । উৎপাদন ব্যবস্থায় শ্রমিক ও পুঁজিপতি এইদুই শ্রেণী 
উপস্থিত ; শ্রেণী বিভাজিত এই ব্যবস্থায় এক শ্রেণীর দৃষ্টিভঙ্গী অন্যশ্রেণীর অবস্থান নির্ধারিত 
করে। পুঁজিপতির মুনাফার নির্ধারিত হয় শ্রমিক কর্তৃক সৃষ্ট মূল্যের উদ্বৃত্ত হরণ করার 
মধ্যে। এই হরণ ও শোষণের মাত্রা নির্ধারিত করে মুনাফার পরিমাণ। উৎপাদনে যুক্ত 
সমস্ত মানব-উপাদানই যদি এক-ই প্রকৃতির বা এক শ্রেণীর হতো সেক্ষেত্রে এই শ্রেণীগত 
স্বতন্ত্রতার প্রশ্ন অনুপস্থিত থাকত ; অনুপস্থিত থাকত শ্রেণীসম্পর্কিত পৃথকীকরণ প্রক্রিয়া । 
শ্রেণী স্বাতন্ত্র বা পৃথকীকরণ উৎপাদন ব্যবস্থায় সৃষ্টি করে শোষণ, দমন বা নিপীড়নের 
বাতাবরণ। উদ্বৃত্ত সৃষ্টির প্রক্রিয়াটিই এর একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ। 

বৈষম্যের ক্ষেত্রটিও চরম গতিময়, সময়ের সাথে সাথে পরিবর্তন হয়েছে এর রূপ। 
সমগ্র পৃথিবীর নানা ধরনের শ্রেণী বিভাজন করা যায়। যেমন শ্বেত পৃথিবী ও অশ্বেত * 
পৃথিবী। অশ্বেত সম্প্রদায়ের ওপর শ্বেত সম্প্রদায়ের আধিপত্য অবিসংবাদিত। এই 
আধিপত্য থেকে জম্ম নিয়েছে বিভিন্ন ধরনের অসাম্য। এই অসাম্য শুধু আর্থিক ক্ষেত্রেই 
সীমাবদ্ধ নয়, তার প্রভাব সমাজ, রাজনীতি ও অন্যান্য সমস্ত ক্ষেত্রেই সমানভাবে 
প্রতিফলিত ছিল। এক একটা সময়ে এক একটা দেশে এই বৈষম্য বা অসাম্যের ছিল 
সামাজিক, রাজনৈতিক ও আইনি স্বীকৃতি রাষ্ট্রীয় সামাজিক গতিময়তার কারণে এই সমস্ত 
অসাম্য বা বৈষম্য এখন বহু দেশ থেকে তার আইনি স্বীকৃতি হয়ত হারিয়েছে কিন্তু এর 
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গতিরদ্ধ হয়েছে এমন দাবি করা অমূলক হবে। আফ্রিকার বহু দেশে যেখানে কোনো 
এক সময়ে শ্বেত সম্প্রদায়ের মানুষ উন্নততর মানুষের আইনি স্বীকৃতি আদায় করেছিল, 
দেশের রাজনৈতিক ভাগ্য নির্ধারণে কৃষ্ণাঙ্গ মানুষের কোনো ভূমিকাই ছিল না, 
আইনগতভাবে এই প্রক্রিয়ায় তাদের প্রবেশ ছিল নিষিদ্ধ ; এই বর্ণগত পক্ষপাতিত্বের 
ফলে রাজনীতি, সামাজিক অনুশাসন, আইনপ্রক্রিয়া, সবই পক্ষপাত দুষ্ট হতে বাধ্য। এই 
পক্ষপাতিত্বের প্রতিফলন দেখা যায় শ্বেতাঙ্গ কর্তৃক কৃষ্ণাঙ্গের ওপর দমন, পীড়ন ও 
শোষণের মধ্যে। উন্নয়নের যাবতীয় সুযোগসুবিধা থেকে কৃষ্ণাঙ্গরা ছিল বিচ্ছিন্ন, ফলে 
শিক্ষা-দীক্ষা আয় সম্পদ সমস্ত ক্ষেত্রে কৃষ্ণাঙ্গ ও শ্বেতাঙ্গের মধ্যে অসাম্য হয়েছে 
ভ্রমবর্ধমান। এর থেকে আমরা সহজেই সিদ্ধান্তে আসতে পারি যে বর্ণগত বৈষম্য যে 
পক্ষপাতিত্বের সৃষ্টি করে তার ফলে বিভিন্ন বর্ণভিত্তিক শোষণ, পীড়ন ও দমনের পরিবেশ 
সৃষ্টি হয় এবং তা পক্ষপাতিত্ব ও অসাম্য বৃদ্ধির সাথে সাথে বৃদ্ধি পেতে থাকে। বর্তমান 
বিশ্বের স্বঘোষিত বাহক মার্কিন যুক্তরাক্ট্রেও কালো ও সাদা মানুষের মধ্যে যে অসাম্য 
আছে তা অনুপেক্ষণীয়। সাদা-কালোর বিভাজন ভৌগোলিকভাবে যেমন দেখা যায় 
তেমনি দেখা যায় সামাজিকস্তরে ও আর্থিক অবস্থানে । কৃষ্ণ সাহিত্যে এসবের প্রতিফলন 
আমরা দেখতে পাই। অবশ্যই দমন-গীড়নের কৌশল সব সময়ই যে একমাত্রিক হবে 
এরকম কথা নয়। পুঁজিপতি যে দমন ও পীড়ন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে শ্রমিক-সৃষ্ট উদ্বৃত্ত 


গ্রহণ করে; আফ্রিকান শ্বেতাঙ্গ বা মার্কিনি শ্বেতাঙ্গ ঠিক একই প্রক্রিয়ায় কৃষ্ণাঙ্গ মানুষের 


ওপর তার দমন পীড়ন প্রক্রিয়াকে সচল রাখে না। প্রথমটির ক্ষেত্রে আমরা এক ধরনের 
আর্থিক প্রক্রিয়াকে কার্যকরী দেখি এক্ষেত্রে বর্ণবৈষম্যবাদ কার্যকরী, যেটি অনেকটাই 
একটা সামাজিক প্রক্রিয়া। 

বৈষম্য ও পক্ষপাতিত্বের আরো একটি উৎস হচ্ছে “জাতিগত” (9)7101) সমস্যা । 
এই প্রসঙ্গে ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলে যে ভয়াবহ চাঞ্চল্য বা অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতি সৃষ্টি 
হয়েছে তা একটু বাস্তব দৃষ্টি কোণ থেকে পর্যবেক্ষণ করা যেতে পারে। ভাষাগত ও 
জাতিগত পক্ষপাতিত্বহীন সমাজ এদেশে প্রায় অকল্পনীয় ধনতান্ত্রিক উন্নয়ন ব্যবস্থার মধ্যে 
যে ভাষাগত, জাতিগত ও ধর্মগত (দেশভিত্তিক) পক্ষপাতিত্ব বিদ্যমান, তার ফলে সৃষ্টি 
হয়েছে বিচ্ছিন্নতাবাদ, অন্তত মানসিকভাবে। আধুনিক উন্নয়ন প্রক্রিয়া সৃষ্টি করেছে নতুন 
মূল্যবোধ, শিক্ষাসমাজ এমন কি ভাবাবেগ এবং বাতিল করেছে দেশজ-আদিম 
ধারণাগুলি, ফলে কোথাও ভাষাগতভাবে কোথাও জাতিগতভাবে আবার কোথাও 
ধর্মগতভাবে সৃষ্টি হয়েছে একদিকে একটি সুবিধাভোগী গোষ্ঠী অন্যদিকে একটি বঞ্চিত 
গোষ্ঠী যারা উন্নয়ন প্রক্রিয়া থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন। বিভিন্ন ধরনের উন্নয়ন প্রক্রিয়ার মধ্যে 
এদেশে দেখা যায় তথাকথিত উচ্চবর্ণের মানুষ সর্বাধিক সুযোগ ও সুবিধা সংগ্রহে সমর্থ 
হয়েছে, অন্যদিকে উপজাতি ও আদিবাসীগোষ্ঠীর মানুষ এই প্রক্রিয়ার মধ্যে তাদের 
উপস্থিতিকে যুক্ত করতে পারেনি, এমন কি বহুক্ষেত্রে বিশেষ বিশেষ ধর্মীয় গোষ্ঠীও 
উন্নয়নের সুফল বা সুযোগ থেকে সার্বিকভাবে বিচ্ছিন্ন এই বিচ্ছিন্নতা একদিকে সৃষ্টি 


৩১২ বৈষম্য, শৃঙ্খলা এবং নির্মাণ 


করেছে অসাম্য- শিক্ষা, সুযোগ ও সংস্থানের ক্ষেত্রে, অন্যদিকে আবার সৃষ্টি হয়েছে এই 
সমস্ত গোষ্ঠীর মধ্যে চঞ্চলতা ও হতাশা। এই অসাম্য তৈরি করে বিভিন্ন ধরনের সামাজিক 
জটিলতা,_একদিকে সৃষ্টি হয় হীনমন্যতা, অন্যদিকে নিপীড়ন যার ফলে বহুক্ষেত্রেই এক 
সংঘাতময় গোষ্ঠী স্বার্থের পরিস্থিতি উপস্থাপিত হয়। 

ঈশ্বর সৃষ্টি করে ছিলেন-মানব ও মানবী এই পৃথিবীর জন্য, সেই প্রথম মানব 
ও মানবী। আদম্‌ ও ইভ। ঈশ্বর তাদের স্বর্গের উদ্যানে জ্ঞান বৃক্ষ ব্যতীত সমস্ত বৃক্ষের 
ফল খাওয়ার অনুমতি দেন, শয়তানের প্ররোচনা সত্বেও আদম সেই জ্ঞান বৃক্ষের ফল 
ভক্ষণ থেকে নিজেকে নিরস্ত রাখে, কিন্তু ইভ শয়তানের প্ররোচনায় শেষ অব্দি জ্ঞানবৃক্ষের 
ফল ভক্ষণ কবে ঈশ্বরের ইচ্ছার বিরুদ্ধে যায়। বাইবেলের এই গল্প থেকেই শুরু হয় 
নারী ও পুরুষের মধ্যে পক্ষপাতিত্বেব বাতাবরণ। সম্ভাব্য বাইবেলের এই রচনার সময়কাল 
থেকেই নারী-পুরুষের বিভাজন শুধুমাত্র জীববৈজ্ঞনিক বিভাজন ছিল না, একটি 
সামাজিক বিভাজনে রূপান্তরিত হয়ে পড়েছিল। পরবর্তীকালে এই সামাজিক শ্রেণী 
বিভাজন প্রক্রিয়াটি আরো বলিষ্ঠ ও সক্রিয় হয়েছে, এবং সমাজে পুরুষ আধিপত্য ক্রমশ 
নারী ও পুরুষের মধ্যে আর্থিক, সামাজিক, বাজনৈতিক দূরত্ব বাড়িয়ে তুলেছে। নারী 
ও পুরুষের জন্য আলাদা আলাদা আইনি মর্যাদা, সামাজিক নিয়ম-নিষেধ ও আর্থিক 
সুযোগ-সুবিধার কথা সর্বজন সুবিদিত। নারী ও পুরুষের মধ্যে সমতার অভাব 
অতলান্তিক, আর পক্ষপাতিত্বের কথা না বলাই ভালো। সমস্ত স্তরে, রাজনীতি, শিক্ষা ) 
ও উৎপাদন ব্যবস্থায়, এমন কি ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানে নারী ও পুরুষের তুলনামূলক 
উপস্থিতি বিচার বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে চরম অসাম্য বিদ্যমান। এই অসাম্যের 
কারণ এবং বহুক্ষেত্রে তার ফলাফল হচ্ছে পক্ষপাতিত্বের পরিবেশ। পক্ষপাতিত্বের 
পরিস্থিতির ফলে সৃষ্টি হয়েছে এক নিপীড়ন নিষ্পেষণ ও অবদমনের প্রক্রিয়া। এই 
নিপীড়ন, নিষ্পেষণ ও অবদমন সমাজের সর্বস্তরে বিস্তৃত। গৃহকোণে শৈশব অবস্থা থেকে 
শুরু হয় পক্ষপাতিত্ব, যা নিপীড়ন ও নিম্পেষণেরই নামান্তর। আর এর ফলে ঠিক শৈশব 
অবস্থা থেকেই অসাম্যের সূচনা হয়। পরবর্তীকালে শিক্ষা-দীক্ষা, কার্যক্ষেত্রে এবং অন্যান্য 
সামাজিক প্রক্রিয়ায় সেই অসাম্য বাড়তে থাকে সুযোগের অভাবে অথবা পক্ষপাতিত্বের 
ফলে। 


২ 

এতক্ষণ পর্যন্ত আমরা আলোচনা করে দেখানোর চেষ্টা করলাম যে অসাম্যের মূলে 
পক্ষপাতিত্ব ও তার সাথে যুক্ত নিপীড়ন প্রক্রিয়াটি। এখন আমরা দেখতে চাই কি ভাবে 
পক্ষপাতিত্বের পরিবেশটি সৃষ্টি হয়। অবশ্যই পক্ষপাতিত্বের পরিবেশ কোনো একটি বিশেষ 
প্রক্রিয়ার ফলাফল নয়। বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন পরিবেশে সৃষ্টি হতে পারে এই প্রক্রিয়াটি 
পক্ষপাতিত্বের সূচনা হতে পারে “ছাচে ঢালার প্রবণতা” 19৩00/29) থেকে। এক 
শ্রেণীর মানুষকে যখন কিছু বেঠিক আপাত সাদৃশ্যের ভিত্তিতে অতি সরলীকৃত 


a 


রর 


পক্ষপাতিত্ব, নিপীড়ন ও অসাম্য : একটি সামাজিক আবর্ত ৩১৩ 


সাধারণীকরণের মাধ্যমে একটি বিশেষ গোষ্ঠী, বর্ণ বা শ্রেণীতে রূপান্তরিত করার প্রবণতা 
থাকে তখন কোনো ব্যক্তির যথার্থ বৈশিষ্ট্য বা চরিত্রকে উপেক্ষা করে তাকে একটি বর্ণের 
অন্তর্গত করা হয়, এব ফলে সৃষ্টি হয় একটি পক্ষপাতিত্বের বাতাবরণ। এই প্রক্রিয়ার 
মাধ্যমে যখন বর্ণ, জাতি, সামাজিক বা লিঙ্গভিত্তিক সরলীকৃত বর্গকরণ করে থাকে তখন 
তার ফল হয় মারাত্মক। কারণ এই ছাঁচে ঢালার প্রবণতার মধ্যে লুকিয়ে থাকে যুক্তিবাদকে 
অস্বীকার করার প্রবণতা, এবং প্রকৃত বিষয় বা পরিস্থিতিকে অস্বীকার করার এক জেদ। 
এই প্রক্রিয়াটি অযৌক্তিক ভাবে খণাত্মক মনোভাবাপন্ন। পূর্ব নির্ধারিত সিদ্ধান্তের প্রতি 
আস্থাভাজন, ফলে এর মধ্যে লুকিয়ে থাকে নিম্পেষণ নিপীড়নের সম্ভাবনা, অন্তত অঙ্কুর 
আকারে। এই প্রবণতা খুব স্বাভাবিকভাবে যে পক্ষপাতিত্ব সৃষ্টি করে তা শুধুমাত্র ব্যক্তিগত 
পর্যায়ের পক্ষপাতিত্ব নয়, এটি সমাজের কৃষ্টির একটি অঙ্গ এবং এক প্রজন্ম থেকে 
পরবর্তী প্রজন্মে তা প্রবাহিত হয়ে যায় গোষ্ঠী স্বার্থ সুবক্ষা করতে। এই ধরনের পক্ষপাতিত্ব 
সেই অর্থে আদর্শগত, ব্যক্তিগত অবস্থান থেকে নয়। সামাজিক স্বার্থরক্ষার তাগিদেই এই 
ধরনের পক্ষপাতিত্বের উদ্তব। 

পক্ষপাতিত্ব উদ্তবের অপর একটি উৎস হচ্ছে প্রান্তিকীকরণ (marginalization) | 
একটি প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে সময়ের কোনো একটি গোষ্ঠীকে সমাজের প্রাস্তদেশে 
উপস্থাপিত করে সমাজের মৃলশ্রোত থেকে সেই গোষ্ঠীকে বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া হয়। 
কোনো একটি গোষ্ঠীকে অক্ষম প্রমাণিত করে প্রাস্তিকীকরণ প্রক্রিয়া। এই প্রক্রিয়ায় দেখা 
যায় একটি সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গী যা একটি বিশেষ বর্গকে অক্ষম প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করছে, 
বহুক্ষেত্রে একে সহমর্মিতা বা সহানুভূতি বলে ভ্রমের সম্ভাবনা থাকে। এর ফলে এঁ বিশেষ 
গোষ্টাটি বিশেষ বিশেষ সামাজিক প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের সুযোগ হারায়, এর পরিধি বৃদ্ধি 
পেতে পেতে সেই গোষ্টাটি সমাজের প্রায় প্রাস্তদেশে উপস্থিত হয়। এই প্রক্রিয়াটিও 
সুযোগের সঙ্কোচ সৃষ্টি করে পক্ষপাতিত্ব রূপান্তরিত হয়। প্রাস্তিবীকরণ প্রক্রিযায় সৃষ্ট 
পক্ষপাতিত্ব সিদ্ধান্তগ্রহণের স্বাধীনতা হরণের মাধ্যমে একটি নিস্পেষণমূলক অস্ত্রে 
রূপান্তবিত হয়। 

প্রান্তিকীকরণের সঙ্গে যুক্ত আরো একটি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে পক্ষপাতিত্ব সৃষ্টি হতে 
পারে, এটিকে অদৃশ্যকরণ (0৮516111580) প্রক্রিয়া বলা যেতে পারে। এই প্রক্রিয়ার 
মূলমন্ত্র হচ্ছে সমাজের শক্তিশালী, আধিপত্য বিস্তারকারী গোষ্ঠীর সার্বিক উপস্থিতি 
আমাদের সামনে তুলে ধরা। বিভিন্ন মাধ্যমের সাহায্যে এই গোষ্ঠীর শৌর্য, বীর্য, সাফল্য, 


শক্তি, সম্মান ও প্রভাব সর্বসমক্ষে সবসময় তুলে ধরা এবং এইভাবে অন্য গোষ্ঠীটিকে 


প্রায় অদৃশ্য করে তোলা। লিঙ্গ বাদ্এর একটি প্রকৃষ্ট উদাহবণ। লিঙ্গ-নিরদিষ্ট পরিভাষা রচনা 
ক্ষেত্রে আমরা এই অদৃশ্যকরণ প্রক্রিয়াকে পক্ষপাতিত্ব সৃষ্টির এক উপযোগী অস্ত্র হিসাবে 
চালিত হতে দেখি। বিভিন্ন ধরনের পরিভাষার উদাহরণ আনা যেতে পারে যার ফলে 
এটা প্রতীয়মান হতে পারে যে এই সমস্ত ক্ষেত্রে নারী অনুপস্থিত। এখান থেকেই সৃষ্টি 
হয় পুরুষ আধিপত্যের ধারণা। উদাহরণ হিসাবে সভাপতি, বিচারপতি ইত্যাদি 


৩১৪ বৈষম্য, শৃঙ্খলা এবং নির্মাণ 


পরিভাষাগুলির কথা বলা চলে। এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে নারীকে ভ্রমাগতভাবে এবং সুনিদিষ্ট 
ও সুচিস্তিতভাবে অদৃশ্য করার এক চক্রান্ত পরিলক্ষিত হয়। এই অদৃশ্যকরণ প্রক্রিয়ার 
মাধ্যমে সংখ্যালঘু গোষ্ঠীটির ওপর সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশটি তার আধিপত্য কায়েম করে এবং 
সেই আধিপত্যকে প্রতিত্বম্ৰিতাহীন রাখার জন্য ব্যবস্থা নেয়। ফলে এই প্রক্রিয়াটি 
নিগীড়নমূলক অস্ত্রে পরিণত হয়। 

পক্ষপাতিত্বের আরো এক ধারা বালখিল্যকরণ (78111129007)। বয়সের ভিত্তিতে * 
ক্ষমতা, অধিকার ও সম্পদের এক বন্টন লক্ষ করা যায়, বয়স সেই অর্থে সামাজিকভাবে 
তাৎপর্যপূর্ণ উপকরণ। বহুক্ষেত্রে কোনো কোনো বয়স্ক ব্যক্তি বা ব্ক্তিবর্ণকে 
শিশুসুলভ আখ্যায় ভূষিত করে তার সামাজিক মর্যাদা বা সামাজিক অধিকার খর্ব করা 
যায়। কোনো কোনো ক্ষেত্রে এই শৈশবীকরণ ভাষার বা বাক্যরীতির ইচ্ছাকৃত ব্যবহারের 
মাধ্যমে পক্ষপাতিত্ব সৃষ্টি করে কায়েমি স্বার্থকে প্রতিষ্ঠা করার অভিপ্রায়ে। 
“বালখিল্যকরণ” ব্যতীত আরো যে সমস্ত প্রক্রিয়ায় পক্ষপাতিত্ব কায়েম করা হয় তার - 
মধ্যে অন্যতম হলো কল্যাণবাদ। এই কল্যাণবাদ (/6197517) বহুক্ষেত্রে পক্ষপাতিত্ব 
ও নিষ্পেষণ কৌশল প্রতিষ্ঠা করে। কোনো বিশেষ গোষ্ঠী বা বর্গ যখন ছাচে ঢালা প্রক্রিয়ায় 
কল্যাণ কার্যসূচির অর্তগত হয়ে পড়ে তখন ক্রমশই সেই গোষ্ঠী বা বর্গ এক ধরনের 
‘নির্ভরতার’ শিকার হয়ে যায়। এই নির্ভরতার বাতাবরণ সেই গোষ্ঠী বা বর্গকে তার 
অধিকার বা ক্ষমতা সম্পর্কে দুর্বল করে তোলে এবং সেই গোষ্ঠী বা বর্গ তখন তার 
সক্ষমতা বুঝতে পারে না এবং পক্ষপাতিত্বের শিকার হয়ে পড়ে অথবা পক্ষপাতিত্বের 
শক্তি বাড়িয়ে দিতে থাকে। বহুক্ষেত্রে বাক্যরীতি ব্যবহারের মাধ্যমে কৌশলে অমানবীকরণ 
(dehumanization) ঘটানো হয়ে থাকে। শক্তিহীন মানব-বর্গকে সাধারণত এদের 
ব্যক্তিগত সত্ত্বা বা পরিচয়ের বাইরে নিক্ষেপ করে তাদের শক্তিহীনতার সুযোগ নেওয়া 
হয়, এবং সৃষ্টি করা হয় এক হীনমন্যতার পরিবেশ, বিচ্ছিন্ন করা হয় তার ব্যক্তিত্ব বা 
গোষ্ঠীসত্ত্বা। 

অনেক ক্ষেত্রে কিছু কিছু ক্ষুদ্র বিষয়ের বিশেষত অপ্রাসঙ্গিক বিষয়ের ওপর 
অতিরিক্ত গুরুত্ব আরোপ করেও পক্ষপাতিত্বের পরিবেশ আনা সম্ভব, একে বলা যায় 
অকিঞ্চিৎকরণ (07181122007) লিঙ্গ-ভিত্তিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে এর ব্যবহার 
বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়। বহুক্ষেত্রে নারী-পুরুষ সম্পর্কের ক্ষেত্রে অতি গৌণ একটি 
বিষয়ের ওপর অতিরিক্ত গুরুত্ব আরোপ করে অপেক্ষাকৃত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি 
সুকৌশলে উপেক্ষা করে লিঙ্গভিত্তিক নিপীড়নের বিষয়র্টিকে সযত্বে এড়িয়ে যাওয়া যায়। 
এই ভাবে পক্ষপাতিত্ব ও অসাম্যের সম্পর্কটি সযত্নে লালিত হয়। 


৩ 


এতক্ষণ আমরা দেখলাম যে পক্ষপাতিত্ব সৃষ্টি করার বিশেষ কয়েকটি প্রক্রিয়া আছে। 
এই প্রক্রিয়াগুলির মাধ্যমে শ্রেণীগত, ধর্মগত, বর্ণণত, ভাষাগত ও লিঙ্গভিত্তিক 


পক্ষপাতিত্ব, নিপীড়ন ও অসাম্য : একটি সামাজিক আবর্ত ৩১৫ 


পক্ষপাতিত্বকে চালানো সম্ভব। “ছাচে ঢালার’ প্রবণতা থেকে শুরু করে ‘অকিঞ্চিৎকরণের’ 
মাধ্যমে এক শ্রেণীর মানুষ অত্যন্ত সচেতনভাবে ও সুকৌশলে সৃষ্টি করে পক্ষপাতিত্বের 
পরিবেশ, যার ফলাফল বিভিন্ন ধরনের সামাজিক অসাম্য। এই অসাম্যের পরিধি আর্থিক 
ক্ষেত্রে থেকে শুরু করে সামাজিক সম্মান বা মর্যাদা সব ক্ষেত্রেই সমানভাবে প্রসারিত। 
শুধু তাই নয় এই পক্ষপাতিত্বের পেছনে যে ধরনের যুক্তিবাদ বা আদর্শবাদ কাজ করে 
তাকে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে গ্রহণ করা যায় না। কারণ বহু ক্ষেত্রেই তা পূর্বনির্ধারিত, 
এবং আরোপিত ৷ কোনো সিদ্ধান্ত বা ধারণা যখন পূর্বনির্ধারিত ভাবে আরোপিত হয় এবং 
যেখানে বিতর্কের কোনো অবকাশ রাখা হয় না তখন সেই প্রক্রিয়া খুব স্বাভাবিক কারণেই 
নিপীড়নমূলক হয়ে পড়ে। এখানেই শেষ নয়, পক্ষপাতিত্ব যখন বৈষম্য সৃষ্টিকারী তখন 
সৃষ্টি হয় দুটি বিপরীত মেরু, পরস্পরের সঙ্গে সংঘাতময়তাই হয় তার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য । 
এর অব্যর্থ ফলশ্রুতি হচ্ছে নিপীড়নমূলক পরিকাঠামো। ভাষাগত, বর্ণগত, জাতিগত, 
ধর্মণত ও লিঙ্গগত গোষ্ঠীতে যখন সমাজ বিভাজিত হয তখন এই বিভাজনের ফলে 
সৃষ্টি হয় পরস্পর সংঘাতময় গোষ্টস্বার্থ। যার একটি অংশ এই প্রক্রিয়ার সুবিধাভোগকারী, 
অন্য অংশটি বঞ্চিত! শেষোক্ত বর্ণটিকে বিভিন্ন ধরনের নিপীড়নের শিকার হয়ে জীবনকে 
টেনে নিয়ে যেতে হয়, প্রতিবাদে সৃষ্টি হয় দমন পীড়নের বাতাবরণ। সাম্যের সমাজ 
প্রতিষ্ঠার অঙ্গীকার যারা করেন, যারা পীড়নহীন পৃথিবী গড়ার সঙ্কল্প করেন, তাদেরও 
ভাবার সময় এসেছে, দেখতে হবে কোথায় অসাম্যের ভিত। একই সাথে সংরক্ষণ ও 
সমতার অঙ্গীকার কতখানি সাযুজ্যপূর্ণ তা ভাবার এটাই উপযুক্ত সময়! এই নিবন্ধে আমরা 
পক্ষপাতিত্বের যে বিভিন্ন প্রকৌশলের কথা আলোচনা করলাম, সেই প্রকৌশলগুলি কিন্তু 
পরস্পর বিচ্ছিন্ন ও সম্পূর্ণ স্ব-নির্ভর নয়। পক্ষপাতিত্বের প্রকৃত উৎস বুঝতে এই সমস্ত 
ধারণাগুলি সামগ্রিকভাবে এক আলোক প্রদান করবে, তবে এর কোনো একটি বিশেষ 
প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমে কখনও সমস্ত বিষয়টি অনুধাবন-যোগ্য নয়। প্রকৃতপক্ষে এই সমস্ত 
বিচ্ছিন্ন ধারণাগুলি সম্মিলিতভাবে একটি জটিল সামাজিক ছাচ (complex social 
[7801৯)-এর অংশবিশেষ অর্থাৎ বলা যায় যে পক্ষপাতিত্ব, অসাম্য ও নিপীড়ন এর মতো 
জটিল বিষয়টির শিকড়ের সন্ধানে আমরা যেন সামাজিক জটিলতাকে উপেক্ষা না 
করি। 


বৈষম্য ও তারতম্য-একটি বিশ্লেষণ 
বিশ্বজিৎ চট্টোপাধ্যায় 


আমাদের সমাজে নানাবিধ বৈষম্য ও তারতম্য চোখে পড়ে । ছোটো-বড়ো, সাদা-কালো, 
ভালো-মন্দ এগুলি হলো সাধারণভাবে তারতম্য । কোনো বস্তু বা প্রাণী সম্বন্ধে প্রকারভেদ 
প্রকাশ করতে এহেন তারতম্য অভিব্যক্ত হয়। তারতম্য সৃষ্টি বা সভ্যতার অবিচ্ছেদ্য 
অঙ্গ, এবং এর প্রতিকারের কোনো ব্যবস্থা নেই, কারণ এই প্রকারভেদ মানুষের সৃষ্ট 
নয়। অনেক ধরনের প্রকারভেদ আবার বৈষম্যের পর্যায়ে পড়ে-এগুলি মানুষের চিন্তা 
বা পরিশ্রমের ফলে গড়ে ওঠা, এর অন্যথা মানুষই করতে পারে তার নানাবিধ চিন্তা 
বা প্রয়াসের মাধ্যমে । তাই বৈষম্যের উৎস সন্ধানে ও তার প্রতিকারের প্রয়াস নিয়ে 
নানাবিধ চিন্তা, গবেষণা বা বিতর্কের প্রচলন আছে। এই প্রবন্ধের স্বল্প পরিসরে আমরা 
মূলত অর্থনৈতিক বৈষম্য নিয়ে দার্শনিক চিন্তার ধারা সম্বন্ধে কিছু আলোচনা বা বিশ্লেষণ 
করবার চেষ্টা করব। স্বভাবতই এ আলোচনা অপূর্ণ থেকে যাবে যদি আমরা শুধু 
অর্থনৈতিক উন্নয়নের পটভূমিতে বৈষম্য অপসারণের পথ খুঁজি এবং বৈষম্য পরিমাপের 
খুঁটিনাটির মধ্যে হারিয়ে যাই। সামাজিক জীব হিসেবে মানবসস্তার বিভিন্ন প্রকাশের মধ্যে 
অর্থনৈতিক অবস্থান নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ কিন্তু অন্যবিধ দিকগুলিও উপেক্ষণীয় নয় 
তাই দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গির নিরিখে আমরা আর্থসামাজিক বৈষম্যের বিশ্লেষণে ব্রতী 
হব। 

আলোচনার প্রথমেই কতকগুলো কথা পরিষ্কারভাবে বলা প্রয়োজন। বৈষম্য 
সাধারণভাবে সামাজিক ভারসাম্যকে ব্যাহত করে এবং আর্থ-সামাজিক ব্যাপ্তির মাধ্যমে 
সেই অসাম্য নানারূপ সংঘাত বা দুঃখের জম্ম দেষ। তাই সাম্যের জয়গান মানবসভ্যতার 
বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন দার্শনিক, কবি বা চিন্তাবিদ করেছেন এবং এই সব চিন্তনের 
ফলম্বরূপই আজকের পৃথিবীতে অর্থনৈতিক ও সামাজিক বৈষম্যের বিরুদ্ধে জনমত 
সংগঠিত হয়েছে ও উন্নয়নের প্রেক্ষাপটে বৈষম্যের অবসান অন্যতম মূল উদ্দেশ্য হিসাবে 
স্বীকৃত হয়েছে। দ্বিতীযত আর্থিক বৈষম্যের বিভিন্ন মাত্রা আছে এবং প্রতিটির সঠিক 
গুরুত্ব অনুধাবন করা প্রয়োজন। উদাহরণস্বরূপ, পরিবারের অভ্যন্তরে লিঙ্গ-বৈষম্য 
(gender discrimination) যেমন এক সামাজিক ব্যাধি হিসেবে চিহ্নিত বা পরিবারের 
রোজগারি ও বেকাব সদস্যের আর্থ-সামাজিক অবস্থার বৈষম্য যেমন সমস্যাব উদ্রেক 
করে, তেমনি বিভিন্ন পরিবারের বা ব্যক্তির মধ্যে আয় বা সম্পদের বৈষম্য একটি 
গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক সমস্যা হিসেবে লক্ষিত হয়। কিন্তু একটি দেশের অভ্যন্তরে অবস্থিত 
এই ধরনের inter-household ও intra-household বৈষম্য, আন্তর্জাতিক স্তরে বিভিন্ন 


বৈষম্য ও তারতম্য-একটি বিশ্লেষণ ৩১৭ 


দেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থানের মধ্যে বৈষম্য পরস্পর তুলনীয় নয় এবং এই দুই 
ধরনের অসাম্যের প্রতিকারের পথও মূলত আলাদা। তাই অসাম্য বা বৈষম্যের 
আলোচনায় বস্তুবাদী মনোভাব নিয়ে এগোনো একান্ত প্রয়োজন। ইমোশনেব থেকে 
যুক্তিকে নির্ভর করে এগোলে আমরা বিশ্লেষণের অনেকদূর পর্যন্ত দেখতে পাব। 
ও ক্লাসিকাল অর্থনীতিবিদদের মধ্যে কার্ল মার্কস ধনতন্ত্রের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দিতে 

গিয়ে এর মধ্যে নিহিত অর্থনৈতিক ও সামাজিক বৈষম্যের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছিলেন। 
ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থা মূলত শোষণমূলক-_পুজিবাদী শক্তি শ্রমিকশ্রেণীর নিরন্তর শোষণের 
মাধ্যমে শুধুমাত্র সামাজিক অসাম্যকেই সুদৃঢ় করে তোলে না, ধনতম্ত্রের সার্বিক অস্তিত্ব 
এই বৈষম্যজনিত শোষণের উপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠে। মার্কস তাই শ্রমিকশ্রেণীর 
সংঘবদ্ধ সংগ্রামের মাধ্যমে বিপ্লবের মাধ্যমে এই অসম ধনতান্ত্রিক আর্থ-ব্যবস্থাকে উৎখাত 
করে সাম্যবাদী রাষ্ট্র 5০০181159191০) প্রতিষ্ঠার আহ্বান করেছেন। তার ও এঙ্গেলসের 
অগণিত রচনার মাধ্যমে অর্থনৈতিক বৈষম্যের প্রকার, উৎস, কারণ ও ভয়াবহ পরিণতির 
কথা বিশ্লেষিত হয়েছে এবং আমাদের প্রতীতিকে সমৃদ্ধ করেছে, একথা অনস্বীকার্য 
যাবা মার্কস-নির্দেশিত পন্থাব সাথে একমত নন, তাবাও তার বিশ্লেষণের গুরুত্বকে এখন 
আর অস্বীকার করেন না। সমাজতন্ত্রের সামাজিক বৈষম্য দূর করবার প্রকৃত ক্ষমতা বিষয়ে 
অবশ্য অনেকে ভিন্নমত পোষণ করেন। 

জন স্টুয়ার্ট মিল অর্থনৈতিক উন্নয়নের মূল লক্ষ্য হিসেবে মানবকল্যাণকে চিহ্নিত 

করেছিলেন। আজকের দুনিয়ায় উন্নয়নের অর্থনীতি বলতেও মানবজীবনের নানাবিধ 
সমস্যা, বঞ্চনা ও বৈষম্যের অবসান বা অবলুপ্তির উপর জোর দেওয়া হয়। কিন্তু বৈষম্য 
খারাপ কেন? সবাই সমান দক্ষতা নিয়ে জন্মায় না এবং সবাই পরিবেশেব সাথে 
সমানভাবে খাপ খাইয়ে নিতে পাবে না-বৈষম্যের উৎপত্তিস্থল এই ধ্রুব সত্যের মধ্যে 
নিহিত আছে। তাই ন্যায়বিচার বা জাস্টিসের সন্ধান করতে গিয়ে স্বাভাবিক বৈষম্যকে 
নস্যাৎ করে দিলে মানুষের স্বকীয়তা নষ্ট হয়ে যাবে এবং উন্নয়ন বা অগ্রগতির রথ থেমে 
যাবে, এমন ভাবনা মাঝে মাঝে দর্শনের মোড়কে পরিবেশিত হয়েছে। দার্শনিক জন 
রলসেব প্রতিপাদ্য বিভিন্ন যুক্তির মধ্যে এটি অন্যতম। এই যুক্তিরই অন্যতম রূপ হচ্ছে 
সঞ্চয়-বিনিয়োগ-উন্নয়ন এই তিনের মেলবন্ধনের জন্য অর্থনৈতিক অসাম্যের 
প্রয়োজনীয়তা প্রতিষ্ঠা করা। যত আয় ও সম্পদ উচ্চবিস্তদেব দিকে বন্টিত হবে তত 
মূলধনের বৃদ্ধি ও জাতীয় আয়ের অগ্রগতি ত্বরান্বিত হবে এবং তথাকথিত trickle down 
প্রক্রিয়ার মাধ্যমে দারি্ন্য দূরীভূত হবে_অসাম্য অবশ্য দূরীভূত হবে। এই ধনতান্ত্রিক 
পশ্থার বিকল্প হিসেবে মার্কস সাম্যবাদী পরিকল্পিত অর্থব্যবস্থার রূপরেখা চিহ্নিত করেছেন। 
সাম্যবাদী বণ্টনব্যবস্থার পরিচালনার মধ্যে দুর্নীতি ও নানাবিধ অসঙ্গতির কাবণে এই ব্যবস্থা 
বেশিদিন কার্যকরী ভাবে টিকে থাকতে পারেনি-কিন্তু তার চিন্তার তাৎপর্য আজও অন্রান। 
বৈষম্যকে বাড়িয়ে অর্থব্যবস্থায় যে সমৃদ্ধির কথা বলা হয়, তা মানবকল্যাণের অন্তরায় 
হিসেবেই কাজ করে। 


৩১৮ বৈষম্য, শৃঙ্খলা এবং নির্মাণ 


যদি আমরা মনে করি অর্থনৈতিক বা অন্যবিধ সামাজিক বৈষম্য কমানো 
মানবকল্যাণের অন্যতম প্রধান লক্ষা, তাহলে কতকগুলি প্রশ্ন এসে পড়ে। কীভাবে 
বৈষম্য কমানো যাবে? ধনীর সম্পদ কেড়ে নিয়ে গরিবকে দিয়ে দিলেই কী আর্থিক অসাম্য 
চলে যাবে? না তা আবার ফিরে আসবে? ধরা যাক্‌ রাষ্ট্র আর্থিক সাম্য প্রতিষ্ঠার জন্য 
আয় ও সম্পদের পুনর্ব্টন করল। যদি শুরুর অবস্থায় আর্থিক অসাম্য মানবকল্যাণের 
পরিপন্থী হয়, তাহলে বণ্টন পরবর্তী অবস্থা সামাজিক কল্যাণ কতটা বাড়াল? নাকি যার 
শ্রমের ফসল কেড়ে নেওয়া হলো, তার অকল্যাণ সামাজিক অস্থিরতাকে বাড়িয়ে দিল? 
এ ধরনের প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে যদি উপযোগিতার উপর নির্ভর করতে চাই, তাহলেও 
সমস্যা থাকছে যে বিভিন্ন ব্যক্তির উপযোগিতার তুলনা কিভাবে করব? অধ্যাপক অমর্ত্য 
সেন তার নানাবিধ মননধর্মী প্রবন্ধে এই ধরনের নানা প্রশ্নের মুখোমুখি দাড় করিয়েছেন 
“উন্নয়নের অর্থনীতিকে । 


অধ্যাপক অমর্ত্য সেনের উন্নয়ন চিন্তায় বৈষম্য দূবীকরণের উপর জোর লক্ষণীয়। কিন্তু 
শুধুমাত্র অসাম্য আছে কি নেই, এই তর্কের মধ্যে হারিয়ে না গিয়ে তার তীব্রতা, গভীরতা 
এবং জীবনপ্রণালীর নানা স্তরে তার বিন্যাস সম্বন্ধে তিনি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। 
বৈষম্য কেন এ প্রশ্নের আগে বৈষম্য কী এবং তার স্বরূপ কী তা ভালোভাবে জানা 
দরকার এবং সে জানার পথ যথেষ্ট জটিলতাপূর্ণ। রাশিবিজ্ঞানীরা বৈষম্য পরিমাপের যেসব ' 
বিবিধ সূচক ব্যবহার করেছেন তাদেরকে সমাজকল্যাণ অপেক্ষকের বিভিন্ন প্রতিপাদ্যের 
আলোকে তিনি ব্যাখ্যা করেছেন। হেড় কাউন্ট রেশিয়ো, পভার্টি গ্যাপ রেশিয়ো ও জিনি 
সূচকের সমন্বয়ে অমর্ত্য সেন তার ‘পি’ মাপ প্রস্তাবনা করেছেন যার মাধ্যমে দারিদ্যের 
গভীরতা ও অসাম্যের সাথে তার সম্পর্ক ব্যাখ্যা করা হয়ে থাকে। পরবর্তীকালে 
Foster, Green ও Thorbeck এই পরিমাপের সার্বজনীনতা (generali5ati০n) প্রতিষ্ঠা 
করতে চেয়েছেন তাদের আবিষ্কৃত 5071009%-এর মাধ্যমে। এ কথা মনে রাখা 
প্রয়োজন যে বিংশ শতকের আশি ও নব্বই-এর দশকে অসামা, দারিদ্র্য প্রভৃতি পরিমাপ 
সম্বন্ধে যে বিশ্লেষণী এবং পরিশীলিত গবেষণা প্রসারিত হয়েছে তার মূলে অনেকটাই 
রয়েছে অধ্যাপক অমর্ত্য সেনের বিশ্রেষণধর্মী মৌলিক চিন্তা। তার প্রণীত বৈষম্য- 
বিষয়ক মূল্যবান দুটি গ্রন্থ হলো On Economic Inequality এবং Inequality 
Re-examined. 

বৈষম্য ও দারিদ্র্য শুধু যন্ত্রণা ও বঞ্চনারই জন্ম দেয় না, মানুষের ক্রিয়াশীল ক্ষমতা 
ও স্বাধীনতাকে খর্ব করে। তাই বৈষম্যের অবসান যেমন সামাজিক ও অর্থনৈতিক 
উন্নয়নের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ, তেমনি এর গুরুত্ব রয়েছে সভ্যতার বিকাশে ও মানবতার 
উন্মেষ সাধনে। তাই অমর্ত্য সেন ০৪08111 বা ক্রিয়াশীল ক্ষমতার প্রসারকে 
অর্থনৈতিক উন্নয়নের মূল লক্ষ্য হিসেবে চিহ্নিত করতে চেয়েছেন। কিন্তু বৈষম্যের নানা 
প্রকার ও তার বিবিধ কুফল সম্বন্ধে আমাদের বারে বারে সতর্ক করে দিলেও অমর্ত্য 
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সেন কিন্তু একে একমাত্র ধনতান্ত্রিক আর্থ-ব্যবস্থার অঙ্গ হিসেবেই দেখতে চাননি। সাম্যবাদী 
ব্যবস্থায়ও নানা ধরনের বৈষম্য মানুষের স্বাধীনতা ও বিকাশকে খর্ব করেছে এবং অধ্যাপক 
«& সেন সেইসব অন্যায় ও বৈষম্য সম্বন্ধেও একই রকম বিপদ সংকেত জানিয়েছেন! তাই 
অমর্ত্য সেনকে শুধু ধনতন্ত্র বা শুধু সাম্যবাদের সমালোচক হিসেবে চিহ্নিত না করে 
তার বিশ্বজনীন চিন্তাকে বোঝা দরকার। সেখানে তিনি রবীন্দ্রনাথের অনেকখানি 
“শ কাছাকাছি! বর্তমানে যে বিশ্বায়নের প্রক্রিয়া জোরদার রয়েছে তাতে সামাজিক ও 
অর্থনৈতিক বৈষম্যের অবলুপ্তি না হলে মানবজাতি ও সভ্যতার সংকট সম্বন্ধে অধ্যাপক 
সেনের সাবধানবাণী প্রণিধানযোগ্য। বাজারের স্বাধীনতা খর্ব না করে তাকে মানব- 
স্বাধীনতার অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে পরিচালনা করাই অর্থনৈতিক পরিকল্পনার সবচেয়ে 
বড়ো চ্যালেঞ্জ, একথা তিনি বার বার স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের বৈষম্য 
দূর করা সরকারের প্রাথমিক দায়িত্ব সেকথা তিনি স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। তার 
 “কেপেবিলিটি” বা সক্ষমতা-তত্বু এই বৈষম্য অবসানের মাধ্যমে সত্যিকারের উন্নয়নের 
স্তরে মানবজাতির মুক্তির দিক্‌ নির্দেশ করে। 
অধ্যাপক অমর্ত্য সেনের পরবততীকালের গবেষকরা, যেমন সুধীর আনন্দ, পার্থ 
দাসগুপ্ত, মার্টিন রাভালিয়ন, জীবনযাত্রার সার্বিক উন্নতির মাধ্যমে মানবকল্যাণ সুনিশ্চিত 
করার কথা বলেছেন। সেই কল্যাণময়ী পৃথিবীতে বৈষম্যের কুৎসিত ও ভয়াবহ রূপ 
না ই হয নিযে গড়ে ₹ঠতে চলেছে করি স্তরের মিরর অমিত: 
যা মানবসমাজের নিরম্তর কল্যাণের পথ দেখাবে। 
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ড়” 

সব বাজত্বেই আইন কানুন, নিয়মবিধি থাকে। রাজত্বভেদে নিয়ম কানুনেও থাকে নানা 
ভেদাভেদ। তাদের মধ্যে কিছু কিছু বুদ্ধির খেলা, বুদ্ধি দিয়ে তাদের বুঝতে হয়, বুদ্ধি 
দিয়ে তাদের প্রয়োগ করতে হয়। তাই তাদের নাম দিয়েছি রাজবিধি_বিধি বা 
নিয়মকানুনদের মধ্যে তারাই রাজা। 

আজকের কথা নয়। একশ বছরের উপর হলো ইতালিতে ভিলফ্রেডো প্যারেতো 
(৮1190 Pareto) নামে এক অর্থনীতিবিদ ছিলেন। প্রকৃতিতে তিনি কিছু যুক্তিবিরুদ্ধ, 
অসমঞ্জস ঘটনা লক্ষ্য করেছিলেন। যেমন, সমাজে অধিকাংশ অর্থ, ধনদৌলত অতি 
অল্প সংখ্যক লোকেদেরই করায়ত্ত। সর্বদেশে, সর্বসমাজে, সর্বকালে এ একই নিয়ম। 
প্রকৃতির এই ব্যবস্থা পাণ্টে দেবার অনেক চেষ্টাই হয়েছে। একটা সমতা আনবার প্রয়াস 
করেছেন নানা গুণীজন। নতুন নতুন সমাজ ব্যবস্থার প্রবর্তন হয় নানা দেশে নানা 
সময়ে। কিন্তু স্থাবী নতুন কোনো সত্যিকারের সাম্যবাদ আজ পর্যন্ত সম্ভব হয়নি। বরৎঞ- 
একটু চোখ ফেরালেই নজরে পড়ে নানারকম অসমগ্স যুক্তিবির্ধ ঘটনার মেলা। 

ব্যবসা বাণিজ্যে যেখানে কলকারখানায় নানান কাচামাল ব্যবহার করে বিভিন্ন পণ্য 
তৈরি করে বাজারে বিক্রয় করা হয, দেখা গেছে অল্প সংখ্যক পণ্যই অধিকাংশ মুনাফা 
সংগ্রহ বা অর্জন করেছে। যদি কোনো প্রতিষ্ঠান ১০০টি বিভিন্ন প্রকার পণ্য তৈরি করে 
বাজারে বিক্রি করে, তাদের কম বেশি ২০টি পণ্যই মুনাফার কমবেশি আশি শতাংশ 
উপার্জন করেছে। পণ্য সে বস্তু হোক বা পরিসেবাই হোক সকল ক্ষেত্রেই এ একই নিয়ম! 
মোট প্রয়াসের ২০ শতাংশ ৮০ শতাংশ সফলতা অর্জন করে। 

আজ থেকে প্রায় ছ দশক আগে হার্ভার্ডের এক ভাষাতত্বের অধ্যাপক জর্জ যিফ 
(George ] 710 প্রকৃতির আর একটি অসমঞ্জস বিধি-(একেও রাজবিধি নাম দিলেই 
সংগত হবে) লক্ষ্য করেছিলেন। এক দিক দিয়ে এঁর আবিষ্কার প্যারেতোর রাজবিধি 
৮০/২০ রই এক রূপ। অধ্যাপক যিফ বললেন যে সকল উপাদান, সংস্থান বা উপায় 
আমরা ব্যবহার করি (লোকবল, সময়, কৌশল, সামগ্রী ইত্যাদি) তাদের সব কিছুই কোনো 
অলিখিত প্রাকৃতিক নিয়মের উদ্দেশ্য সাধনের প্রয়াসকে ন্যুনতম মাত্রায় নিয়ে যায়। 
আমেরিকার ফিলাডেলফিয়া শহরের একটি নিদিষ্ট অংশে ১৯৩১ সালে যে কটি বিবাহ 
সম্পাদিত হয়েছিল, তাদের মধ্যে ৭০টি বিবাহই এমন পাত্রপাত্রীর মধ্যে হয়েছিল যারা , 
শহরের এ অংশের সর্বোচ্চ দূরত্বের ৩০ শতাংশের মধ্যে বাস করতেন। এখানে উদ্দেশ্য 
ছিল বিবাহ ; উপাদান ও উপায় ছিল লোকবল, সময়, কৌশল, দূরত্ব আর অবশ্যই 


০ 


= 
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পরস্পরের প্রতি আকর্ষণ। পাত্রপাত্রীরা নিঃসন্দেহে আগে থাকতেই পরস্পরকে বেছে 
রাখেননি। প্রাকৃতিক নিয়মে সম্পদ, সংস্থান উপায় ব্যবহার হয়ে কাজটি সম্পন্ন হলো 
নৃনতম প্রয়োগ বলে। যাদের কাজের টেবিল খুব অপরিচ্ছন্ন থাকে, অগোছালো থাকে, 
তাতেও একই নিয়ম লক্ষ্য করেছিলেন অধ্যাপক যিফ। যেসব কাগজপত্র প্রায়শই দরকার 
হয়, তারা টেবিলের উপরেই পড়ে থাকে, টেবিলকে অবিন্যস্ত, অগোছালো করে--যাতে 
কিনা অল্প আয়াসেই তাদের হাতের কাছে পাওয়া যায়। এখানে কাগজ ও সময়, সম্পদ 
এবং উপায়, কার্যসিদ্ধিতে প্রয়োজন। হিসেব করে দেখলে দেখা যাবে যাবতীয় ব্যবহার্য 
কাগজের তারা ২০-৩০ শতাংশ মাত্র। 

হালফিল ছয় সাতের দশকে আমেরিকার জগতজোড়া নামী IB কোম্পানি 
রাজবিধি ৮০/২০ খতিয়ে দেখে জানতে পারে যে, তাদের কম্পিউটারের ৮০ শতাংশ 
সময় ব্যবহৃত হয় ২০ শতাংশ কাজ তুলে আনতে। তারা এই রাজবিধি পর্যালোচনা, 
পরে প্রয়োগ করে তাদের সফটওয়্যার নতুন করে লিখে ফেললো। আর তার 
পরেই তাদের নতুন কম্পিউটার মেশিনগুলি অনেক উন্নতমানের হয়ে ওঠে এবং 
প্রতিযোগিতায় সর্বশ্রেষ্ঠ প্রতিপন্ন হয়। ক্রমশ এ একই পন্থায় আ্যাপ্ল, লোটাস ও 
মাইক্রোসফট প্রতিষ্ঠানগুলি তাদের পার্সোনাল কম্পিউটার ও সফটওয়্যার দিয়ে বাজার 
মাৎ করে। 

আবও আছে। আবার এ আমেরিকাতেই (সেখানে তো মানুষের অনুসন্ধিৎসা, 
গবেষণার বিষয় ও সংখ্যার কোনো সীমাপরিসীমা নেই) খুঁজে পেতে দেখল যে জগতে 
কর্মরত মানুষের পারিশ্রমিকে সমতা আনতে গত শতকে, বিভিন্ন দেশে, বিভিন্ন 
সভাসমিতি বৈঠকে মানুষ আপ্রাণ চেষ্টা করেছে। সফলতাও পেয়েছে । সে চেষ্টা আজও 
অব্যাহত আছে। কিন্তু হচ্ছেটা কি? 

প্রকৃতির নিজস্ব নিয়ম! এই প্রকৃতিতে মনুষ্যপ্রকৃতিও আছে। মানুষ তাদের 
মধ্যেকার অসাম্য দূর করতে কৃতনিশ্চয় চেষ্টা চালিয়ে একদিকে যেমন সফলতা অর্জন 
করছে, আবাব অন্যদিকে প্রাকৃতিক কারণেই নতুন অসাম্য মাথা চাড়া দিয়ে উঠছে। 
১৯৭৩ থেকে ১৯৯৫-র. মধ্যে আমেবিকান শ্রমিকের নিট আয় বেড়েছে শতকরা 
৩৬ ভাগ কিন্তু এ একই সময়ে নিন্স্তরের শ্রমিকদের (707-581550%) আয় কমে 
যায় শতকরা ১৪ ভাগ । আশির দশকে যা কিছু শ্রমিক-আয় বেড়েছিল তাব সবটাই যায় 


7 এঁ সব শ্রমিকদের মাত্র ২০ শতাংশ শ্রমিকদের হাতে! আরও ভয়ঙ্কর, মাথা গুলিযে 


দেওয়ার মতো কথা, সম্পূর্ণ বৃদ্ধির ৬৪ শতাংশ গিয়েছিল উপার্জনকারীদের সর্বোচ্চ 
স্তরের মাত্র ১% (এক) লোকের কাছে। 

দৃষ্টি ফেরানো যাক অন্য একদিকে । মানুষের কর্মেদ্যোগ যেমন কলকারখানা বসিয়ে 
নানা ভোগ্যপণ্য তৈজসপত্র তৈরি করা, ব্যাঙ্ক পোষ্টাপিস ইন্সিওরেন্স সংস্থা চালিয়ে নানান 
পরিসেবা বণ্টন করা, সরকার পুরসভা হাসপাতাল বন্দর চালান-_ সর্বত্রই নানারকৃম যন্ত্র 
যন্ত্রাংশ যানবাহন হিসাব বহি কাগজ পেন্সিল কলম--আজকাল ,কম্পিউটারও আছে: 


বৈষম্য : ২৯ 


৩২২ বৈষম্য, শৃঙ্খলা এবং নির্মাণ 


-আমাদের অগোচরে আরও ছত্রিশ হাজার জানা অজানা হরেকরকমের জিনিসপত্র 
লাগে। এইসব জিনিসপত্র দ্রব্সস্তার প্রতিনিয়ত ব্যবহার হচ্ছে, খরচ হয়ে যাচ্ছে 
নির্দিষ্ট পণাদ্রব্য তৈরি করতে। তাই তাদের মজুদ করে রাখতে হয় ছোটো বড়ো 
বিরাট সব গুদামে । এমন যে প্রায়শই স্থান সংকুলান করা যায় না, যত্র তত্র ঝড়জলবৃষ্টি 


মাথায় করে পড়ে থাকে, নষ্টও হয়ে যায়। সরকারি গুদামে রাখা লক্ষ লক্ষ টাকার চাল , 


পচে যাওয়ার খবর কে না জানে? এ যেন এক অনৈসর্ণিক অরণ্য, নিয়ম অনিয়ম 
অজ্ঞতা অবহেলার এক অবিশ্বাস্য সহাবস্থান। চিন্তাশীল মানুষ এতে বিব্রত হয়ে লক্ষ্য 
করেছেন অবিন্যন্ত সংসারের মাত্রাতিরিক্ত অপচয়। খোঁজ খবর করে দেখলেন এখানেও 
এঁ রাজবিধি ৮০-২০-র উদ্দাম নৃত্য। নানা ভঙ্গিতে, নানা ছন্দে! দেখলেন এঁ দ্রব্য 
. সম্তারের ৭০-৮০- ভাগ দ্রুত ব্যবহৃত হচ্ছে এবং তাদের সংগ্রহমূল্য মোট খরচের 
৩০-২০ শতাংশ। বাকি যা, তাদের ব্যবহার-গতি শ্রথ থেকে গদাইলস্করি কিন্তু 
সংগ্রহমূল্য মোট খরচের সিংহভাগ, ৭০-৮০ শতাংশ। অবিশ্বাস্য, তাই না? কিন্তু 
সত্যি! রাজবিধি ৮০-২০ প্রয়োগ করে এসব ক্ষেত্রের অপচয় বহুলাংশে কমানো সম্ভব 
হয়েছে। 
'_ পৃথিবী-তার মাঝে আমরা, আমাদের ঘিরে ধরিত্রীমায়ের হাজাবো সম্পদ- 
গাছপালা, পাখপাখালী, জন্ত জানোয়ার, পোকামাকড় সরীসৃপ, আকাশ বাতাস জল মাটি, 
আরও কত কি। এদের নিয়ে আমাদের জীবন। আর সব মিলিয়ে আমাদের বেঁচে থাকার 
প্রণালী প্রক্রিয়া সম্বন্ধে আমাদের মানসপটে একটা মানচিত্র আছে, একটা ন্যায় অন্যায় 
বোধ, আর তাব থেকে উদ্ভৃত একটা সাম্যবাদের অনুভূতি আছে। কার্যকারণ, কর্ম, কর্মফল 
ঘিরে একটা বোধ আছে। আর সেই বোধে আমরা মনের ভিতরে সব ব্যাপারে একটা 
সমতা আশা করি আর খুঁজে বেড়াই। দুষ্টু লোকের ভালো থাকা, আলস্যে দিন কাটানো 
মানুষের প্রাপ্তিযোগ আমাদের অন্তরের সাম্বাদকে পীড়িত করে, আক্ষেপে মন ভরে 
ওঠে। ধরিত্রী মায়ের সম্পদের অপব্যবহার আমাদের কুষ্ঠিত করে, সব কিছুর শর্টা ঈশ্বরের 
প্রতি আমাদের নালিশ জমে ওঠে। 

প্রকৃতিতে সাম্যবাদ নেই। ঈশ্বরই সব মানুষকে সমান করে গড়েন না। তার হাতেও 
অপচয়ের শেষ নেই। মাছের প্রজনন ক্রিয়ায় বিক্ষিপ্ত সহস্র সহস্র ডিম প্রত্যেকটিই যদি 
পূর্ণবয়স্ক মাছে পরিণত হতো, তাহলে মাছেই সারা পৃথিবীটা ঢেকে যেতা। ছাত্রাবস্থায় 
পড়া একটি প্রবন্ধের কথা মনে পড়ে। বন্দুকের একটা ছররার কার্তুজে যখন একটি 
পাখি মারা পড়ে, একটি বা দুটি ছররার আঘাতেই পাখিটি মরে। কার্তুজে পোরা শ' 
খানেকের বাকি ছররাগুলি সবই বৃথা যায়। ঘোর অপচয়! তা নয়, প্রবন্ধকার 
বলেছেন এ শ’ খানেক ছররার পরস্পর ঘর্ষণে যে শক্তি উৎপাদিত হয়েছিল, দুটি ছরবার 
মাধ্যমে সেই শক্তিই পাখিটিকে মেরেছিল। ঈশ্বরই জানেন! প্রকৃতিতে সাম্যবাদ নেই! 
ডারউইন সাহেবের ন্যাচারাল সিলেকশন (Natura! 961501107) এবং সাথে 
সারভাইভাল অব দি ফিটেস্ট (Sur৮iv৪! 0101০ [150 তত্ব আমাদের অনেকেরই জানা 


টি 
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আছে। এইসব তত্ত্বে একটা ইঙ্গিত প্রচ্ছন্ন নয়, বেশ প্রকট হয়েই আছে। “বহু” 
না থাকলে তো “ফিটেস্ট” হয় না_তা বহুরা যায় কোথায়? এরাই আমাদের 
ধ রাজবিধির ৮০ শতাংশ--অনুমান করা শক্ত নয় যে এরাও এ অসফল মাছের ডিম বা 
অব্যবহৃত গুলির ছররার গতিপ্রাপ্ত হয়। ঈশ্বরও এদের দেখেন না। নাকি মানুষ আজও 
প্রকৃতির এই আপাত অপচযের হদিস করে উঠতে পারেনি। এর বিপরীতে 
+%/ আমাদের একটা বিশ্বাস প্রচলিত আছে সৃষ্টির জগতে কিছুই নিষ্পরয়োজনীয় নয়। ঈশ্বরই 
জানেন! 


অনেক কথাই তো হলো। প্রশ্ন- সাধারণ আপামর মানুষের জীবনে এই রাজবিধির কোনো 
প্রয়োজন, প্রয়োগ আছে কি? আছে, এবং প্রয়োগ হচ্ছেও। IBM এবং অন্যান্য 
কোম্পানির এই রাজবিধি প্রয়োগের চেষ্টা এবং তজ্জনিত ফললাভের কথা আগেই বলেছি। 
কাজ যত বড়ো, যত জটিল, গণিতের নিয়ম মেনে এই রাজবিধিব অন্্রাস্ততা, 
নির্ভরযোগ্যতা তত বেশি। 
আর একটি দৃষ্টান্ত বিচার করে দেখা যেতে পারে_কর্মজগৎ থেকে। ইতিপূর্বে ব্যবসা 
বাণিজ্য, কলকারখানা, কাচামাল, পণ্যদ্ব্য ইত্যাদির উল্লেখ করেছি। এর প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে 
আমাদের এই রাজবিধি প্রয়োগ করে লাভবান হওয়া সম্ভব] 
শু কাচামালের ক্ষেত্রটি ধরা যাক। কাচামাল সরবরাহ ব্যবস্থাপনা আজকালকার 
কলকারখানায় প্রস্তুত দৃব্যসস্তার তৈরি করার ক্রিয়াকাণ্ডের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ, খুবই 
গুরুত্বপূর্ণ । ইংরাজিতে যাকে মেটিরিযালস্‌ ম্যানেজমেন্ট (Materials Management) 
বলে, এই কাজটি তারই অঙ্গীভূত। বিবাট এই ক্ষেত্র-ছোটো, বড়ো, মাঝারি--সব 
প্রতিষ্ঠানেই এর বিস্তার এবং ব্যাপ্তি। 
মোটরগাড়ির ইঞ্জিন তৈরি হচ্ছে--বিরাট কারখানা-_বিস্তৃত কর্মকাণ্ড । যন্ত্রাংশ নিয়ে 
এক একটি ইঞ্জিন তৈরি হয়_অগুনতি যন্ত্রাংশ, বিচিত্র তাদের রূপ আর গড়ন, আকারে 
ছোটো বড়ো মেজোর পাঁচ মিশেলি, সাধারণ মানুষ দেখে তাজ্জব বনে যাবে। হাজারো 
ইঞ্জিন তৈরি হয় প্রতিদিন। কারখানা ঘর থেকে জলের স্রোতের মতো বেরিয়ে আসে 
সম্পূর্ণ তৈরি ইঞ্জিন। ব্যবহৃত যন্ত্রাংশের একটিও ফ্যালনা নয়। কারখানাব গুদাম থেকে 
ছোটো বড়ো নির্বিশেষে যদি একটি যন্ত্রাংশও আসা বন্ধ হয়ে যায় বা বিস্মিত হয়-ব্যস, 
' কারখানা অচল। সব শ্রোত বন্ধ হয়ে গেল, সব যন্ত্র সব কাজ স্তব্ধ হয়ে গেল, সব কর্মী 
নিষ্কর্ম হয়ে গেল কিন্তু নির্বেতন হলো না। বাণিজ্য জগতে এ এক মহারিনষ্টি অবস্থা । 
বড়ো প্রতিষ্ঠানে তাই কাচামাল সরবরাহ নিয়ে চলে অবিশ্রান্ত কর্মকাণ্ড। সেখানে আমাদের 
রাজবিধির প্রয়োগ চলতে থাকে নানা কূপে, বিবিধ ব্যঞ্জনায়। পৃথিবীময় এর আলোচনা 
ঘ চলে বিরাট সব পুথির মাধ্যমে, পত্রপত্রিকায় | 
কর্মজগতের আরও একটা দৃষ্টান্ত নেওয়া যাক। নির্মাণ কাজ, ইংরাজিতে বলে 
কন্স্ট্রকশন্‌ ওয়ার্ক (construction rk)! বড়ো কোনোও ইমারত, নদীর কোনোও 
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বাধ বা কোনো বড়ো কারখানার ঘরবাড়ি তৈরি যন্ত্রপাতি (plant and machinery) 
বসানো। উপাদান হরেকরকম, মালমশলা, লোহালকড়, কাঠ এবং সেই জাতীয় অন্যান্য 
দ্রব্য, নাটবষ্টু স্কু পেরেক, দক্ষ কারিগর_আরও অনেক কিছু । এই কাজে কর্মকর্তারা 
তাদের নিজস্ব নামের একটা বিধি প্রয়োগ করেন যো আমাদের রাজবিধিরই আর এক রূপ), 
নাম ক্রিটিক্যাল পাথ প্ল্যানিং (০৮৮) ; অন্যরা আর এক নাম ব্যবহাব করেন- ক্রিটিক্যাল ১ 
মিন পাথ (0P)। ডিজাইন, নক্সা ইত্যাদি পর্যালোচনা করে, নিজস্ব রাজবিধি প্রয়োগ ) 
করে এরা কাজ এবং কাজের গতির একটা আগাম ছক কেটে নেন। সময় এখানে একটা 
খুব বড়ো, তাৎপর্যপূর্ণ উপাদান। বিশেষ আজকালকার অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপটে যেখানে 
দ্রব্যমূল্য বাড়তে থাকে লাফিয়ে লাফিয়ে। স্মৃতি থেকে, আমাদের কলকাতার মেট্রো 
রেলের কথাই বলি। কাজ শুরু হওয়ার আগে এ নির্মাণ কাজের ব্যয় ধরা হয়েছিল ৪০০ 
কোটি টাকার মতো। শেষ যখন হয়, খেয়ার কড়ি গুণতে হয়েছিল ১৬০০ কোটির 
উপর দ্বিতীয় হুগলি ব্রিজের ক্ষেত্রেও একই কথা খাটে-তৈরি করতে লেগেছিল ২০ 
বছর-আর ব্যয়? নিশ্চিত করে বোধহয় কেউ জানে না। হিসেবে মাত্রাতিরিক্ত ব্যয় 
(মাত্রারও তো একটা সীমা থাকবে 1--ভাবতেও ভীষণ কষ্ট হয়। অন্যান্য কারণের মধ্যে 
সময় উপাদানটাই এসব ক্ষেত্রে প্রধানত দায়ী। 

একটা খুব ঘরোয়া, প্রায় সব শিক্ষিত পরিবারের ক্ষেত্রে আলোচনটা নিয়ে আসা 
যাক_যা সহজপাচ্য। ছারছাত্রীদেরও দুনিয়াটা এই রাজবিধি যেন প্রয়োগের খাস তালুক- 1 
-যেমন এব ব্যাপ্তি, তেমনই এর বিস্তার! শুরু করে নেওয়া যেতে পারে আমাদের দেশে 
প্রচলিত মাধ্যমিকের শেষ দুটি শ্রেণী থেকে ।.এর শেষ নেই--যতদূর পড়াশুনোর ক্ষেত্র 
বিস্তৃত। গবেষণার জগৎও বাদ নেই। পড়াশুনা যত এগোবে, যত উপরের দিকে যাবে, 
রাজবিধির প্রয়োগশৈলী তদনুসারে পাল্টাতে থাকবে। 

লেখাপড়ার দুটি প্রধান উদ্দেশ্য, দুটি প্রধান, আমি দেখতে পাই। এক, আমাদের 
মন, চেতনা, চিন্তা জাগ্রত করে, পরিশীলিত করে আমাদের সম্মুখে জ্ঞানভাগ্ডার উম্মোচন 
কবা, এই যাত্রায় আরও এগিয়ে যাবার সূচনা করে দেওয়া। আর দুই, আমাদের ব্যবহারিক 
জীবনে সাফল্য অর্জন করার উদ্দেশে পড়াশোনা জ্ঞান আহরণ ক্ষেত্রের কিছু মানদণ্ড, 
কিছু মাপকাঠি অর্থাৎ ডিগ্রি, ডিপ্লোমা ইত্যাদি আমাদের হাতে তুলে দেওয়া। শিক্ষার এই 
পরিচিতি একটু বেশি সরলীকরণ মনে হতে পারে, তাহলেও আমাদের বর্তমান 
আলোচনায় যথেষ্ট ধরে নেওয়া যেতে পারে। রর 

দুটো দিকই আমাদের প্রয়োজন, কিন্তু পাঠরত অবস্থায় এ দুটি দিকের ব্যবস্থাপনা, 
পরিচালনা (management, treatment) হবে ভিন্ন। প্রথমটা অর্থাৎ জ্ঞান আহরণের 
গুণে, সিলেবাসের দিকে নজর রেখে, আর তারও বাইরে, অতিরিক্ত যথাসম্ভব! মনে 
সতত ধারণ করে রাখতে হবে উদ্দেশ্য জ্ঞান আহরণ, পৃথিবীর দিকে তাকিয়ে দৃষ্টি প্রসাবিত 
করে। রাজবিধির ৮০ ভাগ সময়, পরিশ্রম যাবে এই কাজে। পরীক্ষার খাতায় এর জন্য 
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নম্বর মিলবে ২০ শতাংশ। প্রাণ ও মনের পরিমাপে, মানুষ হওয়া ও মনুষ্যত্বের হিসাবে 
কিন্তু ৮০ শতাংশই লভ্য হবে পরীক্ষার খাতায় নয়। 

দ্বিতীয়টা হলো পরীক্ষার খাতায় উচ্চমানের নম্বর পাওয়ার পাঠ! এখানে রাজবিধি 
উল্টে গেল। সিলেবাসের ২০-৩০ শতাংশ বিষয়ে ৭০-৮০ শতাংশ সময ও পরিশ্রম 
ব্যয় করে শতকরা ৮০ ও তারও উপরে নম্বর পাওয়া শেষ পর্যায়ে উচ্চমানের ডিগ্রি/ 
ডিপ্লোমা লাভ করা। এর প্রয়োগ কেমন বা কি করে করা যেতে পারে? 

মনোযোগী, বুদ্ধিমান ছাত্রছাত্রীরা চিরকালই সঙ্ঞানে, কিছু আঁচ অনুমান করে 
পরীক্ষার আগেভাগে তাদের পড়া তৈরির কারিকরি পান্টে নিত। যেমন, বিগত 
২/৩ বছরের প্রশ্নপত্র বিচার করে বিষয়ভেদে কিছু কিছু অংশ বাদ দিয়ে রাখত। এই 
সমযটায় পড়তই না। আবার কিছু বুদ্ধিমান ছাত্রছাত্রী ছাত্রদের সংখ্যাই বেশি) যারা 
বছরকালে একটু বেশি ফাকি মেরে ফেলেছে, তারা শতকরা ১০০ নম্বরের পাঠ তৈরি 
করার কথা ভাবতেই পারতো না! মানসম্ত্রম রক্ষা করার মানসে, গাজ্জ মারার হাত থেকে 
রক্ষা পেতে একটা ভয়ঙ্কর রকম সংকল্প করে সযত্ব চেষ্টায় কাজে নেমে পড়ত। অজ্ঞানেই 
তারা রাজবিষি প্রয়োগ করত। সিলেবাসের ৩০-৫০ ভাগ পড়া তৈরি করল হস্তলব্ধ 
৮০-৯০ ভাগ সময়, পরিশ্রম ব্যয় করে। নিজের বা অন্য সকলের আশা ও মাত্রা 
অনুযায়ী ফল হতো না বটে তবে মানসন্ত্রমটা রক্ষা পেত। লক্ষ করার বিষয় রাজবিধিব 


৭ শতাংশগুলি অবস্থাভেদে পরিবর্তনীয় এবং সঙ্ঞানে প্রয়োগ করলে ফল আরও ভালো 


হতে পারে। 

পরীক্ষার পড়া তৈরি তো হলো! পরীক্ষার হলে বসে প্রশ্নপত্র হাতে নিয়ে 
পাঁচ/দশ মিনিট সময় ব্যয় করে উত্তর লেখার একটা কৌশল, একটা স্থ্যাটেজি (Strategy) 
স্থির করতে হবে। রাজবিধি মনে রেখে ন্যুনতম প্রয়াসে সর্বোত্তম ফল পাওয়া যায়। 
এখানে উপাদান সময় এবং প্রশ্নগুলি সম্বন্ধে জ্ঞান ও প্রস্তুতি । প্রস্তুতির সাথে তাল মিলিয়ে 
উত্তর লেখার একটা 07070 19. তৈরি করে কাজে নেমে পড়া রাজবিধিটা হজম হয়ে 
থাকলে মাথাটা ঠাণ্ডা থাকবে, কাজও ভালো উৎরোবে। 


জ্ঞানে, অজ্ঞানে আমরা আমাদের দৃষ্টি, বুদ্ধি, বিবেচনা কাজে লাগিয়ে এই রাজবিধি ব্যবহার 
করে থাকি এবং প্রয়োগের উৎকর্ষ অনুযায়ী ফলও লাভ করি। এ রাজবিধির নিয়ম মেনেই 
আমরা যদি নিজেদের পরিশীলিত করে ধারণাটা সর্বদা মনে রেখে কাজে প্রবৃত্ত হই, 
অবধারিত ভাবে কাজের ফল উৎকৃষ্টতর হবে, অধিকতর হবে, কর্মে ক্ষমতা ও যোগ্যতা 
বহুলাংশে বেড়ে যাবে। এর প্রসার সর্বব্যাপী। 

রাজবিধি ৮০/২০ প্রয়োগে কতগুলি সুত্র মনে রেখে চলতে পারি : 

১। দশে মিলে যে কাজ হয়, সেখানে সকলের বা সব কিছুর উন্নতিকে 
লক্ষ্য না করে যা অন্যদের তুলনায় অধিক ফলপ্রসূ তার বা তাদের উন্নতির চেষ্টা 
করব। 
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২। আলাদাভাবে আমরা প্রত্যেকে যে ধরনের কাজে সবচেয়ে বেশি দক্ষ এবং 
যা করতে আমাদের প্রত্যেকের সবচেয়ে বেশি ভালো লাগে, তাই করব! তা আজই 
সম্ভব না হলে ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করব, চেষ্টা চালিয়ে যাব যাতে উপযুক্ত সময়ে সুযোগ 
হাত ছাড়া না হয়। 

৩। উপরোক্ত কারণে নিজের পেশা ও কর্মস্থল বেছে নেব। প্রয়োজনে অপেক্ষা 
করব, যেখানে আছি সেখানে থেকেই। 
৪। যে কাজের ওজন আছে, মান আছে, মর্যাদা আছে, সে রকম কাজে রাজবিধি 
৮০/২০ প্রয়োগের পথ খুঁজব। সর্বক্ষেত্রে প্রসারিত পরিশ্রম না করে, অর্থাৎ বুদ্ধি 
বিবর্জিত গাধার খাটনি না খেটে যুক্তি সমর্থিত নিবিড় পরিশ্রম বা কাজ দিয়ে প্রস্তুত 

দ্রব্যসামগ্লী বা পরিষেবার মান ও মর্যাদা বাড়াব। 

৫। রাজবিধি ৮০/২০ সম্যকভাবে বুঝতে সতত চেষ্টা করব, অভিজ্ঞতার 
কষ্টিপাথরে ঘসে মেজে নিজের সত্তবায় ধাবণ করে নিজের ও সকলের, সবকিছুর মঙ্গলে 
প্রয়োগ করব। 

রাজা শব্দটা প্রায়শ আমরা শ্রেষ্ঠ অর্থে ব্যবহাব করি। রাজপথ, রাজহংস, রাজকবি 
ইত্যাদি। সেই অর্থে রাজবিধি। এর প্রয়োগে প্রয়োজন হয় শ্রেষ্ঠ বুদ্ধি বিচার, মননশীলতা। 
মনে রাখতে হবে মাছের ডিমের কথা, ছররা গুলির কথা। প্রত্যেকেই ফলপ্রসূ না হলেও 
প্রকৃতির কোনো অজানা নির্দেশে এরা অন্য কাউকে ফলপ্রসূ হতে সাহায্য করে। বাতিল + 
করার বিষয় তারা নয়। 
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Join us to serve the people and the forest as well 
around the Palamau Tiger Reserve, Jharkhand State 
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এঁতিহ্য 
* আধুনিকতা 
ও 
আত্মজা' 
গরণ 
বিষযক 
কৃষ্টি 
প্র 


এরতিহা, আধুনিকতা ও আত্মজাগরণ বিষয়ক কৃষটিপত্র 


বর্ষ ৬ সংখ্যা ৪-৬ ॥ শ্রয়ণস্থল ॥ জুলাই-ডিসেম্বর ২০০১ 


নিঃস্বজনের ব্যাঙ্ক 


ইবি প্রতির্নপা ॥ ৪৯বি সম্তোষপুর হট রোড || কলকাতা ৭৫ ॥ দূরভাষ ৪১৬২১০২ 


এতিহ্য, আধুনিকতা ও আত্মজাগরণ বিষয়ক কৃষ্টিপত 


বর্ষ ৬ সংখ্যা ৪-৬ ॥ শ্রয়ণস্থল ॥ জুলাই-ডিসেম্বর ২০০১ \ 


বিশ্বেব শুভ-অশ্ুনত পবিবর্তনকে সহজভাবে অথচ সত্যের অপলাপ না করে দঝব কাছে পৌছে দেঝর 

চেষ্টা কবে যচ্ছি। একই সঙ্গে চাইছি, আমাদের পরিচিত গণ্ডীব মধ্যে যাবা পরার্ধমূলক সেবার কাজ কবে 

যাচ্ছেন ভাদেব সঙ্গে সবর পবিচয ঘটাতে! এই দুই কান্প কৰতে কবতে শ্রয়দ হয বছব পাব কহল। 

সান বছবে প্রবেশ করাব মুহূর্তে বন্ধুদের দু'চারটে কথা জানাতে চাই। প্রথমটি পত্রিকার কর্ন নিষে_-এভদিন 

আমাদেব দুই বন্ধু মূলত পত্রিকা চালাবার খবচ জোগচ্ছিলেন, সম্প্রতি ওর একটু বেকায়দাষ পড়ে গেছেন, 

টাকা দিচ্ছেন তবে কত বছর দিতে পারবেন দে প্রশ্নে ওবা ষধের ব্বিত | এই অবস্থায শ্রয়প, এবনকাব 

মত, বুন্দব ও সুতীক্ষভাবে বার কৰতে হলে আমাদেব একটা মজবুত ব্যালেন্স তৈবি করা দরকার। আবী ্ 
ঠিক কবেছি, এককালীন ২০০০ টাকা ধাব অথবা দান হিসেবে নেব (১০০০ টাকা ২ কিস্তিতে দিলেও 

চলবে), দৃশো বধু যদি ২০০০ করে দেন তাহলে মেট যে টাকা হবে ভাব সুদ দিয়ে পত্রিকা ঝাব করতে 

কোন অনুবিধে হবে নযা।দ্বিতীঘ কথা, প্রভাব বিশ্লেষণ (9৫ ৪0155) কবে দেখেছি, বন্ধে ছটি 

সংখ্যা ঝব কঝর চেয়ে একটা দুটো বিষষকে নানা দিক ধরে বিশ্রেষণ কবে বহরে দুটো সংখ্যা বার 

কবলে কাজ ভাল হয ছাপ ভাল পড়ে । সেইমত ২০০১ সালে দুটি সংখ্য প্রকাশ কবার কথা ভেঝেছি। 

জানুষাবি সংখ্যা, আনুমানিক ৩০টি দেখা নিয়ে (প্রাৰ ৩৫০ পৃষ্ঠাব কাজ) বাব হয়েছে, বিষষ একটাই 

-বৈষম্য। অনুপে, জুলাই ২০০১ সংখ্যাটি হচ্ছে নিস্বিজনেব ব্যাক নিয়ে--গ্রামীণ ব্যাঙ্ক, চিটাগব ~ 
কোঅপাবেটিত ব্য ইত্যাদিদের পরীক্ষালন্ধ ফলাফল নিষে প্রাষ ১৪০ পাতাব কাজ ধীকছে এই সংস্থায়! - 
প্রযুব আপনার যোগাযোগ কবার পালা। পত্রিকা ঝব কঝ একটি নিশ্চিত সমাজাদেবাব কান্ত, সে কাজে 

এই অর্থটি লি করতে আপনার কি কোন সাশষ আছে? অতি অবশ্য জানাবেন (দূকভাষ ৪১৬ ২১০২)। 

টাকা 943905191 নামে ঢেকে পাঠাবেন। শর্থনি যা কবতে পারেন তা হলো : 

১। ফদি ওগবেব আবেদনে সম্মত থাকেন তাহুলে একটা সম্মতিপত্র পাঠান, টাকা পরে পাঠালেও হবে, 

সম্মতি থাকলে বুঝতে পারব কতটা সাবলীল হতে পাবি। ২। পীচজন আত্ীয়বন্ু, যাদের মনে ভাবনা 

আছে, দিদ্রানা আছে, তাদের নাম ঠিকানা পাঠান, আমরা শ্রয়ণ পাঠাব, জানাব ভাল কাজ হযেই চলে। 


সম্পাদনা : পথিক বসু ॥ প্রচ্ছদ ও শিল্পনির্দেশনা : শুভাপ্রসন্ন 
কার্যালয় : ২বি প্রতিরূপা, ৪৯বি সস্তোষপুর হট রোড, কলকাতা ৭৫, দূরভাষ : ৪১৬২১০২ 
মুদ্রণ : টেকনোপ্রিন্ট, ৭ সৃষ্টিধর দত্ত লেন, কলকাতা ৬ Y 


সদস্যমূল্য : ২ বছর ১৫০ টাকা 
৪ বছর ৩০০ টাকা 


মূল্য : কুড়ি টাকা 


২বি প্রতিরূপা ॥ ৪৯বি সম্তোষপুব হট রোড || কলকাতা ৭৫ ॥ দূরভাষ ৪১৬২১০২ 


সম্পাদকীয় 


মানুষের আছে কৌতুহল, আছে আত্মবক্ষাব ক্ষুধা। কৃষ্টিগত বিকাশে কৌতৃহলবোধ 
ভাবাষ ব্যথা দেয় কষ্ট পাওয়ায় তবু আঁকড়ে থাকে বসুধৈব কুটুম্বকম মননকে, 
অপকৃষ্টিগত অভ্যাসআচরণ মানুষকে শেখাষ নৃশংস হতে হত্যাকাতব জীব হতে। দুইই 
হয়। দুইই বান্তব। হিংসা বেশি মাত্রায় ছড়িযে থাকলেও তার উধের্ব যে সত্য আছে 
সেটিব সন্ধানে সাম্যসুন্দবের সন্ধানে নিজেকে নিঃশেষ করে মুক্তিপতাকা বহন কবাব 
ইতিহাসও সুপ্রাচীন--আমবা তাবই মূল্যায়ন করতে বসেছি, আজকের দুনিযায় কিভাবে 
পারব সেই ঈশাবাস্যমিদং সর্বং.মন্ত্রে উজ্জীবিত হতে তাই ভাবতে চেযেছি। 

শ্রযণেব আজকের উদ্যোগ--নিঃস্বজনের ব্যাঙ্ক নিয়ে! সহজ কথা, পুজিতন্তর বিশ্বে 
অগ্রণী ভূমিকা নিয়ে বসেছে, আমরা টাকা দিযে বহু কিছু বিবেচনা পরিমাপ করি 
লেনদেন তো করিই। ক্রমশ পিছু হটেছে বার্টাব প্রথা, আমার ঘরে ফলা বাড়তি 
লাউকুমডো তোমাকে দেব, তোমাব ঘবে উদ্বৃত্ত আলুপটল বিনিমযে তুমি আমাকে দেবে 
_-এই প্রথাটি ফিবিযে আনা প্রয়োজন ঠিকই কিন্তু এতে যে আত্রীযসম্পর্ক লাগে তার 
অনেকটাই তো অবিশ্বাস অনাচারে খয়ে গেছে, তাই টাকার দাপট খাটো না করে ধীবে 
ধীবে কিভাবে সমবায় প্রথায আস্থশীল হওয়া যায় সেই পরীক্ষাটি কবে দেখা যেতে 
পারে। জীবদেহ যেমন চলে রক্তের নিয়মিত ও নিযস্ত্িত চলাচলেব ওপব, টাকাব 
(পুঁজির) তেমন হওযা উচিত। কিন্তু তা তো হয় না, সমাজদেহে এক শ্রেণী বেশি পাচ্ছেও 
বেশি চাইছে বলে, যেন তেন প্রকারেণ বেশি পেতে চাইছে বলে নিচের তলা কম 
পাচ্ছে, অপুষ্টি অনাহাব অজ্ঞানতা তাদের নিত্যসঙ্গী। পথ তাহলে কি? একমত অনেকেই : 
অর্থকে আপাতত অবিকৃত অবস্থয সর্বস্তরে প্রবাহিত কবা, ষে মানুষ যেখানে বাস 
কবছেন সেখান থেকেই এ অর্থ-পুঁজি নিযে কাজ্ব করবেন। সব মানুষের বাঁচাব অধিকাৰ 
আছে, শিক্ষাস্বাস্থাকর্মেব অধিকারী হবাব হক আছে। এই অধিকার সম্বন্ধে তিনি সজ্ঞান 
হবেন, কাজ ও জ্ঞান মাবফৎ উজ্জীবিত তিনি বিশ্বকে সমৃদ্ধ করবেন, বিন্দু বিন্দু করেই। 
এতে করে বিশ্ব উপকৃত হবে, রাষ্ট্র উপকৃত হবে, ব্যক্তি উপকৃত হবে। শুভ এই 
আকাঙঙ্ষায় তবু বাধাবিম্ন থাকে, থাকছেও, দরকার পড়ে তাই ভালমানুষদের 
সতমানুষদের সম্মিলন ঘটানো, তাবা সজাগ থাকলে অশুভশক্তি পরাভূত হবে, হটে 
যাবে--এই সামষ্টিক শক্তিটি গ্রামে-গপ্রে-পাড়ায়-অঞ্চলে মাইক্রোক্রেডিট ব্যাঙ্ক চালু 
রাখবে, পারস্পরিক সহায়তার বাতাববণ তৈরি করবে। ব্যাঙ্কের মারফৎ সমবায় প্রথা 
ফিবিয়ে আনা যায়, আস্থা ফিবিষে আনা যায় এবং সামাজিক শিক্ষা সামূহিকতার শিক্ষা 
প্রচাব প্রসার করানো যায়৷ এভাবেও হয়। 


আমবা তিন পর্বে আলোচ্য বিষয়কে সাজিয়েছি। পরীক্ষাপর্বে থাকছে পশ্চিমবঙ্গে কাজ 
কবে চলা কয়েকটি ব্যাঙ্কের পরিচয়। আত্মবিশ্বাস আসতে গেলে আত্মশ্রমের প্রতি দাপট 
থাকতে হয় ; তো যে মানুষ সারাদিন বসে বয়েছে, কাজ পাচ্ছে না, সে কিভাবে নিজে 
প্রতি শ্রদ্ধাশীল হবে? অথচ কাজ রয়েছে প্রচুর এবং অনেক কাজেই সে পটু, সুযোগের 
অভাবে সে নিষ্কিষ পুঁজির অভাবে সে অপাংক্তেয়- এই পুঁজিটা ন্যূনতম পরিমাণ হলেও 
হয, আব সেটি পেলে সে দুনিযাকে দেখিযে দিতে পারে কি অসীম ক্ষমতা তার দখলে 
_এটি পরীক্ষিত সত্য, এর কথাই থাকছে প্রথম পর্বে। পরিপ্রশ্ন পর্বে থাকছে 
মাইক্রোব্যান্কিং সম্বন্ধে অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনুসের মূল্যায়ন, এবং তাকে কেন্দ্র কবে 
প্রতর্ক। অধ্যাপক বাণীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় এ ধরনেৰ ব্যান্কের পরিচালন ব্যবস্থা নিষে 
ভাবছেন; অধ্যাপক অনিন্দ্য দত্ত নিও-ক্ল্যাসিকাল অর্থনীতিতে অধ্যাপক ইউনুসের 
‘শিক্ষিত’ হয়ে সম্পূর্ণ ভিন্নমার্গে বাস্তব পরিস্থিতিতে পুনঃশিক্ষিত হবার (একেই কি 
বলে শিক্ষার্ীক্ষা?) তাত্বিক দিকটি বিশ্লেষণ করছেন; অধ্যাপক অজিতনাবায়ণ বসু 
মানতে চান না যে অধ্যাপক ইউনুসের মডেলটিই একমাত্র পথ, ইউনুসের পথ ধরে 
তিনি একটি বিকল্প এবং “আবো ভালো” পথেব পবিচষ কবাচ্ছেন ; অধ্যাপক ধীরেশ 
ভট্টাচার্য সব ধরনেব প্রশ্ন প্রস্তাবকে এক জায়গায বীধাব চেষ্টা কবেছেন। তাত্বিক এই 
পর্বটি পাঠ করে আমরা যাব প্রস্তুতি-পর্বে, যেখানে বিশ্বায়নেব প্রেক্ষিতে বিচার্য হবে 
সামাজিক কর্মোদ্যোগে সংগঠনের ভূমিকা, সেবার সঙ্গে সৎ ব্যবসাবৃত্তি, বেকাবন্ব 
দৃবীকবণেব সঙ্গে নিঃন্বমানুষের বাঁচার পথ। এভাবে ভাবতে চাইলে কর্মীবিন্ধুরা চাইবেন 
একটা স্পষ্ট গাইডলাইন, আব সেটি মাইক্রোব্যান্কিংএর নিবিখে যথাযথ উপস্থাপন 
করেছেন সংশ্লিষ্ট বিষষের বিশেষজ্ঞবা। উদ্ধুদ্ধ বন্ধুরা যেন হাতে কলমে পরীক্ষা কবার 
প্রয়োজনীয় রসদ পান সে কাবণেই এই পর্বটি আমবা রেখেছি। 


সংখ্যাটি সুষ্ঠুভাবে প্রকাশ করাব জন্যে লেখকদের সহাযতা প্রথম স্থীকার্য। বহু বন্ধু 
পাঠকভাবুকদের সহায়তা আমাদেব নিত্য সাহচর্য । বিশেষভাবে, দক্ষভাবে সহায়তা 
করেছেন অপূর্ব সাহা, শামিম আহমেদ, খতব্ুত মুখোপাধ্যাষ, রূপা দত্ত, মৃত্তিকা বসু, 
শুক্লা বসু, অভিজিৎ চক্রবর্তী, শাশ্বত ভট্টাচার্য, স্বরাজ সাকসেরিয়া ও মৃণাল চট্টোপাধ্যায়। 
অগ্রজ অবিজিৎ কুমার এবং টেকনোপ্রিস্টের শ্রমীবন্ধুদেব জানাই কৃতজ্রতা। সম্মান 
জানহি সেইসব বন্ধুদের যাবা গ্রামে-গঞ্রে নিঃস্ব মানুষেব আর্থিক উন্নয়নের লক্ষ্যে 
নিঃস্বার্থে কাজ কবে যাচ্ছেন স্বপ্ন বিলিযে চলেছেন। 


পথিক বসু জুলাই, ২০০১ 
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নিঃস্বজনের ব্যাঙ্ক 


টিটাগড় কোঅপারেটিভ ক্রেডিট সোসাইটি । সৌতি ঠাকুর 
সোসাইটির প্রতিবেদন | সুশীল কর 
এলাহাবাদ ব্যাঙ্ক, মাধবপুর শাখা ও স্বনির্ভব গোষ্ঠী । দিলীপকূমার দত্ত 
দিন বদল । অঞ্জলি বন্দ্যোপাধ্যায 
স্বনির্ভরতার ইঙ্গিত । সবিতা গুহ 
আত্মবিশ্বাসের আলো । অতনুনন্দন মাইতি 
বিশ্বাস, বস্তু ও অধিকোষ । জীবন সর্দার 


পরীক্ষা 


টিটাগড় কোঅপারেটিভ ক্রেডিট সোসাইটি 
সৌতি ঠাকুর 


খড়দা বাসস্টপে নেমে গঙ্গার দিকে যেতে পড়ে পি কে বিশ্বাস রোড। এই রাস্তা ধরে 
পাঁচ মিনিট এগোলে দেশবন্ধু কলোনি। প্রধানত এ কলোনির বাসিন্দারাই গড়ে তোলেন 
টিটাগড় কোঅপারেটিভ ক্রেডিট সোসাইটি । এখনো অব্দি তৃণমূল স্তরে কাজ করছে 
€- সোসাইটি। যেভাবে জনসমাজের মধ্যে ব্যাঙ্কে চলে যাওয়া দরকার বলে মনে করা 
হয় সেভাবেই দিন-আনা-দিন-খাওয়া মানুষের কাছে যাবার চেষ্টা করে যাচ্ছে 
সোসাইটি। 
ঘটনাটা শুরু হয়েছিল এইভাবে___দেশবন্ধু কলোনির এক পরিশ্রমী যুবক, শ্রী সুশীল 
কর, জীবিকায় যিনি একটি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের কর্মী, ধার মাথায় সর্বদা খেলে যাচ্ছে বনের 
মোষ তাড়াবার ফন্দি, ঠিক করলেন এলাকার গরীব মানুষগুলোর উপকারে আসবে এভাবে 
০৮৮৮2৮4517৭ 
এক অর্থে, ছিন্নমূল। পূর্ব পাকিস্তান থেকে নিঃস্ব অবস্থায় ওদের গুরুজনেরা এদেশে 
আসেন। তাই কঠিন লড়াই করতে হয়েছে সবাইকে, রুটি রুজির অনিবার্য তাড়নায় ওরা 
তেমনভাবে লেখাপড়াও করে উঠতে পারেন নি। সবচেয়ে বড় কথা, দারিদ্র্য ব্যাপারটা 
নিজেদের জীবনে জড়িয়ে থাকতে দেখেছেন, দেখেছেন, ন্যুনতম অর্থের অভাবে কত না 
₹ বিপর্যয় ঘটে গেছে। আজ হয়ত তারা এস্টাব্রিশড হয়েছেন কিন্তু অতীতে যে অবস্থায় 
ছিলেন সেটা ভুলতে চান না সুশীল। সুশীল চাইলেন, নিজেরাই টাকা জমিয়ে একটা 
তহবিল গড়বেন যা বিপদে তাদেরই সহায়তা করবে। 
কাজ শুরু হলো। তখনো কোঅপারেটিভ ব্যাঙ্কের নাম নথিভুক্ত হয় নি, বিধিসম্মত 
করবার কাজ চলল একদিকে, অন্যদিকে এলাকার মানুষের বিশ্বাস ও শুভেচ্ছা নিয়ে সুশীল 
বর ও তার বন্ধুরা টাকা সংগ্রহ করতে লাগলেন, একটি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কে জমা দিতে লাগলেন, 
নিয়মমত সুদও দিতে লাগলেন গ্রাহকদের এবং প্রয়োজনে যার যার টাকা দরকার তাদের 
টাকা ধারও দিতে লাগলেন। 
ব্যাপারটা বলতে যত সহজ, কাজ ছিল যথেষ্ট কঠিন। তৃণমূলে পৌঁছে যাচ্ছেন 
একদল যুবক (১৯৮০ থেকে কাজ শুরু হয়েছিল), এটা বাংলার দলাদলির মাটিতে দারুণ 
অসম্ভব ঘটনা, তাই ওদের বাধা দেয়া, নানাভাবে বিব্রত করা- সবটাই ঘটে যচ্ছিল। কিন্ত 
সুশীলবাবুরা এগিয়ে যে যেতে পেরেছিলেন তার কারণ তিনটে। এক, ওরা ওখানকারই 
মানুষ, ওখানেই জন্ম কর্ম । দুই, ওরা ছোট বয়স থেকেই এলাকার সেবামূলক কাজে অংশ 


১২ নিঃস্বজনের ব্যাঙ্ক 


নিয়ে এসেছেন। তাই ওদের ওপর স্থানীয় মানুষের বিশ্বাস থেকেই গেছে। তিন, ওরা 
সবাই এক জায়গায়, তাই দলগত সংহতি ওদের প্রবল। ফলে, ওরা এগোতে পেরেছেন। 
প্রথমে নিজেদের টাকা জমা রেখেছেন, তারপর দেখাদেখি, পাড়ার লোকেরা জমা 
রেখেছেন--এভাবেই গড়ে উঠেছে মূলধন, যার পরিণামে আজ, কুড়ি বছর বাদে, 
তাদের ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল দশ লক্ষ টাকা। দশ টাকা পনেরো টাকা জমাতে জমাতে! 

যাদের ওরা বিপদে টাকা ধার দেন তাদের থেকে সাধারণত কিছু একটা জমা রাখা 
হয়, কিষাণ বিকাশ পত্র কি এন এস এস কি এন এস সি অথবা সোনাদানাও-_এটা 
নিয়মমাফিকই হয়;তবে বিশ্বাসের ওপর, কোনকিছু জমা না নিয়েও, যাদের কোন কিছুই 
জমা রাখার মত সংগতি নেই (কেবল বিশ্বাস ছাড়া), তাদেরও প্রয়োজনে টাকা ধার দেন 
এবং শোধও পেয়েছেন নিয়মিত। সবাই-_যারা আন্দোলন করছেন ও যারা সামিল 
হচ্ছেন--সবার মধ্যে পরিচিতি থাকার ফলে কার টাকা দরকার, কে সত্যিই নিঃস্ব কিন্ত 
সং-_এটা ওদের বুঝতে অসুবিধা হয় না। 

অর্থাৎ কোঅপারেটিভ গড়া যায়, যাচ্ছেও। কিন্তু অসুবিধে যা যা হয় তাদের 
সম্বন্ধেও সতর্ক থাকা দরকার। রাজনৈতিক দলেরা ভোটযজ্ঞে ভাগ কমবার আতঙ্কে 
গোয়েবলসীয় অপপ্রচার করতে পারে। প্রয়োজনে উদ্যোগটি ভেঙে দেবার চেষ্টা চালাতে 
পারে। এক্ষেত্রে, আমার মনে হয়, রাষ্ট্রের সঙ্গে সমঝোতা রেখে চললে রাষ্ট্রের দেয়া 
সুযোগ সুবিধার সন্যবহার করে চললে-_রাজনৈতিক দলেরা কথা বলতে পারে না, একই. 
সঙ্গে দলগত সংহতি ও যাদের জন্য সেবা তাদের সমর্থন পাওয়াও জরুরি। সুশীলবাবুরা 
যতটা পেরেছেন তাদের বিশ্লেষণ করেই এটি বলছি। 

এর পরেরটি হলো প্রতিষ্ঠান হয়ে ওঠার অসুবিধে বা সংকট। কোঅপারেটিভ ব্যাঙ্ক 
একটা নির্দিষ্ট স্তর পার হলে সরাসরি রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণে এসে যায়। তখন ব্যাঙ্কের সেবক 
নয়_ কর্মী নিয়োগের প্রশ্ন এসে যায়, অধিকর্তা নিয়োগের প্রশ্ন এসে যায়। সেটি রাষ্ট্র 
নিয়ন্ত্রণ করে। ভুক্তভোগী জানেন, বাংলায় এসবের কলকাঠি চলে যায় আলিমুদ্দিন স্ট্রিটে, 
তারাই পোষ্টার লিখিয়ে অনবদ্য ক্যাডারটির রিক্রুটমেন্ট ঘটিয়ে দেয়। ধীরে ধীরে হারিয়ে 
কম্পিউটার বসবে- কিন্তু দরিদ্রের থেকে ক্রমশ দূরে চলে যেতে পারে ব্যাঙ্ক। সুশীলবাবু 
অবশ্য আশাবাদী__আমরা কাজ করে যাচ্ছি, তারপর দেখা যাক। চিনে 

দরিদ্রের কাছে ব্যান্কের যাবার পরীক্ষাগুলো হলো : ১, টি এ পাই প্রবর্তিত ০ne- - 
man-banking—যেখানে অঞ্চলের (গ্রাম কি গঞ্জের) একজন মানুষই ব্যাঙ্ক চালাবেন, 
তিনি টাকা জমা রাখবেন, টাকা দেবেন, ধার দেবেন। তিনি ও তার গ্রাহকের একই অঞ্চলে 
থাকার সুবাদে কেউ কারোকে ঠকিয়ে যেতে পারবেন না--এটা একটা পথ। ২, 
বাংলাদেশে মুহাম্মদ ইউনুস ব্যাঙ্ককে দরিদ্রের মধ্যে সরাসরি নিয়ে গেছেন__তবে তার 
পদ্ধতিটি নেটওয়ার্কের শক্তিতে দাঁড়িয়ে। সুশীলবাবুরা আরেকটি পথ বার করছেন। 
এলাকায় যে যে দ্রব্যের চাহিদা রয়েছে তাদের তৈরি করার জন্য যা কাচামাল লাগবে, 
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সেটি তারা শ্রমী (কিন্তু এখনো বেকার) মানুষের কাছে ধার হিসেবে দেবার কথা ভাবছেন। 
+ যেমন ভাবছেন, বোতাম তৈরি করার জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্র কিনে দেবেন একজন যুবককে। 
মোট খরচ হবে পাঁচ হাজার টাকা । ওরা হিসেব কষেছেন, ঠিকমত কাজ করলে, আটদশ 
ঘন্টা খেটে একজন মাসে তিনহাজার টাকা অব্দি ঘরে তুলতে পারবে। এইভাবে ছোট 
- ছোট ঘরোয়া শিল্পের জন্য অল্প অল্প টাকা ধার দিতে চাইছেন ওরা। অর্থাৎ, এলাকার 
শিল্পোন্নয়নের দিকটি মাথায় আনতে চাইছেন, যা মানুষের জীবিকার সমস্যাটিও মেটাতে 
পারবে বলে ওঁর বিশ্বাস। 
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প্রায় দুই দশক পূর্বের ঘটনার বিষয়ে লিখতে বসে অনেকটাই স্মৃতির উপর ভরসা করতে 
হচ্ছে। এখন আমার বয়স হবে প্রায় ৫৯/৬০ বৎসর যখনকার বিষয় লিখতে হচ্ছে তখন 
আমার বয়স ছিল ৩৯/৪০এর মত, প্রাণ চাঞ্চল্যে ভরপুর এক যুবক মানুষ । পাড়ার বা 
অঞ্চলের যে কোন গঠনকর্মে আমার যোগদান একটি স্বাভাবিক ঘটনা । নিজের কর্মস্থলে 
নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করার পাশাপাশি আবাসস্থলের ও পারিপার্শ্বিক অবস্থার উন্নয়নে 
আমার আগ্রহ সবসময়ই প্রকাশ পেত। এইরকম একটি মানসিক গঠন থেকেই 
সমবায়ভিত্তিক অর্থনৈতিক সংগঠন গড়বার চিন্তা ভাবনা -- যার উদ্দেশ্য হবে সমবায় 
সংগঠনের মাধ্যমে সদস্যগণ স্বল্প সঞ্চয়.গড়ে তুলতে পারবেন এবং এই সঞ্চয় থেকে 
সদস্যগণ প্রয়োজনে ধাণের সুবিধাও নিতে পারবেন স্বল্প সুদের মাধ্যমে এবং সদস্যগণও 
সুদের অংশভাগী হবেন বৎসরান্তে লভ্যাংশ ঘোষণার মাধ্যমে। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের 
সমবায় দপ্তরের সৌজন্যে এইরূপ একটি আন্দোলন চালু ছিল যাতে সাধারণ মানুষের 
আপদকালীন কোন অসুবিধায় তাকে কোনরূপ সুদখোর বা কুসীদজীবীর খপ্পরে পড়তে 
নাহয়। ঁ 

দেশবন্ধু কলোনি নামে খড়দহের একটি উদ্বান্ত পল্লীর কিছু গঠনকর্মী যুবক এক 
শীতের সকালে, সম্ভবত ১৯৮০ সালের জানুয়ারির প্রথম সপ্তাহের রবিবার, এক 
আনুষ্ঠানিক সভা করে সিদ্ধান্ত নিল, যেহেতু অঞ্চলটি নিন্ন মধ্যবিত্ত ও শ্রমিক অধ্যুষিত 
একটি পিছিয়ে পড়া অধিবাসীর বাস -_ যেখানে অভাব অভিযোগ নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার 
সেখানে সমবায়ের ভিত্তিতে অর্থসঞ্চয়ের একটি সংগঠন গড়া গেলে আপদকালীন 
অসুবিধায় মানুষ এইরূপ একটি সংগঠনের সাহায্য নিতে পারবেন। সভাপতি হিসাবে 
আমাকে বেছে নিয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় যে, অগ্রগামী কো-অপারেটিভ ক্রেডিট সোসাইটি. _ 
নাম দিয়ে একটি সমবায় সংগঠন গড়ে তোলা হবে। এ নামে এক কার্যকরী সমিতিও তৈরি 
করা হয় এ সভাতেই। ১০/-টাকা মূল্যের শেয়ার বিক্রির মাধ্যমে মূলধন গঠনের প্রক্রিয়া 
ও সদস্য সংগ্রহের প্রচেষ্টা শুরু করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হলো। আমাদের এই প্রচেষ্টায় সাড়া 
দিয়ে বহু মানুষ এগিয়ে এসে শেয়ার ক্রয়ের মাধ্যমে সদস্যপদ গ্রহণ ও মূলধন গঠনে 
সাহায্য করেন। স্বভাবতই কিছুদিনের মধ্যেই সরকারের সংশ্লিষ্ট দপ্তরের অনুমোদনের জন্য + 
নিয়মপ্রণালী অনুযায়ী আবেদনপত্র জমা দিই। অনুমোদনের জন্য অপেক্ষায় না থেকে 
পরিচিতির সুবাদেই আমরা কিন্ত মূলধন সংগ্রহ, খণপ্রদান সহ বিভিন্ন প্রকল্প চালু 
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রেখেছিলাম এবং অঞ্চলের মানুষের কাছে অভূতপূর্ব সাড়াও পাই যা আমাদের উদ্যমকে 
উৎসাহিত করেছিল। 

অনুমোদনের প্রশ্নে বাধা পাই এই কারণে যে, আমাদের সংগঠনস্থলটি পার্শ্ববর্তী 
খড়দহ কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কের (সরকারের) বেঁধে দেওয়া স্থানের মধ্যে পড়েছে বলে 
খড়দহের প্রতিষ্ঠানটি সরকারের সংশ্লিষ্ট দপ্তরে আপত্তি জানায়। এই আপত্তির বিরুদ্ধে 
জোরালো যুক্তি থাকা সত্বেও খড়দহের প্রতিষ্ঠানটি রাজনৈতিক প্রতিপত্তির কারণে 
কৌশলগততভাবে প্রতিবাদ না জানিয়ে সাধারণ সভ্যদের মতামত নিয়ে প্রতিষ্ঠানটির 
আগেকার নাম পরিবর্তন ঘটিয়ে. “টিটাগড় কো-অপারেটিভ ক্রেডিট সোসাইটি 
লিমিটেড” নাম দিয়ে টিটাগড় পৌরাঞ্চলের একটি স্থানে স্থানান্তরিত করে সরকারের 
দপ্তরে পুনরায় অনুমোদনের জন্য আবেদন জানাই। শেষ পর্যন্ত ১৯৯৪ সালের সেপ্টেম্বর 
মাসে নতুন নামে সরকারের অনুমোদন প্রাপ্ত হই। ১৯৮০ থেকে ১৯৯৪ সাল এই দীর্ঘ 
চোদ্দ বৎসর অপেক্ষা করতে হয় মূলত সরকারের আমলাতান্ত্রিক জটিলতা ও শাসক 
রাজনৈতিক দলের বাধা দানের ফলে। প্রতিষ্ঠানটির সরকারি অনুমোদনের ফলে এর মর্যাদা 
বৃদ্ধি পায়। কোনও রাজনৈতিক আনুগত্য ও সাহায্য ছাড়াই স্রেফ আন্তরিক চেষ্টা ও অদম্য 
ইচ্ছায় এইরূপ একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপন করতে পেরে আমরা সত্যই আনন্দিত। মাত্র 


” ২০/২২ জন স্থানীয় যুবকের অদম্য ইচ্ছা ও আগ্রহ এর শক্তি, যারা আজও এই 
প্রতিষ্ঠানটির সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছেন। বিশেষ করে মনে পড়ে যায় 


হারু ঘোষাল, বিমল চন্দ্র দাস, সুভাষ রায়-_আরো অসংখ্য মানুষ যাদের সহযোগিতা, 
সাহায্য ও পরিশ্রম প্রতিষ্ঠানটি গড়তে সাহায্য করেছে। টিটাগড় পৌরাঞ্চলভিত্তিক 
এই সমবায় ক্রেডিট সোসাইটির বর্তমানে সদস্যসংখ্যা ৯০০র ওপরে। টিটাগড় 
পৌরাঞ্চলের ১৮ নম্বর ওয়ার্ডে এর অফিস গৃহের অবস্থান। সদস্যগণ বিভিন্ন সঞ্চয় 
পরিসেবা, খণ গ্রহণ পরিসেবা, আপদকালীন সাহায্য পরিসেবা ইত্যাদি সুযোগ পেয়ে 
থাকেন। বিভিন্ন সরকারি আর্থিক পত্র, যেমন এন এস সি, কিষাণ বিকাশ পত্র, 
ব্যাঙ্কের আর্থিক পত্র, স্বর্ণালঙ্কার বন্ধক রেখে খণ প্রদান করা হয়ে থাকে। মূলধনের 
সবটাই সদস্যদের ছারা গঠিত সম্পদ। সম্প্রতি কিছু ছোট ব্যবসায়ীকে মূল্যায়নের 
ভিত্তিতে খণ প্রদান করা হয়েছে। সুখের কথা, সুদ সহ খণ আদায়ের পরিমাণ ৯০ 
শতাংশের ওপর 

এসবই বড় ঝুঁকি ও দায়বন্ধতার কাজ। সুফ্ুভাবে করার জন্য প্রয়োজন একদল 
সংবেদনশীল, স্বচ্ছ, আত্মনিবেদিত মানুষের যারা সমাজের প্রতি দায়বদ্ধ থাকবেন। প্রতি 
বছর সাধারণ সভায় সদস্যদের মতামত নিয়ে পরিচালন পর্ষদ গঠন করা হয়ে থাকে। 
পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সমবায় আইন মোতাবেক সাধারণ সভার কার্যবিবরণী প্রকাশ ও 
দপ্তরকে জানানো বাধ্যতামূলক-_এসব ঠিকঠাকভাবে আমরা চালিয়ে যাচ্ছি, সে 
কারণে আমরা আশাদিত। শুধুমাত্র সমাজচেতনার তাগিদে কর্মকর্তাগণ বিনা 
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পারিশ্রমিকে এইসব দায়িত্ব পালন করে থাকেন। তাছাড়া সদস্যগণের বিভিন্ন খাতে টাকা 
জমানো, প্রয়োজনে টাকা তোলা বিভিন্ন ঝণ দান প্রকল্পে খণ প্রদান ও ফেরৎ ইত্যাদি 
কাজের জন্য প্রয়োজন হয় অফিস গৃহ, উপযুক্ত সংখ্যায় কর্মী গোষ্ঠী, প্রয়োজনীয় 
হিসাবের বিভিন্ন খাতাপত্র ও যার পৌনঃপুনিক ব্যবহার -- যার সমষ্টিগত ফল 
সামাজিক সম্পদের সৃষ্টি, যার ভিতর দিয়ে উপকৃত হয় গোটা সমাজ আর এইখানেই ১ 
সমবায় আন্দোলনের সার্থকতা । 

১৯৮০ সাল থেকে আজকের এই অবস্থায় প্রতিষ্ঠানটির অবস্থান শুধুমাত্র আমাদের 
দ্বারাই সম্ভব হয়েছে বলে আমরা মনে করি না। সদস্যদের অকুণ্ঠ সহযোগিতা প্রতিষ্ঠানটির 
মূল ভিত্তি যেটা আমাদের ধরে রাখতে হবে তবেই আমরা উপযুক্ত বলে দাবি করতে 
পারব। 
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< দিলীপ কুমার দত্ত 


দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাসকারী, মোট জনসংখ্যার ৩০ শতাংশ মানুষকে অন্ন-বন্ত্র 
বাসস্থানের সঠিক ঠিকানায় পৌঁছে দিতে আজও আমরা পারিনি। পারিনি সঠিক পরিকল্পনার 
রূপ দিতে এবং তার রূপায়ণ করতে । এ যাবৎ যতগুলি প্রকল্প সরকারিস্তরে নেওয়া হয়েছে 
তার মধ্যে IRDP (Integrated Rural Development Programme) সময় এবং 
' আর্থিক দিক থেকে সর্ববৃহৎ। এই প্রকল্প অনুসারে এক একটি পরিবারের আয় বৃদ্ধি করার 
লক্ষ্যে সরকারি অনুদান সহ ব্যাঙ্ক লোনের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। কিন্তু নানা কারণে এত 
বড় প্রকল্প প্রায় সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়ে ফয়। অভিজ্ঞতা থেকে দেখা গেছে রূপায়ণকারীদের 
অদুরদর্শিতা, পাইয়ে দেবার মানসিকতা, অতি সহজে লক্ষ্যমাত্রা পূরণের চেষ্টা এবং 
প্রকল্পের সঙ্গে একাত্ম হতে না পারা এই ব্যর্থতার একটা কারণ। আরো দেখা গেছে যে 
কান উন্নয়নমূলক প্রচেষ্টায় মানুষের অংশগ্রহণ না থাকলে সেই প্রচেষ্টা সম্পূর্ণরূপে 
সরকারি নির্ভরশীল মানসিকতার জন্ম দেয়। ফলত প্রচেষ্টা বিমুখতা এবং দায়িত্বহীনতা 
উন্নয়নমূলক প্রচেষ্টার মৃত্যু ঘটায়। 
পাশাপাশি, কিন্তু উন্নয়নশীল দেশ যেমন কিনিয়া, কোরিয়া, বাংলাদেশ এবং নেপাল 
সাত এবং আটের দশকে চাষ এবং গ্রামীণ উন্নয়নে বেশ কিছু খা প্রকল্প চালু করে যেখানে 
মানুষ নিজেদের প্রকল্পের সঙ্গে সংযুক্ত করেছে এবং যথেষ্ট ভালো ফল পরিলক্ষিত 
* হয়েছে। এই অভিজ্ঞতার ফলস্বরূপ NABARD (National Bank for Agriculture 
and Rural Development) ১৯৯২ সালে পরীক্ষামূলকভাবে “স্বনির্ভর প্রকল্প” চালু 
করে এবং এই পরীক্ষার সুফল দেখার পর “স্বনির্ভর প্রকল্প”কে দারিদ্র দূরীকরণ কর্মসূচির 
একটি মূল প্রকল্প হিসেবে সরকারিভাবে গ্রহণ করা হয়। 
নির্ভর গোষ্ঠী 
‘ কিছু মানুষ (পুরুষ বা নারী) যাদের সামাজিক প্রেক্ষাপট একইরকম, কর্মের এতিহ্য 
একইরকম এবং যাদের নিজেদের মধ্যে বোঝাপড়া মোটামুটি ভালো, তারা যদি স্বতঃপ্রবৃত্ত 
হয়ে ১০ থেকে ২০ জন এক একটি গোষ্ঠী তৈরি করে যার উদ্দেশ্য হবে নিজেদের 
ঘ সমষ্টিগত জীবনের মান উন্নত করা তাদের বলা হবে স্বনির্ভর গোষ্ঠী। গোষ্ঠীর তৈরি 
নিয়মমত সদস্যরা প্রত্যেক সপ্তাহে বা মাসে নির্দিষ্ট অর্থ সঞ্চয় করবে এবং প্রয়োজনে সেই 
অর্থ থেকে ঝণ নেবে। নিজেদের উন্নয়নে নিজেরাই প্রকল্প তৈরি করবে, প্রয়োজনে 
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সরকারি প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত হবে এবং নিজেরাই প্রকল্পের রূপায়ণ করবে। নিজেদের সঞ্চিত 
অর্থের বাইরে অতিরিক্ত অর্থসাহায্য ব্যাঙ্ক খণ হিসেবে পাওয়া যাবে। 


স্বনির্ভর গোষ্ঠী--ব্যান্কের দৃষ্টিতে 
রাষ্ট্রীয়করণের পরে ভারতীয় ব্যাঙ্কগুলি আটের দশক পর্যন্ত প্রচুর শাখা বিস্তার করে! 
সমস্ত রাজ্যের প্রত্যন্ত গ্রামেও ব্যাঙ্ক পৌঁছে যায়। এই সমস্ত ব্যাঙ্কের শাখাগুলির মূল) 
কাজগুলির মধ্যে একটি প্রধান কাজ সরকারি দারিদ্র্য দূরীকরণ কর্মসূচির রূপায়ণ করা। 
প্রতিটি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ক থেকে বিভিন্ন প্রকল্পে গত ২০-২৫ বছরে প্রচুর খণ দেওয়া হয়। 
কিন্তু সেই প্রকল্প রূপায়ণ সফল হয় নি। তার অন্যতম কারণগুলির মধ্যে নিম্নলিখিতগুলি 
অন্যতম-_ 
১. যোগ্য খণ প্রাপক নির্বাচনে ব্যাঙ্কের কোন ভূমিকা না থাকা, 
২. খণ প্রাপকের অভিজ্ঞতাকে গুরুত্ব না দিয়ে যে কোন প্রকল্পের সঙ্গে তাকে 
যুক্ত করা, - 
. খণ প্রাপক নির্বাচনে যথেচ্ছাচার, 
. ব্যাঙ্ক ঝণ ব্যবহারের জন্য খণ প্রাপকদের কোনরকম শিক্ষার অভাব, 
. লক্ষ্যমাত্রা পূরণে অতিরিক্ত নজর দেওয়া, 
. প্রকল্পের সঙ্গে কোন মানুষের সংযোগ না গড়ে ওঠা। | 
এর ফলে প্রচুর পরিমাণ খণ অনাদায়ী থেকে যায় এবং ব্যাঙ্ক কর্তৃ পক্ষের ধীরে 
ধীরে এই প্রকল্প রূপায়ণে অনীহা দেখা দেয়। এই খণগুলির ক্ষেত্রে ব্যাঙ্কের আরো 
একটি সমস্যা উল্লেখযোগ্য । প্রত্যেক ব্যাঙ্ক শাখায় এই প্রকল্পভুক্ত খণীর সংখ্যা প্রচুর। 
এতগুলি ধণ দেখাশোনা করা ব্যাঙ্কের পক্ষে যেমন কষ্টসাধ্য তেমনই ব্যয়বহুল। 
এমতাবস্থায় স্বনির্ভর প্রকল্প ব্যাঞ্ষের কাছে একটা বাত্তবোচিত প্রকল্প বলে মনে হয়। 
এই প্রকল্পে যেমন কোন একজন মানুষকে খণ দিতে হয় না পরিবর্তে কতগুলি মানুষের 
একটি গোষ্ঠীকে ধণ দেওয়া যায় তেমনই এই খণ দেখাশোনাও গোষ্ঠী করে বলে, 
ব্যাঙ্কের কাজও কিছুটা সুরাহা হয়। প্রকল্প নির্ধারণ, রূপায়ণে গোষ্ঠীর সদস্যারা 
স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে করে বলে প্রকল্প সফল হওয়ার সাথে সাথে ব্যাঙ্ক ধণের টাকাও 
ফেরত আসে। স্বনির্ভর প্রকল্প এখনও পর্যন্ত ততটা প্রচলিত না হলেও ব্যাঙ্ক এবং গ্রামের্‌ _ 
দরিদ্র মানুষের কাছে স্বনির্ভর প্রকল্প দারিদ্র্য দূরীকরণ কর্মসূচির একটি সফল সেতু্টা 
হিসেবে দ্রুত জনপ্রিয় হচ্ছে। 
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উত্তর ২৪ পরগণার আমডাঙা ব্লকে এলাহাবাদ ব্যাঙ্কের একটি শাখা । এই শাখার অন্তর্গত + 
৯টি গ্রামে প্রায় ১৩০টি স্বনির্ভর গোষ্ঠী গঠিত হয়েছে। ১৯৯৬ সাল থেকে এই প্রকল্পে 
ব্যাঙ্ক নিজে থেকে সক্রিয়ভাবে কাজ শুরু করে এবং নিজস্ব প্রচেষ্টায় আজ অবধি ১৩০টি 
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গোষ্ঠী গঠনে সক্ষম হয়। এই স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলি সবই মহিলাদের নিয়ে গঠিত এবং 
এই প্রচেষ্টার প্রথম সাফল্য- গ্রামের মহিলাদের ভারতীয় ব্যাঙ্ক পরিসেবার সাথে 
" পরিচিত করা। এই স্বনির্ভর গোস্ঠীগুলির মধ্যে প্রায় ৮০টি গোষ্ঠীকে ব্যাঙ্ক খণ দেওয়া 
হয়েছে যার পরিমাণ মোটামুটি ৮ লাখ টাকা। এখনও পর্যন্ত একটি খাও অনাদায়ী হয়ে 
পড়েনি। ছোট ছোট গোষ্ঠীভিত্তিক খণ পাওয়াতে দরিদ্র মানুষ যেমন মহাজনের 
নাগপাশ থেকে সামান্য হলেও মুক্তি পাচ্ছে তেমনই গোষ্ঠী পরিচালনায় অংশগ্রহণ 
করতে করতে মহিলাদের ব্যক্তিত্বও ধীরে ধীরে বিকশিত হচ্ছে। এরা বিভিন্ন পেশায় 
প্রশিক্ষণ পাচ্ছে, শহরের বিশেষত কলকাতার বড় বড় মেলায় অংশগ্তহণ করছে। বৃহৎ 
বাজার সম্বন্ধে অল্প হলেও ধারণা জন্মানোর সাথে সাথে নিজেদের তৈরি পণ্যের সঠিক 
বাজার-মূল্য সম্বন্ধেও আন্দাজ তৈরি হচ্ছে। এই সবই এ যাবত ব্যাঙ্কের প্রত্যক্ষ 
«সহযোগিতায় হচ্ছে। পরিবর্তে গ্রামের দরিদ্র মহিলারা ব্যাঙ্ককেও প্রতিদান দিচ্ছে। প্রচুর 
অনাদায়ী খা এদের প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় শোধ হয়ে যাচ্ছে। যে সমস্ত মহিলারা কিছুদিন 
আগে পর্যন্ত মানুষ হিসেবে স্বীকৃত ছিল না-_গোষ্ঠীভুক্ত হওয়ার পরে ধীরে ধীরে তাদের 
অবস্থান স্বীকৃত হচ্ছে! অর্থের যোগান ঠিক থাকায় এরা ধীরে ধীরে আত্মবিশ্বাসী হয়ে 
উঠছে। বিভিন্ন সামাজিক অন্যায়ের বিরুদ্ধে সরব হওয়ার মানসিকতা পোষণ করতে 
নি 58557 4 
আর অপরিচিত শব্দগুচ্ছ নয়। স্বনির্ভর গোষ্ঠী এবং স্বনির্ভর প্রকল্প দরিদ্র সমাজের 
উত্তরণের সোপান হিসেবে মানুষ গ্রহণ করেছে। অন্তর থেকে গৃহীত প্রকল্প মানুষ ফেলে 
দেবে না। 


ব্যাঙ্কের অভিমত 

২ স্বনির্ভর প্রকল্প একটি স্বতঃপ্রবৃত্ত, সম্পূর্ণ প্রকল্প যার গভীরতা অসীম অনন-বস্ত্রবাসস্থান- 
শিক্ষা-স্বাস্থ্যের উন্নতি এই একটি প্রকল্প দ্বারাই সম্ভব। এই প্রকল্পের নাথে ব্যাঙ্কের যুক্ত 
থাকাটা সবসময়ই একটি অতিরিক্ত মাত্রা পায়। কিন্তু ব্যাঙ্কের অভিজ্ঞতা এক্ষেত্রে সবটাই 
সুখকর নয়। প্রথমত এই প্রকল্পে গ্রামের পঞ্চায়েতগুলির রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তার করতে 
না পারাটা এবং অন্যান্য কারণে সম্ভবত এই প্রকল্পে সবাকে উৎসাহী করে তুলতে পারে 

টি RDEV AH EOLA 
£ সংস্থার বিশেষত এন. জি. ও.-দের এগিয়ে আসা অত্যন্ত জরুরি। ব্যাঙ্ক-এন.জি.ও 
যৌথ প্রচেষ্টায় এই প্রকল্প সম্পূর্ণরূপে সার্থক করবে এবং তখনই অন্ধকারের উৎস 
থেকে উৎসারিত আলোয় আলোকিত হবে আমাদের সমাজ। 


দিন বদল 
অঞ্জলি বন্দ্যোপাধ্যায় টি 


“প্রথমে ১৯ জন মহিলাকে নিয়ে ১৯৮৮ সালে আমি সংগঠনের কাজ শুরু করি। সপ্তাহে 
একদিন মিটিং-এ বসে আমরা যখন সমাজের মহিলাদের লাঞ্ছনা, অপমান আর নির্যাতনের 
কথা শুনতাম তখন আমার মনে হতো এই অবস্থার পরিবর্তন করতেই হবে। কিন্ত সংগঠন 
করতে গিয়ে অনেক কাজে আমরা ব্যর্থ হয়ে পড়তাম কারণ পুরুষশাসিত সমাজ ব্যবস্থায় 
পুরুষেরা আমাদের কোনো মূল্য দিতে চায়নি! সমিতির দিদিদের কাছে শুনে আমরা তখন 
সবাই মিলে সিদ্ধান্ত নিলাম আমরা তো গরীব, সবাই মিলে আমরা সঞ্চয় করব যাতে 
মহাজনের কাছে টাকা ধার করতে আমাদের যেতে না হয়” একথা শুধুমাত্র নদীয়ার 
কানিবামনি গ্রামের রোকেয়া বিবির নয়। নদীয়া এবং চব্বিশ পরগণা জেলার পাঁচটি ব্লকের 
আড়াই হাজারটি দলের মেয়েদের প্রত্যেকের কথা। 

গ্রামের মানুষের মধ্যে কাজ করতে করতে এখন থেকে বছর কুড়ি আগে শ্রীমা মহিলা - 
সমিতির সম্পাদিকা বাণী সরস্বতীর মনে হতে থাকে যতদিন না মহিলাদের ক্ষেত্রে আর্থিক 
স্বাবলম্বন আসবে ততদিন তাদের দুর্দশার শেষ হবেনা । ধর্মগোলার আদর্শকে মাথায় রেখে 
সরাসরি সমিতির সঙ্গে যুক্ত অর্থাৎ -- সাহায্য প্রাপক (9৩7০5০479) যে মহিলারা 
তাদের উৎসাহিত করলেন সঞ্চয়ে। যে সঞ্চয় তাদের নিজেদেরই আপদে বিপদে সাহায্য 
করবে। যে সঞ্চয় হবে পরিবারের পুরুষদের সাহায্য ছাড়াই। এই মহিলাদের প্রথম 
থেকেই এমনভাবে তৈরি করলেন যাতে তারা আত্মনির্ভরশীল হয়! কেন্দ্র অর্থাৎ সমিতির 
উপর সব ব্যাপারে নির্ভরশীল হয়ে না পড়ে। সঞ্চয় করতে তো বললেন কিন্ত এই 
মহিলাদের ন্যুনতম খাওয়াপরাটুকুই সব সময় জোটে না তো সঞ্চয় হবে কোথা থেকে? 
সে ব্যাপারেও বুদ্ধি দিলেন বাণী সরস্বতী। আগ্রহী কিন্ত অপারগ মহিলাদের বললেন, 
রোজকার ভাতের চাল থেকে এক মুঠো করে চাল সরিয়ে রেখে পরে যখন চাল কেনার « 
প্রযোজন হবে তখন ওই জমানো চালের বিনিময়ে পাওয়া টাকা সঞ্চয় করতে। যাদের 
ক্ষমতা আছে বা নিজে কোনোভাবে উপার্জন করেন তারা মাসে দুটাকা করে জমাতে 
লাগলেন। আর যাদের আর্থিক ক্ষমতা আরও কম তারা হাঁস-মুরগির ডিম বেচে বা জমানো 
চাল নিজের পরিবারেই বিক্রি কবে টাকা সঞ্চয় করতে লাগলেন। মহিলারা এইভাবে শুধু 
যে সঞ্চয় করতে শিখলেন তাই নয় তারা সংগঠিত হতেও শিখলেন। বুঝলেন সংগঠিত/ 
হয়ে কোনো কিছু করলে তার জোর কতখানি। আদিবাসী পাড়ার বকুল রায় বললেন, 
“আমরা সংগঠনে আলোচনা শুরু করলাম পণ-প্রথা, বাল্যবিবাহ, মেয়েদের উপর 


_ পাটি 


দিন বদল ২১ 


অন্যায় অত্যাচারের বিষয় নিয়ে! জানলাম শিখলাম স্বাস্থ্য পুষ্টি ও পরিবার পরিকল্পনা । 
আয়বৃদ্ধি প্রকল্পে খণ নিয়ে মেয়েরা কাজ করতে শুরু করলো । আমাদেব সঞ্চয়ের জমা 
টাকার ভিত্তিতে নাবার্ড এলাহাবাদ ব্যাঙ্কের মাধ্যমে খণের ব্যবস্থা করে দিলো। আমবা 
যে টাকা জমিয়েছিলাম তার দ্বিগুণ টাকা খণ দেওয়া হযেছিল। আমাদের এক বৎসরের 
মধ্যে টাকা পরিশোধ করার কথা ছিল আমরা দশ মাসে শোধ করলাম! সংগঠন মজবুত 
হওয়ার ফলে গ্রামে মেয়েরা সম্মান পেতে শুরু করলো । এখন গ্রামের বিচার সালিসিতে 
আমাদেরই আগে ডাকা হয়। আমরা মেয়েদের উপর অন্যায অত্যাচার হলে রুখে 
দীড়াই।” 

১৯৮১-৮২ সাল থেকে শ্রীমা মহিলা সমিতি গ্রামের একেবাবে গরীব মহিলাদের 
মধ্যে এই সঞ্চয়ের কাজ শুরু করে। এক একটি গ্রামে তৈরি হয মহিলাদের একটি করে 
সংগঠন। তারা সমিতির কাছে শিখেছিলেন দলেব সদস্যদের কাছ থেকে কিভাবে টাকা 
সংগ্রহ করবেন, হিসাব রাখবেন, ব্যাঙ্কের সঙ্গে কিভাবে লেন-দেন করতে হবে ইত্যাদি। 
পরে এই মহিলারা নিজেদের সঞ্চয় নিজেরাই পরিচালনা করেন এবং সমস্ত সিদ্ধান্ত 
নিজেরাই নেন। যেমনটা হয়ে আসছে সাতের দশকের গোড়া থেকে আমেদাবাদের সেবা 
(38৬) নামের সংগঠনটিতে। 

মহিলারা যখন বুঝলেন তাদের স্বল্প টাকা ব্যক্তিগতভাবে ব্যাঙ্কে রাখলে প্রয়োজনে 
নিজের সঞ্চিত টাকাটুকুই পাওয়া যায়, কিন্তু দলগতভাবে সঞ্চয় করলে প্রয়োজনে অনেক 
বেশি টাকা খণ হিসাবে পাওয়া যাবে তখন তাদের উৎসাহও অনেক বেড়ে গেল। 
আগে টাকার প্রয়োজনে ছুটতে হতো মহাজনের কাছে। এবং একশ টাকার দশ টাকা 
সুদ গুনতে গুনতে আসল টাকা ফেরত দেওয়া এক প্রাণান্তকর ব্যাপার হয়ে দাঁড়াত। 
১৯৮২ সালে সমিতিতে যোগ দেওয়া জাহানারা বিবি বললেন, “দুই টাকা সঞ্চয় থেকে 
আমরা পাঁচ টাকা সঞ্চয় করতে শুরু করলাম! আমাদের জমানো টাকা থেকে প্রত্যেক 
সদস্য তার প্রয়োজনে টাকা ধার নিতে শুরু করল। বন্ধ হলো মহাজনদের কাছে যাওয়া। 
আমরা আত্মবিশ্বাস ফিরে পেতে শুরু করলাম।” 

১৯৮১-৮২ সালে মেয়েরা যখন সংগঠিত হতে শুরু করে তখন দলগুলিতে সদস্য 
সংখ্যা ছিল দশ থেকে পনেরো। বছব দশেক পরে সেই সংখ্যা গিয়ে দাঁড়াল দুশো বা 
কোথাও কোথাও তারও বেশি৷ সঞ্চয়ের পরিমাণও বাড়তে লাগল। আগে যেখানে মাসে 
দুটাকা করে সঞ্চয় করাই কষ্টকর ছিল, সেখানে এখন পঞ্চাশ টাকা অব্দি সঞ্চয় করতে 
পারছেন মহিলারা । প্রথমদিকে এই দলগুলির নামে ব্যাঙ্কে একাউন্ট খুলতে খুবই সমস্যা 
হয়েছিল। এ রকম ছোট ছোট একাউন্ট খুলতে ব্যাঙ্ক রাজি ছিলেন না। পরে তাদের বুঝিয়ে 
রাজি করানো হয়। এক-একটি সংগঠনের নামে একাউন্ট খোলা হতো। সেখানে সদস্য 
সংখ্যা ছিল একশো থেকে দেড়শো, কোথাও দুশোরও বেশি। ১৯৯২-৯৩ সাল থেকে 
NABARD যখন স্বল্প সঞ্চয়ের ভিত্তিতে মেয়েদের খণ দেওযু শুরু করল তখন বড় 
দলগুলি ছোট ছোট দলে ভাগ হয়ে গেল। এখন এক একটি দলের সদস্য সংখ্যা হলো 


২২ নিঃস্বত্জনের ব্যাঙ্ক 


দশ থেকে কুড়ি জন। NABARD দলগুলিকে চিহ্নিত করল স্ব-নির্ভর গোষ্ঠী নামে। 
নদীয়া ও চব্বিশ পরগণায় এখন এইরকম দলের সংখ্যা আড়াই হাজার। বড়ো বড়ো 
দেশি-বিদেশি সংস্থা এইসব মহিলাদের দিকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন। একটি 
ব্যাঙ্ক ছাড়া স্থানীয় অন্য ব্যাঙ্কগুলির কাছ থেকেও পূর্ণ সহযোগিতা পাওয়া যাচ্ছে 

সৃষ্টির প্রথম থেকেই পারিপার্শ্বিক নানা রকম বাধাই মানুষকে অগ্রগতির পথে ৯ 
নিয়ে গেছে। এলাহাবাদ ব্যাঙ্কের দত্তফুলিয়া শাখার অসহযোগিতা শ্রীমা মহিলা 
সমিতিকে অনুপ্রেরণা যুগিয়েছে মেয়েদের জন্য ব্যাঙ্ক খুলতে। সমিতির এই ব্যাঙ্কে এখন 
আঠারোশোটি দলের একাউন্ট আছে। বাকি সাতশোটি আছে অন্যান্য ব্যাঙ্কে। 

বাণী সরস্বতী একদিন স্বপ্ন দেখেছিলেন গ্রামের মেয়েরা পড়াশোনা করবে; পণপ্রথা, 
বাল্যবিবাহ, পুরুষের অত্যাচার এসবের বিরুদ্ধে একদিন মাথা তুলে দাড়াবে; নিজেদের 
স্বাস্থ্য, পুষ্টি, পরিবার পরিকল্পনা নিয়ে চিন্তাভাবনা করবে;নিজেদের কথা নিজেরা বলবে। 
আজ তা অনেকটাই সার্থক হয়েছে। বাণী সরস্বতী কিছুটা সার্থক করেছেন ইলা ভাটের 
স্বপ্নও, আটের দশকের শেষে যিনি বলেছিলেন-_every district should have a 
women's bank, 
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আয়-সঞ্চয়-বিনিয়োগ- অর্থনীতি শাস্ত্রে এই চক্ৰটির গুরুত্ব অপরিসীম। বিনিয়োগ ছাড়া 
উৎপাদন সম্ভব নয়-_আর উৎপাদনই তো আয় সৃষ্টি করে। আয়ের সবটুকু অংশ যদি 
গ্রাসাচ্ছাদনের জন্যই ব্যয়িত হয় তবে না হবে সঞ্চয় না হবে জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন। 
4 বর্তমানে সমাজে উন্নত রাষ্ট্রগুলির প্রচুর বিনিয়োগ, উন্নত প্রযুক্তি আর নানাধরনের ভোগ্য 
সামগ্রীর অফুরন্ত যোগান আমাদের চমৎকৃত করে। একই সাথে চলেছে বিনিয়োগ ও 
ভোগ ব্যয়। ব্যক্তিগত সঞ্চয়কে সংগঠিত করে বিনিয়োগ রূপান্তরিত করার ফলেই এই 
সমৃদ্ধি এসেছে। উন্নত দেশের সুসংগঠিত অর্থের বাজারের মাধ্যমেই এই রূপান্তর ঘটানো 
হয়। সঞ্চয়কারী বিনিয়োগের সুযোগ নিয়ে আয় বৃদ্ধি করে। আবার সংগঠিত সঞ্চয় 
উৎপাদকের মূলধন হিসাবে বিনিয়োগ হয়ে উৎপাদন বৃদ্ধি করে। 
E উন্নত ধনতান্ত্রিক দেশের অর্থের বাজার সুসংগঠিত ও বহু বিস্তৃত। এই বাজারের 
মূল ব্যাপারী বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক। বর্তমানে উন্নয়নশীল দেশগুলি উন্নত দেশের এই 
পরিকাঠামো গ্রহণ করে নিজ নিজ দেশে বিনিয়োগ বৃদ্ধি করতে যতুশীল। কিন্তু এদের 
মূল অসুবিধা অধিকাংশ মানুষের আয় অতি নিশ্নস্তরে থাকায় যথেষ্ট পরিমাণ সঞ্চিত অর্থ 
বাজারে আসে না। উপরস্ত সঞ্চয়কে একত্রীভূত করার মতন জোরদার অর্থের বাজার 
১ অনেক দেশেই তেমন গড়ে ওঠেনি। 
অনুন্নত দেশের দারিদ্র্য সমস্যা ব্যাপক আর তার ফলাফলও সুদূর প্রসারী। দারিদ্র্যের 
কারণ অনুসন্ধান করে অনেকরকম ব্যাখ্যাই দেওয়া যায়। ভারতের কথাই ধরা যাক_ 
এদেশের বিপুল জনসংখ্যা, মূলধনের অপ্রতুলতা, ওঁপনিবেশিক শোষণ, উপযুক্ত প্রযুক্তি 
বিদ্যার অভাব ইত্যাদি নানা কারণই উদ্ধৃত করা যায়। শুধু ভারত কেন দক্ষিণ পূর্ব, দক্ষিণ 
পূর্ব এশিয়ার বহদেশই ওঁপনিবেশিক শোষণের ফলে কঠোর দারিদ্রের সম্মুখীন 
“ হয়েছে। এদের মধ্যে বেশ কয়েকটি দেশ আবার নিজেদের সঞ্চয়কে সুসংগঠিত করে 
অধুনা উন্নত দেশের মর্যাদা পাচ্ছে। ভারত এবং আরও কিছু দেশ এখন অর্থনীতির 
শ্রেণীবিভাগ অনুসারে উন্নয়নশীল দেশ রূপে চিহিন্ত। 
€ উন্নয়নের সহজ মাপকাঠি মোট জাতীয় উৎপাদন ও মাথাপিছু আয় যার থেকে 
অর্থনৈতিক বৈষম্য বা দেশের দরিদ্রশ্রেণীর দুরবস্থার কোন চিত্রই পাওয়া যায় না। 
‘ অর্থনৈতিক উন্নয়ন সামাজিক প্রগতি আনে। সব উন্নয়নশীল রাষ্ট্রই দরিদ্র জনগণের প্রতি 
বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া দরকার একথা নীতিগতভাবে স্বীকার করে। তবে কার্যক্ষেত্রে প্রগতির 


ল্‌ 


২৪ নিঃস্বজনেব ব্যাঙ্ক 


সাথে সাথে বৈষম্য বেড়েই চলে! কিন্ত সুবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ ব্যক্তিগত বা দলগতভাবে 
দারিদ্র্য দূরীকরণ কর্মসূচি গ্রহণ করেন। এদের মূল বিশ্বাস দাক্ষিণ্য নয, স্বনির্ভবতাই 
দারিদ্র্য মোচনের একমাত্র পথ। সেজন্য দবিদ্র জনমানসেব পরিবর্তন এনে; খণভিত্তিক 
সাহায্য দান করে এদের স্বনির্ভর করে গড়ে তুলতে হবে। খণের সহায়তায মূলধন 
সৃষ্টি হবে ও তা কাজে লাগিয়ে নিজেদের শ্রমকে এরা অধিকতর উৎপাদনশীল করে” 
গড়ে তুলতে পাববে। 

দরিদ্র পরিবারগুলিতে সাধারণত দেখা যায় মহিলাবা সবচেয়ে নিগৃহীতা। স্বল্প আয়ে 
সংসার প্রতিপালন একেই দুরূহ, তার সঙ্গে থাকে পুকষশাসিত সমাজেব নিগীড়ন। এরা 
অনিচ্ছুক মাতৃত্বের শিকার হয়েও সন্তান প্রতিপালনেব পুবো দাযিত্ব নেয। যে স্বল্প আয় 
বা সম্পদ পরিবারে রয়েছে তার সম্পূর্ণ মালিক পুকষ। অতএব, পুকষ যেটুকু তার 
সঙ্গিনীর হাতে তুলে দেবে তাতেই তার সংসাব চালাতে হবে। শুধু তাই নয় এর সিংহভাগ 
পুরুষের প্রতিপালনে ব্যয়িত হবে। এই দুঃখজনক পরিস্থিতিব বাস্তবতা সম্পর্কে দরিদ্র 
নারী অতি সচেতন বলেই বোধহ্য কন্যা সন্তান সম্পর্কে তাদেব অনীহা। 

এই অবস্থা থেকে উত্তরণের একমাত্র উপায় নারীর শ্রমকে ব্যবসায়ভিত্তিক 
উৎপাদনের দিকে পরিচালিত করা। নিজস্ব শ্রমেব মাধ্যমে সে যেন কিছু আয় করতে 
পারে যা তাকে পারিবারিক ও সামাজিক স্বীকৃতি এনে দেবে। কিন্তু মুস্কিল হলে. 
উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় সামান্যতম মূলধনও দরিদ্র পরিবারের মেয়েদের আয়ন্তের 
বাইরে। শিক্ষাগত যোগ্যতা এতই নগণ্য যে একটি উৎপাদন কলাকৌশল বা বাজারের 
সম্পর্কে ধারণা এদের নেই বললেই চলে । আমাদের দেশে দরিদ্রের মূলধন যোগানের 
জন্য নানারকম খাণের ব্যবস্থা আছে। বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কে কিছু স্বনির্ভরতা ঝণ প্রকল্প চালু 
আছে। এছাড়া সমবায় ব্যাঙ্ক আঞ্চলিক গ্রামীণ ব্যাঙ্ক প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান দরিদ্র খাণের অন্যান্য 
উৎস। তবু দরিদ্র পরিবারের মেয়েরা কতটুকু সুযোগ পাচ্ছে? 

সঞ্চয়কে বিনিয়োগের খাতে প্রবাহিত করার অন্যতম উপায় খণদান। যারা সঞ্চয়ে 
অক্ষম তারা কিছু দামে (অর্থাৎ সুদ দিয়ে) অন্যেব সঞ্চয় কিনবে । টাকার কারবারি ব্যাঙ্ক 
একদিকে সঞ্চয় সুদ দিয়ে কেনে অপবদিকে তা মূলধন সংগঠনের জন্য সুদ নিয়ে 
বিক্রি করে। তাই স্বল্প সুদের দবিদ্র ঝণ যোগালেও সুদ সহ প্রত্যর্পণের প্রতিশ্রুতির 
বিষয়ে সচেতন থাকতে হয়। আস্থা বজায বাখার জন্য বন্ধক নিতে হয়। দারিউ" 
সীমার নিচে বসবাসকারী মানুষদের নিজ শ্রম ছাড়া কোন সম্পদ নেই-- তাই বন্ধক 
তারা দেবে কি উপায়ে? আব এসব পরিবাবের মহিলারা পুরোপুবি নিঃস্ব । অথচ কিছু 
সাহায্য না পেলে ব্যবসাভিত্তিক উৎপাদন কোনও মতেই সম্ভব নয়। এই নিপীড়িত, 
অশিক্ষিত মহিলাদের আয় করা সম্ভবপর এই বিশ্বাস গড়ে তোলার জন্যেই প্রচেষ্টা 
চালানো দরকাব। ব্যক্তিগতভাবে এবা এগিষে আসতে ভীত, তাই একই ধরনের 
পরিবারেব মহিলাদের নিয়ে ছোট গোষ্ঠী বানিয়ে কিছু ঝা দিয়ে এপথে অগ্রসর হবার 
ভাবনাচিন্তা সমাজসেবীদেব মধ্যে রয়েছে। এই ভাবনাচিন্তার একটি বাস্তব রূপায়ণ 
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দেখিয়েছেন আমাদের প্রতিবেশী রাষ্ট্র বাংলাদেশের অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনুস। 
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের এই অধ্যাপক তাদের বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস সংলগ্ন গ্রাম 
জোবরাতে অতি দরিদ্রশ্রেণীর মানুষজনকে দয়া পরবশ হয়ে খণ গ্রহণের সুযোগ সুবিধা 
করে দিতেন। এই সূত্রে তার স্থানীয় ব্যাঙ্কগুলির সঙ্গে যোগাযোগ হয় এবং তিনি গ্রামের 
এই দরিদ্র শ্রেণীর প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন হয়ে পড়েন। তার নিজের কথায় ১৯৭৬ সনে 
তিনি প্রথম দরিদ্র খণ প্রকল্পের ধারণা সুসংগঠিত করে রাজশাহী জেলায় গ্রামীণ ব্যাঙ্কের 
পত্তন করেন। মুঃ ইউনুসের মতে ঝণের সুযোগ পাওয়া জনগণের মৌলিক অধিকার, এর 
জন্য বন্ধকের প্রয়োজন কি? দারিদ্র সীমার নিচে বসবাসকারী মানুষ দিন আনে দিন খায়, 
তাদের কোনও পুঁজিও নেই। এ অবস্থায় তাদের আয় বাড়াতে গেলে মূলধন তো খণ 
দিয়েই গড়তে হবে। সেজন্য বন্ধক নয় দরিদ্রকে আস্থাভাজন করে তুলতে হবে। খণ যে 
উৎপাদনমূলক কাজে লাগালে তার ফলে আয় বৃদ্ধি হবে এবং সঠিক সময়ে প্রত্যর্পণ 
করলে আবারও সুযোগ পাওয়া যাবে একথা খা গ্রহীতাকে বোঝাতে হবে। এইভাবে 
শিক্ষিত কর্মচারীরা গ্রামেগঞ্জে ঘুরে প্রচার করে জনগণের আস্থাভাজন হয়েছেন ও 
তাদেরকেও দায়িত্বশীল করেছেন। যার ফলে আজ বাংলাদেশ গ্রামীণ ব্যাঙ্কের খণ 
প্রত্যর্পণ হার শতকরা ৯৮ ভাগ। অবশ্য ব্যাপক প্রশিক্ষণ কার্যসূচির জন্য ব্যাঙ্কগুলিকে 
অধিক কর্মচারী নিয়োগ করতে হয় এবং পরিচালন ব্যয় সেজন্য কিছু বেশি হয়। এই 
ব্যবস্থার তো দুদিকই ভাল মনে হয়,_একদিকে শিক্ষিতের কর্মসংস্থান ও অপরদিকে 
দরিদ্র জনগণের স্বনির্ভরতার আস্বাদ। আশ্চর্যের কথা যদিও ইউনুসের পরিচালনায় কোন 
লিঙ্গভিত্তিক বিশেষণ ছিল না, কার্যক্ষেত্রে মহিলা ঝণগ্রহণকারীরা অধিকতর আস্থাভাজন 
দেখা যায় এবং বর্তমানে তাই ব্যাঙ্কের মহিলা সদস্যা সংখ্যা পুরুষদের চেয়ে বেশি। 
এ প্রসঙ্গ সামান্য পরিবর্তন করে গ্রামীণ ব্যাঙ্ক অগ্রগতির একটু আলোচনা কবা যাক। 
১৯৭৬ সনে এটি এক আদর্শবাদী মানুষের action 193০8101 0101০০! রূপে আত্মপ্রকাশ - 
করে। ইউনুসের অক্লান্ত প্রচেষ্টায় এবং বাংলাদেশ ব্যাঙ্কিং জগতের কিছু উচ্চপদস্থ 
আধিকারিকদের সহায়তায় এই সংস্থা ১৯৮০-৮২ সনে IFAD (International Fund 
for Agricultural Development) থেকে একটি বড বণ পায়। সাথে সাথে এই ব্যবস্থা 
আরও কিছু জেলায় প্রসারিত করা সম্ভবপর হয়। ১৯৮৩-র ২রা অক্টোবর এই প্রকল্প 
থেকে একটি নতুন ধরনের ব্যাঙ্ক ব্যবস্থা বাংলাদেশে চালু হয়। তখন এর মূলধন ৩০ 
মিলিয়ন টাকা যার শতকরা ৬০ ভাগ সরকার প্রদত্ত। বাকি ৪০ ভাগ ব্যাঙ্কের সদস্য- 
সদস্যার কাছ থেকে সংগৃহিত। এদের কারুর পরিবার পিছু জমির পরিমাণ ০.৫ একরের 
বেশি ছিল না। এদের চাষের জমি ও অন্যান্য সমস্ত পারিবারিক সম্পদ একত্র করলে 
ওই এলাকার এক একর জমির মূল্য থেকে বেশি হতো না। ১৯৮৬ সনে অর্থাৎ 
প্রতিষ্ঠার দশ বছরেব মধ্যে এই মূলধনের পরিমাণ বেড়ে হয় ৭৫ মিলিয়ন কোটি 
টাকা যার শতকরা ৭৫ ভাগই এসেছিল সদস্য-সদস্যাদের তরফ থেকে৷ ১৯৯৩ এর 
আগস্টে গ্রামীণ ব্যাঙ্কের মোট কেন্দ্রসংব্যা দাঁড়ায় ১০৩৫টিতে। এর ফ্াগ্রহীতার 


২৬ নিঃস্বজনের ব্যাঙ্ক 


সংখ্যা ছিল ১.৬৭ মিলিয়ন যাব শতকরা ৯৪ জনই মহিলা। 

শুরু থেকেই এই সংস্থা গোস্ঠীধণের ব্যবস্থা করে। ৫জন একই ধরনের 
পরিবারভুক্ত মানুষ নিয়ে হয় একটা গোস্ঠী। আর এই ধরনের কয়েকটি গোষ্ঠী নিয়ে 
গড়ে ওঠে ১টি কেন্দ্র। ১টি কেন্দ্রে গোষ্ঠীর সংখ্যা ৮ এর বেশি হবে না। ব্যাঞ্চের কর্মীরা 
খণগ্রহীতাদের সঙ্ঘবদ্ধভাবে উৎপাদনমূলক কাজের প্রশিক্ষণ দেন এবং নিয়মানুবর্তিতা ' 
প্রবর্তনের প্রচেষ্টা করেন। আয় বৃদ্ধি হলে খণগ্রহীতারা উৎসাহী হন। বিশেষ করে 
সম্ভাবনা খুলে দিয়েছে। তার ফলেই মহিলাদের মধ্যে এটি ব্যাপক প্রসার লাভ করছে। 

এতবড় কর্মযজ্ঞে কোনও ক্রটি বিচ্যুতি নেই বলা যায় না। কিন্তু সে প্রসঙ্গ বাদ দিয়ে 
আমরা দেখি কেন বিভিন্ন দেশ এই মডেলটির দিকে ঝুঁকছে। মালয়েশিয়া, ফিলিপিনস্‌ 
প্রভৃতি উন্নয়নশীল দেশ এর অনুকরণে দেশোপযোগী প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলছে। কানাডা বা 
[.5.4.র মতন উন্নত দেশও এই ব্যবস্থা সম্পর্কে আগ্রহী। প্রত্যেক ধনতান্ত্রিক দেশেই 
দারিজ্যসীমার নিচে বসবাসকারী মানুষ রয়েছে। তাদের সংগঠিত করে স্বনির্ভরভাবে গড়ে 
তুলতে এই জাতীয় খণ ব্যবস্থা বর্তমানে বিশেষ কার্যকরী মনে হচ্ছে। আমরা 
বাংলাদেশের নিকটতম প্রতিবেশী ।ভাষা ও সংস্কৃতিগত নৈকট্যের জন্য ভাব আদানপ্রদানের 
সুযোগ যথেষ্ট। তাই এপার বাংলায় এধরনের প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠা খুব স্বাভাবিক। 

ভারতে South Asia Research Society, একটি বেসরকারি সংস্থা বাংলাদেশের 
গ্রামীণ ব্যাঙ্কের খণ ব্যবস্থার আদলে একটি প্রকল্প কার্যকরী করতে সচেষ্ট হয়েছেন। 
পশ্চিমবাংলার সুদূর গ্রামাঞ্চলে কেবলমাত্র মহিলা সদস্যা নিয়ে এরা কেন্দ্র গড়ে তুলছেন। 
এদের মতে খণ ব্যবস্থার সুযোগ নিতে মহিলারা বেশি উদ্যোগী ও বেশি আস্থাভাজন। 
১৯৯২ সনে আনুষ্ঠানিকভাবে এই সংস্থা আত্মপ্রকাশ করে এবং ১৯৯৩ সন থেকে এদের 
প্রকল্প নির্ধারণের কাজ শুরু। সাংগঠনিক দিক থেকে এরা বাংলাদেশের গ্রামীণ ব্যাংকের 
অনুরূপ । এঁদের কর্মীরা গ্রামে গ্রামে ঘুরে মহিলাদের প্রশিক্ষণ দিয়ে গোষ্ঠী ও কেন্দ্র গড়ে 
তুলছেন। বর্তমানে এই সংস্থার চেষ্টায় নদীয়া, বর্ধমান, হুগলী ও উত্তর ২৪ পরগণার 
অনুন্নত গ্রামাঞ্চলে মহিলাদের ২৫০টি কেন্দ্র গড়ে উঠেছে। এই প্রকল্পের পূর্ণ দায়িত্বে 
রয়েছেন একজন Proje০t €0-০৮৭in৪৷০০, কলকাতায় এর অফিস থাকলেও এঁকে বিভিন্ন 
জেলায় বিস্তীর্ণ এলাকায় ঘুরে বেড়াতে হয়। ৪টি জেলার বিভিন্ন কেন্দ্রে এদের কর্মীরা 
কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন। 

খানিকটা কৌতুহলের বশবর্তী হয়ে এরা কিভাবে কাজ করছেন দেখার জন্য সম্প্রতি 
এদের উত্তর ২৪ পরগণার হাসনাবাদ কেন্দ্রে গিয়েছিলাম। সেখানে মহিলাদের স্বনির্ভর 
হবার যে প্রচেষ্টা দেখলাম তার অভিজ্ঞতা এখানে সংযোজিত করার লোভ সামলাতে 
পারছি না। 


উত্তর ২৪ পরগণার টাকি-হাসনাবাদ পশ্চিমবাংলার একটি সীমান্তবর্তী অঞ্চল। শিয়ালদহ 
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থেকে বারাসত-বসিরহাট রুটে হাসনাবাদ শেষ রেল স্টেশন। ইছামতী নদীর ধারে এই 
দুটি ছোট শহর! টাকি পুরানো, হাসনাবাদ নতুন গড়ে উঠছে। বর্তমানে এ-দুটিকে এই 
এলাকার একটি £০৬/1) ০০705 বলা চলে। টাকির অপর পারে বাংলাদেশ আর 
হাসনাবাদে নদী পার হলে সুন্দবনের অঞ্চল হিংগলগঞ্জের রাস্তা পাওয়া যাবে।নদীর অপর 
পার- পার হাসনাবাদ নামে পরিচিত। অতি দরিদ্র মুসলমান অধ্যুষিত অঞ্চল, যেখানে 
সামাজিক বিধিনিষেধ মহিলাদের ঘরবন্দী করে রেখেছে। এই এলাকা বেছে নিয়ে 
সোসাইটি নিঃসন্দেহে সাহস ও বাস্তবজ্ঞানের পরিচয় দিয়েছে। 

১৯৯৪ সনে এখানে প্রথম কেন্দ্রটি খোলা হয়। এখন একটি গ্রামে মোট ৫৬টি কেন্দ্র 
গড়ে উঠেছে। বাংলাদেশের অনুকরণে এখানেও একটি কেন্দ্রে সর্বাধিক ৪০ জন সদস্যা 
থাকতে পারে। অবশ্য বর্তমানে সর্বসাকুল্যে এই ৫৬টি কেন্দ্রের সদস্যা সংখ্যা ১৪০১ 


- এরা সকলেই দরিদ্রসীমার নিচে বসবাসকারী পরিবার থেকে এসেছেন। 


হাসনাবাদ কেন্দ্রগুলির জন্য সমিতির একজন তত্বাবধায়কের সঙ্গে জন কর্মী কাজ 
করছেন। এদের মধ্যে একজন মহিলাও রয়েছেন। সমগ্র সুন্দরবন এলাকার দায়িত্বে 
রয়েছেন একজন Area ner, এরা এদের এলাকার গ্রামাঞ্চলে যথেষ্ট ঘুরে বেড়ান, 
তাই গ্রাম ও গ্রামবাসীকে ভালই চেনেন দেখলাম। সোসাইটির কর্মীদের ও খ্াগ্রহীতাদের 
মধ্যে বেশ একটা সুসম্পর্ক গড়ে উঠেছে। কর্মীরা এদের “মাস্টার মশাই” বলে জানেন, 


“কারণ খণ দেবার আগে এরা মহিলাদের কিছু প্রশিক্ষণ দেন তার মধ্যে অক্ষর পরিচয়ও 


আছে। খণের জন্য কোনও বন্ধক নেওয়া হয় না। সুদের হার শতকরা ১৫ টাকা। প্রথম 
কিস্তিতে সর্বোচ্চ ২০০০ খণ দেওয়া হয়। সাপ্তাহিক কিস্তিতে এই খণ পরিশোধ করতে 
হয়__ মোট সময়সীমা ৫০ সপ্তাহ। এই সময়ের মধ্যে খণ পরিশোধ হয়ে গেলে পরের 
বছর অর্থাৎ ৫২ সপ্তাহ বাদে দ্বিতীয় কিস্তি খণ নেওয়া যায়। দ্বিতীয় কিস্তির সর্বোচ্চ 
পরিমাণ ১৫০০। এইভাবে পুরানো খণ শোধ করতে পারলে বছর বছর নতুন খণ 
পাওয়া যায়। 

আমার আগ্রহে কিছু মহিলা সদস্যা অর্থাৎ খণগ্রহীতা আমার সাথে আলাপচারী 
হলেন। জাহানারা বিবি, কুলশম শেখ, শঙ্করী মণ্ডল ইত্যাদি যেসব মহিলাদের দেখা 
পেলাম তারা সকলেই দ্বিতীয়, তৃতীয় দফা খণ নিয়েছেন। বেশ উৎসাহভরে এরা এদের 
কাজকর্মের কথা আলোচনা করলেন। কেউ ৫০০ ব্রয়লার মুরগী পালন করছেন বিক্রির 
জন্য আর দেশি মুরগীও কিছু রয়েছে ঘরে। কেউ আবার ধানভানার কাজের লভ্যাংশ 
দিয়ে একটি নতুন ঘর বানিয়েছেন, স্বামীর একার রোজগারে যা সম্ভবপর ছিল না। এ 
অঞ্চলের মহিলারা বিড়ি বাঁধা, ধানভানা, পশুপক্ষী পালন করে থাকেন। এদের সাজ 
পোষাক, শরীর স্বাস্থ্য দেখে খারাপ লাগল না, যদিও এরা প্রত্যেকেই চার পাঁচটি সন্তানের 
জননী। ছেলেমেয়েদের গ্রামের বিদ্যালয়ে পাঠাচ্ছেন। তবে মেয়েদের তাড়াতাড়ি বিয়ে 
দেবার প্রবণতা যথেষ্ট রয়েছে। অতীতে কার্যোপলক্ষে বা নেহাৎ কৌতুহলী হয়ে 
পশ্চিমবাংলার গ্রামগঞ্জে ঘোরার অভিজ্ঞতা আমার নেহাৎ কম নয়। রুক্ষ চুল, ছেঁড়া 
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কাপড় পরা ক্ষীণকায় মহিলা সংসারের জন্য সারাদিন পরিশ্রম করেও পেট ভরে খেতে 
পাচ্ছে না এ দৃষ্টান্তই ছিল বেশি। এই নিতান্ত অজ পাড়াগায়ে এরকম স্বাভাবিক সুস্থ 
মহিলাদের দেখার অভিজ্ঞতা আমার কাছে নতুন। এজন্য সোসাইটির যে যথেষ্ট অবদান 
রয়েছে তা বলাই বাহুল্য। 

সবচেয়ে ভাল লাগল শুরু থেকেই একটা কঠোর নিয়মানুবর্তিতা চালু করার চেষ্টা ১ 
করা হয়। প্রতি সপ্তাহে নির্দিষ্ট সময়ে কেন্দ্রে সদস্যাদের সভা ডাকা হয়। এখানে তাদের 
উপস্থিতির উপর বিশেষ নজর দেওয়া হয়! খণ দেওয়া নেওয়াব কাজটা এখানেই চলে! 
একটি গোষ্ঠীর ৫জন সদস্যা পৃথক পৃথক কাজে ব্যক্তিগত খণ নিয়ে থাকেন। কিন্ত 
প্রতিটি খণ পত্রে গ্রহীতার সাথে সাক্ষী হিসাবে অপর ৪জন মহিলাও সই করেন। এতে 
একটা সমষ্টিগত দায়িত্ববোধ গড়ে ওঠে। এছাড়া সোসাইটির কর্মীরা এদের মধ্যে বাড়ি 
বাড়ি ঘুরে নানান বিষয়ে পরামর্শ ও উৎসাহ দান করে থাকেন। বর্তমানে খণ প্রত্যর্পণের . 
হার শতকরা ৯৪ ভাগ। 

সোসাইটির পক্ষে কেন্দ্রের পরিচালক শ্রীমুকুন্দ রায় আমায় জানিয়েছিলেন ওরা 
সবাই নাকি ঘড়ি ধরে কাজ করেন। আমার সঙ্গে মহিলাদের সকাল ৯টা থেকে সাডে 
নটার মধ্যে দেখা করার কথা ছিল। সত্যি দেখলাম ঘরের কাজ গুছিয়ে খেয়া পেরিয়ে 
আর পায়ে হেঁটে এরা ঠিক সময়ে হাসিমুখে হাজির। এদের উৎসাহ আর আগ্রহ দেখে {- 
অনুপ্রাণিত হয়ে কথা দিয়ে ফেললাম এর পরের বার এসে নদী পেরিয়ে আমি যাব ওদের - 
ঘর, গৃহস্থালী দেখতে। সেকথা রাখতে পারব কিনা জানিনা, কিন্তু ওরা আমার মনের 
অনেকখানি জায়গা জুড়ে রইল। 


কৃতজ্ঞতা স্বীকার 

১। শ্রী নিত্যব্রত দাস, Project Co-ordinator, South Asia Research Society 
২! শ্রী শাজ্তনু চক্রবর্তী, Area Asst; Sunderban Area 

৩! শ্রী মুকুন্দ রায় ও হাসনাবাদ এলাকার কর্মীবৃন্দ 

৪। হাসনাবাদ কেন্দ্রের মহিলা সদস্যারা 


আত্মবিশ্বাসের আলো 
অতনুনন্দন মাইতি 


সেদিনটা ছিল শুক্রবার। আশ্বিনের গড়ানো দুপুরে আটঘরা থেকে প্রায় পাঁচ কিলোমিটার 
সাইকেল করে কলসুর গেছি। স্বনির্ভর’এর অফিসে কয়েকজনের সঙ্গে দেখা করব। 
আমার সঙ্গী অরুণাভ ! উত্তর চব্বিশ পরগণার ওই এলাকাটি বারাসত লোকসভা কেন্দ্রের 
অধীন। বিধানসভা কেন্দ্র হাবড়া। স্বনির্ভর'এর তত্বাবধানে দলবদ্ধ সঞ্চয়ের যে 
পরিকাঠামো গড়ে উঠেছে সে বিষয়ে খোঁজখবর নেওয়া আমাদের উদ্দেশ্য। প্রথমেই 
দেখা হলো রামপ্রসাদ মুন্ডার সঙ্গে। কিছুক্ষণের মধ্যে আলাপ জমে উঠল। মুত্ডা পদবী 
শুনে আমার আগ্রহ বাড়ে । বিহার সংলগ্ন পশ্চিমবাংলাব বদলে এই জলাজমির দেশে কী 
করে এলেন সেটা জানতে চাইলাম। রামপ্রসাদ জানালেন তার বাবার উদ্বাস্তু জীবনের 
কথা। সুন্দরবনের বাদাবন পরিষ্কার করে কৃষিজমি গড়ে তুলতে মজুর হয়ে এদেশে 


-* এসেছিলেন তার বাবা মা। এদেশেই তাব জন্ম। ওরা জমি তৈরি করেছেন কিন্ত জমির 


মালিক হতে পারেন নি। অরণ্যের অনুর্বর জমি ছেড়ে সুন্দরবনের স্বপ্ন যারা দেখেছিলেন 
তারা আজ জীবনের শেষ প্রান্তে। এখন রামপ্রসাদ কোনোরকমে মাধ্যমিক পেরিয়ে কাজের 
খোঁজে সুন্দরবন ছেড়ে আবার মহানগরের পথের পথিক হতে চান। এই সময়ে “স্বনির্ভর” 
নামের স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার সংস্পর্শে আসেন । আপাতত রামপ্রসাদ এদের কর্মী। বাংলাদেশ 
গ্রামীণ ব্যাংকের অনুসরণে সেলফ হেলপ গ্রুপ গড়ার কাজে মনোনিবেশ করেছেন। 
কৃষিভিত্তিক এই এলাকায় শ্রমজীবী মানুষের সামান্য আয় থেকে সঞ্চযে উৎসাহিত করাই 
এদের প্রধান কাজ। প্রধানত মহিলাদের মধ্যেই এই সঞ্চয় প্রকল্প গড়ে তোলা হয়েছে। 
সংসার সুখের হয় রমণীর গুণে এই প্রবাদবাক্য অনেক পুরোনো। কিন্তু সংসারের 
অর্থনীতির ও ক্ষমতা প্রভুত্বের চাবি রয়েছে পুরুষের হাতে। মেয়েরা চোখবাঁধা কলুর 
বলদের মত খেটে যায়। সন্তান পালন করলেও সন্তানের ভালমন্দ বিষয়ে বলার 
অধিকারটুকু পায় না এর প্রধান কারণ অর্থনৈতিক পরাধীনতা । স্বনির্ভর" শ্রমজীবী মেয়েদের 
মধ্যে অর্থনৈতিক আত্মবিশ্বাস জাগিয়ে তোলার জন্য পরিকল্পনা গ্রহণ করে। রামপ্রসাদ 
মুন্ডা সে কাজেই ব্যস্ত। রামপ্রসাদ প্রথমে কাজ করতে নেমে নিজেদের সমাজের নিরক্ষর 
মেয়েদের কথাই ভাবলেন। প্রথমেই ওদের সাক্ষর করে তুললেন। সাক্ষর করে তোলার 
পাশাপাশি বোঝালেন স্বল্প সঞ্চয়ের কথা। সমাজে স্বাভাবিক নিয়মেই পুরুষরা বাধা 
দিয়েছে। ক্ষমতাবানরা কটাক্ষ করেছে। অন্য মুর্খজনেরা আপত্তি করেছে। কিন্তু রামপ্রসাদ 
সে সংকট পেরিয়ে নিজের কাজ করেছেন। 
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আপাতত এখানে ১০টি কেন্দ্র রয়েছে। মোট গ্রুপ ৩২টি। প্রতি গ্রনপে সাত থেকে 
দশজন সদস্য। এই সদস্যরা নিজেদের গ্রপের একটি করে নাম রেখেছেন। সেই নামে 
সপ্তাহের একটি নির্দিষ্ট দিনে প্রত্যেক মহিলা সম পরিমাণ অর্থ জমা করেন। মেয়াদ অস্তে 
ওই মহিলারা খণ গ্রহণ করেন। সেই খণ প্রতি সপ্তাহে কেন্দ্রে উপস্থিত হয়ে স্থিরীকৃত 
কিস্তি জমা দেন। জমা অর্থের সঙ্গে সুদ এবং জরিমানা জমা হয়। এবং মোট অর্থ দলের 
সবার মধ্যে ভাগ করে দেওয়া হয়। এই ব্যবস্থা গড়ে তুলতে বেগ পেতে হয়েছে। তবে 
এরা যে এই কাজে সফল হয়েছেন সেটা বুঝতে পারলাম দুটি দলের সঙ্গে কথা বলে। 

প্রথম দলটির কেন্দ্রের নম্বর ২, কেন্দ্রের নাম প্রগতি, এটির গ্রাম পঞ্চায়েত কলসুর, 
থানা দেগঙ্গা, ব্লক বেডাটাপা। দ্বিতীয় দলটির কেন্দ্রের নম্বর ৬, কেন্দ্রের নাম প্রতিমা, গ্রাম 
পঞ্চায়েত কলসুর, থানা দেশঙ্গা, ব্লক বেড়াটাপা। 

২ নং কেন্দ্রের প্রগতি নামের গ্রুপের মহিলাদের মুখোমুখি হলাম। এরা থাকেন 
সর্দারপাড়া এলাকায়। এদের নেতার নাম রীতা মুন্ডা, সহকারী নেতার নাম আশাবতী মুন্ডা, 
প্রধানত নেতা এবং সহকারী নেতাই কথা বলছিলেন। বাকিরা খুব লাজুক। এরা দিনমজুর। 
রামপ্রসাদের প্রচেষ্টায় এরা নবসাক্ষর। এরা ইতিমধ্যে দুবার খা গ্রহণ করে যথাসময়ে 
পরিশোধ দিয়েছেন। এখন চলছে তৃতীয়বারের পালা। প্রতি সপ্তাহে শুক্রবারে তারা কেন্দ্রে 
হাজির হয়ে সাপ্তাহিক কিস্তি জমা দেন। আমি এদের কয়েকটি প্রশ্ন করেছিলাম। 
প্র: কোনো সপ্তাহে অসুস্থতাবশত টাকা দিতে না পারলে ওই সদস্য কি করেন? 

উ: একজন টাকা দিতে না পারলে গ্রনপের বাকিরা ওই টাকা দিয়ে দেবেন। তবে কিস্তি 
খেলাপকারী সদস্য জরিমানা সহ পরের কিস্তি জমা দেবেন। 

প্র: আপনারা খণ নিয়ে কি কাজ করেছেন? 

উ: আমরা এখান থেকে খণ নিয়ে লোকের কাছ থেকে জমি লিজ নিয়েছি। ফসল 
তোলার পর যথাসময়ে খণ শোধ করেছি। আমরা ভূমিহীন। খণ নিয়ে কিছু সময়ের 
জন্য হলেও আমরা জমির মালিক হয়েছি। এটাই আমাদের সবথেকে বেশি আনন্দের 
বিষয়। 

প্র: আপনারা পাশাপাশি বাস করেন। দুই সদস্যের স্বামীদের মধ্যে যদি কখনও ঝগড়া 
হয় তখনকি আপনারাও সেই ঝগড়ায় যোগ দেন এবং নিজেদের সম্পর্ক নষ্ট করেন? 
উ: এরকম ঝগড়া অনেকবার হয়েছে। কখনও ভুল বোঝাবুঝি হলেও বাকি সদস্যদের 
সহযোগিতায় সেটা মিটে গেছে। আমরা একসঙ্গে কেন্দ্রে এসেছি। 

প্রঃ স্বামীরা যদি নেশা করে বা জুয়া খেলে টাকা উড়িয়ে দেয় তখন আপনারা কি করেন? 
উ:আমরা প্রতিরোধ করি। এজন্য প্রথম প্রথম আমাদের মধ্যে কেউ কেউ স্বামীদের হাতে 
মার খেয়েছে। এখন অবশ্য আমাদের কর্তারা আমাদের কথা শোনে। 

পরবর্তী যে দলটির সঙ্গে কথা বললাম তাদের কেন্দ্রের নম্বর ৬, কেন্দ্রের নাম 
প্রতিমা। এরা থাকেন ভাবকপাড়ায়। নেতার নাম আরতি মন্ডল, সহকারী নেতার নাম 
মনসা মন্ডল। এই গ্রুপের সদস্যরা প্রত্যেকেই প্রাথমিক শিক্ষার অধিকারী। 


আত্মবিশ্বাসের আলো ৩১ 


প্র: আপনাদের কারো মেয়ের বিয়ে দেওয়ার সপ্তাহে কিস্তি জমা দিতে পেবেছিলেন? 
উ:হ্যা, এইরকম ঘটনা একবার ঘটেছে। মেয়ের বিয়ের সঙ্গে এটাকে কখনও জড়াইনি। 
এ প্র: আপনারা কেউ দিনম্জুর নন, তাহলে এই সঞ্চিত অর্থ থেকে ধণ নিয়ে কি 
করলেন? 
উ: আমাদের স্বামীদের নানারকম ছোটখাট ব্যবসা আছে। কেউ ফলের দোকানি, কেউ 
এ সবজি বিক্রি করে, কেউ ঠোঙা বানায়। এখান থেকে ঝণ নিয়ে আমরা ব্যবসার কাজে 
লাগিয়েছি। পরিবার উপকৃত হয়েছে। 
প্র: কখনও মনে হয়নি এদের টাকা মেরে দিয়ে অন্য কোথাও চলে যাই? 
উ: কেউ কেউ আমাদের এইসব কথা বললেও আমরা এটাকে গুরুত্ব দিইনি। এই 
খণ পেয়ে আমরা আত্মবিশ্বাসী হয়েছি। সংসারে আমাদের মর্যাদা বেড়েছে। ছেলেমেয়েরা 
আমাদের সম্মান করে। 
* প্র: কখনও ঝণের টাকায় ভাল শাড়ি কিনতে ইচ্ছে করে নি? 
উ-মনে মনে লোভ জেগেছে। হাতে টাকা এলে তো বটেই। তবু সেই লোভ দমন করেছি 
তবে ছেলেমেয়েদের জন্য কখনও ভালমন্দ কিনেছি। আগে আমাদের এটুকু স্বাধীনতা ছিল 
না। 
এ. দুটি দলের সাক্ষাৎকার নিয়ে খুব ভালো লাগল। প্রথম দলের মুত্ডা মেয়েরা 
+ তুলনামূলকভাবে একটু জড়োসডো ছিলেন প্রাথমিক আলাপের সময়! পরে অবশ্য সবাই 
খুব সহ্ৃদয়ভাবে কথা বলেছেন। যাওয়ার আগে বারবার বলেছেন আমরা যেন আবার 
ফিরে আসি। 
সাক্ষাৎকার নেওয়ার পর দেখি শরতের বিকেল ফুরিয়ে আসছে। সবুজ ধানজমিতে 
কাচা হলুদ রোদের তেজ কমে আসছে। আশেপাশের গাছের ছায়া ক্রমশ দীর্ঘ। বহুকাল 
ধরে নির্যাতিত মেয়েরা যেভাবে অল্প হলেও আত্মবিশ্বাস ফিরে পেয়েছে সেটা দেখে ভাল 
লাগল। তিল তিল করে তিলোত্তমা গড়ার স্বপ্ন এরা দেখতে পারে। এই স্বপ্নকে আমরা 
আরও অন্যের কাছে পৌঁছে দিতে পারি। ছোট ছোট পরিবারগুলো অর্থনৈতিকভাবে 
সক্ষম হলেই এলাকার অর্থনীতি আরো ভাল হবে। অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির সুফল পাবে সারা 
দেশ। এ মহিলাদের মুখে আত্মবিশ্বাসের যে আলো দেখেছি সে আমার চিরকালের 
সঞ্চয়, আশা করাই যায় দেশ এই শক্তিতে জেগে উঠবে। 


বিশ্বাস, বস্তু ও অধিকোষ 
জীবন সর্দার + 


ঝিলম নদীর উপর কয়েকটি কাঠের সেতু আছে। একটা সেতুর নাম ‘জানাকদল’। শ্রীনগর 
লালচক থেকে বাসে চেপে জানাকদলের ধারে নেমে, সেতুটি পায়ে হেঁটে পেরিষে, বাঁয়ে 
ঘুরতে হবে। পাথরের রাস্তা, উঁচু নিচু। ডানদিকে পরপর কাঠের তিনতলা সব বাড়ি। 
কয়েক কদম এগিয়ে, কয়েকটা বাড়ি ছেড়ে, হলুদ-সবুজ বাড়িটা বুচ সাহেবদের । জনাব 
মোহাম্মদ সৈয়দ বুচ সাহেবের বাড়ি কোনটা জিজ্ঞেস করতেই পাড়ার লোক এগিয়ে এসে 
চিনিয়ে দিল বাড়িটা । বিখ্যাত শাল ব্যবসায়ী। শ্রীনগরে যেমন কলকাতায়ও তেমন জমাট 
ব্যবসা তার। 

বুচ সাহেব জানতেন শাল কেনার জন্য তার বাড়ি হাজির হইনি। অনেকদিন পর, 
দুই পুরনো বন্ধুর মুলাকাত। তার চেয়েও বড় কথা --- পশমিনা ও শাহতুষ শাল বুনতে 
যে পশম দরকার তার সঙ্গে জড়িয়ে আছে নিষ্ঠুর এক প্রক্রিয়া। সেটা কতটা সত্য এই /- 
খবরটা জানতে চেয়েছিলাম তার কাছে। 

আমার প্রশ্নের উত্তর সোজাসুজি তার কাছ থেকে পাইনি। আমার চোখে চোখ রেখে 
বললেন, পশম জিনিসটা তুলোর মতো গাছে ফলে না। অনেক মেহনত করতে হয় নানা 
কিসিমের পশমের জন্য। একটু দর্দ দিতে হয়, পেতেও হয়। এই ব্যবসায় এটাই দস্তর। 
আমাদের মতের অমিল থেকে মনোমালিন্য হয় এটা আমি চাইনি। ব্যবসার আমি কী 
বুঝি! তবে কথা চালিয়ে যাবার জন্য পুরনো কথারই জের টেনে প্রশ্ন করলাম, 
পশমিনার পশম কোথা থেকে, কিভাবে কেনেন ওরা। বিকিকিনির আলোচনায়' উৎসাহ 
পেলেন বুচ সাহেব। আর আমি খোজ পেলাম পুরোপুরি বিশ্বাস নির্ভর এক ব্যবসার 
গোড়ার কথার। 

পশমিনার পশম বা উল এক বিশেষ জাতের ভেড়ার লোম। ওই ভেড়াগুলো চড়ে . 
বেড়ায়, বা চড়ানো হয় পাহাড়ের সেই মাথায় যেখানে বরফ জমে শীতে। বরফ গলে .. 
গেলেই সেটা হয় ঘাসে ঢাকা ভেড়া চরানোর মাঠ। পাহাড়ি ভাষায় “বুগিয়াল?। বুচ সাহেব 
আমার সাধারণজ্ঞান বাড়িয়ে দিচ্ছেন বুঝতে পারলাম। বুগিয়াল যখন বরফে ঢাকা থাকে 
ভেড়ার দল নিয়ে তার মালিকরা, বা রাখালরা নিচে নেমে আসে । বরফ গললেই দল 
কে দল ভেড়া চড়াতে বুগিয়ালে হাজির হবে ফের! আমার মনে একটাই প্রশ্ন জেগেছিল, » 
তখনই যার উত্তর চাইছিলাম। মেষপালকদের ওই জনহীন প্রান্তরে থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা 
কে করে? ওর পরের কথায় আমার প্রশ্নের উত্তর পেলাম। 


বিশ্বাস, কন্ত ও অধিকোষ ৩৩ 


যারা ভেড়া চড়ায় মাসের পর মাস তাদের পাহাড়ের ‘প্রান্তরে’ থাকতে হয়। বিশেষ 
বিশেষ জায়গায় ভেডা নিয়ে থাকার ডেরা আছে। তবে তাদের রসদ, খাবার দাবার নিচে 
* থেকে নিয়ে যেতে হয়। ওইখানে টাকাপয়সা দিয়ে কিছু মেলেনা, টাকাপয়সার দাম নেই 
সেখানে । তাই চাল নুন আটা আলু আগাম দিয়ে কেউ কেউ ভেড়ার লোমের মালিক 
হয়ে যায়। এক জিনিসের বদলে অন্য জিনিস নেওয়া-দেওয়া যাকে বলে। মেষ পালকেরা, 
যারা ভেড়া চড়ায় তারা খুব ইমানদার হয়। ওদের জবান মানে জান কবুল। এক মালিকের 
জিনিস অন্য পাহাড়ি পথ দিয়ে অন্য মালিকের কাছে পৌঁছে দেওয়া কঠিন কাজ নয়। 
কিন্তু মেষপালকেরা মনে করে সেটাই সবচেয়ে কঠিন কাজ। বিশ্বাসের ভিত্তিটা এতটা 
গভীর এক্ষেত্রে আমি যার তল জানি না। মুদ্রাব্যবস্থা না থাকায় বিনিময় ব্যবস্থার ফলে 
নাকি সততা বিশ্বাস এই মানবিক গুণগুলি ওদের মজ্জাগত বলেই, এমন বিশাল কারবারে 
ওরা, মেষ পালকেরা, দৃঢ় স্তম্ভ বিশেষ। 
সমাজবিজ্ঞান কিংবা অর্থনীতির ছাত্র হলে বুচ সাহেবের এই কথার সূত্র ধরে 
গবেষণার ইঙ্গিত খুঁজে পেতাম। কিন্তু ওঁর কথার পর আমার প্রশ্ন করার আর কিছু রইল 
না। আমি বুঝতে পেরেছিলাম শাহতুষ বা পশমিনার পশম সংগ্রহ করার নিষ্ঠুর প্রক্রিয়া 
উনি একবারের জন্যেও বলবেন না। তাই চুপ করে না থেকে এমন ধরনের বিশ্বাসের 
উপর ভিত্তি করে কলকাতার ফুটপাথের ‘ছাতু-ব্যবসার’ কথা বললাম। সব ব্যবসায় মূলধন 
+যে টাকা নয়, বিশ্বাসও, সেটা এক ছাতুওয়ালার কাছে শুনেছিলাম! আমার দেখা আর 
শোনা ঘটনাটি এইভাবে সাজালে পাঠকের ধৈর্য চ্যুতি ঘটবে না আশা করি। 
তিলেশ্বর কাহার যেদিন কলকাতা শহরে পৌঁছেছিল তার পরের দিনের খাবার 
পয়সাও তার ছিল না। দেহাত থেকে কলকাতা প্রথমবার এসে উপার্জনের কাহিনী 
শুনিয়েছিল আমাকে। গায়ের একজনকে সে চিনতো, যে স্ট্যান্ড ব্যাক রোডের ফুটপাথে 
, ছাতুর ব্যবসা করত। হাওড়া-পুল পার হয়ে এসে ডান দিকে মোড় নিয়ে পোর্ট থানার 
_ দিকে এগোতে এগোতে সে সহজেই দেখা পেয়ে গেল দেশোয়ালি ভাইয়ের। আর সেই 
সকাল থেকেই ছাতু মাখার কাজ পেয়ে গেল তার কাছে। দিনে ছাতু মাখা রাতে আটা . 
মাখা- রুটির জন্য, গতর খাটিয়ে দুটো কাজই ভালভাবে করতে পারত। ঠেলাওয়ালা, 
রিক্সাওয়ালা তারা ছিল ছাতুওয়ালার খরিদ্দার। ওদের সঙ্গে দিনে দুবার, একবার ছাতু, রুটি 
আর একবার, তার পাওনা ছিল। একদিন, কতদিন পর তার মনে নেই, সে নিজেই 
'ছাতুওয়ালা হয়ে বসল। হয়তো দশরোজ কি বিশরোজ বাদে, তার দেশের ভাই তাকে 
ছাতু মাখার সব রসদ দিয়ে বললে, থোরা থোরা যারা খাবে সেই খরিদ্দারদের খাবার 
জোগাবে সে। পয়সাও নেবে সে। কিন্তু প্রতিদিন যতটা জিনিস সে নেবে- ছাতু নুন লঙ্কা 
পেঁয়াজ, প্রতিদিন রাতে তার দাম শোধ করতে হবে। এবং সব দাম শোধ করেও, নিজের 
*টেকের থলিতে পরের দিনের খরচের টাকা জমে যেত। কিংবা তার চেয়েও বেশি। 
কেননা ছ'মাস বাদে “বিশ রুপেয়া” দেশে পাঠিয়েছিল মাকে। এক বছরের মধ্যে দিনের 
ছাতু রাতের রুটি, দুটো ব্যবসাই নিজের টাকায় আরম্ভ করেছিল। শালপাতায় ছাতুর 


ব্যাঙ ৩ 


৩৪ নিঃস্বজনের ব্যান্ক 


ডেলার বদলে পিতলের থালা কিনেছিল। জল খেতে 'লোটাভি' কিনেছিল। কিন্তু এক 
পয়সাও নগদ ধার করতে হয়নি। দু'বছর বাদে সে লোহার কড়াই উনুন কিনে 
সন্ধ্যাবেলায় গরম দুধের ব্যবসা চালু করে দিল। তখন দেশের আর এক “ছোকরাকে' কাজ - 
দিল। যে দিনের বেলা ছাতু মাখে, সন্ধেবেলায় দুধ জ্বাল দেয়, আর রাতে রুটির জন্য 
আটা মেখে দেয়। ছেলেটি তার কাছে থাকে। খায় আর হাত খরচও কিছু পায়। একদিন, 
নিশ্চয়ই তারও এমন ব্যবসা হবে। টী 


এতক্ষণ বুচ সাহেব একদম চুপচাপ আমার কথা শুনছিলেন। আমি থামতেই বললেন, 
“সহি বাত" । এমন হয়। কলকাতার ফুটপাতে অনেক ফেরিওয়ালা, শুধু বিশ্বাসের জোরে 
দোকান থেকে মাল নিয়ে, বিক্রি করে জিনিসের দাম শোধ করে ভাল ব্যবসা করছে। 
এখানে বিশ্বাসটাই বড় কথা। , 

তার কথার পরপরই চা-জলখাবার এলো। নম্কীন্‌ চায়ে চুমুক দিয়ে আমি বললাম, 
আপনার ব্যবসাও প্রায় এই রকমই শুনেছি। বিশেষ করে কলকাতায়। তাই না? আমি 
যে আসলে পশমিনা তারপর শাহতুষের খববাখবর নিতে এসেছিলাম সেকথা বেমালুম 
ভূলে গেছি। 

বুচ সাহেব বললেন, কলকাতায় আমার একটা ব্যবসা আছে ছ'মাসের, 
বিশ্বাসের উপর। কিস্তিতে শোধ দিতে হয় শাল'এর দাম। অক্টোবর থেকে মার্চ, ছ'মাস_ 
একটা ঘর ভাড়া নিয়ে থাকি কলকাতায়। প্রতিবছর--প্রায় চল্লিশ বছর কি তার চেয়েও 
বেশি হলো। লরি বোঝাই শাল নিয়ে যাই পূজার পর পর। কলকাতা পৌঁছে 'জান-পহচান” 
সবাইকে চিঠি পাঠাই। যাকে বলে এন্তেলা। একশ এত্তেলায় দু'তিনশ খরিদ্দার হাজির 
হবেই। তারপর তারা আপন আপন পছন্দের জিনিস, যা চায় সবই, নিয়ে যায়, কথা দিয়ে 
যায় মাসে মাসে, কিস্তিতে, শালের দাম শোধ করবে। তারা সবাই কথা রাখে। 

লিখিত কিছু থাকে না? কে নিল, কি নিল, কত দাম?-_এসব তো স্বাভাবিক। আমার 
প্রশ্ন ছিল ঠিকঠিক। তাই উত্তরও পেলাম সঙ্গে সঙ্গে। একটা মেমো বই খুলে দেখালেন 
কি ভাবে হিসেব রাখা হয়। এখন আইন মোতাবেক খাতাপত্র রাখতে হয়, তবে বিশ্বাসই 
মূলকথা। 
তার তেমন সিদ্ধি। এমনি বিস্তর উদাহরণ নিশ্চয়ই আছে যার সন্ধান আমি দিতে পারবনা 
জানিনা বলে। তবে বিশ্বাসকে অধিকোষ বলে ধরলে ছোট ব্যাপারীর ছোট সফলতা জোটে 
সেটা জানি। 


নিঃস্বজনের ব্যাঙ্ক 


গ্রামীণ ব্যাঙ্ক । মুহাম্মদ ইউনুস 
উন্নয়নের মূল ধাবাব বাইরে যাবা । ধীরেশ ভট্টাচার্য 
উন্নয়নেব গ্রস্ত উপত্যকায় গ্রামীন ব্যাদ্ধের ভূমিকা । অনিন্দ্য দত্ত 
ডঃ 'ইউনূসেব ক্ষুদ্র খণ প্রকল্প, পুঁজিবাদী বিশ্বায়ন ও একটি বিকল্পেব সন্ধানে । অজিত নারায়ণ বসু 
তৃণমূল ব্যাক্ক ও তার ম্যানেজমেন্ট সমস্যা ৷ বাণীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় 


পরিপ্রশ্ন 


4 গ্রামীণ ব্যাঙ্ক 
মুহাম্মদ ইউনুস 


শারীরিক নির্যাতনের মধ্যে। তার পরিবার বাংলাদেশের সেইসব পরিবারের অন্তর্ভুক্ত, যারা 
_. আক্ষরিক অর্থেই কপর্দকহীন-_যাদের দিনমজুরি করে পেট চালাতে হয় আর বাস করতে 
+ হয় বেনামি পরিত্যক্ত জমি-বাড়ি দখল করে। 

১৯৯৩ সালের গোড়ার দিকে আমিনা তার স্বামীকে খোলশি গ্রামে গিয়ে বাস করবার 
জন্য রাজি করায়। খোলশি গ্রামটি ঢাকা শহরের পশ্চিমে ১১২ কি.মি. (৭০ মাইল) দূরে। 
আসলে আমিনার মনে হয়েছিল আত্মীয়-পরিজনের কাছাকাছি থাকতে পারলে স্বামীর 

__ নির্যাতনের হাত থেকে হয়তো কিছুটা রেহাই পাওয়া যাবে। তবুও, শারীরিক অত্যাচার 

২... বন্ধ হলো না, যতক্ষণ না আমিনা গ্রামীণ ব্যাঙ্কে যোগ দিল। আমিনার প্রতিবেশী অলকা 
ঘোষ তাকে খোলশিতে গড়ে ওঠা গ্রামীণ ব্যাঞ্কের দলে যোগ দিতে উৎসাহ দিচ্ছিলেন। 
আমিনা মনে করছিল, এই দলের অন্যরা তাকে পছন্দ করবে না। অলকা তাকে লাগাতার 
এই বলে উৎসাহ দিতে থাকে যে, “আমরা সকলেই গরীব, অন্তত গ্রামীণ ব্যাঙ্কে যোগ 
দেবার আগে পর্যন্ত সকলেই তাই ছিলাম। আমি তোমার পাশে আছি, কারণ আমি জানি, 

_. তুমি ব্যবসা করতে পারবে।” 

kb আমিনার দলটি ১৯৯৩-এর এপ্রিলে গ্রামীণ ব্যাঙ্কের একটি শাখায় যোগ দিল। তার 
প্রথম প্রাপ্ত ৬০ ডলার খণ-_যা দিয়ে সে হাঁস মুরগীর ব্যবসা আরম্ভ করল। প্রথম 
খাণের মূলধন শোধ করবার পর যখন সে দ্বিতীয় দফায় ১১০ ডলার খণের আবেদনপত্র 
প্রস্তুত করছিল, সে সময় তাকে খুব মূল্যবান উপদেশ দিল তার প্রতিবেশী অলকা। 

সে বলল, “তুমি তোমার স্বামীকে বলো, গ্রামীণ ব্যাঙ্ক তাদের খণ লাভের সুবিধা দেয় 
. না, যারা তাদের স্বামীর দ্বারা নির্ধাতিত।” এই কথা বলার পর থেকেই আশ্চর্যজনকভাবে 
তার স্বামীর অত্যাচার বহুলাংশে কমে গেল। বর্তমান তার ব্যবসা ক্রমশ বাড়ছে আর 
তা আমিনার পরিবারের ন্যুনতম আর্থিক প্রয়োজন মেটাতে সাহায্য করছে। 

শুধু আমিনা নয়__এশিয়া, আফ্রিকা ও লাটিন আমেরিকার বহু মানুষ এখন দারিদ্রের 

হাত থেকে বাঁচবার সুযোগ পাচ্ছে। বিশ্বব্যাক্কের মতে, ১.৩ বিলিয়ন মানুষ দৈনিক এক 
ডলারের কম অর্থে দিনযাপন করে। বিশ্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণার পঞ্চাশ বছরের 
মধ্যেও দারিদ্র্য দূরীভূত হয় নি, যদিও এই ঘোষণায় কতগুলি বিষয়ে জোর দেওয়া 
হয়েছিল__যথা, ন্যুনতম জীবনযাত্রার মান বলতে বোঝায় সুস্বাস্থ্য এবং নিজের এবং 


৩৮ নিঃস্বজনেব ব্যাঙ্ক 


পরিবারের সুস্থভাবে বাঁচা-_যাব মধ্যে আছে অন্ন-বন্ত্রবাসস্থান, চিকিৎসা, প্রয়োজনীয় 
সামাজিক পরিসেবা এবং বেকারি, অসুস্থতা, অক্ষমতা, বৈধব্য, বার্ধব্য ইত্যাদি পরিস্থিতিতে 
সুরক্ষার অধিকার। 

দারিদ্য কি আগামী ৫০ বছরেও আমাদের পিছু ছাড়বে না? আমার ব্যক্তিগত 
অভিজ্ঞতা তাই-ই বলে। ভ্যান্ডারবিস্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণা শেষ করে আমি ১ 
বাংলাদেশে ফিরি ১৯৭২ সালে, এবং যোগ দিই চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে । সেইসময় আমি 
সদ্যস্বাধীন হওয়া রাষ্ট্রের উন্নতিকল্পে বীতিমতো উচ্ছৃসিত ছিলাম। কিন্ত, ১৯৭৪ সালে 
বাংলাদেশের ওপর অভিশাপের মতো নেমে আসে এক ভয়ঙ্কর দুর্ভিক্ষ বা আকাল। 
ক্লাসরুমের বাইরে মৃত্যু আর ক্ষুধার ভয়ার্ত চেহারা আমাকে আমারই শেখানো অর্থনৈতিক 
তত্বগুলোর বিষয়ে সন্দিহান করে তুললো । আমি উপলব্ধি করলাম প্রকৃত খিদে ও দারিদ্র্য 
এবং অর্থনৈতিক তত্বের বিমূর্ত পৃথিবী__এই দুয়ের মধ্যে আছে এক দুস্তর ফারাক। 

আমি তখন থেকেই দারিদ্র্যের প্রকৃত অর্থনীতিটা জানতে ও বুঝতে চাইলাম । চট্টগ্রাম 
বিশ্ববিদ্যালয় গ্রামীণ পরিমন্ডলে অবস্থিত তাই দারিদ্রের প্রকৃত চেহারাটা জানতে ও 
বুঝতে পাশ্ববর্তী জোবরা গ্রামে যাওয়া আমার পক্ষে কঠিন ছিল না। বহুদিন যাতায়াতের 
পরে আমি জানলাম সেখানকার মানুষদের প্রতিদিনকার লড়াই, দারিদ্যের বিরুদ্ধে 
সংগ্রামের কথা। আর জানলাম, প্রকৃত অর্থনীতি কী-_যা আমি নিজে জানতাম না, {| 
কখনোও পড়াইওনি। আমি লক্ষ করলাম, জোবরার দরিদ্র মানুষেরা কীভাবে মূলধনের 
অভাবে পিছিয়ে পড়ছে। একটি ডলারের প্রয়োজনে তারা কত অন্যায় শর্ত মেনে নিতে 
বাধ্য হয়__কখনো কখনো মহাজনের কাছে তাদেরই নির্ধারিত মূল্যে ঘটি-বাটি বেচে 
দিতে হয়। 

এই দুর্দশার চিত্রটি আমাকে কিছু করাব জন্য উদ্যোগী করে তুললো। আমি আমার 
স্নাতক স্তরের ছাত্রদের নিয়ে কাজ শুরু করলাম। প্রথমে তৈরি হলো একটি তালিকা-- 
যাদের সামান্য টাকার দরকার। পাওয়া গেল ৪২ জনের নাম, যাদের প্রয়োজনীয় অর্থের 
পরিমাণ মোট ২৭ ডলার। 

আমি বিস্মিত হলাম। ক্লাসে বসে আমরা লক্ষ লক্ষ মিলিয়ন ডলারের কথা বলি-_ 
আর আমাদেরই প্রতিবেশী ৪২ জন পরিশ্রমী, দক্ষ মানুষের সামান্য প্রয়োজনটুকু নিয়ে 
মাথা ঘামাইনি কখনো। আমি নিজের পকেট থেকে তাদের টাকা ধার দিলাম। 2 

এরপরও কিন্তু বহুমানুষ রয়ে গেল যারা খা পেলে সত্যিই লাভবান হতে পারে। ' 
আমি ভাবলাম, যদি বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যাঙ্কের সঙ্গে কথা বলে এব্যাপারে কোনও ব্যবস্থা 
করা যায়। কিন্তু না, ব্যাঞ্চের ম্যানেজার আমায স্পষ্ট জানিয়ে দিলেন এইসব দরিদ্র বা 
কৃষকরা খণলাভের যোগ্যই নয়! আমি কোনওভাবেই তাকে রাজি করাতে পারলাম 
না। আমি এরপর দেখা করলাম ব্যাঙ্কের সব উচ্চপদস্থ কর্মচারীর সঙ্গে, যদিও তার ফল 
হলো সবটাই নেতিবাচক। অবশেষে আমি দাঁড়ালাম এদের পাশে-_খণের জামিনদার 
হিসাবে। 


গ্রামীণ ব্যাঙ্ক ৩৯ 


১৯৭৬ সালে স্থানীয় ব্যাঙ্ক থেকে খণ নিয়ে আমি তা বন্টন করে দিলাম জোবরাব 

_ দারিদ্র্য পীড়িত মানুষদের মধ্যে, সময়মতো তারা সে ঝণ পরিশোধও করল। প্রামাণ্য 
এই তথ্য হাতে থাকা সত্তেও ব্যাঙ্ক গ্রামবাসীদের সরাসরি ঝণ দিতে অস্বীকার করল। 
তাই আমি বাধ্য হয়েই আমার প্রচেষ্টা চালিয়ে গেলাম, তবে এবার একটি অন্য গ্রামে । 
এবারও আমি সফল হলাম আমি আমার কাজের ক্ষেত্র ক্রমশ বাড়াতে লাগলাম 
এক থেকে দশ, দশ থেকে হাজারে । এসব করার পিছনে আমার উদ্দেশ্য ছিল একটিই 
ব্যাঙ্ক যাতে দরিদ্রদের সরাসরি খণ দিতে আগ্রহী হয়। যে গ্রামেই আমি আমার কর্মসূচি 
কাজে লাগালাম, সেখান থেকেই ফেবত পেলাম পুরো অর্থ। তবুও ব্যাঙ্ক তাদের 
দৃষ্টিভঙ্গি বদলালো না, কারণ দরিদ্রদের কাছে বন্ধক দেবার মতো কোনও কিছুই নেই 
যার পরিবর্তে তাদের খণ দেওয়া যায়। 

4 ব্যাঙ্কের ধারণা বদলানো আমার ক্ষমতার মধ্যে ছিল না। তাই আমি দরিদ্র, সাধারণ 
মানুষদের জন্য একটি পৃথক ব্যাঙ্ক গড়বার কথা চিন্তা করলাম দীর্ঘ প্রচেষ্টা ও সরকারের 
সঙ্গে আলাপ আলোচনার মাধ্যমে ১৯৮৩ সালে সূচনা হলো গ্রামীণ ব্যাঙ্কের! 

সুচনা থেকেই গ্রামীণ ব্যাঙ্কের আদর্শ ও লক্ষ্য ছিল প্রচলিত ব্যাঙ্ক ধারণার বিপরীত। 

আমরা চেয়েছিলাম এমন সব মানুষদের খণের সুবিধা দিতে, যারা প্রকৃতই গরীব এবং 

বণ দার উল বারা কির নরক দিতে সর নয এই বারের আমন মতি হে 
ব্যাঙ্কের খণগ্রহীতারা। 

গ্রামীণ ব্যাঙ্কে যোগদানের জন্য গ্রামবাসীদের ৫ জনের এক একটি দল গড়তে হতো । 

দলের প্রতিটি সদস্য একে অপরকে সাহায্য করতে ও প্রয়োজনীয় উপদেশ দিতে পারত। 

দলের সদস্যরা দলীয় শৃঙ্খলা রক্ষা করে চলত যাতে তাদের ব্যবসায়িক যাথার্থ্য বজায় 

থাকে এবং খণ পরিশোধের ব্যাপারে নিশ্চিত থাকা যায়। একজন খণ শোধ না করতে 

€ পারলে অন্যদের খণ খারিজ হবার বা ঝণের পরিমাণ কমে যাবার বিপদ থাকতো। 


গোষ্ঠীর ক্ষমতা 
দুজনের একটি দল, যাদের প্রযোজন ছিল ২৫ থেকে ১০০ ডলারের মধ্যে, তারা খণের 
জন্য আবেদন করল ও খণ পেল। এই দলটি যখন তাদের প্রথম পাচটি সাপ্তাহিক খণের 
কিস্তি শোধ করে দিল, তখন পরবর্তী দুজনের ঝণের আর্জি মঞ্জুর হলো। এরাও যখন 
ঠিক সময়ে তাদের কিস্তি পরিশোধ করে দিল, তখনই শেষ ব্যক্তিটি (প্রধান) তার 
আবেদন পেশ করার যোগ্যতা অর্জন করল। এইভাবে পঞ্চাশটি কিস্তি শোধ করে দেবার 
পর শুরু হলো সুদ দেবার পালা যা চলতি বাজার হারের চেয়ে কিছু বেশি। খাগ্রহীতার 
এখন আরো বড় খণের আবেদন করার যোগ্যতা পেল। 

ব্যাঙ্ক গ্রামবাসীর জন্য অপেক্ষা না করে ব্যাঙ্ককেই হাজির করে দিয়েছে গ্রামবাসীর 
দরজায়। ৬টি করে দল তাদেব নিজেদেব গ্রামে সংগঠিত সাপ্তাহিক মিটিং'এই তাদেব 
ধণের কিস্তি শোধ করতে পারে। গ্রামীণ ব্যাঞ্চের কর্মীরা এইসব দলীয় সভায় উপস্থিত 


KL 


৪০ | নিঃস্বজনের ব্যাঙ্ক 


থাকেন এবং খণগ্রহীতাদের বাড়ি বাড়ি ঘুরে তাদের ব্যবসার সাফল্য প্রত্যক্ষ করেন, 
তা সে ব্যবসা গরু বাছুরের হোক বা সবজি চাষের অথবা বাসন বিক্রির। - 

বর্তমানে বাংলাদেশের ৩৯০০০ গ্রামে গ্রামীণ ব্যাঙ্ক তাদের শাখা বিস্তার করেছে। 
গ্রামীণ ব্যাঙ্ক প্রায় ২.৪ বিলিয়ন মানুষকে খণদানের সুবিধা দিয়েছে, যার মধ্যে ৯৪ 
শতাংশই মহিলা। এই খণের প্রথম এক বিলিয়ন ডলারের লক্ষ্যমাত্রা পূর্ণ হয় ১৯৯৫ 
সালে এবং তার দুবছরের মধ্যে এই লক্ষ্যমাত্রা গিয়ে দাড়ায় দুই বিলিয়ন ডলারে। কুড়ি 
বছর লাগাতার কাজ করবার পর, আজ, গ্রামীণ ব্যান্কের গড়পরতা খণের পরিমাণ ১৮০ 
ডলারের মতো। খণ পরিশোধের হার ৯৬ থেকে ১০০ শতাংশের মধ্যে ওঠানামা করে। 

গ্রামীণ'ব্যাক্কের যোগদানের একবছরের মধ্যে খণগ্রহীতারা এতটাই সক্ষম হয়ে 
ওঠেন যে তারা ব্যাঙ্কের শেয়ার পর্যন্ত কিনে ফেলতে পারেন। বর্তমানে অবস্থা এমন 
যে, গ্রামীণ ব্যাঙ্কের ৯৪ শতাংশ শেয়ার তাদের খণগ্রহীতাদের হাতে! ১৩ জন সদস্যভুক্ত 
বোর্ড অব ডিরেক্টরের মধ্যে ৯ জনই খণগ্রহীতাদের দ্বারা নির্বাচিত প্রতিনিধি--বাকিদের 
মধ্যে আছেন সরকারি প্রতিনিধি, শিক্ষাবিদ, আমি ও অন্যান্যরা। 

একটি বেসরকারি গবেষণা সংস্থার পক্ষে শ্রীমতী মিডনি আর স্কালার ও তার 
সহকর্মীরা এই সিদ্ধান্তে পৌছন যে, গ্রামীণ ব্যাঙ্ক থেকে খণপ্রাপ্ত মহিলারা নিজের 
পরিবারে নিজেদের অবস্থান অনেকখানি মর্যাদাপূর্ণ করে তুলতে পেরেছে। শুধু তাই 


নয়, তাদের আর্থিক নিরাপত্তা বোধও অনেকখানি বেড়ে গেছে। বিশ্বব্যাক্কের সঙ্গে যুক্ত - 


হয়ে অর্থনীতিবিদ শহিদুর আর খান্ডেলকর যে গবেষণা করেন তাতে এও বলা হয়েছে 
যে, নারীদের গ্রামীণ ব্যাঙ্কের কর্মসূচির আওতায় আনার ফলে গ্রামের শিশুদের শিক্ষা 
ও পুষ্টির যথাযথ বিকাশ ঘটছে। আসলে ব্যাঙ্ক প্রথম থেকেই খণগুলি পুরুষদের না 
দিয়ে সরাসরি মেয়েদের হাতে দিতে আগ্রহী ছিল কারণ তাদের মনে হয়েছিল, পুরুষরা 
বেশিরভাগ ক্ষেত্রে টাকাটা অপচয় করে নয় নিজের ওপর খরচ করে দেয়। সার কথা 
এই যে, দশ শতাংশ মহিলাকে খণগ্রহণের সুবিধা বাড়িয়ে দেওয়ার ফলে পৌষ্টিক 
বিকাশের হার বেড়ে গেল প্রায় ৬ শতাংশ। শুধু তাই নয়, এই খণের পরিমাণ দশ 


/ী 


২০ শতাংশ। 

সবরকম সুবিধাগুলিই যে আসলে ঝণের মাধ্যমে সরাসরি পাওয়া গেছে, এমন 
নয়। খণ নেবার সময় সব খণগ্রহীতাকে ১৬টি শপথ নিতে হয়। এরমধ্যে কিছু দৈনন্দিন 
সচেতনতার শর্ত যেমন শরীর ও স্বাস্থ্য সম্বন্ধে সচেতনতা, স্বচ্ছ জীবাণুমুক্ত পানীয়ের 
ব্যবহার, জলনিকাশি ও শৌচালয়ের ব্যবস্থা এবং বাড়িতে সবজির ফলন। এগুলি ছাড়াও 
আছে কিছু সামাজিক সচেতনতার শর্ত, তার মধ্যে অন্যতম পণপ্রথার বিরোধিতা ও 
পরিবার পরিকল্পনা। শপথগুলি মহিলাদের ওপর চাপিয়ে দেওয়া হয়না, তারা নিজেরাই 
স্থানীয় সাপ্তাহিক সভায় পূর্ণ শপথ তালিকা পাঠ করে। 

স্কালারের গবেষণা এই তথ্যও দেয় যে ব্যাঙ্কে যোগদানের পর মহিলাদের 
গর্ভনিরোধক দ্রব্য ব্যবহারও বৃদ্ধি পেয়েছে। আশ্চর্যভাবে এও লক্ষ করা গেছে, যে- 
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গ্রামে গ্রামীণ ব্যাঙ্কের সদস্যরা আছে, তাদের দেখাদেখি, সদস্য নন এমন মহিলারাও 
= গর্ভনিরোধক ব্যবহার করছেল। শেষ দুই দশকে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার বাংলাদেশে প্রায় 
নাটকীয়ভাবে হাস পেয়েছে এবং তা সাহায্য করেছে গ্রামীণ ব্যাঙ্ক, অবশ্যই পরোক্ষভাবে 
পাঁচ শতাংশ খণগ্রহীতা- যারা প্রতিনিধিত্ব করছে এক লক্ষ পঁচিশ হাজার 
(পরিবারকে, আজ তাদের অবস্থান দারিদ্রসীমার ওপরে। খান্ডেলকার তার গবেষণায় 
সিদ্ধান্ত টেনেছেন এভাবে যে, গ্রামীণ ব্যাঙ্কে যোগ দেবার পাঁচ বছরের মধ্যেই চরম 
দারিদ্যসীমায় অবস্থানের হার নেমে গেছে ৭০ শতাংশ (চরম দারিদ্য সীমাকে 
জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি বিভাগ ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে যে, তা মানুষের ন্যুনতম 
প্রয়োজনের ৮০ শতাংশের বেশি পূরণ করতে অক্ষম)। 
ক্ষুদ্রঝণ প্রকল্প যাতে ভালভাবে কাজ করে তাদের সামাজিক উদ্দেশ্য পূর্ণ করতে 
পারে এবং পাশাপাশি দেশের অর্থনৈতিক ভারসাম্য পুরোপুরি বজায় রাখতে পারে-- 
এই দুই লক্ষ্যের মধ্যে সমন্বয় সাধন করা খুব সহজ কাজ নয়। আমরা চেয়েছিলাম 
' ব্যাঙ্ক যেন তাদের খণের ব্যবস্থা করে যারা দারিদ্যসীমার নিচে বাস করে। অধিক দরিদ্র 
এবং তাদের চেয়ে কিছু ভাল অবস্থার মানুষদের একই দলভুক্ত করে দিলে অপেক্ষাকৃত 
অধিক ক্ষমতাবানরাই কর্তৃত্ব হাতে তুলে নেবে। বাস্তবে অনেক সময় এমনও হয়, অতি 
দরিদ্রদের দলের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হবার সুযোগই দেওয়া হয়না। আমাদের যাবতীয় সদর্থক 
চেষ্টার পরও অনেকবার এমন হয়েছে যে, স্ত্রীর প্রাপ্ত খণ অচিরেই স্বামীর হস্তগত 
“হয়েছে। 


আকার ও আয়তন বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে গ্রামীণ ব্যান্ককে তার বিভিন্ন শাখার ম্যানেজারদের 
কাজের ওপরও নজর রাখতে হয়, যাতে তারা কোনও অসৎ আচরণ না করেন অথবা 
পক্ষপাতিত্ব না করেন। একজন ম্যানেজারকে এক গ্রামে দীর্ঘদিন টানা কাজ করতে 
দেওয়া হয়না এই ভয়ে, যাতে কোনও দলীয় শক্তির প্রভাবে তিনি নিজের কাজের প্রতি 
< নিষ্ঠা না হারিয়ে ফেলেন। একজন ম্যানেজারকে তার গ্রামের বা বাড়ির কাছাকাছি শাখায় 
নিযুক্ত করা হয়না। তাছাড়া, একজন ম্যানেজারকে স্নাতক হতেই হবে। এইসব নিয়মের 
কড়াকড়ি আছে বলেই মহিলারা ম্যানেজারের পদে কাজে আসতে পারেন না। আসলেও 
তা সংখ্যায় নিতান্ত কম। এই কারণে গ্রামীণ ব্যাঙ্কের বিরুদ্ধে প্রায়ই পুরুষতান্ত্রিকতার 
অভিযোগ ওঠে । আমরা এই অভিযোগটিকে খুব গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করছি যাতে 
. মহিলাদের আরো বেশি কাজের সুযোগ দেওয়া যায় এবং সেজন্য আমরা বিভিন্ন নতুন 
ব্যবস্থা নিচ্ছি। 
আর একটি গুরুতর অভিযোগ এই যে, গ্রামীণ ব্যাঙ্ক সমাজসেবামূলক প্রতিষ্ঠান 
হবার বদলে হয়ে উঠেছে একটি লাভজনক ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান। অস্তিত্ব রক্ষার জন্য 
এই ব্যবস্থার প্রয়োজন আছে। গতবছর এক ব্যাপক বন্যায় খাগ্রহীতাদের ঘরবাড়ি, গবাদি 
(পশু ও অন্যান্য জিনিসপত্র ভেসে গেছে। আমরা সে অবস্থাতেও তাদের খামুকুব 
করিনি। পরিবর্তে তাদের দিয়েছি নতুন খণ এবং খণ পরিশোধের সময়সীমাও বেশ 
খানিকটা বাড়িয়ে দিয়েছি। খণ পরিশোধের বাধ্যতামূলক মনোবৃত্তি__ব্যাঙ্কিং-এর 
সাফল্যের চাবিকাঠি। 
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সৃজনশীলতার বিকাশ 
গ্রামীণ কর্মসূচীর মডেল আজ প্রায় ৪০টি দেশে প্রয়োগ করা হয়েছে। এই প্রচেষ্টা প্রথম , 
শুরু হয় মালয়েশিয়াতে, ১৯৮৬ সালে, যা প্রায় ৪০০০০ পরিবারকে সাহায্য করেছে এবং 
এখানেও খণ পরিশোধের হার শতকরা ১০০ ভাগ। বলিভিয়াতে মহিলাদের কর্মসূচি 
ছিল, “ভাতের জন্য কাজ _আজ তারাও সে ভাবনা বদলে ক্ষুদ্রধ্ণ প্রকল্পের দ্বারা 
ব্যবসায়ের দিকে মন দিতে পেরেছে। মাত্র দুবছরের মধ্যেই অধিকাংশ মহিলা খণ 
পরিশোধ করেও যে পরিমাণ অর্থনৈতিক স্বাবলম্বন করেছে যে তারা সহজেই অন্য 
ব্যাঙ্কের থেকে খণের সুবিধা নিতে পারছে। এইরকম সাফল্যের কাহিনী খুঁজে পাওয়া 
যায় প্রায় তৃতীয় বিশ্বের বহু গরীব দেশেই। সব দেশেই খণ দেওয়া হচ্ছে চরম 
দারিদ্যসীমার নিচে থাকা মানুষদের-__দলবদ্ধভাবে এবং অবশ্যই প্রাথমিকভাবে মহিলাদের । 

১৯৯৫ সালের প্রথম থেকেই বাংলাদেশের গ্রামীণ ব্যাঙ্ক হয়ে উঠেছে স্বয়ংসম্পূর্ণ! 7 
গ্রামীণ ব্যাঙ্কের সমতুল্য প্রতিষ্ঠানগুলিও অন্যান্য রাষ্ট্রে স্বনির্ভরতার পথে অগ্রসর হচ্ছে। 
সংযুক্ত রাষ্ট্রের অন্তর্গত শিকাগো শহরেও এই জাতীয় প্রকল্প কাজ করছে! অন্যান্য 
প্রগতিশীল দেশের চেয়ে শ্রমের মূল্য আমেরিকায় বেশি হবার ফলে 'সেখানে প্রচুর শিক্ষিত 
বেকার যারা ম্যানেজার বা হিসাবরক্ষকের কাজ করতে পারে, তাদের জন্য এইসব প্রকল্পের 
খরচ অনেক বেড়ে যাচ্ছে। দুর্ভাগ্যবশত, টির হন্তিত বহি 
ভরতুকি দিতে হচ্ছে 

গোটা বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে প্রায় ২২ মিলিয়ন মানুষ এই স্বক্পধণ প্রকল্পের আওতায় 
এসেছে। ওয়াশিংটনে অবস্থিত স্বল্পখণ সমাবেশ’ নামক প্রতিষ্ঠানটি বিভিন্ন আঞ্চলিক 
খণদান প্রতিষ্ঠানগুলির অর্থ তহবিল হিসাবে কাজ করছে এবং তারা প্রত্যেক বছর 
একটি সম্মেলনের আয়োজন করছে! শেষ ডাকা সম্মেলনে যোগদানকারীরা আবেদন 
করেন যাতে ২০০৫ সালের মধ্যে পৃথিবীর দরিদ্রতম ১০০ মিলিয়ন পরিবার, বিশেষত , 
মহিলারা যেন খণলাভ করতে পারে। এই কর্মপরিকল্পনা এতটাই ব্যাপক আকার ধারণ 
করেছে, যা কিনা আরো ২০০০ প্রতিষ্ঠানকে তাদের কর্মসূচির আওতায় এনেছে। এইসব 
প্রতিষ্ঠানের মধ্যে বহু বেসরকারি সংস্থা, অন্যান্য ব্যাঙ্ক, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ও জাতিসংঘের 
বহু শাখাও যুক্ত। 

বাস্তব চিত্র এই যে, গরীব দেশগুলির অর্থনৈতিক উন্নতির জন্য প্রয়োজন 
বিনিয়োগের মাধ্যমে ব্যবসা বিস্তার। দারিদ্র্য দূরীকরণের একমাত্র পথ হলো দরিদ্রদের” 
মধ্যে রোজগারের রাস্তা করে দেওয়া। বে-রোজগারের যন্ত্রণায় দরিদ্র মানুষরা গ্রাম থেকে 
শহবে আসছে এবং ন্যুনতম মজুরিতে কাজ করতে বাধ্য হচ্ছে। আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস 
করি, দারিদ্র্য দূরীকরণের সম্ভাবনা তখন শুরু হয়, যখন মানুষ তার নিজের ভাগ্যকে নিজে , 
নিয়ন্ত্রণ করতে শেখে। কাজ তৈরি করা নয়, মানুষের যথার্থ যোগ্যতা ও ক্ষমতা অনুযায়ী 
কাজের সুযোগ করে দেওয়া হলো প্রধান জরুরি বিষয়। আমি বহক্ষেত্রেই দেখেছি 
দরিদ্ররা তাদের অবস্থার জন্য যে কষ্ট ভোগ করে, তার কারণ এই নয় যে তারা অলস, 
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তাদের প্রশিক্ষণ নেই বা তারা অশিক্ষিত--আসলে তারা তাদের পরিশ্রমের যথার্থ মূল্যই 
= পায়না। পরিশ্রমের পরিবর্তে যে পারিশ্রমিক পায় তা নিতান্তই সামান্য। 
স্বাধীন রোজগারের পরিকল্পনাই হবে দরিদ্রদের বাঁচবার একমাত্র পথ, যারা দেশীয 
অর্থনীতির মূলশ্রোতের অন্তর্ভূক্ত হতে পারছেনা এবং দেশের কবদাতারাও যাদের সমর্থন 
করছে না! ক্ষুদ্রখণ প্রকল্প প্রত্যেকটি ব্যক্তিকে তার সৃজনক্ষমতা ও দক্ষতা অনুযায়ী 
ব্যবসার সুযোগ করে দেয়, যারা আসলে সমাজের মূলস্বোত থেকে বাতিল হওয়া একটি 
ইঞ্জিনের মতো। এইরকম অনেকগুলি ইঞ্জিন যদি হঠাৎ করে একযোগে কাজ শুরু করে 
দেয়, তাহলে নিশ্চিতভাবেই আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপট আমূল বদলে যাবে। 
এই চিন্তাধারার প্রতি আস্থাশীল হয়ে গ্রামীণ ব্যাঙ্ক আরো অন্যান্য উদ্যোগকারীর সঙ্গে 
হাত মিলিয়ে প্রায় এক ডজনের বেশি সংস্থা স্থাপন করেছে। আমরা চেষ্টা করছি কত 
* দ্রুত দারিদ্র্যকে নির্মূল করা যায়। তার জন্য আমরা সাহায্য করছি সব স্বল্প সঞ্চয়কারী 
ও ক্ষুত্র ধগ্রহীতাকে-_-যাতে তারাও বৃহৎ উদ্যোগের সঙ্গে নিজেদের যুক্ত করতে পারে। 
উদাহরণ স্বরূপ, গ্রাম ও শহরাঞ্চলে তাদের পরিসেবা ছড়িযে দিতে পারে। ৬৫টি গ্রামে 
প্রাথমিক পর্যবেক্ষণের পর গ্রামীণ দূরভাষ সংস্থা একটি ধাপ্রকল্প হাতে নিয়েছে, যাতে 
তারা গ্রামীণ ব্যাঙ্কের আওতাভুক্ত সমস্ত গ্রামেই তাদের পরিসেবা পৌঁছে দিতে পারে। 
০০০০ মহিলা, যারা টেলিফোন তো দূরস্থান, কখনোও বিদ্যুতের আলো.পর্যন্ত দেখেননি, 
তারা তাদের গ্রামে টেলিফোনের সুবিধা পাবে। শুধু তাই নয়, শেষ অবধি-তারা এই 
কোম্পানির শেয়ার কিনে সংস্থার মালিকানা পর্যন্ত পেতে পারে। আমাদের সাম্প্রতিকতম 
প্রচেষ্টা--গ্রামীণ বিনিয়োগ। এই প্রকল্পে বিদেশি সংস্থা বা ব্যক্তিরা তাদের টাকা লগ্নি 
করলে বদলে তারা সুদ ফেরত পাবে। 
আমি বিশ্বাস করি, যে কোনও সভ্য সমাজের অন্তর্ভুক্ত মানুষদের প্রত্যেকের 
« সামাজিক মর্যাদা রক্ষার চেষ্টা করা উচিত। শুধু তাই নয়, তাদের আরও উচিত, সমাজের 
প্রতিটি স্ত্রী পুরুষদের সৃজনক্ষমতা আবিষ্কার করে তাকে কাজে লাগাবার পথ খুঁজে দেওয়া। 
মনে রাখতে হবে, দারিদ্র্য সৃষ্টির দায় দরিদ্রদের নয়-_তা সৃষ্টি হয়েছে সমাজের 
ক্ষমতাশালী প্রতিষ্ঠান ও তাদের স্বার্থসর্বস্ব দৃষ্টিভঙ্গি ও কর্মসূচির পরিকল্পনার ফল হিসাবে! 
প্রাচীন ধারণা ও নিয়মগুলির মাধ্যমে এ সমস্যার সমাধান সম্ভব নয়। এর জন্য প্রয়োজন 
নিত্যনতুন অভিনব পরিকল্পনার যে পরিকল্পনা সমাজকে নিয়ে যাবে দারিদ্যমুক্ত এক নতুন 
পৃথিবীর পথে। আজ এই পৃথিবীর চিত্র স্বপ্ন মনে হলেও, একদিন তা হয়ে উঠবে বাস্তব, 
প্রকৃত বাস্তব চিত্র। 
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ওরা কাজ চায়, কাজ করে সংসারের শ্রী ফেরাতে চায়। রুজি- রোজগারের পথ যে 
একেবারেই ওদের অজানা তা নয়। তবু কোথায়ও কিছু ফাক থেকে যায় যা ভরানো 
এদের সাধ্যের বাইরে। অথচ সরকারি উন্নয়নের নানা প্রকল্পেও এদের স্থান হয় না।যদি 
বা হয়, তবে তা সারা বছরের দাবি-দাওয়া মেটাতে পারে না। অধিকাংশ দিন এদের কাটে 
অর্ধাশনে, ভাঙা কুঁড়েঘরের মধ্যে স্বল্প বসন পরিহিত হয়ে সুদিনের অপেক্ষায়। 

চাষির হয়তো একখণ্ড জমি আছে, কিংবা জমির উপর কিছু অধিকার আছে, কিন্তু 
চাষবাসের উপকরণ কেনার পয়সা হাতে নেই। খুদে ব্যবসায়ী জানে গঞ্জে গিয়ে কেনাবেচা 
করলে হাতে দু'পয়সা আসতে পারে। তবু সামান্য মূলধনের অভাবে তাকে হাত পা গুটিয়ে 
বসে থাকতে হয়। কারিগর জানে শিল্পবস্তু তৈরি করার পদ্ধতি, শুধু কাচামাল কেনার/ 
পয়সা হাতে নেই বলেই তার ঘরে বারোমাসের অভাব। প্রত্যেকটি ক্ষেত্রেই সামান্য কিছু - 
আগাম পেলেই কাজের সুযোগ সৃষ্টি হতে পারে। কিন্ত বিনা জামিনে আগাম দেবার মতো 
ব্যবস্থা গড়ে তোলা যায় নি। এইসব ক্ষেত্রে যৌথ জামিনের প্রাসঙ্গিকতা ধরা পড়ে। কোনো 
একটি চাষি বা একজন শিল্পী বা ব্যবসায়ী যখন নিজেকে অসহায় ভেবে নিষ্কর্মা হয়ে বসে 
থাকে, তখন যদি আরও কয়েকটি সহযোগী তার পাশে এসে দাঁড়ায়, তখন যৌথ জামিনের 
জোরে কিছু খণ পাওয়া নিতান্ত অসম্ভব থাকে না। মূলবদ্ধতার প্রাথমিক শর্ত অবশ্য * 
পরস্পরের মধ্যে ঘনিষ্ঠ পরিচিতি ও একের প্রতি অন্যের বিশ্বাস! 

সমবায় ব্যাঙ্ক এই ধরনের চিন্তাধারার ফল। ভারতে বিশ শতকের গোড়াতেই 
পড়তে থাকে। কিন্তু ক্রমশ পরিষ্কার হয়ে যায় যে নিতান্ত সম্বলহীন মানুষদের উপকারে 
আসে নি সমবায় ব্যাঙ্ক। যৌথ জামিনের প্রশ্ন ক্রমশ অবান্তর হয়ে পড়ে। ফলে বণ 
পেতে গেলে কিছু সম্পদ বন্ধক রাখার নীতিই প্রাধান্য পেতে শুরু করে। কে একজন 
শূন্য। কাজেই নিঃসম্বল, হতদরিদ্র মানুষের কাজ করে বাঁচার আগ্রহকে সত্যিকারের 
কাজে রূপায়িত করতে পারেনি সমবায় ব্যান্ক। ৪ 

সম্বল বলতে যাদের হাতে কিছুই নেই, শুধু আছে কাজে লাগার ক্ষমতা, তাদের 
জন্য যৌথ জামিনের পদ্ধতি ব্যবহারের সাম্প্রতিকতম দৃষ্টান্ত পাওয়া যাবে বাংলাদেশের 
গ্রামীণ ব্যাঙ্ক প্রকল্পে ও মালয়েশিয়া প্রভৃতি আরও একাধিক দেশে! ঝণ পাবার পর 


উন্নবনের মূল ধারার বাইরে যারা ৪৫ 


ঝণের ব্যবহার যাতে ঠিকভাবে হয়, খণের কিস্তি যাতে যথাসময়ে শোধ দিয়ে দেওয়া 
হয়, সেই উদ্দেশ্যে স্থানীয় সহযোগীদের এক-একটি গোষ্ঠী গঠন কবে এমন রীতি 
শ অনুসারে খণ দেওয়া হয় যাতে সহযোগী কর্মীরা একে অন্যের উপর খবরদারি করতে 
পারে অথচ তাদের সম্পর্কে চিড় ধরে না। কিছুদিন অন্তর অন্তর গোষ্ঠীর সদস্যেরা 
মিলিত হয়ে নিজেদের কাজ-কারবারের অবস্থা নিয়ে পরস্পর আলোচনা করে ভুল- 
-ক্রটি শুধরে নেবার সুযোগ পান, তার জন্য উপর থেকে সতর্কবাণী পাঠাবার দরকার 
থাকে না বললেই চলে। এই ধরনের কাজে ব্যাঙ্কের মত আসবাব-পত্র, সাজসরঞ্জাম 
ইত্যাদির প্রয়োজন কমে যায়, একজন বা দু'জন পরামর্শদাতা, সমন্বয়কারী বা 
হিসাবনিকাশের কর্মীকে দিয়েই কাজ চালিয়ে নেওয়া যায়। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক- 
শিক্ষিরা, ডাকঘরের কর্মী, যারা দেশের সর্বত্র ছড়িয়ে আছেন, তারাও কোনো কোনো 
দেশে সহায়তা করছেন এই ধরনের খণ প্রকল্পের বিস্তার ঘটাতে! 
* . প্রকৃতপক্ষেই যারা সম্বলহীন শুধু তাদের একজোট করে, স্বল্প পরিমাণের আগাম 
তাদের হাতে দিয়ে, মানবিক সম্পদের পূর্ণতর বিকাশ ঘটাবার প্রচেষ্টা নিঃসন্দেহে 
অভিনন্দনযোগ্য। তবু এই অতি-আধুনিক যুগে সেই সঙ্গে মনে রাখা দরকার যে গা- 
গতরের শ্রমের সঙ্গে উন্নততর মানসিকতা যুক্ত না হলে শ্রমিকের গড় উৎপাদন ক্ষমতা 
, বাড়ানো সম্ভব হয় না, আর শ্রমের ফসল নিয়ে বাজারে আসতে চাইলে প্রতিযোগিতার 
মুখে কম-দক্ষ শ্রমিককে হঠে যেতেই হয়। বিশেষ করে বিশ্বব্যাপী মুক্ত বাণিজ্যের শ্রোতকে 
ছাড়া অন্য পথ নেই শুধু সামান্য মাত্রার খণের ব্যবস্থা করে দিয়ে শ্রমিকের স্থায়ী উপকার 
করা অসম্ভব! সাময়িকভাবে দেশের সরকার নানা উপায়ে (যেমন, ভর্তুকি দিয়ে) 
অপেক্ষাকৃত কম-দক্ষ শ্রমিককেও কর্মচ্যুতির হাত থেকে বাঁচাতে পারেন। কিন্তু দেশের 
< ক্রেতাসাধারণ এই ব্যবস্থাকে দীর্ঘকাল বহাল রাখার পক্ষে সমর্থন জানিয়ে যাবেন কিনা, 
সমর্থন জানালেও তা সর্বজনীন সমৃদ্ধির পথে সহায়ক কিনা তা বিচার করে সিদ্ধান্ত নেওয়া 
দরকার। নবীন প্রযুক্তিকে সাধারণ মানুষের নাগালে নিয়ে না এলে উন্নয়ন প্রক্রিয়ার মূল 
ধারার বাইরে থেকে যেতে বাধ্য হবে বেশ কয়েক কোটি মানুষ শুধু সহজ খণের 
ব্যবস্থা করে দিয়ে বা ভরতুকির মাত্রা বাড়িয়ে দিয়ে এদের মূল শ্রোতের সঙ্গে যুক্ত করে 
দেওয়া অনেক ক্ষেত্রেই সম্ভব হবে না। খণ-প্রকল্পের পাশাপাশি সাধারণ শিক্ষা ও সহজ 
কারিগরি শিক্ষার প্রসারও যাতে হয় তার জন্য বিশেষ যত্নবান হতে হবে। মনস্তাত্বিক 
সমর্থন জোগাতে হবে যাতে আরও বেশি শ্রমজীবী মানুষ চিরাচরিত গণ্ডীর বাইরে এসে 
নতুন ধরনের জীবিকা খুঁজে নেয়, নিজেদের নিয়মিত উপার্জন বাড়াবার পথ খুঁজে পায়। 
অবহেলিত, দারিদ্রয-পীড়িত মানুষের জন্য আলাদা করে ভাবতে গেলে শুধু উন্নয়নের 
গতিবেগ বাড়ানোর উপায় বার করাই যথেষ্ট নয়। কিছু স্বতন্ত্র চিন্তাকেন্দ্র গড়ে তোলা 
দরকার, যারা বিশেষ করে ভাববে সাধারণ খেটে-খাওয়া মানুষের জন্য, নরনারী 
নির্বিশেষে। 
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ভুবনীকরণ বা বিশ্বায়নের তরঙ্গকে রোধ করা যাবে না, কিন্তু স্থানে স্থানে বাঁধ তৈরি 
করার প্রচেষ্টাও পরিত্যাগ করলে চলবে না। এই তরঙ্গ যাতে আচমকা এসে অসংগঠিত 
শ্রমজীবীদের জীবিকা ও জীবন তছনছ করে না দেয়, সেদিকে কড়া নজর রাখতে হবে।- 
যদি এমনই হয় যে বিশ্ব বাণিজ্য সংগঠন (৬770) আমাদের হতদরিদ্র শ্রেণীর মানুষের 
স্বার্থের বিরোধী কিছু নিয়ম চাপিয়ে দিতে চাইছে, তবে একই সমস্যায় আক্রান্ত দেশগুলির 
সঙ্গে সহযোগিতার সম্পর্ক গড়ে তুলতে হবে সকলের সমবেত স্বার্থে। যদি সহযোগিতার 
ক্ষেত্রে বাধার উৎপত্তি হয় (মূলত রাজনৈতিক কারণে) তবে একলা হয়ে গিয়েও এমন 
বিধি-বিধান প্রয়োগ করা সম্ভব যাতে বিশ্বায়নের প্রকোপে সাধারণ শ্রমজীবীরা জীবিকাচ্যুত 
হযে না পড়ে বা নতুন জীবিকার সন্ধান করতে বাধা না পায়। আগে যে-সব চিস্তাকেন্দ্রের 
কথা আমরা বলেছি তাদের প্রধান দায়িত্বই হবে নতুন আর্থিক পরিবেশকে দারিদ্য-পীড়িত 
মানুষের উন্নতির স্বার্থে কীভাবে ব্যবহার করা যায় তার উপায় খুঁজে দেখা। স্বল্পকালের 
জন্য বিশ্বায়নকে রুখে দিলেও দীর্ঘকালীন বিচারে একে রুখে রাখার অর্থ হবে' 
সামগ্রিকভাবে দেশকে স্থিতাবস্থার দিকে ঠেলে দেওয়া, আগামী প্রজন্মের মানুষ সেক্ষেত্রে 
পূর্বব তিমিরেই থেকে যাবে। প্রখর আলোকে চোখ ধীধিয়ে গেলে সাময়িকভাবে কালো 
অন্ধকার করে রাখার ফলে ঘর যেন চিরকাল অন্ধকারে ডুবে না থাকে সেদিকে অবশ্যই 
সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে। 


৬ 


oad 


2 


ot 


/- 


উন্নয়নের গ্রস্ত উপত্যকায় গ্রামীণ ব্যাঙ্কএর ভূমিকা প্রসঙ্গে 
অনিন্দ্য দত্ত 


বাংলাদেশের মতো একটি অনুন্নত দেশে "গ্রামীণ ব্যাঙ্ক'"-এর উৎপত্তি ও ক্রমবিস্তৃতির 
ক্ষেত্রে মুহাম্মদ ইউনুস-এব অবদান এখন বনুবিদিত। পৃথিবীর অন্যান্য অনুন্নত 
দেশগুলিবও নানা অঞ্চলে, এমন কি কোন কোন উন্নত দেশেরও কিছু কিছু 
দারিদ্র্যগীড়িত পকেটেও ডঃ ইউনুস-এর অনুসরণে বিভিন্ন প্রকল্পের চেষ্টা চলছে। 
এইসব প্রচেষ্টার গরিমা এবং কমবেশি সাফল্য ও ব্যর্থতার অনুপুজ্থ নানা আলোচনায় 
স্থান পাচ্ছে। এই লেখাটিতে আমরা অর্থনৈতিক উন্নয়নের সাবেকি তত্বের চৌহদ্দিতে 
গ্রামীণ ব্যাঙ্কএব মতো একটি অন্ত্যজের উত্তব ও দীর্ঘকালীন ভিত্তিতে বিকাশের সম্ভাবনা 
বিষয়ে স্বল্প পরিসরে কয়েকটি কথা বলব। | 

“সায়েন্টিফিক আ্ামেরিকান’ (Scientific American) নভেম্বর ১৯৯৯ সংখ্যায় ডঃ 
ইউনুস তার নিজের অভিজ্ঞতার কথা কিছু বলেছেন। তিনি যুক্তরাষ্ট্রে ভ্যান্ডর্বিল্ট্‌ 
বিশ্ববিদ্যালয়ে পি এইচ. ডি. ডিগ্রি লাভ করে ১৯৭২ সালে বাংলাদেশের চট্টগ্রাম 
বিশ্ববিদ্যালয়ে অর্থনীতির অধ্যাপক পদে যোগ দেন। তার মনে তখন সদ্য স্বাধীন এই 
অনুন্নত দেশটির ভবিষ্যৎ বিষয়ে আশা ও উদ্দীপনার স্রোত বইছে। কিন্ত অচিরেই ১৯৭৪ 
সালের ভয়াবহ দুর্ভিক্ষের বাস্তবের সম্মুখীন হয়ে তার অর্থনীতির কেতাবি তত্বে লব্ধ 
বিশ্বাসের সৌধটি বিশেষভাবে নাড়া খায়। তার এই লব্ধ বিশ্বাসের প্রথাসিদ্ধ জগৎটি ঠিক 
কী সেটা একটু দেখা যাক। এটা হলো নয়া ক্ল্যাসিক্যাল (7০-০12597021) অর্থনীতিব জগৎ, 
পশ্চিম দুনিয়াব আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানগুলিতে যার আধিপত্য কমবেশি একচ্ছত্র । এই 
বিশ্বাস অনুযায়ী, যেমন পণ্যের বাজারের ক্ষেত্রে তেমনি খণের লেনদেনের বাজারেও 
কমবেশি ‘পূর্ণ প্রতিযোগিতা’ বিরাজ করছে এবং তার কলে মোটামুটি একই সুদের হারে 
যে কেউ প্রয়োজন অনুযায়ী যে কোন পরিমাণ ঝা গ্রহণ করতে পারে। তার নযা 
ক্লযাসিক্যাল অর্থনীতির এই তাত্বিক বিশ্বাসই ধাক্কা খেল যখন ডঃ ইউনুস সরাসরি প্রত্যক্ষ 
করলেন কী ভাবে অনুন্নত বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলের কুসীদজীবীদের কাছে দবিদ্র মানুষের 
আর্থিক আত্মরক্ষা করার মরণপণ প্রয়াস ব্যর্থ হয়ে যায়। বস্তুত, ‘পূর্ণ প্রতিযোগিতার 
বাস্তববিবর্জিত মডেলটিকেই উন্নয়নের তত্ত্বের ক্ষেত্রে নয়া ক্ল্যাসিক্যাল মুল স্রোতের 
বন্ধ্যাত্রের মুখ্য কারণ বলে চিহ্নিত করা যায়। এই বিষয়টি আরেকটু বিস্তৃত প্রেক্ষিতে 
দেখা যাক। 

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর তৃতীয় বিশ্বে প্রাক্তন উপনিবেশগুলির রাজনৈতিক স্বাধীনতা 
অর্জন ত্বরান্বিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অর্থনীতির তত্বে অনুন্নত দেশগুলিব উন্নয়ন বিষয়ে 
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নানা চিন্তাভাবনার জোয়ার দেখা দেয়। এই সময় ব্রিটেনের “ম্যানচেস্টার স্কুল'-এর আর্থার 
ল্যুইস (Arthur [.০৮/5)এর কয়েকটি লেখা বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করে। অনুন্নত 
দেশগুলিতে প্রজন্মের পর প্রজন্ম পৌনঃপুনিক দারিদ্যের অন্তহীন দুষ্টচক্র (vicious * 
০1019) থেকে নিক্রমণের একটি মনোজ্ঞ মডেল ল্যুইস-এর লেখায় ফুটে ওঠে এবং এই 
মডেলটি ভারত ও বিভিন্ন দেশের অর্থনৈতিক কর্মপহ্ার ভারপ্রাপ্ত বিশেষজ্ঞ ও সরকারি ১. 
আমলাদের উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে। 

তৃতীয় বিশ্বের অনেক অনুন্নত দেশ সম্বন্ধে ল্যুইস-এর মডেল বা নক্সাটি বেশ 
পরিপাটি । এই সব দেশে থাকে দু'টি অর্থনৈতিক অংশ, একটি ছোট আধুনিক অর্থনৈতিক 
অংশ যেখানে এদের যা কিছু শিল্পের অবস্থান, আর একটি বিস্তৃত পশ্চাৎপদ সাবেকি 
কৃষিনির্ভর অর্থনৈতিক অংশ। দ্বিতীয়টিতে উদ্বৃত্ত জনসংখ্যা এমনভাবে প্রচ্ছন্ন বেকারিতে 
জড়িয়ে থাকে যে, কৃিকার্ষে প্রান্তিক শ্রমিকদের কৃষি থেকে অন্যত্র সরিয়ে নিলেও সমগ্র 
অর্থে কৃষিক্ষেত্রে উৎপাদন অপরিবর্তিত থেকে যায়। এই আপাতদৃষ্টিতে নৈরাশ্যসঞ্চারক 
পরিস্থিতিতেই ল্যুইস অনুন্নত দেশের দারিদ্র্য থেকে নিষ্তুমণের চাবিকাঠিটি দেখতে পান। 
যতদূর পর্যন্ত কৃষিক্ষেত্রের শ্রমিক সংখ্যা উদ্বৃত্ত ততদূর পর্যন্ত যদি এ শ্রমিকদের ক্রমান্বয়ে 
আধুনিক শিল্পের অংশটিতে নিযুক্ত করা যায় এবং কৃষিতে উৎপন্ন খাদ্যদ্রব্য (wage 
৪০০৫০) শিল্পে নবনিযুক্ত শ্রমিকদের ভরণপোষণে যায় ও তার পরিবর্তে শিল্পে উৎপন্ন _. 
নানা প্রয়োজনীয় পণ্য কৃষিনির্ভর অঞ্চলগুলিতে আসে, তবে কৃষি ও শিল্পের মধ্যে অন্যন্য. 
সম্পর্ক ও লেনদেনের মাধ্যমে সার্বিক অর্থে কোন অনুন্নত অর্থনীতির দেশ একটি সুসংহত 
আধুনিক বর্ধিুঃ উৎপাদনশীলতার স্বয়ংক্রিয় জঙ্গমতা অর্জনের সম্ভাবনাকে আয়ত্ত করতে 
পারে। ল্যুইস-এর কল্পনার এই ছবিটি কিন্তু অধিকাংশ অনুন্নত দেশের ক্ষেত্রেই বাস্তবে 
রূপায়িত হয় নি। তার কার্যকারণ ল্যুইস-এর অতিসরলীকৃত নক্সাটিতেই নিহিত ছিল। এই 
বিষয়টি একটু আলোচনা করা যাক। : 

ল্যুইস-এর পরিপাটি, কিন্তু বাস্তববিবর্জিত নক্সা অনুযায়ী অনুন্নত দেশের 
আধুনিক অর্থনৈতিক অংশ, যেখানে শিল্পের অবস্থান, সেটি হলো একটি নিটোল ‘পূর্ণ 
প্রতিযোগিতা" র জগৎ, আর পশ্চাৎপদ অর্থনৈতিক অংশ, যেটি সাবেকি কৃষিনির্ভর, সেটি 
হলো সম্পূর্ণ বৈচিত্যহীন সমজাতীয় কৃষক পরিবারের জগৎ। এই দুটি কাল্পনিক জগতের 
সঙ্গে বাস্তবের ব্যবধান মেরু প্রমাণ। বাস্তব ক্ষেত্রে শিল্পের ছোট অংশটিতে অর্থনীতির 
ভাষায় 'অলিগপলি" ('০11০2০1১") বা কয়েকটি মাত্র বড় মালিকের আধিপত্য দেখা যায়, 
আর কৃষির বড় অংশটিতে থাকে এক প্রান্তে ধনতান্ত্রিক চরিত্রের কৃষিশ্রমিক নিয়োগকারী 
বড় চাষি, অন্যপ্রান্তে ভূমিহীন কৃষিশ্রমিক এবং মধ্যভাগে ছোট চাষি, ভাগচাষি ইত্যাদি। 
এই পরিস্থিতিতে উন্নয়নের প্রয়োজনে অবলম্থিত যে-কোন কর্মপন্থার পক্ষেই সার্বিক 
উন্নতির বাহক হওয়া দুঃসাধ্য এবং আর্থ-সামাজিক পরিমগ্ডলটির উপযুক্ত সংস্কারনাকরে « 
উন্নয়নের প্রচেষ্টা প্রায়শ পরিবেশের মেরুপ্রবণতা বৃদ্ধি করে। ভারতের কৃষিক্ষেত্রে সবুজ 
বিপ্লব’-এর দৃষ্টান্তই ধরা যাক। 
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স্বাধীনতার আগে ভারতের জাতীয় কংগ্রেস কৃষিক্ষেত্রে ভূমিসংস্কারে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ 
= হয়েছিল স্বাধীনতার পরে বিভিন্ন অঙ্গরাজ্যে কংগ্রেসি সরকার সেই দিকেই এগোতে চায়। 
কিন্তু কায়েমি স্বার্থের চাপে শেষ পর্যন্ত আইন প্রণয়ন ও তার প্রয়োগে ব্যাপক ফাকফোকর 
ও শৈথিল্যের মধ্য দিয়ে এই সংস্কারের কাজ অর্ধসমাপ্ত বা অসমাপ্ত থেকে যায়। এই 
বিপ্লব-এর নতুন প্রযুক্তির আবাহন করা হয়। নতুন বীজ-সার-জলের যোগানভিত্তিক 
সবুজ বিপ্লুবের প্রযুক্তি তত্ুগতভাবে উৎপাদনের বহর (9০1৩) সাপেক্ষ নয়, বরং 
ইংরেজিতে যাকে বলে 9০916-79010] বা বহর নিরপেক্ষ। কিন্তু উপযুক্ত প্রাতিষ্ঠানিক 
সংস্কারের আগেই যেভাবে এর আবাহন করা হয়েছিল তার ফল মোটেই বহর নিরপেক্ষ 
হলো না। ভারতের মতো ভূমির স্বল্পতা ও শ্রমের প্রাচুর্য বিশিষ্ট (land scarce and 
4 [abour abundant) দেশে ছোট খামারের শ্রমনিবিড় (1৭b০Ur in৪en5i৮৪) উৎপাদনের 
সপক্ষে অর্থনৈতিক সূত্রে সমর্থন খুবই বলিষ্ঠ। বস্তুত, তৃতীয় বিশ্বের দেশে বিদেশে 
খামারের আয়তন ও উৎপাদনশীলতার মধ্যে প্রতিলোম সম্বন্ধ (inverse correlation) 
পরিলক্ষিত হয়েছিল। তত্ব ও তথ্য দুই দিক থেকেই পরিবারভিত্তিক ছোট খামারের 
সংগঠনগত অর্থনৈতিক উৎকৰ্ষের সঙ্গে সঙ্গে তার উন্নয়নের পথে সামাজিক-প্রতিষ্ঠানিক 
ুপ্রতিবন্ধকের স্বরূপটিও জানা ছিল। 

‘দ্বৈত কৃষি-অর্থনীতিতে ধনতন্ত্রের বিকাশ বিষয়ে একটি মডেল’ (‘A Model of 
Growth of Capitalism in a Dual Agrarian Economy’ )শীর্ষক একটি প্রবন্ধে সত্তর 
দশকের গোড়ায় প্রণব বর্ধন দেখিয়েছিলেন যে, স্থিতীয় ($010) পরিপ্রেক্ষিতে ধনতান্ত্রিক 
কায়দায় শ্রমিক নিয়োগকারী বড় খামারদের যে দুটি অসুবিধা, অর্থাৎ (১) শ্রমিক নিয়োগে 
মজুরি অন্তত পরিবারভিত্তিক ছোট খামারে গড়পড়তা আয়ের (প্রান্তিক আয় নয়) সমান 

= করার বাধ্যবাধকতা (অন্যথা যথেষ্ট শ্রমিক মিলবে না), (২) বড় বহরের উৎপাদনে 
ক্রমহাসমান প্রান্তিক উৎপাদনের প্রবণতা, এই দুটিকে গতীয় (0780০) পরিপ্রেক্ষিতে 
বড় খামারেরা অতিক্রম করে (ক) বর্ধিত পরিমাণে পুঁজি নিয়োগ করে এবং খে) ছোট 
খামারের তুলনায় খণ গ্রহণের অধিকতর ক্ষমতাকে ব্যবহার করে। 

স্থিতীয় পরিপ্রেক্ষিতের অসুবিধা এড়ানোর জন্য বড় খামারের অতিরিক্ত পুজি 

বব নিয়োগের উদাহরণ হলো, ভারতের মতো পুঁজির স্বল্পতা ও শ্রমের প্রাচূর্যের দেশে 
সামগ্রিক অর্থনৈতিক দৃষ্টিতে উপযুক্ত সময়ের আগেই বড় খামারে ভারী যন্ত্র, যথা, ট্রাক্টর- 
এর প্রবর্তন। আর, খণ গ্রহণের ক্ষেত্রে ছোট ও বড় খামারের মধ্যে তারতম্য অনুভবের 
এবং বাস্তব পরিস্থিতি সম্বন্ধে তীব্রতর অন্তর্দৃষ্টি অর্জনের খাতিরে ফলিত অর্থনৈতিক 

শষ গবেষণার জাতীয় পরিষদ (‘National Council of Applied Economic Research’) 
-এর সমীক্ষালব্ধ কয়েকটি ফলাফলের উল্লেখ করা যায়। প্রশ্ন ছিল, ১৯৭০-৭১ সালে 
সার ব্যবহার না করার কারণ কী? সার যথা সময়ে যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যাচ্ছে না, 
না কি মূলধন এবং ধণের অভাব, নাকি জলের অভাব? দেখা গেল ছোট খামার মূলধন 
ব্যাঙ্ক -৪ 
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ও খণের লভ্যতার অভাবের কথা সবচেয়ে বেশি বলছে জলের অভাবের কথা তত 
বলছে না। বড় খামার মূলধন ও খণের লভ্যতার অভাবের কথা সামান্যই বলছে কিন্ত , 
জলেব অভাবের কথা বেশি বলছে। অর্থাৎ, মূলধন ও খণ যথেষ্ট লভ্য হওয়ায় বড় 
খামার সার যথেষ্টই ব্যবহার করতে পারছে এখন আরো জলের যোগান থাকলে আরো 
সুযোগ নেওয়া যেত। ছোট খামারের ক্ষেত্রে মূলধন ও খণই প্রধান প্রতিবন্ধক। আবার 
১৯৭৪ সালে দেখা যাচ্ছে যে নতুন উন্নততর ফলনশীল বীজ (7৬) যে-সব খামার 
ব্যবহার করছে তাদের মধ্যে বড় খামার সবচেয়ে বেশি খণ নিচ্ছে সমবায় থেকে, 
তুলনায় কম নিচ্ছে গ্রামাঞ্চলের কুসীদজীবী (৬1130 moneylender)-দের কাছ 
থেকে। ছোট খামার বেশি নিচ্ছে গ্রাম্য কুসীদজীবীদেব কাছ থেকে, কম নিচ্ছে সমবায় 
থেকে । এখানে মনে রাখতে হবে যে, গ্রাম্য কুসীদজীবীর সুদের হার হয় সবচেয়ে বেশি, 
আর প্রথাসিদ্ধ ব্যাঙ্কিং সৃত্রাবলীর অনুসরণকারী সমবায়ের কাছে খণের যোগ্যতা ' 
নিরূপণে বন্ধক দেওয়ার উপযুক্ত সম্পদ (০0118151) আবশ্যিক। ছোট খামারের 
খণের আবেদন অনেক ক্ষেত্রেই বন্ধক দেওযার উপযুক্ত সম্পদের অভাবেই বাতিল 
হয়ে যায়। এইসব তথ্য থেকে স্পষ্টই বোঝা যায় যে, কৃষি অর্থনীতির তৎকালীন 
পরিবেশে প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার না করেই বড় খামারের প্রতি পক্ষপাতদুষ্ট সবুজ বিপ্লব 
গ্রামাঞ্চলে অর্থনৈতিক সংহতি সাধনে সক্ষম ছিল না। বস্তুত, ওপনিবেশিক ইতিহাসের / 
উত্তরাধিকারস্বরূপ ভারতীয় কৃষি-অর্থনীতির যে বহুধাদীর্ণ শারীর সংস্থান, মার্কিন ও ১ 
স্বদেশি টেক্নোক্র্যাটদের শংসাপত্রে ভূষিত তথাকথিত “সবুজ বিপ্লব’ তার অবসান 
ঘটাতে পারে নি। 

এই বিষয়টিই আরেক দিক থেকে দেখা যেতে পারে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর বিদেশ 
থেকে আমদানি দ্রব্যের পরিমাণ সোজাসুজি আইন করে বা শুল্ক ইত্যাদি দিয়ে নিয়ন্ত্রণ 
করে কোন অনুন্নত দেশে শিল্প গড়ে তোলার ধারণাটির বিশেষ প্রসার হয়। একে বলে ' 
আমদানি পরিবর্ত শিল্পায়ন (Import Substituting Industrialization বা সংক্ষেপে 
151) | জাপান, দক্ষিণ কোরিয়া, তাইওয়ান ইত্যাদি দেশ সাফল্যের সঙ্গে এই ধারণাটির 
পর্যায়ক্রমিক ব্যবহার করে প্রথমে হাস্কা শিল্প ও পরে ভারি শিল্প গড়ে তোলে। দক্ষিণ 
আমেরিকার বিভিন্ন দেশ ও ভারত তুলনায় ব্যর্থ হয়। [9]-এর পথে শিল্পায়নে কোন 
দেশের সাফল্যের জন্য চাই প্রথমে স্বদেশের বাজারে বিস্তৃতি এবং তারপর বাণিজ্যের সা 
বাধা সরিয়ে বিদেশের বাজারে বিস্তৃতি। স্বদেশের বাজারে যথেষ্ট বিস্তৃতির জন্য চাই 
স্বদেশে জনগণের ক্রয়ক্ষমতার যথেষ্ট বিস্তৃতি, যেটা সম্ভব হয় ভূমিসংস্কার, শিক্ষা, স্বাস্থ্য 
ইত্যাদির মাধ্যমে জনগণের ব্যাপক বিকাশ সাধন করে! জাপান, দক্ষিণ কোরিযা ও 
তাইওয়ানে এই শর্তগুলি পালিত হয়েছিল। ভাবতে এই শর্তগুলি যথাযথ পালিত হয় , 
নি এবং পরে বড় চাষি অভিমুখী সবুজ বিপ্লব, ইত্যাদি কারণে গ্রামাঞ্চলে যে অসমবিকাশ 
পাকাপাকি হয় তাতে [97-এর পথে শিল্পায়ন স্তিমিত হয়ে ষাটের দশকের মাঝামাঝি 
অর্থনৈতিক সঙ্কট দেখা দেয়। এরপর ভারতের শিল্পায়নের মোড় ঘুরে যায়; জীবনযাত্রার 
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মূল প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি (১850 nec০5510€5 0 16) বিকেন্দ্রীকৃত হাঙ্কা শিল্পের মাধ্যমে 
_, দেশব্যাপী যথেষ্ট উৎপন্ন হওয়ার আগেই এসে যায় আধুনিক বিপণন (marketing) 
নির্ভর বিলাসদ্রব্য উৎপাদনকারী, বিদেশি প্রযুক্তিভিত্তিক, পুঁজিনিবিড় ভাবি শিল্প, যার 
বাজাব উচ্চবিত্ত ও মধ্যবিত্ত শ্রেণী। ভারতে 79-এর পথ বাঞ্ছিত সময়েব অনেক আগেই 
_{ নিঃশেষিত হয়ে এই পরিক্রমার সৃষ্টি হয়। বস্তুত, ভারতের দৃষ্টান্তের আলোচনার জের 
টেনে বলা যায যে, কয়েকটি ব্যতিক্রমী দেশ বা অঞ্চল বাদ দিযে তৃতীয বিশ্বের প্রায় 
সব দেশেই গত অর্ধ শতকের অর্থনৈতিক উন্নয়ন বিরাট জনসংখ্যা ও জনপদকে এক 
পাশে ঠেলে দিয়ে দুর্নিবার গতিতে এগিয়ে চলেছে। বহুধাদীর্ণ উপনিবেশিক অর্থনীতির 
দুঃসহ পরিবেশে সুস্থ মানবিক সংহতির প্রয়াস দূবের কথা, যেন কোন দানবীয় শক্তি 
বিশ্বের মানচিত্রে প্রাগৈতিহাসিক ভূবিদ্যাঘটিত অগণন গ্রস্ত উপত্যকাব সৃষ্টি কবে চলেছে 
4 যেখানে দারিদ্র্য ও অক্ষমতার তিমির যেন বিশাল জনগোষ্ঠীকে কৃষ্ণ গহুরের মতো 
গ্রাস করছে। একথা তাই আজ সুস্পষ্ট যে, নয়া ক্ল্যাসিক্যাল অর্থনীতির তথাকথিত 
অদৃশ্য হাত ('invi৪i৮!৫ hand"), যার এঁশী গুণব্তার বর্ণনায় যুক্তরাষ্ট্রের ভ্যান্ভর্বিল্ট্‌ 
বিশ্ববিদ্যালয়েব নবীন স্নাতক ডঃ মুহাম্মদ ইউনুস সম্পৃক্ত হয়ে এসেছিলেন, তার তাণ্ডব 
আচরণকে নিয়ন্ত্রণে রেখে তবেই অর্থনৈতিক উন্নয়নকে মানবিক লক্ষ্যে চালিত করা 
'যায়। বাংলাদেশের চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ইউনুস ১৯৭৪-এর বিধ্বংসী 
মানবিক লক্ষ্যে পৌঁছানোর মতো করে তার অধীত বিদ্যাকে ঢেলে সাজানোর জরুরী 
প্রয়োজন অনুভব করেছিলেন। যে অগণিত মানুষকে উন্নয়নের গ্রস্ত উপত্যকায় দৃষ্টির 
বাইরে ঠেলে দিয়ে নয়া ক্ল্যাসিক্যাল অর্থনীতির যৌক্তিক দৃষ্টবাদ (logical positivism) 
তার আসুরিক অটলতা অর্জন করে, সেই মানুষগুলিকেই প্রাথমিক স্বীকার্য ধরে নিয়ে 
< অধ্যাপক ইউনুস-এর বৌদ্ধিক যাত্রার ওরু। 
প্রথাসিদ্ধ সুত্র অনুযায়ী কোন ব্যাঙ্ক বা সমবায় বা তুলনীয় প্রতিষ্ঠান খণ দানের 
আগে খাণের যোগ্যতা বিবেচনা করে। প্রায়শই বন্ধক দেওয়ার উপযুক্ত সম্পদ 
(collateral) থাকলে তবে এই যোগ্যতা অর্জিত হয়। কিন্তু এই নিরিখে প্রকৃত দরিদ্র 
মানুষেব পক্ষে যোগ্যতা অর্জন করা প্রায় অসন্তব। ইউনুস এখানেই তাব ক্ষিপ্র বুদ্ধি 
যাগ করলেন। | 
:  খণের গ্রহীতা খণ পরিশোধ না করতে পারে এই ভয়ই তো ঝণ না দেওয়ার 
অন্তর্নিহিত কারণ। সুতরাং বন্ধক দেওয়ার মতো সম্পত্তি ছাড়াও কি এই ভয় বা ঝুঁকি 
কমানোর কোন উপায় আছে? ইউনুস-এর অসামান্য সাংগঠনিক উদ্ভাবনী প্রতিভা এই 
সমস্যার সমাধান করল। গ্রামীণ ব্যাঙ্কএর ঝণ নেবার জন্য ইউনুস উদ্বুদ্ধ করলেন 
দরিদ্রতম মানুষের ছোট ছোট দল। এরা সাধারণত গ্রামের মেযেদের নিয়ে গঠিত হতো। 
প্রত্যেকটি দল যৌথভাবে দায়িত্ব নিত এবং প্রত্যেকে প্রত্যেকের কর্তব্যবোধকে জাগ্রত 
রাখা ও এ-বিষযে সতকীকরণের ভার নিত। এই ব্যবস্থা খণ পরিশোধে ব্যর্থতা ন্যুনতম 


৫২ নিঃস্বজনের ব্যাঙ্ক 


স্তরে রাখতে সক্ষম হলো এবং এর জনপ্রিয়তা অভাবনীয়ভাবে বিস্তৃত হতে লাগল। 
এই সাংগঠনিক উদ্তাবনাকে ইউনুস ব্যাপ্ত আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের চালিকা শক্তিতেও 
পরিণত করতে সক্ষম হলেন। যে মেয়েরা গ্রামীণ ব্যাঙ্ক থেকে ঝণ পেয়ে দারিদ্র্যের 
নাগপাশ থেকে মুক্তি ও আত্মনির্ভরতার প্রচেষ্টায় যুক্ত হলেন, তাদেরই অনেকে গ্রামীণ 
ব্যাঙ্ছএর পরিচালনার সঙ্গেও জড়িত হলেন এবং দেখা গেল পরিবারের মধ্যে পূর্বের 
তুলনায় তাদের মর্যাদার স্বীকৃতি বাড়তে থাকল, তাদের শিশুদের পুষ্টি ও পরিবারের 
সকলের স্বাস্থ্যের উন্নতি হলো। ব্যাঙ্কের সঙ্গে জড়িত সদস্যরা যোলটি অঙ্গীকারে বদ্ধ 
হতেন। এগুলি ব্যক্তিগত শারীরিক ও পরিবেশঘটিত স্বাস্থ্যবিধি সংক্রান্ত এবং পণ না 
নেওয়া, পরিবার পরিকল্পনা, ইত্যাদি সামাজিক কল্যাণ বিষয়কও বটে। সাপ্তাহিক 
সমাবেশে মেয়েরা এগুলি আবৃত্তি করতেন। গ্রামীণ ব্যাঙ্ককে ঘিরে এই বহুমাত্রিক 
সংস্কারের কর্মকাণ্ডের সুগভীর তাৎপর্য অবশ্যই অনস্থীকার্ধ। তবে দীর্ঘমেয়াদী অর্থনৈতিক + 
বিকাশ্রে শঙ্কাসঙ্কুল সম্ভাবনার দিকটিও ভেবে রাখতে হয় বিশেষ শ্বায়নের বর্তমান 
আবহাওয়ায়। এই প্রসঙ্গটিই হবে এই প্রবন্ধটির শেষ আলোচ্য বিষয়। 


+ 


সংবাদপত্রে সম্প্রতি প্রকাশিত কয়েকটি সংবাদ তুলে ধরা যাক। ২২ এপ্রিল ২০০০ 
তারিখে স্টেট্স্ম্যান পত্রিকায় প্রকাশিত খবর : Fa 
The finance minister has told party MPs ... that even the country's “~ 
small scale sector “‘is likely to be wiped out and the government might not 
be able to protect it because of its WTO commitments”. 
২৭ এপ্রিল ঠিক এই প্রসঙ্গে একই পত্রিকায় একটি সম্পাদকীয় বের হলো যার 
শিরোনামা হলো : 


KISS OF DEATH 2 
Small scale sector done in by kindness 
মৃত্যুর চুম্বন 
দয়ার ছলে ক্ষুদ্র শিল্পের সংহার 
এঁ একই দিনে (২৭ এপ্রিল, ২০০০) একই পত্রিকায় একটি তথ্যভিত্তিক লেখা বের 
হয়েছিল যার শীর্ষে বড় হরফে লেখা ছিল : | 
West Bengals much touted Haldia complex will render no improve- 
ment in the social fabric by way of expected employment generation, writes 
SAMIT KAR 
মাত্র কিছুদিন আগে ৭ এপ্রিল তারিখে পাথরপ্রতিমা থেকে ফিরে প্রজ্ঞানন্দ চৌধুরীর যে 
লেখাটি আনন্দবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল তার শিরোনামা ছিল : 
ক্ষুদ্র কা প্রকল্প স্বনির্ভরতার পথ দেখাচ্ছে দক্ষিণ ২৪-পরগণায়। 
তাহলে ব্যাপারটা কী দাড়ালো? হলদিয়ার মতো বৃহৎ শিল্প প্রকল্পে সারা দেশের 
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সামাজিক বুনটে সামান্যই পরিবর্তন আসবে, বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার কাছে উৎসর্গীকৃতপ্রাণ 
ভূখণ্ডের বিশাল গ্রস্ত উপত্যকাগুলিতে আবদ্ধ কোটি কোটি মুক মানুষদের বাচাল করে 
তোলার ও পঙ্গু মানুষদের দিয়ে পর্বত লঙ্ঘন করানোর ভার বর্তাবে এঁ পাথরপ্রতিমার 
মতো জায়গায় স্বনির্ভরতার লক্ষ্যে যুযুধান কর্মীদের উপর! অবশ্যই ব্যাপারটা শেষ 
বিশ্লেষণে কম বেশি সেই আকারই নিচ্ছে। তা সত্বেও, অথবা বলা যায় সেই কারণেই, 
অথণ্ড মানবতার প্রগতি ও মুক্তির অন্বিষ্টের সঙ্গে মেলাতে চান তাদের চেতনায় দুটি 
জিনিষ গ্রথিত হওয়া দরকার। (১) এ হলো কয়েকটি প্রজন্মের কাজ, এক প্রজন্মের 
নয়। (২) বিশ্বায়নের দানবীয় শক্তিকেও কোন অতিসরলীকৃত ছাঁচে ফেলে বুঝতে চাওয়া 
4. বিভ্রান্তিকর। অনেক কটি চাকার বিভিন্ন ধর্মী গতিপ্রকৃতি এর মধ্যে সক্রিয় আছে, যার 
সদাপরিবর্তমান সমাহারকে অনুধাবন করে অনুন্নত দেশের নিন্নবর্গ থেকে উৎসারিত 
অর্থনৈতিক উদ্যোগ কিছু নিত্য নৃতন ইতিবাচক সুযোগকে চিনে নিতে পারে। স্পষ্টতর 

অস্তদৃষ্টির উদ্দেশ্যে এখানে আমরা এর তাত্বিক রূপটির একটু পরিচয় দেব। 
আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের নয়া ক্ল্যাসিক্যাল তত্ত্বের ক্ষেত্রে প্রায় ল্যুইস-এর ইউট্োপিয় 
07855555575 
এই উপপাদ্য অনুযায়ী অবাধ আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে রত দু'টি দেশের উৎপাদক (পুঁজি 
বা ০৪011 এবং শ্রম বা 18১০৬)-দের মধ্যে আয়ের তারতম্য ক্রমেই কমে আসে। দেশে 
বিদেশে এই সিদ্ধান্ত নানা ভাবে বিভ্রান্তিকর প্রমাণিত হয়েছে। তার অন্যতম কারণ হলো 
যে, বাস্তব জগতে কেবল মাত্র দুটি উৎপাদকই চিহিন্ত হয় না। যথা, শ্রমের মধ্যেই দক্ষতা 
অনুযায়ী কয়েকটি ভাগ করা যায় এবং বাণিজ্যের উদারীকরণের পরে শ্রমিকদের বিভিন্ন 
« অংশের মধ্যে আয়ের বৈষম্য বেড়েছে। অনুন্নত দেশের স্থিতাবস্থাতেই যে আয়-বৈষম্য 
তার উপর আবার এই নতুন প্রবণতা খুবই নৈরাশ্যব্যঞ্জক। তবে এরই মধ্যে সুযোগের 
সূত্র আছে। উন্নত দেশের মান অনুযায়ী যে স্বল্প দক্ষতার শ্রমিক, আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের 
ফলে তার উৎপন্ন কোন দ্রব্যের উৎপাদনের ভার ক্রমে অনুন্নত দেশে চলে আসতে পারে। 
অনুন্নত দেশে হয়তো সেটাই স্থানীয় মান অনুযায়ী দক্ষ শ্রমিকের উপর এসে পড়ে। সে- 
রি ক্ষেত্রে অবশ্যই অনুন্নত দেশের মধ্যে বিভিন্ন দক্ষতার স্তরের মধ্যে আয়ের বৈষম্য বাড়বে। 
কিন্তু যে বিশেষ দক্ষতা কোন বিশেষ ক্ষেত্রে প্রয়োজন হয় তাকে চিহ্নিত করতে পারলে 
এবং সেটা প্রশিক্ষণের মধ্য দিয়ে অধিকতর সংখ্যক শ্রমিকের মধ্যে ছড়িয়ে দেবার ব্যবস্থা 

. লক্ষ্যেও ব্যবহার করা যায়। 

এ চাহিদার স্থিতিস্থাপকতার (০183101)-র) ধারণাটিও এইরকম উৎপাদনযোগ্য 
পণ্যের নির্বাচনে কাজে লাগানো যায়। যদি অনুন্নত দেশের রপ্তানির চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা 
কম হয় এবং উন্নত দেশ থেকে আমদানির চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা বেশি হয় তবে 


Ee! 
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বাণিজ্যের ফলে অনুন্নত দেশের লাভের অংশ বেশি হতে পাবে। 

প্রশ্ন হলো, গ্রামীণ ব্যাঙ্কএর মতো উদ্যোগ কোন্‌ পণ্যের যোগান বাড়াবে। স্থানীয় , 
বা অন্তর্দেশীয় বাজাবের সজীব লেনদেনের মধ্য দিয়ে স্থানীয় বা আন্তর্দেশীয় শ্রীবৃদ্ধি 
একরকম প্রয়াস। এ প্রয়াস অবশ্যই সুপ্রযুক্ত হলে খুবই কার্যকারী হবে। কিন্তু উন্নয়নের 
প্রক্রিয়ায়, বিশেষত বিশ্বায়নের আবহাওয়ায়, উৎপাদনে নমনীয়তা এবং ক্ষিপ্রগতিতে নতুন ৯. 
নতুন সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা দীর্ঘ মেয়াদী ফলাফলে আশমান জামিন ফারাক ঘটাতে ' 
পাবে। এবং দূর পাল্লাব যারা দিশারী, সর্বোপরি তাদের নিশ্চিত হতে হবে যে তাদের সকল 
প্রচেষ্টা যেন অন্তিমে এক নয়া ওপনিবেশিক আন্তর্জাতিক শ্রমবিভাজনে পর্যবসিত না হয়। 
পর্যায়ক্রমে সুপরিকল্পিত পরিবর্তনের প্রবর্তন করে আন্তর্জাতিক উন্মুক্ততা সত্বেও সফল 
স্বনির্ভরতার বিকাশের দৃষ্টান্ত আজ পূর্ব এশিয়াতে বিরল নয়। উন্নয়নের সঙ্গে আর্থিক 
বৈষম্যের বৃদ্ধি যে অনিবার্য নয় পূর্ব এশিয়াতে তার প্রমাণ পাওয়া যায়। + 


ডঃ ইউনুসের ক্ষুদ্র খণ প্রকল্প, পুঁজিবাদী বিশ্বায়ন 
এ ও একটি বিকল্পের সন্ধানে 


অজিত নারায়ণ বসু 


ডঃ মুহাম্মদ ইউনুসের ক্ষুদ্র ঝণ প্রকল্প আজ শুধু বাংলাদেশে নয়, বিশ্বজোড়া খ্যাতি 
অর্জন করেছে; দুনিয়ার প্রায় সব বৃহৎ নেতৃত্বের_সেই বিশ্বব্যাঙ্ক থেকে শুরু করে 
আমেরিকার প্রেসিডেন্ট পর্যন্ত__সকলের সশ্রদ্ধ বিস্ময় ও বন্ধুত্ব অর্জন করেছে। এই 
সাফল্যের প্রধান কারণ শুধুমাত্র দরিদ্রদের ক্ষুদ্র খণ দিয়ে সাহায্য করার জন্য নয়। এই 
ধরনের সাহায্য করাব ইতিহাস প্রায় দারিদ্রের মতই প্রাচীন। তা হলে ডঃ ইউনুসের 
_ এই খ্যাতি কেন? 

- এই খ্যাতির কারণ এই প্রকল্পের অন্তত দুটি উল্লেখযোগ্য নতুন বৈশিষ্ট্য। এর প্রথমটি 
হলো শুধুমাত্র এই ক্ষুদ্রঝণ দিয়েই অন্তত তৃতীয় বিশ্ব থেকে দারিদ্র্য দূর করা যায় এই 
অভূতপূর্ব বিশ্বাস, এবং তার ধারণা যে বাংলাদেশে বাস্তবে তিনি এটা প্রমাণ করেছেন। 
তার প্রকল্পের দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য হলো এই প্রকল্পকে পুঁজিবাদী বিশ্বায়নের একটা 
সহযোগী হিসাবে বাস্তবায়িত করা। তিনি খুব স্পষ্ট করেই বলেছেন, “আমি বিশ্বব্যাপী 

টি পত্রিকা, ২.১০.৯৯, 

৪৬)। 

তাই ডঃ ইউনুসের নিজস্ব ক্ষুদ্র ফা প্রকপ্পের তাৎপর্য বুঝতে গেলে আমাদের চেষ্টা 
করতে হবে এটা বুঝতে যে আমাদের মত দেশে দারিদ্র্য কেন সৃষ্টি হয়েছেঃ ভারতের চলতি 
উন্নয়ন প্রচেষ্টায় এই দারিদ্র্যের ভূমিকা কি; এবং তার সঙ্গে জড়িয়ে বুঝতে হবে যে 
ক্ষুদ্র ঝণ প্রকল্পের মাধ্যমে কিভাঁবে এবং কতটা এই দারিদ্র্য দূর করা যায়। এই কাজটা 

nf নিবন্ধের পরের অধ্যায়ে করার চেষ্টা হয়েছে। 

ভারতের চলতি উন্নয়ন ধারার স্বরূপ; এই বিশেষ ধারাটা কেন এবং কিভাবে গ্রহণ 
করা হলো; এবং কিভাবে এই উন্নয়ন চলতি বিশ্বায়নের শিকারে পরিণত হয়ে গেল তা 
তৃতীয় অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে। 

ক এই নিবন্ধের চতুর্থ অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে, যে ১৯৭০ এর দশকে এই ক্ষুদ্র 
খণ প্রকল্প এবং অন্যান্য নানাবিধ দারিদ্র্য দূরীকরণ প্রকল্প সৃষ্টি হয়েছে সেই দশকেব থেকে 
দুনিয়ায় যে একটা নতুন যুগের গুরু হলো তার বৈশিষ্ট্য। এই বৈশিষ্ট্যের প্রেক্ষাপটেই 
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তখন ডঃ ইউনুসের ক্ষুদ্র ঝণ প্রকল্পের বিভিন্ন দিক এবং কিভাবে তা চলতি বিশ্বায়নের 
একটা সহযোগী শক্তি হিসাবে কাজ করছে তা বুঝবার চেষ্টা হযেছে। 

এই নিবন্ধের শেষ বা পঞ্চম অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে একটা বিকল্প পথের ' 
কথা। 


গ্রামীণ ভারতে দারিদ্র্য কেন la 
আমরা এখানে স্বাধীনতা পরবর্তী ভারতের কথা আলোচনা করছি। সরকারি হিসাব মত 
ভারতে এখন তাদেরই ‘দরিদ্র’ বলা হয় যারা গ্রামে তাদের দৈনিক ব্যয়ের মাধ্যমে অন্যান্য 
ভোগ্যপণ্যের সঙ্গে অন্তত ২৪০০ কি. ক্যালোরির (বা সংক্ষেপে ক্যালোরির) শক্তি 
পাওয়া যায় এমন খাদ্য খেতে পারেন। শহরে এই মানদণ্ড হচ্ছে ২১০০ ক্যালোরি। এই 
শক্তি সংগ্রহের সবচেয়ে সস্তা উপায় হচ্ছে খাদ্যশস্য__চাল, গম, ডাল-_খাওয়া। প্রতি + 
গ্রাম খাদ্যশস্যে গড়ে ৩.৫ ক্যালোরি ধরে গ্রামে ৫৫০ গ্রাম খাদ্যশস্য থেকে ১৯২৫ 
ক্যালোরি শক্তি পাওয়া যায়; বাকি ৪৭৫ ক্যালোরি তারা অন্যান্য খাদ্য থেকে পায়। এই 
হিসাবে গড়ে গ্রামের মানুষের দৈনিক খাদ্যশস্যের প্রয়োজন ৫৫০ গ্রাম এবং একই ধরনের 
হিসাবে, শহরে প্রয়োজন ৪০০ গ্রাম ধরে নেওয়া যায়। "শ্রয়ণ'এর আগের সংখ্যায় 
প্রকাশিত প্রবন্ধ ‘সাম্যের সন্ধানে ভারত এ নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা করা হয়েছে। 
সেইখানে এটা তুলে ধরা হয়েছে যে ১৯৫১ থেকে ১৯৯৮ সালের মধ্যে খাদ্যশস্য“ 
উৎপাদনে ভারতের গড় মাথাপিছু দৈনিক ঘাটতি ১৮৬ গ্রাম থেকে কমে মাত্র ১৬ 
গ্রামে পৌছেছে। তা সত্বেও এই সময় ভারতে দরিদ্র অর্থাৎ ক্ষুধার্ত মানুষের সংখ্যা 
বেড়েছে ১৬.৩৬ কোটি থেকে ৪১.৬১ কোটি। ১৯৫১ সালে ভারতের মোট 
লোকসংখ্যা (৩৬.১১ কোটি) ছিল এর ১৩% কম! 

আপাতদৃষ্টিতে এই যে পরস্পর বিরোধী ঘটনা সেটা সৃষ্টি হবার মূল কারণ হচ্ছে 
এঁ উৎপাদন যে পদ্ধতিতে বৃদ্ধি হয়েছে তার মধ্যে। ১৯৫১ সালে-__এবং এখনও 
উৎপাদন বৃদ্ধির দুটো একেবারে স্বতন্ত্র পদ্ধতি ছিল। এর প্রথমটা হলো শ্রমজীবীরাই 
যাতে জমির মালিক হয়ে আনন্দের সঙ্গে নিজেদের শ্রমের সবচেয়ে বেশি এবং সবচেয়ে 
ভাল ব্যবহার করে নিজেদের প্রয়োজন মেটাবার জন্য সবেচেয়ে বেশি উৎপাদন করতে 
পারে তার ব্যবস্থা করা। এই ছিল আমূল ভূমি ও কৃষি সংস্কারের পথ। এই পথে গেলে 
১৯৫১ সালে এবং হয়ত তার পরেরও ২/৪ বছর প্রয়োজন থেকে কম উৎপন্ন সমস্ত 
খাদ্যশস্য সকলের মধ্যে ভাগ করে খেতে হতো এবং ফলে তখন সকলেই দরিদ্র থাকত। 
তাছাড়া তখন শিল্প এবং অন্যান্য অ-কৃষিজ কাজ প্রধানত কৃষির উৎপাদক-মালিকদের 
পছন্দমত দিকেই চালিতকরতে হতো। কারণ এ সময়ে প্রথম ২/৪ বছর যে খাদ্যশস্য 
উৎপাদন হতো তা শুধুমাত্র গ্রামের মানুষদের প্রয়োজন থেকেও অনেক কম হতো। = 
তাই কৃষকদের খুব প্রয়োজনে লাগবে এরকম দ্রব্যের বিনিময়ে ছাড়া নিজেরা আরও 
কম খেয়ে অ-কৃষিজীবীদের খাদ্যশস্য সরবরাহ করতে কৃষকরা খুব সম্ভবত রাজি হতো 


এ 


Ke 
” মাথা পিছু দৈনিক নিট উৎপাদন ছিল ৫০০ গ্রাম। অর্থাৎ মাথাপিছু দৈনিক ঘাটতি ছিল 
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না। এই পথে গেলে ভারতে যে সমাজ ব্যবস্থার সৃষ্টি হতো, তা আজকের চালু সমাজ 
ব্যবস্থা থেকে গুণগতভারেই একেবারে আলাদা সমাজ ব্যবস্থা হতো। এটা একটা 
শ্রমজীবীভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থা হতো। এই পথে যাবার পূর্ব শর্ত ছিল দেশের সমস্ত 
শ্রমজীবীদের একটা সচেতন এবং আত্ম-নির্ভরশীলভাবে সংগঠিত অবস্থায় থাকা । এই 
পূর্বশর্ত তখন ছিলনা। মূলত এখনও নেই। তাই দারিদ্র্য দূরীকরণ এবং তার সঙ্গে অন্যান্য 
শুভ কাজের জন্য এখন সবচেয়ে আগে প্রয়োজন হলো এ পূর্বশর্ত সৃষ্টি করা। 

উৎপাদন বৃদ্ধির দ্বিতীয় পথটা হলো যে পথটা আমরা নিলাম। যে পথ ধরে এখনও 
আমরা চলছি। এই পথটার তাৎপর্য বুঝতে গেলে আমাদের স্মরণ করতে হবে কিভাবে 
তখন--এবং এখনও-_ উৎপাদক শ্রমজীবীরা তাদেরই উৎপন্ন ফসলের অধিকার থেকে 
বঞ্চিত হতো। এই বঞ্চনার মাধ্যমেই সব মিলিয়ে যখন গ্রামে ঘাটতি, তখন সেই গ্রাম 
থেকেই শহরের জন্য খাদ্যশস্য যোগান দেয়া হতো। 

একটা উদাহরণের মাধমে এই বিষয়টা বুঝবার চেষ্টা করা যাক্‌। ১৯৫১ সালে 
পশ্চিমবাংলার একটা গড়পড়তা গ্রামের অবস্থা ছিল মোটামুটি এইরকম: 

লোকসংখ্যা-৫২৭;কৃষি পরিবার=৮০টি;কৃষিকর্মী=১২০ জন;ভূমিহীন কৃষিকর্মী=৪০ 
জন; নিট চাষের জমি-৩৩০ একর; খাদ্যশস্য চাষ হতো-৩০০ একরে; খাদ্যশস্য 
উৎপাদন-১১০ মে. টন; প্রতি গ্রাম পিছু শহরের মানুষ-১৬৫ জন। 

এই তথ্য থেকে আমরা হিসাব করতে পারি যে এ সময়ে পশ্চিমবাংলার গ্রামে 


৫০ গ্রাম। এই ঘাটতিতে গ্রাম থেকে কি ভাবে শহরের জন্য “বাড়তি খাদ্যশস্যের যোগান 
হতো? 

ধরা যাক গ্রামের ৩৩০ একর জমির ১৪৪ একর ভাগচাষিরা (বা ক্ষেতমজুররা) 
চাষ করত। ভাগচাষি পেত উৎপন্ন ফসলের বড় জোর ৫০%। উৎপাদনের সব 
খরচ ভাগচাষির [ক্ষেতমজুরদের আয় এ ভাগচাষিদের মত বা তার থেকেও একটু কম 
হতো]। তখন একর পিছু উৎপাদন ছিল ৩.৭০ কুইন্টাল খাদ্যশস্য! তখন গড়ে কৃষি 
পরিবার পিছু জমির পরিমাণ ছিল ৪ একর। 

একজন ভাগচাষি ৪ একরে চাষ করে যদি শস্য উৎপাদন করত ৪৮৩.৭০-১৪.৮০ 
কুই. তবে এর জন্য উপাদানের জন্য খরচ হতো, ধরা যাক্‌, একর পিছু ০.৪৫ কু. হিসাবে 


সব মোট ১.৮০ কুইন্টাল শস্যের যা দাম; মালিককে খাজনা হিসাবে দিতে হতো অন্তত 


১৪.৮০-২ বা ৭.৪০ কুই.; ফলে ভাগচাষি বো ক্ষেতমজুরের) ভাগে থাকত ১৪.৮০- 
১.৮০-৭.৪০-০৫.৬০ কুই.। ৫ জনের পরিবারে এ ফসল থেকে প্রত্যেকে গড়ে প্রত্যহ 
পেতে পারত ৩০৭ গ্রাম (অবশ্য যদি এ চাল-ডাল বিক্রি করে তাদের এমনকি নুন 
তেলও কিনতে না হতো!), এটাও তাদের নিন্নতম প্রয়োজন ৫৫০ গ্রামের মাত্র ৫৬%। 


ই যদি ভাগচাষিরা এ জমির মালিক হতো তবে তাদের দখলে থাকত ১৪.৮০- 


১.৮০=১৩.০ কুই এটা তাদের মাথাপিছু দৈনিক যোগান দিতে পারত ৭১২ গ্রাম। 
এর থেকে তারা নিশ্চয়ই অন্তত ৫৫০ গ্রাম নিজেরা খেত, বাকিটা তারা বিক্রি করে 


৫৮ নিঃস্কজনের ব্যাঙ্ক 


অন্যান্য দ্রব্য কিনত। কাজেই জমির মালিকদের যদি ভাগচাষি বা ক্ষেতমজুর করে দেয়া 
যায় তবে তারা বাধ্য হয়ে প্রত্যেক দিন মাথা পিছু অন্তত (৫৫০-৩০৭) বা ২৪৩ গ্রাম 
কম খেয়ে “বাড়তি” খাদ্যশস্য সৃষ্টি করতে পারে অ-কৃষিজীবীদের জন্য, শহুরে মানুষদের + 
জন্য, পরশ্রমজ্জীবীদের জন্য। 

ধরা যাক্‌, গ্রামের ৮টি মালিক পরিবার তাদের মালিকানার ১৪৪ একর ৩৬টি 
ভাগচাধি বো ক্ষেতমজুর) পরিধারণের প্রত্যেকে: ৪ এধর করে চাষ করে, তবে ক) 
৮টি মালিক পরিবারের ৪০ জন মানুষের ‘খাজনা’ বাবদ আয় হবে ১৪৪ একর x ১.৮৫ 
কুই. (একর পিছু মালিকের ভাগ)-২৬৬.৪০ কুইন্টাল। 

এই আয় থেকে ৪০ জন মালিক পরিবারের মানুষ রোজ ৫৫০ গ্রাম বা বছরে 
২ কুই. হিসাবে ৪০%২-৮০ কুইন্টাল নিজেবা খাবে। বাকি থাকবে (২৬৬.৪০-৮০) 
বা ১৮৬.৪০ কুইন্টাল “বাড়তি” হিসাবে। 

(খ) ৩৬টি ভাগচাষি পরিবারের ১৮০ জন মানুষের মোট আয় হবে-১৪৪ এ 
একর*১.৪০ কুই. (একর পিছু ভাগচাষি বা মজুরের আয়)-২০১.৬০ কুই। এই শস্য 
থেকে ১৮০ জন মানুষ রোজ মাথাপিছু ৩০৭ গ্রাম বা প্রয়োজন থেকে ২৪৩ গ্রাম 
কম খেয়ে থাকতে বাধ্য হবে। 

(গ) এঁ ৩৬টি ভাগচাষি এবং ৮টি মালিক পরিবার সবাই যদি নিজেরা এ জমির 
মালিক ও কর্মী হতো তবে (খরচা বাদ দিয়ে) তাদের আয় হতো ১৪৪ একর»৩.২৫ 
কুই.-৪৬৮ কুই.। এই খাদ্যসশ্য দিয়ে তারা প্রত্যেকে দৈনিক ৫৫০ গ্রাম বা বছরে ২ * 
কুই. করে খেয়ে (৪৬৮-৪৪০) বা ২৮ কুই. “বাড়তি” খাদ্যশস্য তাদের থাকত। এই 
“বাড়তি” খাদ্য ভাগচাষ বা মজদুর খাটিয়ে চাষ প্রথার মাধ্যমে যা সম্ভব তার মাত্র ১৫%। 
এই বাড়তি খাদ্য গ্রামের অ-কৃষিজীবী পরিবারদের শস্যের যোগান দিয়ে শহরের জন্য 
কিছুই থাকত না। 

(ঘ) ভাগচাষ প্রথায় যা বাড়তি হবে গ্রাম পিছু (১৮৬.৪০ কুই.) তার থেকে ৩০ 
কুই. গ্রামের অ-কৃষিজীবীদের জন্য বেখে যা বাকি থাকবে তাতে শহরের মানুষদের 
মাথা পিছু দৈনিক ২৫০ গ্রাম করে খাদ্যশস্য যোগান দেয়া সম্ভব। এইভাবেই তখন 
ভাগচাষি ও ক্ষেতমজুরেরা বড়জোর দৈনিক ৩০৭ গ্রাম খেয়ে-_অর্থাৎ তাদের পরিশ্রমে 
সৃষ্ট মাথা পিছু উৎপাদন ৭১২ গ্রামের মাত্র ৪৩% খেয়ে__তারা মাথা পিছু ৪০৫ গ্রাম 
“বাড়তি খাদ্যশস্য সৃষ্টি করত যা ভোগ করত (ক) পরশ্রমজীবী মালিকেরা, (খ) গ্রামের »ঁ 
অন্যান্য অ-কৃষিজীবীরা, এবং গে) শহরের মানুষরা। এটা সহজেই বুঝতে পারা যায় 
যে যত বেশি জমি মালিকদের দখলে থাকবে, অর্থাৎ যত বেশি জমি নিজ পরিবারের 
শ্রম নির্ভর মালিক-কর্মী চাষির বদলে ভাগচাধি বা মজুর দিয়ে চাষ হবে, ততই বেশি 
বেশি পরিমাণে এ “বাড়তি খাদ্যশস্য” সৃষ্টি হবে, অর্ধভূক্ত মানুষের সংখ্যা বাড়বে। 

শ্রমজীবীদের চোখ নিয়ে দেখলে, জমির মালিকানার এই অব্যবস্থার-__অধিকাংশের " 
জমি না থাকা বা কম থাকা, ফলে ভাগচাষি বা ক্ষেতমজুর হওয়া, এবং অল্প কয়েকজন 
মালিকের হাতে অধিকাংশ জমির মালিকানা থাকা-ভিত্তিতে আরও দুই ধরনের 


bd 
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শোষণের শিকার গরীব শ্রমজীবীদের হতে হয়। এর একটি হচ্ছে মহাজনী ঝণ এবং 
অন্যটি হচ্ছে ফাট্কাবাজ ব্যবসাদারি। বছরের যে সময় মজুরি করে আয়ের সুযোগ নেই, 
বা ভাগচাষ থেকে বা অল্প জমির মালিকানা থেকে যে শস্য ঘরে এসেছিল তা শেষ 
হয়ে গেছে বা এ শেষোক্তদের চাষ শুরু করার সময় বীজ ইত্যাদি কেনার জন্য তখন 
মহাজনের দ্বারস্থ হতে হয় গ্রামের গরীবদের। বেশির ভাগ সময় এ মালিকরাই 
মহাজনের কাজ করে এবং মহাজনীর মাধ্যমে বন্ধকি জমি আত্মসাৎ করে আরও বড় 
মালিক হয়ে ওঠে! মহাজনী সুদের হার বছবে ১০০% থেকে ৩৬৫%। গরীব কৃষক 
অনেক সময় শ্রাবণ-ভাদ্র মাসে ৪০ কেজি চাল ধার নিয়ে পৌষ মাসে ফসল উঠলে-__ 
অর্থাৎ ৫ মাস পরে--৮০ কেজি ফসল ফেরত দিতে বাধ্য হয়। ফলে পরের বছর 
তার খেতে পাবার পরিমাণ আবও কমে, শহরের জন্য বাড়তি ফসলের পরিমাণ আরও 
বাড়ে, পরের বছর আরও. বেশি খণ নেবার প্রয়োজন হয় এবং শেষপর্যন্ত খণ ফেরত 
দিতে অক্ষম হয়ে যে জমি সে বন্ধক দিয়েছিল তার মালিকানা চলে যায় মহাজনের 
হাতে। সে ভূমিহীন ক্ষেতমজুর হয়ে গিয়ে যখন মহাজনের দ্বারস্থ হয় তখন এ একই 
পদ্ধতিতে বেশ কিছুটা স্বাধীন ক্ষেতমজুর থেকে সে ক্রমশ পুরুষানুক্রমিক দাস শ্রমিকে 
পরিণত হয়। 

এই মহাজনীর পরিপূরক হচ্ছে ফাট্কাবাজি। ফসল ওঠাবার সঙ্গে সঙ্গে মহাজন 
" তাগাদা দেয় পুরনো ধার শোধ করার জন্য। তখন ফসলের দাম সবচেয়ে কম। সেই 
কম দামেই গরীব কৃষককে তার ফসলের অনেকটা বিক্রি করে ধার শোধ দিতে হয়। 
৩/৪ মাস পরে হয়ত এ কৃষককে সস্তায় বিক্রি করা তার ফসলই দেড়গুণ বেশি দাম 
দিয়ে কিনতে হয়! এই নিট ফল হচ্ছে গরীব কৃষকের খাওয়ার পরিমাণ আরও কমে। 
মালিক-মহাজন-ব্যবসাদার এই ত্রিমুর্তির কাছে ক্রমশ বেশি বেশি বাড়তি ফসল এবং 
বাড়তি জমি কেন্দ্রীভূত হয়। 

এটা হৃদয়ংগম করা দরকার যে কৃষক যদি ভূমিহীন বা ভাগচাষি না হয়ে, দেশে 
কৃষক পরিবার পিছু যে গড় জমি তখন ছিল বা এখনও রয়েছে তার পুরো মালিক 
হতো, তা হলে কোন কৃষক তখন বা এখন-_ভারতীয় মানদন্ডে--দরিদ্র থাকত না। 
তাদের ঘরে ১৯৫১ সালে তারা গড়ে মাথাপিছু ৭১২ গ্রাম খাদ্যশস্যের যোগান দিতে 
পারত। এর ৭৭% বা ৫৫০ গ্রাম খাদ্যশস্য খেয়ে বাকি ২৩% দিয়ে অন্যান্য দ্রব্য কিনতে 
বা কিছুটা সঞ্চয়ও করতে পারত। তারা মহাজনের বা ফাটকাবাজের খপ্পরে পড়ত না। 
এদের খপ্পরে পড়ার পূর্বশর্ত হলো দারিদ্র্য, ঘরে ন্যুনতম প্রয়োজনীয় খাবার না থাকা, 
কৃষকদের ক্ষেত্রে জমির মালিকানা না থাকা। 

এই কথাগুলি এখনও সত্য। ১৯৯৮-৯৯ সালে পশ্চিম বাংলায় কৃষক পরিবারের 
সংখ্যা ছিল মোটামুটি ৮৫ লক্ষ । নিট চাষ যোগ্য জমির পরিমাণ ১৪০ লক্ষ একর বা 
গড়ে কৃষি পরিবার পিছু ১.৬৫ একর। এখন নিট একর পিছু [একাধিক চাষ ধরে] 
খাদ্যশস্য হয় ১৩ কুইন্টাল। গড়ে ৮০% জমিতে খাদ্যশস্য হয়! তা হলে গড় কৃষক 
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পরিবার তার ১.৬৫%০.৮ বা ১.৩২ একর জমিতে ১৭ কুইম্টালের বেশি খাদ্যশস্য বা 
গড়ে ১২.৫% বাদ দিয়ে, পরিবারের প্রত্যেক ব্যক্তি পিছু দৈনিক ৮৬৩ গ্রাম খাদ্যশস্য , 
যোগান দেওয়া সম্ভব। জনসংখ্যার দ্রুত বৃদ্ধি সত্বেও, কৃষি উৎপাদন আরও বেশি বৃদ্ধি 
হরার ফলে কৃষকদের মাথা পিছু উৎপাদন ১৯৫১ সালের ৭১২ গ্রাম থেকে ১৫% 
বৃদ্ধি পেয়ে ১৯৯৮-৯৯ সালে ৮২২ গ্রাম খাদ্যশস্যের যোগানের স্তরে ছিল। এছাড়া ৯ 
তার বাকি ০.৩৩ একর জমিতে অন্যান্য ফসল থেকে আয় আছে। কাজেই, আমূল 
ভূমি সংস্কার করতে পারলে যে কৃষকের সৃষ্টি হবে, তাকে ভারতীয় মানদন্ডে 
কোনভাবেই গরীব বলা চলবে না। তার মহাজনের কাছে বা ফাটকাবাজদের কাছে যাবার 
সাধারণত কোন প্রয়োজনই হবেনা। আসলে তখন এদের অস্তিত্বই থাকবে না। 
প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে যে সরকারি হিসাব মত পশ্চিম বাংলার কৃষি 
থেকে ১৯৯৮-৯৯ সালে নিট আয় হয়েছে ৩৩,২৭,৭৪৬-লক্ষ টাকা (চলতি দামে), + 
এই আয়ের যদি ৮০%ও কৃষক পরিবারের লোকেরা পেতে পারতেন তবে তাদের 
প্রত্যেকের মাথা পিছু মাসিক আয় হতো ৫২২ টাকা। এটা এঁ সময়ের দারিদ্র্য সীমার 
প্রয়োজনীয় ব্যয় করার ক্ষমতা [অনুমিত ৩৩০ টাকার কম] থেকে অন্তত ৫৮% বেশি। 
কাজেই গ্রামীণ পশ্চিম বাংলায় এবং গ্রামীণ ভারতে দারিদ্র্যের মূল কারণ হচ্ছে 
কৃষকরা নিজেদের শ্রম দিয়ে কৃষি থেকে যে আয় সৃষ্টি করেন তার বেশির ভাগটা | 
পরশ্রমজীবী মালিকের হাতে আর সহযোগী মহাজন-ব্যবসাদারদের হাতে কেন্দ্রীভূত ২ 


হওয়া! 


এই প্রসঙ্গে পশ্চিম বাংলার কৃষিতে যা আয় হয, তাতে শ্রমিকদের অংশ কিভাবে 
দ্রুত কমে চলেছে তার একটা ধারণা পরের তালিকা থেকে পেতে পারা যায়। 


১ নং তালিকা : পশ্চিম বাংলায় কৃষি থেকে আয়ে শ্রমিকদের ভাগ, ১৯৭১ - ১৯৯৮ 













১। কৃষি থেকে মোট আয় "১,৩১১ 


(চলতি দামে-কোটি টাকায়) 
২। গ্রস চাষের জমি (লক্ষ একর) ১৭২ 
৩। প্রতি একর চাষে কর্মসংস্থান ৬৫ 
(জন-দিন) 
৪1 চালু দৈনিক মজুরির হার টোকা)! ৩.৮৩ 
৫। শ্রমিকদের মোট আয় ৪২৮ 


[(২)%(৩)%(৪)--কোটি টাকা] 


১৮১ 
৬৫ 


৬। কৃষি থেকে মোট আয়ে শ্রমিকদের | ৩২.৬% ৩২.১% 


অংশ [(৫)+৫১)] 





১৯৭০-৯ ১৯৮০-১ ১৯৯০-১ ১৯৯৬-৭ 


২,৪৯০ ৮১৯৩৭ ২৩,৩১২ 
১৯৪ ১৯৯ 
৬৫ ৭২ 


২১.৫০ ৪২.৫৪ 
২,৭১১ ৬,০৯৫ 


৩০৩% ২৬.১% 


ডঃ ইউনুসেব ক্ষুদ্র ঝণ প্রকল্প ৬১ 


মোট আয়ে শ্রমিকদের অংশ কমবার প্রধান কারণ কৃষি শ্রমিকদের আত্মনির্ভরশীল 
_, সচেতন সংগঠনের অভাব। এই সংগঠনের অভাব এবং তার পরিপূরক “সরকারের 
উপর. নির্ভরশীলতার' একটা নিষ্ঠুর প্রকাশ হচ্ছে এই ক্ষেতমজুরদের এমনকি 
আইনে নির্দিষ্ট নিম্নতম মজুরিও বাস্তবে আদায় করে নেবার অক্ষমতা । উপরের 
এ তালিকায় দেখা মজুরির হার পুরুষ শ্রমিকদের-_মেয়ে শ্রমিকদের মঞ্জুরি 
সাধারণত কিছুটা কম। ১৯৯০-৯১, ১৯৯৬-৭ এবং ১৯৯৭-৮তে আইনে নির্দিষ্ট 
ছেলে ও মেয়ে উভয় ধরনের কৃষি শ্রমিকের জন্য আইনে নির্দিষ্ট কিন্তু বাস্তবে 
চালু না থাকা নিম্গতম মজুরি ছিল যথাক্রমে ২২.৮৮, ৪৫.২২ এবং ৫১.৩৪ 
টাকা। 


-€ চলতি উন্নয়নের ধারা এবং দেশের সর্বনাশ 
গ্রামের ক্ষেত্রে চলতি উন্নয়ন বা আগে উল্লেখ করা দ্বিতীয় পদ্ধতির উন্নয়নের মূল কথা 
ছিল : (১) বেশির ভাগ কৃষিজীবী যেন গড় জমির মালিকানা না পেতে পারে। তবেই 
তারা বাধ্য হবে ক্ষেতমজুর বা ভাগচাষি হতে এবং ফলে তাদের উৎপাদনের অর্ধেকের 
বেশি মালিককে দিতে বাধ্য হয়ে নিজেরা অধর্ভুক্ত থাকবে; (২) মালিকদের কাছে জমা 
হওয়া এ খাজনা এবং মুনাফা যাতে আগের আমলের মত জমিদারি আমোদ-প্রমোদে ব্যয় 
- না হয়ে অনেকখানি শহরে উৎপন্ন সার, ওষধ, কৃষি যন্ত্রপাতি ইত্যাদির মাধ্যমে কৃষির 
উন্নতিতে ব্যবহার হয় তার ব্যবস্থা করা যাতে কৃষিতে উৎপাদন বাড়ে এবং শহুরে শিল্পের 
বাজার গ্রামে বাড়ে। এইজন্য জমিদারদের সঙ্গে সমঝোতা করে ক্ষতিপূরণ সহ জমিদারি 
উচ্ছেদের ব্যবস্থা করে যত বেশি সম্ভব জমি যাতে মুনাফাসন্ধানী মুষ্টিমেয় ধনী কৃষকের 
মালিকানায় আসে তার ব্যবস্থা করাঃএবং (৩) গরীব কৃষকরা যাতে বিদ্রোহ না করে চলতি 

“« সমাজ ব্যবস্থার মধ্যে পোষ মেনে থাকে তার জন্য তাদের খুব অল্প কিন্তু খারাপ জমি 
বন্টন করে “ভূমি সংস্কার’ করা, বর্গাদারদের নাম নথিভুক্ত করা, নানারকম দারিদ্র্য 
দুরীকরণের প্রকল্প নেওয়া ইত্যাদি। 


নেতারা দেশকে এই পথে কেন নিলেন 
সব দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ পরবর্তী সময়ে ভারতবর্ষের উত্তাল কৃষক ও গণ-আন্দোলন কিভাবে তখন 
একই,সঙ্গে দেশের তৎকালীন জাতীয় নেতাদের এবং বিদেশি সাম্রাজ্যবাদী মালিকদের 
সন্তস্ত করে তুলেছিল তা স্মরণ করা যেতে পারে। এই অবস্থায় দেশের নেতারা দেশভাগ 
মেনে নিয়ে একই সঙ্গে বৃটেন এবং দেশীয় মালিকদের সঙ্গে সমঝোতা করে এক ধরনের 
স্বাধীনতা পেলেন। ভারতের নেতারা এই স্বাধীনতা ব্যবহার করে দেশে দ্রুত শিল্পায়নের 
" চেষ্টা করলেন। | 
এঁ মূলত স্বতঃস্ফূৰ্ত গণ-আন্দোলন অসীম বীরত্বের সঙ্গে লড়াই করলেও তারা 
নিজেদের একটা সচেতন, সংগঠিত, আত্ম-নির্ভরশীল শক্তিতে রূপান্তরিত করতে পারল 


৬২ নিঃস্বজনের ব্যাঙ্ক 


না, তাদের একটা সঠিক নেতৃত্ব আগে উল্লেখ করা প্রথম পদ্ধতিতে উন্নয়নের পথে 
দেশকে নিযে যেতে পারল না। 

তাই এই দ্বিতীয় পদ্ধতিতে দেশোন্নয়নের চেষ্টা। এই চেষ্টার ফলে আগের 
খোলাখুলি ওপনিবেশিক যুগের তুলনায় দ্রুত উৎপাদন বৃদ্ধি হয়েছে কষিতে,এবং আরও 
বেশি শিল্পে। কিন্তু যে পদ্ধতিতে এই উৎপাদন বৃদ্ধি হলো তার ফলে অন্তত তিনটি 
মাবাত্মক অভিশাপ দেশের উপর পড়ল! এগুলি হচ্ছে " ১। উৎপাদনের দিক থেকে 
সম্পূর্ণ অনাবশ্যকভাবে দেশে অতি দ্রুত দরিদ্র মানুষদের অর্থাৎ অর্ধভুক্ত মানুষদের 
সংখ্যা বৃদ্ধি; ২। দ্রুত পরিবেশ দূষণের বৃদ্ধি; ভবিষ্যতে উৎপাদনের পথকে রুদ্ধ করে 
বর্তমানে উৎপাদন বাড়ান;এবং সবচেয়ে মারাত্মক হচ্ছে ৩। বৈদেশিক ঝণ ও নিয়োগের 
বৃদ্ধি যার কলে শুধু যে দেশের বিশাল সম্পদ বিদেশি পুঁজিপতিরা আমাদের দেশ থেকে 
লুঠ করে নিচ্ছে তাই নয়; বিশেষ করে ১৯৯১ সাল থেকে দেশের উপর বিশ্ব ব্যাঙ্ক 
কাঠামোগত পরিবর্তন” (structural adjustment programme বা SAP) এর নামে 
ভারতের টাকার অবমূল্যায়ন; পণ্য ও পুঁজির আমদানি রপ্তানি ও অন্যান্য বহু অর্থনৈতিক 
বিষষের উপর থেকে সরকারি নিয়ন্ত্রণ তুলে নেওয়া; এবং সবকারি কল-কারখানা ও 
কবে ভারতের অর্থনৈতিক-_এবং তাই শেষ পর্যন্ত রাজনৈতিক সার্বভৌমত্ব বিসর্জন 
দেবাব পথে দ্রুত এগিয়ে নিয়ে চলছে। বিশেষ করে ১৯৭০ এব দশক থেকে কিভাবে 


41718551775 


স্পষ্ট হতে পারে। 


২নং তালিকা : বৈদেশিক বাণিজ্য সহ মোট চলতি বৈদেশিক লেনদেনে ঘাটতি এবং 
বৈদেশিক খণ, ভারত, ১৯৬০-৬১ থেকে ১৯৯৭-৯৮। 


হিসাব কোটি ডলারে 






৬৪৭ 










২০৫৮ ৭,৫৮৬ ৯,৪৪০ 


মন্তব্য : ১। বৈদেশিক খণের ব্যাপারে ১৯৬০-৬১ মানে ১৯৬০। একইভাবে অন্যান্য 


বছর। 
২। ১৯৫০ সালে বৈদেশিক খণ ছিল মাত্র ৬.৭ কোটি ডলার। 


hd 


এ 9৯৮কে ভিত্তি করে ১৯৯১ সালে নয়া অর্থনৈতিক নীতি তৎকালীন কংগ্রেস * 


সরকার গ্রহণ করে ও তারপরের সবরকম রাজনৈতিক দলেব সরকারই অনুসরণ করে 
এবং এ পথ ধরেই বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থাব সদস্যপদ গ্রহণে বাধ্য হয়। সমস্ত বিধি নিষেধ 


ডঃ ইউনুসের ক্ষুদ্র ঝণ প্রকল্প ৬ 


ক্রমান্বয়ে তুলে নেবার ফলে ভাবতীয শিল্পকে এবং কৃষিকেও এখন ক্রমশ বেশি বেশি 
এ করে মুক্ত বাজারে প্রতিযোগিতা করতে হচ্ছে তার থেকে বহুশতগুণ শক্তিশালী বিদেশি 
পুঁজিপতিদের সঙ্গে। ফলে আমাদের কল-কারখানা এবং ক্রমশ কৃষিও হয কগ্ন হয়ে 
অর্থাৎ মুনাফা করতে অক্ষম হয়ে বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। নতুবা বিদেশি পুঁজির কুক্ষিগত হযে 
এ পড়ছে। দেশে দ্রুত বি-শিল্পায়ন হচ্ছে। কৃষিতেও ধ্বংস শুরু হয়েছে। 
লেন-দেনের মাধ্যমে আমাদের দেশ কিভাবে লুষ্ঠিত হচ্ছে তার একটা উদাহরণ 
হচ্ছে ‘মুক্ত বাজারে” _অর্থাৎ জি-৭ দেশের পুঁজিপতিদের কর্তৃত্বে থাকা বিদেশি লেন- 
দেনের বাজারে- চাহিদা ও যোগানের কারচুপির মাধ্যমে টাকা এবং ডলারের বিনিময় 
মূল্যের মাপকাঠি আমাদের দিক থেকে একটা অত্যন্ত ক্ষতিকর অবস্থায় নিয়ে আসা। এই 
4 নিজেই প্রকাশ করে। এই বিনিময় মূল্যের ভিত্তি হচ্ছে ডলারের তুলনায় অন্য সব মুদ্রার 
'ক্রয়ক্ষমতার' তুলনা--281009517 power parity বা PPP| এর ভিত্তি হচ্ছে, এক 
ডলার দিয়ে আমেরিকায় যে জিনিষ কেনা যায়, সেই জিনিষের দাম ভাবতীয় টাকায় 
ভারতে কত? এবং এইভাবে ডলার এবং টাকার যা সত্যিকারের বিনিময় মূল্য হওয়া উচিত 
বা পি.পি.পি. মূল্য-তার সঙ্গে জি-৭এর কর্তৃত্বে চলা ‘মুক্ত বাজারে’ ডলারের মূল্যের 
সম্পর্ক কি? ১৯৯৭ সালের যে হিসাব বিশ্বব্যাঙ্কের “বিশ্ব উন্নয়ন রিপোর্ট, ১৯৯৮-৯৯ 
এ প্রকাশিত হয়েছে তাতে দেখতে পাই “খোলা বাজারের’ ১ ডলার5৪ ২৩ পি. পি. 
ডলার। এই হিসাবে, ১৯৯৭-৯৮ সালে ‘খোলা বাজারে’ যখন ১ ডলার পাবার জন্য 
আমাদের দিতে হতো ৩৭.১৬ টাকা বা এ দামের ভারতীয় দ্রব্য, তখন এ দ্রব্যের গড়পড়তা 
দাম আমেরিকাতে হচ্ছে ৪.২৩ ডলার। অর্থাৎ সত্যিকারের বিনিময মূল্যের হিসাবে 
ভারতীয় ৩৭.১৬ টাকার জিনিষের বিনিময়ে আমাদের পাওযা উচিৎ ছিল ৪.২৩ ডলার। 
“ এই তথ্য এবং তত্বকথা মনে রেখে আমরা যদি ১৯৯৭-৯৮ সালে আমাদেব রপ্তানি থেকে 
পাওয়া আয়ের দিকে তাকাই তা হলে এ “মুক্ত বাজারের’ মাধ্যমে কিভাবে আমাদের লুঠ 
করা হচ্ছে তা বুঝতে পারব। 
১৯৯৭-৯৮ সালে রপ্তানি থেকে আমাদের বৈদেশিক মুদ্রা আয় হয়েছিল 
৩,৪৮৫ কোটি ডলার। এবছর খোলা বাজারে ১ ডলার-৩৭.১৬ টাকা। তাই 
এ ডলার পাবার জন্য আমাদের ৩৪৮৫ ৮ ৩৭.১৬ বা ১২৯,৫০০ কোটি টাকা মূল্যের 
ভারতীয় দ্রব্য বিদেশে পাঠাতে হয়েছিল। পি.পি.পি. হিসাবে এ পরিমাণ দ্রব্যের 
আমেরিকাতে দাম হচ্ছে ৩,৪৮৫ ১৪ ২৩ = ১৪,৭৪১ কোটি ডলার। অর্থাৎ আমাদেব 
উপর চাপিয়ে দেয়া ‘মুক্ত বাজারে’ শুধুমাত্র বপ্তানির মাধ্যমে আমাদের সত্যিকারের 
মূল্যে বিনিময় হলে যা পাওয়া যেত (১৪,৭৪১ কোটি ডলার) তার থেকে আমরা 
(১৪,৭৪১-৩,৪৮৫) বা ১১,২৫৬ কোটি ডলার কম পেলাম। রপ্তানিব মাধ্যমে এক 
বছরে এ লুঠের তাৎপর্য বুঝতে গেলে মনে রাখতে হবে যে এঁ বছর, ১৯৯৭-৯৮ 
সালে 


৬৪ নিঃস্বজনের ব্যাঙ্ক 


* আমাদের বৈদেশিক লেন-দেনে মোট চলতি ঘাটতির পরিমাণ ছিল ৬৪৭ কোটি 

ডলার বা এ লুঠের মাত্র ৫.৭৫%; 

* আমাদের মোট বৈদেশিক দেনা ছিল ৯,৪৪০ কোটি ডলার বা ও এক বছরের লুঠের 7 
থেকেও অন্তত ১৬% কম । 

স্মরণ রাখা দরকার যে প্রধানত এ বৈদেশিক লেন-দেনে চলতি ঘাটতি ১- 
মেটাবার জন্যই আমরা বিদেশি পুজির দ্বারস্থ হতে বাধ্য হই এবং এই বাধ্যতার সুযোগ 
নিয়েই তারা আমাদের উপর তাদের কর্তৃত্বে থাকা মুক্ত বাজার’ চাপিয়ে দিতে সমর্থ 
হয়। 

১৯৪৭ এর আগে সাম্রাজবাদী বিশ্বায়ন যে স্তরে ছিল সেইসময় আমাদের মত 
দেশকে লুঠ করতে গেলে তার উপর প্রত্যক্ষ বিদেশি শোষণ চাপিয়ে দেবার প্রয়োজন 
ছিল। এ একই সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বায়ন আজকে যে স্তরে আছে সেইখানে আমাদের 
মত পিছিয়ে রাখা দেশগুলিকে আরও লুঠ সম্ভব (১) যদি জি-৭ দেশগুলির মত, এ সব 
পিছিয়ে রাখা দেশগুলিও পুঁজিবাদী অর্থনীতির আওতায় থাকে;এবং (২) পণ্য ও পুঁজির 
মুক্ত বাজারে’ একেবারে অসম প্রতিযোগিতায় নেমে পড়তে যদি তাদের বাধ্য করা 
যায়। 

এই সঙ্গে আমাদের স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাসের দিকে আমাদের দৃষ্টি দেয়া: 
দরকার। ১৭৫৭ থেকে ১৯৪৭ এই ১৯০ বছর আমরা বৃটিশ পুঁজির প্রত্যক্ষ শাসনে 
ছিলাম। এই পুরো যুগটায় আমাদের দেশের সামনে মূল কাজ ছিল এ বিদেশি শাসনের 
অবসান ঘটান, স্বাধীনতা পাওয়া। আমাদের দেশের কৃষকরা, আদিবাসীরা ১৭৬০ এর 
দশক থেকেই নানারকমভাবে এ বৃটিশ রাজের প্রত্যক্ষ বিরোধিতা শুরু করে। অন্যদিকে, 
দেশের উচ্চবর্গীয়রা এবং যাকে আমরা জাতীয় আন্দোলন বলি তা ১৯২৯ এর আগে 
পর্যস্ত--অর্থাৎ বৃটিশ রাজত্বের প্রথম ১৭২ বছর- বৃটিশ রাজের সঙ্গে, তৎকালীন ' 
বিশ্বায়নের সঙ্গে সহযোগিতার মাধ্যমেই দেশকে [অর্থাৎ নিজেদের ক্ষুদ্র গোষ্ঠীকে] উন্নত 
করার চেষ্টা করে গেছেন। 

এই ইতিহাস আমাদের স্মরণে থাকলে, বিশেষ করে ১৯৯১ সালে নয়া অর্থনৈতিক 
নীতি গ্রহণ করার পরে আমাদের মত দেশের চলতি সব রকমের বৃহৎ রাজনৈতিক 


নেতৃত্বের বিদেশি পুঁজির উপর ক্রমবর্ধমান নির্ভরতা এবং একই সঙ্গে দিনের পর দিন দরিদ্র 1 


মানুষদের দ্রুত সংখ্যাবৃদ্ধি এবং তাদের বিশ্বায়নের আক্রমণকে প্রতিরোধ করার 
প্রবণতাবৃদ্ধিকে বুঝতে সুবিধা হবে। 

প্রত্যক্ষ উপনিবেশিক যুগে সমগ্র দেশের ১৭২ বছর লেগেছিল বুঝতে যে সেইসময় 
দেশের স্বার্থে সবচেয়ে মুখ্য কাজ ছিল বিদেশি সাস্রাজ্যবাদকে দেশ থেকে বিতাড়িত করা, ৪ 
দেশের স্বাধীনতা অর্জন করা। আজকের অপ্রত্যক্ষ ওপনিবেশিক যুগে আমাদের কত বছর 
লাগবে বুঝতে যে আজকে আমাদের দেশের সামনে সর্বপ্রধান কাজ হচ্ছে বিদেশি পুঁজির 
কক্জা থেকে মুক্ত হওয়া, ‘মুক্ত বাজারের অসম বাণিজ্যের ভয়াবহতা থেকে মুক্ত হওয়া, 
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চলতি বিশ্বায়নকে পরাস্ত করা। আমরা অন্য যে কোন কাজই করি না কেন তার 
= প্রত্যেকটির-চলতি সমাজ কাঠামো বা সম্পদের মালিকানার কাঠামোর মৌলিক 
পরিবর্তন থেকে শুরু করে অন্যান্য সব ত্রাণ জাতীয় কাজ পর্যস্ত-_সার্থকতা বিচারের 
আজ মানদন্ড একটাই-_এই সমস্ত কাজ আমাদের যা মূল কাজ, চলতি বিশ্বীয়নকে পরাস্ত 
২ করাব কাজ, তাকে সাহায্য করছে, না প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করছে, নাকি আমাদের দিশাকেই 
পরিবর্তিত করে দিচ্ছে। 
এই মানদণ্ড মাথায় রেখেই আমরা এখানে এখন অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনুসের 
ক্ষুদ্র খণের প্রকল্পকে বুঝবার চেষ্টা করব। 


১৯৭০ এর দশক এবং দারিদ্র্য দূরীকরণ প্রকল্প 

+€ ১৯৪০ এর দশকে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শেষ হবার পরের ভারতবর্ষে এবং দুনিয়ার উত্তাল 
গণ-আন্দোলন আমাদের দেশের সামনে দুটি পরস্পর বিরোধী সম্ভাবনা নিয়ে হাজির 
হয়েছিল। প্রায় একইরকম পরস্পর বিরোধী সম্ভাবনা নিয়ে ১৯৭০ এর দশক আমাদের 
দেশে এবং সমগ্র দুনিয়ার সামনে হাজির হয়। 

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ পরবর্তী পুঁজিবাদী উন্নয়নের স্বর্ণযুগের শেষ হয়ে সঙ্কটের যুগের শুরু 
হয় ১৯৭০এর দশকে। পণ্য এবং পুঁজির লাভজনক বাজারের অভাব ক্রমশ তীর হয়ে 
উঠতে থাকে। পুঁজিবাদী দুনিয়ায় উন্নয়নের হার কমতে থাকে। বেকারি বাড়তে থাকে। 
উৎপাদনী শক্তিকে ব্যবহারের অক্ষমতা বাড়তে থাকে। মুনাফাকে কেন্দ্রবিন্দু করে যে 
পুঁজিবাদী উৎপাদনী পদ্ধতি তাই ক্রমশ বেশি বেশি করে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়াতে থাকে 
উৎপাদনী শক্তিকে ব্যবহারের পথে, উৎপাদনভিস্তিক কর্মসংস্থান সৃষ্টির পথে, মুনাফাকে 
লাভজনকভাবে উৎপাদনে নিয়োগ করার পথে। 

«পুঁজিবাদী দুনিয়ার এই সঙ্কট তাকে বাধ্য করছে বিশেষ করে নতুন স্বাধীন হওয়া 
তৃতীয় বিশ্বের দেশগতভাবে সংরক্ষিত বাজারের সমস্ত বাধা-নিষেধ ভেঙে ফেলে, 
দেশের শিল্প ও কৃষিকে হটিয়ে দিয়ে সেইখানে অগ্রসর পুঁজিবাদী দেশের পণ্য ও পুঁজির 
লাভজনক বাজারের দ্রুত বিস্তার ঘটাতে । এইভাবে আমাদের মত পিছিয়ে রাখা গরীব 

দেশের সর্বনাশ করে বাজারের সঙ্কট থেকে নিজেদের উদ্ধারের চেষ্টা করতে বাধ্য হচ্ছে 
আমেরিকান নেতৃত্বে অগ্রসর পুঁজিবাদী দুনিয়া। এই কু-পথই এখন পর্যন্ত প্রধান সম্ভাব্য 
পথ হিসাবে দুনিয়ায় চালু রয়েছে ১৯৭০এর দশক থেকে, বিশেষ করে ১৯৯০এর দশক 
থেকে। 

+ এর বিপরীত পথ- মুনাফাকেন্দ্রিক পুঁজিবাদ থেকে দুনিয়াকে মুক্ত করে 
শ্রমজীবীভিত্তিক সমাজব্যবস্থা স্থাপনের পথ---১৯৬০এর দশকের শেষ থেকেই সেই 
ফ্রান্সের ছাত্র বিক্ষোভ, ভারতে নকসালবাড়ির কৃষক বিদ্রোহ থেকে শুরু করে এই 
কয়েকমাস আগের খোদ আমেরিকার সিয়াটেল পর্যন্ত সর্বত্রই মাথা তুলে নিজেকে 


ব্যাঙ্ক ৫ 


৬৬ নিঃস্বজনের ব্যাঙ্ক 


প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করছে। এই সু-পথকে প্রতিষ্ঠিত করাই এখন আমাদের সামনে মূল 
কাজ! 


ক্ষুদ্র খণ কিভাবে দরিদ্রদের সাহায্য করতে পারে তা আমাদের এই পশ্চিমবাংলায়ও 
পুনরাবিষৃত হয় ১৯৭০ এর দশকের প্রথমে, ডঃ ইউনুসের আবির্ভাবের অনেক আগেই। ৯ 
এই আবিষ্কারের সঙ্গে জড়িয়ে আছে দুটি মেয়ের সংবেদনশীল মন। এঁ সময় কৃষি 
আধুনিকীকরণকে কেন্দ্র করে কৃষকদের সংগঠিত করার কিছু প্রকল্প সরকারিভাবে 
[সি.এডি.পি.] এবং বে-সরকারিভাবে স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার মাধ্যমে চালু করার চেষ্টা হয় 
পশ্চিম বাংলার বিভিন্ন জেলায়। ২৪ পরগণার গাইঘাটা ব্লকের একটি গ্রামের একটি 
তথ্য সংগ্রহের জন্য পাঠান হয়। তখন মে মাস, মাঠে কোন কাজ নেই। আর মেয়েটি ) 
তখন সদ্য বিদেশে শিক্ষা সমাপ্ত করে দেশে ফিরেছে। সকাল বেলা বেরিয়ে ঘন্টা ৪/৫ 
পরে ফিরে এসে সে চেঁচামেচি-কান্নাকাটির মাধ্যমে এ কৃষি আধুনিকীকরণ প্রকল্পের একটা 
অতি সঙ্গত সমালোচনা করে। 'আপনারা স্যালো টিউবওয়েল পুঁতে, তাতে বৈদ্যুতিকরণের 
ব্যবস্থা করে, অন্তত বছরখানেক পরে সেচের ব্যবস্থা করবেন। তারপর জমির মালিকদের 
যার যার ইচ্ছা হবে এ সেচের জল কিনে দ্বিতীয় চাষ করবে। তখন ক্ষেতমজুরদের কাজ/” 
ও আয় হবে। আর ক্ষেতমজুররা এখন না খেয়ে আছে। যে কটা বাড়িতে গিয়েছিলাম ১ 
তার কোনটাতেই উনুন ধরান হয়নি। মায়েরা বাচ্চাদের নিয়ে চুপচাপ বসে আছে। পুরুষরা 
কাজের সন্ধানে বেড়িয়েছে। সমস্তদিন ঘুরে কিছু যদি পায় তা দিয়ে আটা এবং সম্ভব হলে 
একটু গুড় কিনে আনবে; সেই আটা উপযুক্ত পরিমাণ জলে গুলে সবাই রাতে আটার 
শরবৎ খেয়ে ঘুমোতে যাবে। এটা চলতে পারে না। এখনই কিছু করা দরকার ।” অর্থনীতির 
এঁ ছাত্রীকে তখন বলা হয় যে, ‘তুমিই গ্রামে ঘুরে দেখ কি করা যায়!’ তার এঁ সমীক্ষার > 
মাধ্যমেই জন্মাল “স্পেশাল ক্কিম”। সে তথ্য নিয়ে এসেছিল একজন বয়স্ক মহিলার কথা। 
সে দৈনিক এক টাকা সুদে মহাজনের কাছ থেকে ১০০ টাকা ধার নিয়ে ৩/৪ মণ ধান 
কেনে, এরপর এ ধানকে ঠিকৃঠাক্‌ করে ২/২.৫ মণ চাল তিনদিনের মাথায় গড়ে ১২০ 
টাকায় বিক্রি করে। যানবাহন ইত্যাদির খরচ বাদ দিয়ে তার থাকে গড়ে ১০ টাকা। এর 
থেকে সুদ বাবদ ৩ টাকা বাদ দিয়ে তার তিন দিনের নিট আয় হয় ৭ টাকা বা প্রায় ড্ 
সের চাল। টাটা-বিডলারা যে সুদের হারে ব্যাঙ্ক থেকে টাকা ধার পায় [তখন মোটামুটি 
বছরে ১০%] সেই হারে যদি এ মহিলা কর্মীকে ১০০ টাকা ৩ দিনের জন্য ধার দেওয়া 
যেত, তবে তার সুদের জন্য ব্যয় ৩ টাকার বদলে হতো ৮ পয়সা। অর্থাৎ তার নিট 
আয় ৭ টাকা থেকে বেড়ে ৯.৯২ টাকা হতো। এটা একধাক্কায় তার ৪০% এরও বেশি & 
আয় বৃদ্ধি। এই আয় দৈনিক ৩.৩০ টাঁকা। তখন মাথা পিছু দৈনিক দারিজ্যসীমায় ব্যয়ের 
পরিমাণ ছিল ১.৫০ টাকার কম। অর্থাৎ মহিলার যদি একজন মাত্র পোষ্য থাকে তবে 
তিনি মাত্র ১০০ টাকা ব্যাঙ্কের সুদের হারে ধার পেলে দারিদ্্যসীমার নিচে থেকে দারিদ্র্য 


ডঃ ইউনুসের ক্ষুদ্র ঝণ প্রকল্প ৬৭ 


সীমার উপরে উঠতে পারেন। 
4 এইরকম আরও বেশ কিছু নিদর্শনের আর একটি মনে আছে। এটি একটি 
'_ রিক্সাওয়ালা। দৈনিক তিন টাকা ভাড়ায় মালিকের কাছ থেকে রিক্সা নিয়ে সমস্ত দিন অ- 
কথ্য পরিশ্রম করে সে আয় করত গড়ে দৈনিক মাত্র ১০ টাকা। তার থেকে তিন টাকা 
রিক্সা ভাড়া দিয়ে তার থাকত মাত্র ৭ টাকা। এঁ রিক্সাচালককে যদি ১০০০টাকা [যা এ 
সাইকেল রিক্সার দাম] ১০% সুদে ধার দেয়া যেত তবে সে দৈনিক ৩ টাকা করে দেনা 
শোধের জন্য দিলে এক বছর পুরো হবার আগেই দেনা মুক্ত হতো, তার দৈনিক গড় 
আয় ৭ টাকা থেকে ১০ টাকায় উন্নীত করতে পারত। এই আয়ও ৪০%এর বেশি বৃদ্ধি, 
এবং এর ফলে এক বছরের মধ্যেই ৫জন মানুষের পরিবারটি দারিদ্রযসীমার উপরে উঠতে 
পারত। 
* সাধনা চ্যাটার্জির সঙ্গে এই “স্পেশাল স্কিমের' যুক্ত জননী হচ্ছে আর একটি মেয়ে। 
প্রয়াত বীণা কাঞ্জিলাল। সুন্দরবনের গোসাবা ব্লকের রাঙাবেলিয়া গ্রাম। কলকাতা থেকে 
আসা এক দাদাকে নিয়ে আদিবাসীদের “সর্দার পাড়ায়” তাদের অবস্থা দেখাবার জন্য 
যাওয়া। হয়ত সঙ্গে পুরুষ মানুষ থাকার জন্যই বীণার প্রথমে নজরে এল যে সর্দার পাড়ার 
_মেয়েগুলোর গায়ে ঠিকঠাক কাপড় নেই। ফিরে এসে দীর্ঘ আলোচনা, আবিষ্কার হলো 
[যে বড়লোকরা যদি লক্ষ টাকা দামের গাড়ি-বাড়ি কিস্তিতে দেয়া টাকায় কিনতে পারে, 
তবে আদিবাসী মেয়েরা ২০ টাকা দামের কাপড় কেন কিস্তিতে কিনতে পারবে নাঃ তাকে 
কাপড় কেনার জন্য ২০ টাকা ধার দেয়া হলো ১০% সুদে। সে ২০৩ দিন ধরে মোটামুটি 
প্রত্যহ ১০ পয়সা করে দিয়ে আসল এবং সুদের একটু বেশিই দিয়ে পুরো দেনা মুক্ত 
হয়ে গেল। | 
এক্ষুনি কাপড় পেয়ে তা কিস্তিতে শোধ দেবার স্কিমের যে অসাধারণ প্রভাব 
“ পড়েছিল, এবং ধার নেয়া টাকা শোধ দেবার জন্য গরীবরা যে কি পরিমাণ একাগ্রতা 
দেখিয়েছিল তা অন্যত্র আলোচনা করা যাবে। 
এই ‘স্পেশাল স্কিম’ পশ্চিম বাংলার বিভিন্ন জেলার ২০টি সরকারি সি.এ.ডি.পি. 
এলাকায় এবং বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার ৮/১০টা জায়গায় চালু করা হয়েছিল। এই 
স্কিম থেকে পুরোপুরি আত্ম-নির্ভরশীলভাবে বেশ কিছু গরীব_-তারা যে অবস্থায় ছিল 
সভার থেকে অনেকখানি ভাল অবস্থায় এসেছিল। অনেকে দারিদ্র্যসীমার উপরেও 
উঠেছিল। কিন্তু তা সত্বেও এসব সরকারি বা বে-সরকারি প্রোজেক্ট যারা চালনা করত 
তারা কোন সময়েই ভাবেনি যে এই ক্ষুদ্র খণ প্রকল্প বা স্পেশাল স্কিমের মাধ্যমেই দেশ 
থেকে দারিদ্র্য দূর করা যায়। বরং চেষ্টা হয়েছে যাতে কিছু গরীবের এভাবে কিছু 
+উপকার পাবার মাধ্যমে কারুর মধ্যে যেন এই চিন্তা না ঢোকে যে আমূল ভূমি ও কৃষি 
সংস্কার বাদ দিয়ে, সমাজ কাঠামোর পরিবর্তন বাদ দিয়ে_€৭০ এর দশকের বদলে 
যদি এটা ৯০এর দশকে হতো তবে এর সঙ্গে যোগ হতো : পুঁজিবাদী বিশ্বায়নকে পরাস্ত 
করা বাদ দিয়ে) চলতি সমাজ ব্যবস্থার মধ্যেই শুধুমাত্র এ “স্পেশাল স্কিমের মাধ্যমেই 


৬৮ নিঃস্বজ্রনেব ব্যাঙ্ক 


দরিদ্র শ্রমজীবীদেব “ভালোর দিকে যা হওয়া সম্ভব’ তাকে আদৌ বাস্তবায়িত কবা যাষ। 
তাই চলতি অবস্থাব মধ্যেই দারিদ্র্য কমাবার জন্য যা যা করা যায-_লাভজনক দ্বিতীয় + 
চাষের মাধ্যমে বাড়তি কর্মসংস্থান, ভেস্টেড জমি বিতরণ, খাদ্যের বিনিময়ে কাজ, 
সরকারি অনুদান ও ব্যাঙ্কের খণ মিলিযে কিছু আয় সৃষ্টির প্রকল্প ইত্যাদির সঙ্গে আব 
একটা স্কিম হিসাবে এ “স্পেশাল স্কিম’কে অতি সাফল্যের সঙ্গে চালু করা হয়। এই ৯ 
সমস্ত স্কিমের পবিপূবক ছিল আমূল ভূমি সংস্কারের কথা, সমাজব্যবস্থা পরিবর্তনের 
কথা। নর 

অধ্যাপক ইউনূসের “ক্ষুদ্র ঝণ প্রকল্প” প্রায় একইরকম ভাবে, ফুলব্রাইট স্কলাব হিসাবে 
৭ বছব আমেরিকায় থেকে ডক্টরেট করে ১৯৭২ সালে দেশে ফিবে চট্টগ্রামে গুরু 
হলেও, তার স্বপ্ন এবং কর্মক্ষমতা তাকে গুধু এ স্তরে রাখেনি। পরিমাণগত দিক থেকে, 
অপূর্ব অধ্যবসায়ের মাধ্যমে বর্তমানে শুধু বাংলাদেশেই তিনি ২০ লক্ষ পবিবারের * 
মানুষকে এই “ক্ষুদ্র ঝণের’ আওতায় এনে পরিবার পিছু গড়ে সাত হাজার টাকা খণ 
দিয়ে মোট প্রায় ১৪০০ কোটি বাংলাদেশি টাকা খণ এ দেশের গরীবদের কাছে পৌছে 
দিতে পেরেছেন। এই খণ প্রায় পুরো নিয়মিতভাবে প্রায় ৯৮% যাতে শোধ হয় তার 
ব্যবস্থা করতে পেরেছেন। এরই পূর্ব শর্ত হিসাবে খণেব যাতে পরিকল্পনামাফিক সুষ্ঠু 
ব্যবহার হয তার ব্যবস্থা করতে পেরেছেন। এর জন্য যে সংগঠন লাগে তাকে যেহেতু 
্বয়স্তরভাবেই চালনা করা হয়-_এর মধ্যে কোন ভর্তুকি নেই-_তাই প্রয়োজনীয় সুদের 
হার একটু বেশি। 

১৮,০০০ টাকা ঝণ নিলে ১০০ সপ্তাহে শোধ করতে হবে। প্রতি সপ্তাহে দিতে 
হবে ১৮০ (আসল)+৪০ (সুদ)-২২০ টাকা। এইভাবে ২ বছরে (১০০ সপ্তাহে) সে 
সুদ দেবে ৪০০০ টাকা, ১৮০০০ টাকা আসল ধারের উপর। এই হিসাব থেকে মনে » 
হতে পারে যে সুদের হার মাত্র বছরে ১১% এর মত। কিন্তু বাস্তবে তিনি ১৮০০০ 
টাকা পুরো ১০০ সপ্তাহ ব্যবহার করছেন না। তিনি ১৮০০০ টাকা ব্যবহার করছেন 
মাত্র এক সপ্তাহ। পরের সপ্তাহে তিনি ব্যবহার করছেন (১৮০০০ - ১৮০) বা ১৭,৮২০ 
তার পরেব সপ্তাহে ১৭,৬৪০;এইভাবে শেষ সপ্তাহে মাত্র ১৮০ টাকা। কাজেই ১৮০০০ 
টাকার এক সপ্তাহের সুদ থেকে শুরু করে ১০০তম সপ্তাহে ১৮০ টাকার এক সপ্তাহের 
সুদের যোগফল যদি হয় ৪০০০ টাকা, বা গড়ে সপ্তাহে ৪০ টাকা, তবে গণিতশাস্্্ট 

গড়ে সাপ্তাহিক সুদের হার ০.৪৪% বা বাৎসরিক সুদের হার প্রায় ২৩%। 
র নিশ্চয়ই বাংলাদেশে বড়লোকেরা ব্যাঙ্ক থেকে যে সুদে টাকা ধার পায় [ এবং 
না প্রাষশই | তার থেকে অনেক বেশি। কিন্তু চলতি সমাজব্যবস্থায় গরীববা 
থেকে টাকা ধার পায় না, বা পেলেও তার জন্য নানারকম হ্যাঙ্গামার সঙ্গে 
এবং কর্মচারীদের যে পরিমাণ ঘুষ দিতে হয় তাতে সুদের হার নিশ্চয়ই 
যায়। কাজেই চলতি ব্যবস্থায় ডঃ ইউনুসের গ্রামীণ ব্যাঙ্ক থেকে ২৩% 
গরীবরা নিশ্চয়ই কিছু অন্যায় মনে করে না,কারণ তাদের কাছে 


ডঃ ইউনুসের ক্ষুদ্র খণ প্রকল্প ৬৯ 


চলতি সমাজ ব্যবস্থার বাইরে কোন সত্যিকারের শুভ সমাজ ব্যবস্থা হতে পারে সে 
সম্বন্ধে কোন চেতনাই সৃষ্টি করা হয়নি। আমি ডঃ ইউনুসকে অনুরোধ করব এই 
4 ব্যাপারটি সম্বন্ধে ভাবতে। 
বাংলাদেশে গ্রামীণ ব্যাঙ্কের আদর্শে এবং তার সহায়তায় পশ্চিমবাংলারও কিছু 
কিছু এন.জি.ও. এই ধরনের ক্ষুদ্র ঝণ’ প্রকল্প চালু করেছেন। এখানে ১০০০ টাকা ধার 
নিলে ৪৮ সপ্তাহে শোধ করতে হয়। প্রতি সপ্তাহে আসল বাবদ ২০ টাকা, সুদ বাবদ 
৫ টাকা, এবং সংগঠন ও ব্যক্তিগত জমা বাবদ এক টাকা করে ২ টাকা_-এই মোট 
২৭ টাকা দিতে হয়। ৪৮ মাসে সে মোট দিল (৯৬০+২৪০+৯৬) টাকা । সুদের নামে 
দেয়া ২৪০ টাকা থেকে ৪০ টাকা আসলে যোগ দিলে ২০০ টাকা সুদ এবং ৯৬ টাকা 
জমা সহ দেনা ৪৮ মাসে শোধ হয়ে গেল। এখানে ২০০ টাকা সুদ ধরলে, একই রকম 
হিসাব করে বুঝতে পারা যায় যে এখানে বার্ষিক সুদের হার ৪২%। আলাদা করে এ 
* ৯৬ টাকা ধরলে বাধ্যতামূলক জমা হচ্ছে বাড়তি ২০.৪%| অর্থাৎ আসলের উপর 
গড়ে ৬২% এর বেশি বোঝা ঝণগ্রহীতার উপর পড়ছে। এ বাড়তি ২০.৪% হচ্ছে 
যারা ধার নিচ্ছে তাদের সংগঠনের জন্য সপ্তাহে ১ টাকা করে এবং বাকি ১ টাকা হচ্ছে 
তার নিজস্ব জমা এবং তার জন্য ব্যাঙ্কের হারে সুদ পাবারও কথা। আসলে মনে হয় 
যে এ বাড়তি ২ টাকা হচ্ছে খণ শোধের বাড়তি নিশ্চয়তা সৃষ্টি করার জন্য৷ 
সুদের হারের তফাৎ যে এ “স্পেশাল স্কিম'র সঙ্গে ক্ষুদ্র খণ' প্রকল্পের ফারাকের 
“ প্রধান বা মূল কথা তা নয়। ক্ষুদ্র ঝণ’ প্রকল্পে অনেক বেশি সুদের কারণ বুঝবার দরকার 
আছে। পশ্চিম বাংলায় যে সংগঠনের মাধ্যমে “স্পেশাল স্কিমের’ ধার দেয়া হতো, 
সেই সংগঠনে এঁ টাকা ধার দেয়া একটা খুবই ছোট বিভাগ, তাই তার জন্য কোন 
সাংগঠনিক খরচ ধরা হতো না। কিন্তু “ক্ষুদ্র ঝণ’ প্রকল্পে খণ দেয়াটাই একমাত্র কাজ 
তাই তার বিশাল সংগঠনের সমস্ত খরচই এ সুদ থেকে মেটাতে হয়। এই সংগঠনের 
“ খরচের’ মধ্যে, সাধারণ পুঁজিবাদী সংগঠনেব মত, পুঁজি নিয়োগ বা ব্যবস্থাপনার উপর 
গড়পড়তা মুনাফাও ধরা হয় কিনা তা জানা নেই। 
ক্ষুদ্র খণ প্রকল্পের সাংগঠনিক বৈশিষ্ট্যের মধ্যে পড়ে : (১) সংগঠন শুধুমাত্র এই 
খণ সংক্রান্ত বিষয় ছাড়া অন্যদিকে নজর দেয় না। (২) খণ দেয়াটা গ্রামের গরীব এবং 
যাদের অন্য কোনভাবে আয় করার সুযোগ নেই একমাত্র এইরকম মেয়েদের মধ্যে 
সীমাবদ্ধ রাখা হয়। ফলে শুধু যে সমাজের যারা সবচেয়ে বঞ্চিত তারাই এই সুযোগ 
পান তাই নয়, একই সঙ্গে এই অবস্থার জন্য তারা যদি খণ ব্যবহার করে সামান্য কিছু 
আয়ও করেন তাহলে তারা খুশি থাকেন কারণ তাদের কাছে “ভাল আয়ের’ কোন 
মানদন্ডই নেই। তাছাড়া, অনেক সময় সামান্য হলেও পারিবারিক আয় বৃদ্ধিতে সাহায্য 
করতে পারার ফলে পরিবারের মধ্যে মেয়েদের সম্মান এবং স্বাধীনতা বৃদ্ধি পায় এবং 
17 তা স্বাভাবিকভাবেই, মেয়েদের খুশি রাখে। (৩) ৫ বা ১০ জনের একটা গ্রপে 
পারস্পরিক জামিনের মাধ্যমে এক একজনকে ধার দেয়া হয়। প্রত্যেকেরই ধার শোধের 
জামিনদার বাদবাকি অন্যরা। কোন এক জন যদি ঠিক সময়ে কিস্তি না দেয়, তার ফল 


৭০ নিঃস্বজনের ব্যাঙ্ক 


ভোগ করতে হয় গ্রুপের সবাইকে। ফলে গ্রুপের মাধ্যমে মেয়েদের সংগঠন গড়ে 
খণের কিস্তি শোধ দেবার ব্যাপারে । (৪) এলাকার কয়েকটা গ্রুপের উপর একজন করে * 
পরিদর্শক থাকে সমস্ত ব্যাপারের তদারকি করার জন্য; (৫) প্রতিটি গ্রুপ বা একই 
এলাকার কয়েকটি গ্রুপ মিলে স্থানীয় সংগঠনের নিজস্ব ব্যয়ের জন্য সপ্তাহে এক টাকা: 
করে এবং বাধ্যতামূলক ব্যক্তিগত সঞ্চয় হিসাবে সপ্তাহে আরও এক টাকা করে নেয়া) 
হয়। এই টাকা ঝণের কিস্তি দেবার একটা বাড়তি নিশ্চয়তা সৃষ্টি করে। 

চলতি সমাজ ব্যবস্থার মধ্যে এই ক্ষুদ্র ধণের মাধ্যমেই চলতি ব্যবস্থার যেটা 
সবচেয়ে বড় কলঙ্ক-_দারিদ্র্-_তাকে দূর করা যায় : এই মনোভাবে একাগ্র হবার মূল 
প্রেক্ষাপট হচ্ছে এই চিন্তা বদ্ধমূল করে দেয়া যে চলতি অবস্থার কোন বিকল্প নেই!” 
পুঁজিবাদের আর্থিক সঙ্কট বেড়ে উঠবার মুখে ১৯৮০র প্রথমে ব্রিটেনের থ্যাচার এবং ) 
আমেরিকায় রেগন রাজনৈতিক কর্তৃত্ব আসে। তাদের আর্থিক সঙ্কট যাতে রাজনৈতিক 
সঙ্কটে পরিণত না হয়, যাতে পুঁজিবাদী ব্যবস্থাকে পরিবর্তনের স্বপ্ন মানুষের মনে না 
এই চিন্তাধারা সমস্ত দুনিয়াতে ব্যাপকভাবে চালু করে দেয়া হয়। ১৯৯০ এর দশকের 
শুরুতেই 'রাষ্ট্রীয় সমাজতন্ত্র পতনের পরে এঁ চিন্তাধারা আরও জোরদার হয়। 

আমি এই জায়গাটায় সতর্ক থাকতে বলব সবাইকেই। যে পুঁজিবাদ আমার দারিহ্যের( 
কারণ সে কতটা আমার বন্ধু হতে পারে সে ব্যাপারে সতর্ক হতে চাইব। 

১৯৯৬-৯৭ সালে বাংলাদেশ রপ্তানি করেছে ২১,৩৩০ কোটি টাকার জিনিস, আর 
আমদানি করেছে এর দেড়গুণেরও বেশি বা ৩২,৯২৩ কোটি টাকার জিনিস। ঘাটতি 
৫৪% বা ১১৬০২ কোটি টাকা। এই ঘাটতি মেটাতে হবে ডলার দিয়ে। কাজেই, 
ভারতের মত বাংলাদেশেও, এদের ডলারের জন্য যতখানি চাহিদা, বাইরের দুনিয়ায় , 
বাংলাদেশের টাকার জন্য তত চাহিদা নেই। কাজেই টাকা এবং ডলারের বিনিময়ের 
বাজার যত বেশি ‘মুক্ত’ হবে ততটা বেশি ফারাক হবে টাকা-ডলারের বাস্তবে বাজারে 
নির্দিষ্ট বিনিময় মূল্যের সঙ্গে এদের নিজ নিজ ক্রয়ক্ষমতার ভিত্তিতে সত্যিকারের যা 
বিনিময় মূল্য হওয়া উচিত ছিল তার। তাই বিশ্বব্যাঙ্কের দেয়া হিসাবেই, ১৯৯৬-৯৭ সালে 
বাজারে ডলার-টাকাবোংলাদেশি)র বিনিময় মূল্য যখন ছিল ১ ডলার-৪২.৭০টাকা, 
ক্রয়ক্ষমতার সমতার হারে [পি.পি-পি.] এই বিনিময় মূল্য হওয়া উচিৎ ছিল ১, ডলার 
সমান ১০.৯৮ টাকা। এর ফলে, এ বছর বাংলাদেশ ২১,৩০০ কোটি টাকার দ্রব্য রপ্তানি 
করে পেয়েছিল ২১,৩৩০+৪২.৭০ বা প্রায় ৫০০ কোটি ডলার। সত্যিকারের বিনিময় 
মূল্যে এই ৫০০ কোটি ডলার পাবার জন্য বাংলাদেশের ৫০০৮১০.৯৮ বা ৫,৪৯০ কোটি 
টাকার দ্রব্য রপ্তানি করাই যথেষ্ট ছিল। অর্থাৎ, এ জি-৭ দেশের বহুজাতিকদের কর্তৃত্বে 4 
থাকা “মুক্ত বাজারে’ টাকা-ডলারের বিনিময়ে বাধ্য হয়ে গরীব বাংলাদেশকে ২১,৩৩০- 
৫,৪৯০ বা ১৫,৮৪০ কোটি টাকার দ্রব্য ধনী দেশগুলোকে বাড়তি দিতে হয়েছে অর্থাৎ 


ডঃ ইউনুসের ক্ষুদ্র ঝণ প্রকল্প ৭১ 


বিনা বাধায় এ এক বছরে এ একটা প্রকল্প থেকেই বাংলাদেশের ১৫,৮৪০ কোটি টাকার 
দ্রব্য লুঠ করতে দিতে হয়েছে। 
ES ১,৪০০ কোটি টাকার খণ দিয়ে গরীবদের কাছ থেকে তাহলে তাদেরই দেশের 
১৫,৮৪০ কোটি টাকার লুঠকে আড়াল করে রাখা যায়, এবং একই সঙ্গে যে “মুক্ত 
পরিজ জেরা দর রি রহিত রিবা সরা 
ভুলব না। ভুলতে চাইও না। 


একটি বিকল্পের সন্ধানে 
এখানে আমরা প্রধানত আলোচনা করব ডঃ ইউনুস যে ধরনের কাজ করছেন, তার 
একটা বিকল্প । 
ন্‌ এই বিকল্প পথ হচ্ছে, পুঁজিবাদী বিশ্বায়নকে পরাস্ত করার দুনিয়াজোড়া প্রয়াসের 
সচেতন শরিক হিসাবেই সমগ্র দেশের এবং বিশেষ করে তার বঞ্চিতদরিদ্র শ্রমজীবীদের 
উন্নয়নের জন্য “এখনই কি করা যায়’, এবং একই সঙ্গে তাদের নিজেদের এলাকারই 
সমস্ত সম্পদকে যদি পুরো ব্যবহার করা যায় তা হলে “কি করা সম্ভব’ সেটি বুঝে পথ 
চলা। 
এক একটা গ্রাম বা গ্রাম-সংসদ এলাকা ধরে-_যেখানকার সব প্রাপ্তবয়স্ক মানুষেরা ' 
প্রয়োজনে আলোচনার জন্য বিনা খরচায় একসঙ্গে বসতে পারে সেই গ্রামে এখনই কি 
কি করা যায় তা ঠিক করা এবং তার জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করা প্রথম কাজ। শেষ 
পর্যন্ত অনেকগুলি কাজই ব্যক্তি বা পরিবারভিত্তিক হতে হবে তা জেনেও, প্রথমে 
পরিকল্পিত কাজের মূল জোরটা দেয়া সামগ্রিক এবং গোষ্ঠীগতভাবে গ্রামের মানুষেরা 
বিশেষ করে তার বঞ্চিত অংশরা-_কি কি করতে পারেন তার উপর। এই কাজগুলিকে 
4. মোটামুটি পাঁচ ভাগে ভাগ করা যায়। 
এর প্রথমটি হচ্ছে, প্রধানত অতীতের সংগ্রামের ফলে এখনই চলতি ব্যবস্থার মধ্যেই 
যে সব আইনগত বা সরকারি স্কিমগত সুযোগ সুবিধা রয়েছে সেগুলি জেনে তাদের ঠিক 
ঠিক বাস্তবে রূপায়ণের চেষ্টা করা। এই চেষ্টাগুলি কি কি বিষয়ে করতে হবে তা নির্দিষ্ট 
করে তার জন্য গ্রামের সভায় কর্মপন্থা স্থির করা। এই কাজের মধ্যে পড়ে নিন্নতম 
শর মজুরির আইন বা বাড়তি জমি অধিগ্রহণ করে সেগুলোকে গ্রামের গরীবদের বন্টন 
করার প্রকল্প চালু করা থেকে সংবিধানের ৭৩ নং সংশোধনীর জের ধরে রাজ্য 
সরকারের আয়ের যে অংশ বিনা শর্তে পঞ্চায়েতকে দিয়ে দেবার কথা তা আদায় করার 
জন্য সংগঠিত প্রচেষ্টা চালান ইত্যাদি সব কিছু। 
এর দ্বিতীয়টি হচ্ছে, প্রথমটিরই পরিপূরক কাজ। চলতি বিশ্বায়নের চাপে সরকারি 
1 খাতে এতদিন যেটুকু জনকল্যাণমূলক কাজ হচ্ছিল তাকে কমাবার সরকারি প্রচেষ্টাকে 
প্রতিরোধ করা। এর সঙ্গে রেশনিং এর দ্রব্যাদির উপর থেকে ভর্তৃকি কমান থেকে শুরু 
করে মাঝারি ও বড় কারখানা (যেখানে ১০০ জনের বেশি মজুর কাজ করে) বন্ধ করতে 


৭২ নিঃস্ষজনের ব্যাঙ্ক 


বা মজুর ছাটাই করতে সরকারি অনুমতির প্রয়োজন তুলে দেয়া ইত্যাদি এর সব কিছুই 
পড়ে৷ 

তৃতীয়টি হচ্ছে গ্রামের মধ্যে যে ক’ ধরনের উৎপাদনী কাজকর্ম আছে (কৃষি, শিল্প, * 
পশু-পক্ষী পালন, মৎস্য চাষ, বনসৃজন ইত্যাদি) তাদের প্রত্যেকটির উৎপাদন বৃদ্ধি, বিপণন 
এবং উৎপাদনে অংশগ্রহণকারী মজুর, ভাগচাষি এবং মালিকের মধ্যে আয়ের বন্টন বিষয়ে 
আলোচনা করে প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে কি কি করণীয় এবং তা কিভাবে চালু করতে হবে তা a 
স্থির করা। এই সমস্ত কাজের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসাবে এই বিভাগে ক্ষুদ্র খণ প্রকল্পের 
একটা গুরুত্বপূর্ণ স্থান থাকবে। 

চতুর্থ কাজ হচ্ছে গ্রামের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বাসস্থান, রাস্তাঘাট, যাতাযাত সম্পর্কে। 
গ্রামের সব বয়স্করা অন্তত সাক্ষরতার স্তর অতিক্রম করেছে কিনা; ৫-১৫ বছরের সব 
শিশুরা নিয়মিত স্কুলে যাচ্ছে কিনা;গ্রামে পানীয় জল এবং পায়খানার ব্যবস্থা আছে কিনা, ) 
্বাসথ্যকেন্দ্র কতদূরে এবং সেখানে ডাক্তার ও ওষধ পাওয়া যায় কিনাঃগ্রামের সমস্ত মজুর, 
ভাগচাষি, কারিগর, আদিবাসি ও দলিতদের মোটামুটি নিজ বাসস্থান আছে কিনা; এবং 
সর্বোপরি গ্রামের সমস্ত ৫ বছর বয়সের কম শিশু এবং তাদের মা'দের সম্বন্ধে যা যা করণীয় 
তা ঠিকভাবে করা হচ্ছে কিনা; গ্রামের মধ্যে এবং গ্রামের সঙ্গে বাস রাস্তা বা/এবং রেল 
স্টেশনে যাবার রাস্তা আছে কিনা,_এর প্রত্যেকটি সম্বন্ধে মূলত নিজেদের মধ্যে 
আলোচনার মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ এবং লিপিবদ্ধ করে কি কি করা যায় তা স্থির করতে £ 
হবে। 

পঞ্চম কাজ হচ্ছে গ্রামের বস্তু এবং শ্রম সম্পদ এখন কতটা ব্যবহার হয়না তা নিদিষ্ট 
করা এবং কোন অবস্থা হলে এগুলির পুরো ব্যবহার হতে পারে তা বুঝবার এবং 
প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেবার চেষ্টা করা। গ্রামের যারাই কাজ করেন তারা বছরে কত দিন 
পুরো বা প্রায় কর্মহীন অবস্থায় থাকতে বাধ্য হন তা মোটামুটি হিসাব করে গ্রামের মোট , 
‘বাধ্যতামূলক অলস শ্রমদিবসের' পরিমাণ নির্দিষ্ট করা। একই সঙ্গে মানুষের প্রয়োজনে 
লাগে এমন কি কি গ্রামের কাজ যা একমাত্র বা প্রধানত শ্রম দিয়েই করে ফেলা যেত, 
কিন্তু এখনও করা হয়নি তা নির্দিষ্ট করা । এই কাজের মধ্যে খড়-মাটির বাড়ি মেরামত 
বা তৈরি, প্রত্যেক বাড়িতে কমোড বা পায়খানার জন্য গর্ত করা, মজে যাওয়া বা নতুন 
পুকুর-খাল-সেচ ও নিষ্কাশন নালা, চাষের বাইরের অন্য জমিতে বৃক্ষরোপণ করা, চাষের ৰা 
জমি সমতল করা, গ্রামের প্রয়োজনীয় কাপড় বা অন্য শিল্প সামগ্রী তৈরি করা, নিরক্ষরতা 
দূর করা ইত্যাদি সব কাজেই পড়ে। এইসব প্রয়োজনীয় কাজ এখন কেন হয় না এবং 
অবস্থার কি পরিবর্তন হলে এই সব কাজগুলি করে ফেলা যেত তা নির্দিষ্ট করা এবং এই 
শুভ পরিবর্তনের জন্য সকলে মিলে চেষ্টা করা। 

এখন গড় গ্রাম সংসদ পিছু অন্তত ৩০০ কৃষিকর্মী আছেন, তারা গড়ে নিশ্চয়ই অন্তত + 
১০০ দিন বাধ্য হয়ে কর্মহীন অবস্থায় থাকেন। অর্থাৎ শুধুমাত্র কৃষিক্ষেত্রেই এখন গড়ে 
গ্রাম সংসদ পিছু অন্তত ৩০০১১০০ বা-৩০,০০০ জন-দিনের শ্রম অলস থেকে নষ্ট হচ্ছে। 
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মজুর হিসাবে এই ৩০,০০০ জন-দিনের কর্ম-সংস্থান সৃষ্টি করতে গেলে জন-দিন পিছু 
অন্তত ৫০ টাকা মজুরি বাবদ লাগত বছরে অন্তত ৩০,০০০১৫০ বা ১৫ লক্ষ টাকা। 
গ্রাম সংসদ পিছু বছরে কর্মসংস্থানসহ অন্য সবরকমেব পরিকল্পনা মিলিযে সরকার 
থেকে ৩ লক্ষ টাকাও এখন পাওয়া যায় না। সংবিধানের ৭৩ নং সংশোধনীর ধারা অনুসরণ 
করে পশ্চিমবাংলার “রাষ্ট্রীয় ফিনা্দ কমিশনের” ১৯৯৫ সালের সিদ্ধান্ত যা এখনও 
কার্যকরী করা হয়নি_ চালু হলেও গড় গ্রাম-সংসদ পিছু বার্ষিক শর্তহীন টাকার পরিমাণ 
দাঁড়াবে মাত্র ২ লক্ষ টাকারও কম বা এ অলস-শ্রমদিনের কর্মসংস্থানের জন্য যে মজুরি 
লাগবে তার মাত্র ১৩%। তাছাড়া এ টাকারও সবটা দূরে থাকুক অঙ্গ একটা অংশ 
ব্যবহার করা সম্ভব হবে গ্রামের কর্মসংস্থান সৃষ্টির জন্য। ফলে আমরা যে শুধুমাত্র গ্রামের 
নিজস্ব বর্তমানে অব্যবহৃত সম্পদকে নষ্ট করে ফেলতে বাধ্য হয়ে চলেছি বছরের পর 
বছর ধরে তাই নয়, আমাদের বাধ্য করা হচ্ছে সম্পদের দিক থেকে সম্পূর্ণ 
অনাবশ্যকভাবে বিশ্বায়নের চাপের মধ্যে এবং ক্রমবর্ধমান বিদেশি পুঁজির উপর 
নির্ভরতার ভিত্তিতে আমাদের দেশের উন্নয়নের কাজকর্ম চালিয়ে যেতে। একমাত্র এই 
পরিপ্রেক্ষিতেই চলতি উন্নয়নের চরিত্রের একটা মূল দিকের তাৎপর্য বুঝতে পারা 
সম্ভব। 

তাই গ্রামের অ-ব্যবহৃত সম্পদ এখন কেন ব্যবহার হয় না এবং কি অবস্থায় এর 
ব্যবহার সম্ভব তার আলোচনা হচ্ছে গ্রাম-পরিকল্পনার একটা মুখ্য দিক, এবং মনে হয় 
এই দিক ধরেই সমগ্র গ্রাম পরিকল্পনা রচনা শুরু করা উচিত। এই হচ্ছে পরিকল্পনার মাধ্যমে 
“কি সম্ভব’ তাকে নির্দিষ্ট করার দিক। 

গড় গ্রামের সর্ববৃহৎ জন-গোস্ঠী হচ্ছে পুরো বা প্রায় সম্পত্তিহীন মজুররা। বেশিব 
ভাগ জায়গাতেই এই মজুরদের বড় অংশ হচ্ছে আদিবাসী বা দলিতরা। গ্রামের অ-ব্যবহৃত 
শ্রম-সম্পদের প্রায় সবটাই হচ্ছে এই মজুর জন-গোষ্ঠীর। আজকের অবস্থায় এই শ্রম 
তখনই ব্যবহার হওয়া সম্ভব যখন জমি-পুকুর-তাত ইত্যাদির মালিকেরা মনে করবে যে 
এ মজুরদের খাটিয়ে তারা তাদের আকাঙ্ক্ষিত মুনাফা পেতে পারবে। এই আকাঙতিকত 
মুনাফার সম্ভাবনা না থাকার জন্যই প্রধানত একদিকে গ্রামের জমি-পুকুব-নালা ইত্যাদির 
প্রয়োজনীয় উন্নয়ন হয়না, এবং অন্যদিকে যা ব্যবহার করে এঁ উন্নয়নকে বাস্তবাধিত 
করা যেত সেই শ্রমশক্তিও কর্মসংস্থানের অভাবে বাধ্য হয় অলস থাকতে। 

গ্রামের নিজস্ব যে সম্পদ এখনই আছে তার পুরো এবং সুষ্ঠু ব্যবহারের পথে 
সবচেয়ে বড় বাধা হচ্ছে চলতি অবস্থা। এই চলতি ব্যবস্থার মূল কথা হচ্ছে দুটি : 
(১) বস্তুগত সম্পদের বেশির ভাগ মুষ্টিমেয় মালিকের হাতে কেন্দ্রীভূত; (২) এ বস্তুগত 
সম্পদ ব্যবহারের মূল উদ্দেশ্য মালিকদের আকাঙ্িক্ষত মুনাফার সৃষ্টি করা। 

১৯৯২ সালের জাতীয় নমুনা সমীক্ষা থেকে আমরা জানতে পারি যে পশ্চিমবাংলার 
বহু প্রশংসিত ভূমি সংস্কারের পরেও বাস্তজমি বাদে অন্য সব জমির মাত্র ৩.৯২% এর 
মালিক ছিল ৫৫.৩৮% পরিবার। সমগ্র গ্রামীণ ভারতে এই অবস্থা হচ্ছে__৫.৯৭% জমির 
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মালিক ছিল গ্রামের ৫৮.২৮% পরিবার । অধিকাংশ মানুষের সম্পত্তিহীনতার দিক থেকে 
১৯৯২ সালেও গ্রামীণ পশ্চিমবাংলার সঙ্গে গ্রামীণ ভারতের ফারাক্টা বেশি নয়। 
একইরকম ভাবে, গ্রামীণ পশ্চিমবাংলার ৫৮.৮৬% জমির মালিক হচ্ছে মাত্র ১৩.২৪% 
পরিবার। সমগ্র গ্রামীণ ভারতে ৬৪.৫১% জমির মালিক হচ্ছে ১৪.২০% পরিবার। এই 
দুটি এলাকার মধ্যে ফারাকটা মৌলিক নয়। এর অর্থ নিশ্চয়ই এই নয় যে চলতি অবস্থার 
মধ্যে ‘এখনই যা করা যায়” সেই দিক থেকে অন্যান্য অনেক রাজ্যের তুলনায় পশ্চিম 
বাংলায় যথেষ্ট বেশি ভূমি-সংস্কারের কাজ হয়নি। আমাদের এখানে আলোচ্য হচ্ছে অন্য 
একটা দিক : চলতি মালিকানার অবস্থাটাই কিভাবে দেশের এগিয়ে চলার পথে মূল 
প্রতিবন্ধক হয়ে দাড়িয়েছে তা বুঝে ব্যবস্থা নেয়া। 

গ্রামের সমস্ত বস্তুগত সম্পদের মালিক যদি তারাই হতো যারা নিজ হাতে কাজ 
করে এবং সম্পদ ব্যবহারের মূল কারণ যদি হতো, নিজ পরিবারের, নিজ গ্রামের এবং ) 
দেশের প্রয়োজন মেটান তবে গ্রামের শ্রমজীবীরা পরিবারগতভাবে এবং গ্রামগতভাবে 
একত্র হয়ে তাদের এখনকার অলস শ্রমদিবসগুলিকে পুরো ব্যবহার করে একই সঙ্গে 
উৎপাদন বৃদ্ধি এবং সমস্ত শ্রমজীবী মানুষের মধ্যে এই উৎপাদনের মোটামুটি সমানভাবে 
বন্টন করে ফেলত-_ পুরো স্ব-নির্ভরভাবে গ্রাম থেকে, দেশ থেকে দারিদ্র্য দূর হয়ে যেত। 
১৯৪৭ সালের আগে আমাদের সর্ববিধ প্রয়াসের যেমন মূল কেন্দ্রবিন্দু ছিল দেশের 
স্বাধীনতা অর্জন, ঠিক তেমনি আমাদের এখনকার সর্ববিধ প্রয়াস যাতে আমাদের একই ১ 
সঙ্গে স্ব-নির্ভরতার লক্ষ্যে, দারিদ্র্য দূরীকরণের লক্ষ্যে নিয়ে যায় তার জন্য সচেতনভাবে 
চেষ্টা করতে হবে। চলতি অবস্থার পরিবর্তন করতে পারলে “যা সম্ভব’ প্রধানত তারই 
প্রস্তুতি হিসাবে চলতি অবস্থার মধ্যে ‘এখনই কি করা যায়” তার জন্য সর্ববিধ চেষ্টা চালাতে 
হবে। 

উপরে উল্লেখ করা পাঁচটি কাজের তাৎপর্য বুঝে তাদের সমস্বিতভাবে অনুধাবন ও _ 
বাস্তবায়নের মধ্যেই প্রস্তাবিত বিকল্প পথটির দিশা স্পষ্ট হবে। এ পাঁচটি কাজের মধ্যে 
প্রায় প্রথম চারটির সঙ্গে পঞ্চমটির একটা মৌলিক ফারাক আছে। এর প্রথম চারটি 
বিষয়ের প্রধান কাজগুলি করতে হবে চলতি সমাজ কাঠামোর মধ্যেই। এইগুলির 
রূপায়ণেও প্রধান জোর থাকবে সেই দিকগুলির উপর যা “আমরা সংঘবদ্ধ হলে নিজেরাই 
করে ফেলতে পারি’ এবং এর সঙ্গে যোগ হবে 'ব্যাক্ষের টাকায় কি হতে পারে” এবং শ 
তার পরে হচ্ছে “সরকারি টাকাতে যা করা যাবে’। এর সবগুলি মিলিয়েই যা যা করা যায় " 
তার মিলিত রূপ হচ্ছে গ্রাম উন্নয়ন'। 

পঞ্চম ভাগের কাজের প্রথম দিক হচ্ছে নিজেদের গ্রামের তথ্যের ভিত্তিতেই সচেতন 
হওয়া যে চলতি সমাজ ব্যবস্থার প্রয়োজনীয় পরিবর্তন করতে পারলে [তুলনীয় হচ্ছে : 
১৯৪৭ এর আগের যুগে স্বাধীনতা অর্জন করতে পারলে এখন যেটুকু উন্নয়ন সম্ভব + 
তার তুলনায় কত বেশি এবং কত ভালো হওয়া সম্ভব শ্রমজীবীদের এবং সমগ্র দেশের। 
পঞ্চম ভাগের কাজের মূল কথা হচ্ছে চলতি সমাজ ব্যবস্থার ক্ষতিকর দিকগুলিকে সরিয়ে 


ba 


চি 
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দিয়ে, নতুন করে সমস্ত সমাজটাকে গড়ে তোলা। পরিকল্পনার এই দিকটিকে আমরা. 
বলতে পারি “গ্রামের পুনর্গঠন!” 

মূলত গ্রামের নিজস্ব সম্পদের উপরই নির্ভর করে, অর্থাৎ স্ব-নির্ভরভাবে, এবং 
প্রকৃতির সঙ্গে বন্ধুত্ব বজায় রেখে [এই দিকটা আমরা আলোচনা করি নি] দেশ থেকে 
দারিদ্র্য দূর করা সম্ভব গ্রামের এবং দেশের সমাজের পুনর্গঠনের মাধ্যমে এই পুনর্গঠনের 
লক্ষ্য বাদ দিয়ে নিঃস্বজনের উপযোগী ব্যাঙ্ক গড়া কাজের হবে না বলে আমার দৃঢ় 
বিশ্বাস। ডঃ ইউনুসের ভাবধারাকে আমি একটু এক্সটেশু করতে চাইছি! 

আমাদের বিকল্প চারটি দিক সম্বন্ধে সতর্কতা আছে, যা হলো--€১) চলতি 
দারিদ্রের, বিদেশি পুঁজির উপর নির্ভরতার এবং প্রকৃতির সাজুষ্যকে ব্যাহত করার 
বাধ্যবাধকতার সৃষ্টি হচ্ছে চলতি সমাজ ব্যবস্থার ধরনের জন্যই; তাই চলতি সমাজ 
ব্যবস্থার বুনিয়াদি পরিবর্তন বা “পুনর্গঠন” বাদ দিয়ে এ বাধ্যবাধকতাকে দূর করা যাবে 
না। (২) এই পুনর্গঠনের ফলে শুধু গরীবদের নয়, সমগ্র দেশের উপকার হবে। কিন্তু 
তা সত্বেও, আশু স্বার্থে ঘা লাগবার জন্য, সংখ্যার দিক থেকে মুষ্টিমেয় কিন্তু বর্তমান 
সমাজে অতি শক্তিশালী মালিক ও তাদের সহযোগীদের একটা গোষ্ঠী এই পুনর্গঠনের 
পথে প্রতিরোধ সৃষ্টি করবে। (৩) এই প্রতিরোধকে অতিক্রম করে, পরাস্ত করে 


* নিজেদের এবং সমগ্র মানব জাতিকে মুক্ত করার দায়িত্ব নিতে হবে চলতি সমাজের 


রি 


- বঞ্চিত শ্রমজীবীদের নিজস্ব; আত্ম-নির্ভরশীল, সচেতন সংগঠনের । (৪) এই সংগঠনকে 
গড়ার মুখ্য-উদ্দেশ্য নিয়ে, চলতি সমাজব্যবস্থার মধ্যেই উন্নয়নের" সমস্ত ব্যবস্থাকে 
কাজে লাগাতে হবে; অর্থাৎ পুনর্গঠনের মাধ্যমে ‘যা সম্ভব’ তাকে বাস্তবায়িত করার জন্য 
উন্নয়নকে বা ‘এখনই যা করা যায়” তাকে ব্যবহার করতে হবে। 

তাই এখন যেভাবে সাধারণত উন্নয়ন হয়, এই বিকল্প পথে উন্নয়নের পদ্ধতি তার 
তুলনায় অনেক পৃথক হবে। আমরা আগেই আলোচনা করেছি যে সামগ্রিকে গ্রাম 
পরিকল্পনার পাঁচটি বিষয়ের মধ্যে প্রথম চারটিই হচ্ছে ‘উন্নয়নের’ বিষয়বস্তু । 
বিকল্পের দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে এই বিষয়গুলি সাজাবার ফলে এর প্রথম দুটি হচ্ছে এমন বিষয় 
যাকে বাস্তবায়িত করার জন্য সবচেয়ে আগে প্রয়োজন হচ্ছে সাধারণ মানুষের 
সচেতন সংগঠন। আবার, তৃতীয় ও চতুর্থ বিষয় সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়েও 


ঁ সবচেয়ে বেশি জোর দেয়া হয়েছে ‘নিজেরা সংগঠিত হলে কি করতে পারি’ সেই 
" দিকটার উপর, এবং তুলনামূলকভাবে কম জোর দেয়া হয়েছে “সরকারি টাকায় কি 


করা যায়’ তার উপর। একটা বাস্তব উদাহরণের মাধ্যমে এর তাৎপর্য বুঝবার চেষ্টা করা 
যেতে পারে। 
১৯৮০র দশকে মেদিনীপুর জেলার খড়গপুর আই.আই.টি. এবং জেলা পরিষদের 


+" যৌথ উদ্যোগে গ্রামের মানুষের দ্বারা গ্রাম পরিকল্পনা আন্দোলন চালু ছিল। এই 


আন্দোলনের অংশ হিসাবে ৪০টি গ্রামের মোট ৬,১৯২টি পরিবারের যে তথ্য সেই সেই 
গ্রামের মানুষেরা সংগ্রহ করেছিলেন তার থেকে দেখতে পাই যে ভূমি সংস্কার সহ 


৭৬ নিঃস্বজনের ব্যাঙ্ক 


দারিদ্র্য দূরীকরণের যতগুলি প্রকল্প এখন আছে তার সবগুলো ঠিক ঠিক রূপায়িত হলে__ 
যা বাস্তবে প্রায় কখনই হয়না-গ্রামের ৪৬% মানুষ যারা মজুর শ্রেণীতে আছেন 
তাদের গড়ে মাথা পিছু আয় ১৯৮৫-৮৬ সালে ৪৩ টাকা করে বাড়ত। যে পরিকল্পনা + 
পদ্ধতি এ আন্দোলনে চালু করা হয়েছিল তার ফলে এর পাশাপাশি আরও দুটি তথ্য 
সম্পর্কে তারা সচেতন হয়। এব প্রথমটি হলো যে যদি তাবা পুরো সরকার নির্ভর না 
হয়ে, নিজেদের আত্মনির্ভরশীল সচেতন সংগঠন গড়ে নিশ্নতম মজুরির আইন বাস্তবেচালু 7 
করতে পারতেন তা হলে তাদের মাথা পিছু আয বৃদ্ধি হতে পারত ১৬৪ টাকা। এর 
দ্বিতীয়টি হলো যে যদি তাদের সংগঠনকে রাজ্যব্যাপী করে পুরো ভূমিসংস্কার বা যারা 
নিজ হাতে চাষ করে একমাত্র তারাই জমিব মালিক হবে এই ভিত্তিতে সমাজের পুনর্গঠন 
করতে পারেন তবে এর ফলে উৎপাদন না বাড়লেও, তাদের আয় বাড়বে মাথা পিছু 
২২৬ টাকা। শুধুমাত্র চলতি সরকারি প্রকল্পে যা হয়, চেতনা তার মধ্যে সীমাবদ্ধ 
থাকলে, ‘উন্নয়নের’ মাধ্যমে শ্রমজীবীরা কতগুলি সরকার নির্ভর বিচ্ছিন্ন ব্যক্তিতে 
পরিণত হয়। একেবারে উল্টো অবস্থা হতে পারে যদি পাশাপাশি অনেক বেশি শুভ বিকল্প 
সম্বন্ধে তাদের চেতনা সৃষ্টি করা যায; তবেই উন্নয়ন হয়ে উঠতে পারে পুনর্গঠনের 
একটা হাতিয়ার। বর্তমান উন্নয়ন ধারা হচ্ছে পুনর্গঠনের পথে যাবার একটা বড় 
প্রতিবন্ধক। 

এই বিকল্প পদ্ধতির আর একটা অতি গুরুত্বপূর্ণ তাপর্যের কথা উল্লেখ করে এই 
দীর্ঘ প্রবন্ধ শেষ করব। চলতি পদ্ধতিতে একটা গ্রাম বা কোন একটি এলাকার সর্ববিধ 
সমস্যাকে সামগ্রিকভাবে না দেখে, শুধু কোন একটি সমস্যা [যথা, ক্ষুদ্র ঝণের সমস্যা] 
বা বঞ্চিতদের কোন একটি অংশ [যথা, দরিদ্র মহিলাকে] ভিত্তি করে উন্নয়নের কাজকর্ম 
করলে, সংশ্লিষ্ট মানুষদের এলাকার সমস্যার সমগ্রতা থেকে বিচ্ছিন্ন করে রাখা হয়। অথচ 
এলাকার সমস্ত সমস্যাগুলিকে যদি শ্রমজীবীরা এখন থেকে সামগ্রিকভাবে উপলব্ধি করতে 
পারে, তবেই পুনর্গঠিত সমাজের উপযোগী একটা সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের বিকেন্দ্রিক রাষ্ট্রের 
জন্য এখন থেকেই প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি শুরু করা যাবে। এই নতুন ধরনের রাষ্ট্রে রাজনৈতিক 
ক্ষমতার ভিত্তি হবে এই স্থানীয় মানুষের সচেতন সংগঠন। তাদের যে যে সমস্যার 
স্থানীয়ভাবে সমাধান সম্ভব নয়, শুধুমাত্র সেইগুলিকেই উপরের বিভিন্ন স্তরে সমাধানের 
জন্য নির্দিষ্ট থাকবে। এই কাজের জন্য এলাকার মানুষরা প্রয়োজনীয় নির্দেশ সহ প্রতিনিধি 
নির্বাচন করবে;এবং এই নেতারা যাতে এ সব নির্দেশ মেনে চলেন, তাদের জীবনযাত্রার 
মান যাতে শ্রমজীবীদের থেকে আলাদা না হয়, এবং কখনই সাধারণ মানুষের কর্তৃত্বের 
বাইরে তারা যেতে না পারেন তার জন্য সর্ববিধ ব্যবস্থা নেবে! ফলে এখনকার মত, 
সর্বশক্তিমান কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রযন্ত্রের লম্বা হাতের কর্তৃত্বে থাকা পঞ্চায়েতের বদলে, এ 
পুনর্গঠিত সমাজে কয়েক লক্ষ স্থানীয় এলাকার নতুন ধরনের পঞ্চায়েতের কয়েক কোটি 4 
হাতের কর্তৃত্বে থাকবে উপরের সব কটি স্তরের রাষ্ট্রীয় যন্্। তাই এই নতুন রাষ্ট্রীয় যন্ত্রকে 
কোনমতেই চলতি রাষ্ট্রীয় যন্ত্রের মত দেখতে হবে না। এই নতুন রাষ্ট্রে 'রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব’ 
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মানে হবে মূলত স্থানীয় সংগঠিত মানুষদের প্রত্যক্ষ কর্তৃত্ব । এই প্রয়োজনীয় কর্তৃত্ব করার 
4. যোগ্যতা অর্জনের একটা মূল ধাপ হচ্ছে এখনই চলতি সমাজব্যবস্থার মধ্যেই শ্রমজীবীরা 
যাতে নিজ নিজ এলাকার সর্ববিধ সমস্যাকে সামগ্রিকভাবে দেখতে শেখে। এলাকার 
ব্‌ শেখে। আজকের সমাজের মধ্যেই নিজেদের আত্মনির্ভবশীল সংগঠনের প্রয়োজনীয় 
কর্মকান্ডের মাধ্যমেই আজকের শ্রমজীবীরা ভবিষ্যতের নতুন ধরনের রাষ্ট্রের মূল কর্ণধারে 
পরিণত হতে পারবেন। 


তৃণমূল ব্যাঙ্ক ও তার ম্যানেজমেন্ট সমস্যা 
বাণীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় 


এ ধরনের একটি তৃণমূল ব্যাঙ্কের টিটাগড় কো-অপারেটিভ ও ক্রেডিট সোসাইটি) 
সম্বন্ধে একটি প্রাথমিক সমীক্ষার রিপোর্ট শ্রয়ণের এক সংখ্যায় (সৌতি ঠাকুর : শ্রয়ণ : 
জানুয়ারি-এপ্রিল ২০০০) প্রকাশিত হয়েছে। এই ধরনের প্রতিষ্ঠানের ম্যানেজমেন্ট সমস্যা 
সম্বন্ধেই এই ছোট প্রবন্ধটি। 

এ ধরনের প্রতিষ্ঠানের বৃহৎ উদাহরণ ইউনুসের বাংলাদেশ গ্রামীণ ব্যান্ক। এ 
লেখাটিতে আমি মাঝে মাঝেই বাংলাদেশ গ্রামীণ ব্যাঙ্কের উদাহরণ টানবো। শুরুতেই 
অবশ্য বলে রাখা ভালো যে টিটাগড় কো-অপারেটিভ সম্বন্ধে আমার ধারণা শ্রয়ণের 
লেখাটি থেকে, আর বাংলাদেশ গ্রামীণ ব্যাঙ্ক সম্বন্ধে আমার ধারণা বিভিন্ন লেখা 
থেকে। দুটির কোনটি সম্বন্ধেই আমার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা নেই। কাজেই আমার লেখা 
যদি কোন ভ্রান্ত ধারণার ফলপ্রসূ বলে মনে হয়-_আমি আগে থেকেই ক্রুটি স্বীকার করে 
নিচ্ছি। 


স্থাপন পদ্ধতি 
টিটাগড় কো-অপারেটিভ ক্রেডিট সোসাইটি কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক হিসৈবে নথিভুক্ত 
হয়েছে। কিন্তু এ ধরনের নথিভুক্তির বিপদ শ্রীঠাকুর নিজেই উল্লেখ করেছেন ।ব্যাঙ্ক একটি 
নির্দিষ্ট স্তর পার হলেই সরাসরি রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণে এসে যায়। তার ফলও তিনি উল্লেখ 
করেছেন--আমার আর বলার দরকার নেই। 

গতানুগতিক ব্যাঙ্কের কার্যকারণের নিয়মপদ্ধতি তৃণমূল ব্যাঙ্কের উদ্দেশ্যের এতটাই 
পরিপন্থী যে সে দিকে যাওয়ার কোন মানেই হয় না। 

মুহাম্মদ ইউনুসের একটা সুবিধা হয়েছিল। বাংলাদেশ রিজার্ভ ব্যাঞ্ষের কিছু উচু 
পর্যায়ের কর্তাদের সহানুভূতি এবং তদানিস্তন বাংলাদেশ সরকারের প্রত্যক্ষ সহায়তায় 
একান্তই বিধিবহির্ভূতভাবে আইন করে এই ব্যাঙ্কের সৃষ্টি! ভারতবর্ষে এধরনের সম্ভাবনা 
নেই বললেই চলে। আমার মনে হয় ব্যাঙ্ক বহির্ভূত আর্থিক সংস্থা (ঘBFC বা 
Nonbanking Financial Corporation) হিসাবে এ ধরনের প্রতিষ্ঠানের স্থাপনই বোধ 
হয় সবচেয়ে প্রকৃষ্ট পন্থা। এখানেও যে একটা স্তর পার হওয়ার পর সরকারি নিয়ন্ত্রণের 
প্রচেষ্টা হবে না সেটা মনে করার কোন কারণ নেই। কিছুদিন আগে পিয়ারলেসকে নিয়ে 
রিজার্ভ ব্যাঙ্কের প্রচেষ্টার কথা মনে করা যেতে পারে, সেজন্য প্রথম থেকেই সাবধানতা 
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তৃণমূল ব্যাঙ্ক ও তার ম্যানেজমেণ্ট সমসা ৭৯ 


অবলম্বন করা প্রয়োজন। যেমন, প্রতি খণ-গ্রহীতাকেই সামান্য অংকের হলেও ব্যাঞ্চের 
অংশীদার হতে হবে। একটা স্তর পেরিয়ে গেলে সরকারি আওতায় আনবার চেষ্টা 
করলে সরকারকে এই বিরাট সংখ্যক স্বার্থের সঙ্গে সংঘাতে আসতে হবে। সরকারের 
সেটা সহজে না করারই সম্ভাবনা। খণগ্রহীতারা ছাড়াও এই প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন স্তরের 
কর্মীদেরও স্বার্থ বিঘ্নিত হবে। সমাজের বিভিন্ন স্তরে প্রতিষ্ঠানটির উদ্দেশ্যের প্রতি 
সহানুভূতিশীলদের সমর্থন পাওয়াও শক্ত হবে না। এক কথায়, সংস্থাটির পক্ষে সরকারি 
জুলুমের (আমি এটাকে জুলুমই বলব) বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার একটা শক্তি তৈরি হয়ে 
যাবে। 

এই প্রসঙ্গ শেষ করার আগে আর দুটি কথা বলতে চাই। 

শ্রীঠাকুর টিটাগড় কো-অপারেটিভ সম্বন্ধে লিখতে গিয়ে ব্যাঙ্ক বড় হওয়ার নানা 
অসুবিধার কথা উল্লেখ করে লিখেছেন, “সুশীলবাবুরা অবশ্য আশাবাদী__আমরা কাজ 
করে যাচ্ছি, তারপর দেখা যাক।” টি এ পাই প্রবর্তিত ০ne-man bankin৪ এর ইচ্ছাকৃত 
আঞ্চলিক সীমাবদ্ধতার কথাও তিনি উল্লেখ করেছেন। আমার বিচারে দুটিই 
অপেশাদারিত্বের উদাহরণ-_ম্যানেজমেন্ট দৃষ্টিভঙ্গীর নিরিখে পরিত্যাজ্য । 


সাধারণত ব্যাঙ্কের মূল সমস্যা তিনটি। 

ক) প্রকৃত গ্রহীতার কাছে খণের টাকাটা পৌছুচ্ছে কিনা সেটা নিশ্চিত করা। 

খ) কিছু বন্ধকি হিসেবে জমা না রেখেও যথাসময়ে কিস্তিবন্দীভাবে খণের টাকাটা 
ফেরত পাওয়া। 

গ) খণের ওপর সুদের হার এমনভাবে স্থির করা যাতে সেটা গ্রহীতার পক্ষে অসহনীয় না 
হয়-_অথচ ব্যা্কের সুষ্ঠু পরিচালনার খরচ চালিয়েও যে লাভ থাকে সেটা নিয়ে 
ব্যাঙ্কের পুঁজি বাড়তে থাকে, এমন কি অংশীদারদের কিছু ডিভিডেন্টও দেওয়া যায়। 
সমস্যাগুলিকে যত সহজভাবে লিখলাম-_-তত সহজ নয়। ভারতবর্ষের ব্যাঙ্কগুলিতে 

যথেষ্ট security deposit রাখার ব্যবস্থা সত্বেও সাধারণের দেওয়া টাকার থেকে 

৫০,০০০ কোটি টাকা নন্‌ পারফর্মিং আাসেট হিসেবে প্রধানত শিল্পপতিদের ঘরে আটকে 

রেখে ব্যাঙ্গগুলিকে রুগ্ন করে তুলেছে। সুদে আসলে তার মান নাকি এক লক্ষ কোটির 

বেশি। 

সিকিউরিটি ছাড়াই প্রধানত গ্রামীণ রিক্ত নিরক্ষর দরিদ্রতম মহিলাদের খল 
দেওয়ার ব্যবস্থা সত্তেও বাংলাদেশ গ্রামীণ ব্যাঙ্ক নিজস্ব কায়দায় এই সমস্যাগুলির সমাধান 
করেছে। 

(i) খণ দেওয়ার ব্যবস্থা ঘটে গ্রামের সাপ্তাহিক সভায়-যেখানে বর্তমান ও ভবিষ্যৎ 
খণ গ্রহীতারা সবাই উপস্থিত থাকে। ফলে ঝণের টাকাটা সর্বসমক্ষেই দেওয়া হয়। 
(ii) খণ গ্রহীতাকে টাকা ফেরতের সাপ্তাহিক কিস্তির পরিমাণ বুঝিয়ে দেওয়া হয়। 
পাঁচজন খণ গ্রহণে আগ্রহীদের মধ্যে দুজনকে খণ দেওয়া হয়। বাকি তিনজন প্রথম 


৮০ নিঃস্বজনের ব্যাঙ্ক 


দুজন খণ শোধ দেওয়ার পরই খণ পায়। কাজেই এই তিনজন প্রথম দুজনের নিয়মিত 
কিস্তিতে টাকা ফেরৎ দেওয়ার জামিন হিসেবেই থেকে যায়। সেজন্য কোন লেখাপড়ার 
প্রয়োজন হয় না। (1) গ্রামীণ ব্যাঙ্ক যে সুদের হার ধার্য করেছে সেটা অন্যান্য সাধারণ 
ব্যাঙ্কের সুদের হারের থেকে বেশি। তবুও গ্রামীণ ব্যাঙ্কের উর্ধ্বগতি যুক্তিসংগত কারণেই 
অন্য ব্যাক্ষগুলির থেকে বেশি। ঝণগ্রহীতাদের কাছেও এই সুদের হার সহনীয়। 

পেশাদারি ম্যানেজমেন্ট দৃষ্টিভঙ্গীর থেকে আমি কিন্তু এধরনের প্রতিষ্ঠানের 
পরিচালন সমস্যার কথা আর একটু বৃহত্তরভাবে দেখার চেষ্টা করব। কয়েকটি সুপরিচিত 
ম্যানেজমেন্ট পদ দিয়ে আমি আমার বক্তব্য সাজাচ্ছি। 

(১) স্টাটেজিক ইন্টেন্ট্‌, (২) কোর কম্পিটেন্স, ৩) কোর প্রডাক্ট, (৪) স্ট্রাটেজিক 
আর্কিটেকচার, (৫) অরগ্যানাইজেশন স্ট্রাকচার, (৬) কন্টিনুয়িটি। 

অল্প কথায় পদশুলিকে এবার ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করি। 


স্ট্রাটেজিক ইনটেন্ট্‌ 

যে কোন ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের সুদূরগত হলেও, পরম উদ্দেশ্যই তার স্ট্রাটেজিক 
ইন্টেন্ট্‌। এটা প্রতিষ্ঠানের বো তার প্রতিষ্ঠাতার) পরম যাল্ঞ্ঞার প্রকাশ। এই প্রকাশে 
নৈতিকতাবোধের প্রভাব অবশ্যই অপরিসীম। বাংলাদেশ গ্রামীণ ব্যাঙ্কের কথাই ধরা ). 
যাক। এই প্রতিষ্ঠানের স্ট্রাটেজিক ইন্টেন্ট্‌ দারিদ্যসীমার নিচের বাংলাদেশিদের + 
দারিপ্র্সীমার ওপরে নিয়ে যাওয়া। সহজেই বোঝা যাবে যে প্রতিষ্ঠানের স্ট্রাটেজিক 
ইন্টেন্ট, প্রতিষ্ঠানের সব কিছু কাজকর্মের ওপর প্রভাব ফেলে। 


কোর কমপিটেন্স 

প্রতিষ্ঠানটির মূল বৈশিষ্ট্য ও বিশেষ কার্যক্ষমতা-__যা তাকে পরম উদ্দেশ্যের পথে নিয়ে 
যাবে--তাদের সমষ্টিই কোর কম্পিটেন্স্‌। টিটাগড় কো অপারেটিভ যেমন বোতাম 
তৈরি করার পথ ও পদ্ধতি বেছে নেওয়ার কথা ভাবছে। বাংলাদেশ গ্রামীণ ব্যাঙ্ক সামান্য 
টাকা ধার দেওয়া থেকে শুরু করে ক্রমে বাড়ি তৈরির টাকা ধার দেওয়া, কাপড় বোনা, 
মোবাইল ফোন ইত্যাদি রাস্তায় অগ্রসর হয়েছে, এবং খণ গ্রহীতারা কাজগুলি যাতে 
ঠিকমত করতে পারে সেজন্য প্রয়োজনীয় কারিগরি সাহায্য ও শিক্ষা দেওয়ারও ক্ষমতা - 
অর্জন করেছে। এই পদ্ধতিশুলিই পরম উদ্দেশ্য সাধনের শ্রেষ্ঠ পদ্ধতি কিনা সেটা বিচার !' 
সাপেক্ষ, কিন্তু এ ধরনের পদ্ধতি স্থির করা এবং সেজন্য প্রয়োজনীয় করিগরি জ্ঞান 
অর্জন অবশ্যই প্রয়োজন। 


কোর প্রডাক্ট | 

কোর প্রডাক্ট দুধরনের-(ক) ক্রমাগত প্রসার লাভের উদ্দেশ্যে মূলধন বাড়িয়ে যাওয়া, 
সেটা শুধু লাভের ওপর নির্ভর করলে চলবে। সংগৃহীত মূলধনে বাইরের থেকে সংগৃহীত 
অর্থসম্পদ জুড়তে হবে। বিভিন্ন দেশি, বিদেশি এনজিও, এমনকি ইউ. এন. ও.; ওয়ার্ল্ড 
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ব্যাঙ্ক থেকে সেই সম্পদ জোগাড় হতে পারে। কিন্তু সব সময়ই খেয়াল রাখতে হবে 
এই সাহায্য শর্তহীন হতে হবে। কোন শর্ত থাকলেই সেটা প্রতিষ্ঠানটির ভবিষ্যৎ বিকাশ 

-+ও পরম উদ্দেশ্যের পরিপন্থী হয়ে ওঠার সম্তাবনা। (খ) কারিগরি সাহায্য ও শিক্ষা দান_- 
এসম্বন্ধে আগেই আলোচনা হয়েছে। 


-্্াটেজিক আর্কিটেক্চার 
স্ট্াটেজিক ইনটেন্টে যে পরম উদ্দেশ্য বা অভীন্সার কথা বলা হয়েছে__-সেটিতে 
পৌছুবার একটি মোটামুটি পথনির্দেশই স্ট্াটেজিক আর্কিটেক্চার। এটি প্ল্যান বা 
পরিকল্পনা। পরিকল্পনার ক্ষেত্রে যে বিশদ খবরাখবরের দরকার সেগুলি দুই তিন বছরের 
বেশি মোটামুটি যাথার্থ্য বজায় রেখে প্রক্ষেপ করা সম্ভব নয়। স্ট্রাটেজিক আরকিটেকচার 

_ অনেকটা বাড়ির খিলান, কড়ি বড়গা দেয়াল ইত্যাদি পরিকাঠামো নির্দেশ করার মত। 
* জলের পাইপ বা বিদ্যুতের লাইন কোথা দিয়ে যাবে, দেয়ালের কি রং হবে, এসব নির্দেশ 
এতে থাকে না। 


আযাডমিনিস্ট্রেটিভ স্ট্রাকচার 

এটির প্রয়োজন অপরিসীম। টিটাগড় কো-অপারেটিভ কি টি এ পাইয়ের ওয়ান ম্যান 
্যাঙ্ক__দুক্ষেত্রেই পরিচিত ও সমমনস্ স্থানীয় লোকদের ওপর নির্ভর করা হয়েছে। এটা 
বিশেষত ভৌগোলিকভাবে সীমিত সংস্থার পক্ষেই চলে এবং এগুলি সংস্থাকে সীমাবদ্ধ 
করে রাখে। সংস্থা বড় হলে তার আনুষ্ঠানিক পরিকাঠামোর প্রয়োজন হয়ে পড়ে। 
শ্রীঠাকুর গ্রামীণ ব্যাক্কের নেট্‌ওয়ার্কিংএর কথা বলেছেন। এই বিবরণটি একাস্তই অস্পষ্ট 
আমার বর্ণিত সংস্থায় কি ধরনের পরিকাঠামোর প্রয়োজন সেটা একটা ছবি দিয়ে বোঝানো 

* ভালো। 


Ne 


রখ 
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কে) পরিকাঠামোর শীর্ষস্থানীয় যারা এরাই স্ট্রাটেজিক ইনট্ন্টে থেকে শুরু করে 
সবকিছু সিদ্ধান্ত নেন। খে) ও (গ) নেটওয়ার্কিং দ্বারা খ দান ও কিস্তি গ্রহণের সব ব্যবস্থায় 
থাকেন, এদেরও শ্রেণীভাগ থাকবে। যেমন গে) এরা গ্রামে গ্রামে এই কাজে ব্যাপৃত? 
থাকবেন। ও (ঘ) এরা প্রতিষ্ঠানের যাবতীয় রুটিন নিয়ম রক্ষা, যেমন হিসেব রাখা, ইত্যাদি 
বি তলা রাযি জয়া বিভিন কারি জন জজ: 
সংগ্রহ ও শিক্ষাদানে ব্যাপৃত থাকবেন! 

প্রতিষ্ঠানের চরিত্র ও আয়তন অনুযায়ী এই বিভিন্ন অংশের আয়তন ও 
কর্মীসংখ্যার হাসবৃদ্ধি ঘটতে পারে, কিন্তু পরিকাঠামোর এই পাঁচটি অংশের অবশ্যই 
প্রয়োজন। 


কন্টিনুয়িটি 

প্রতিষ্ঠানের কণিনুয়িটি সব দিক থেকেই কাঙ্থিত বলাই বাছল্য। এর এই কন্টিনুয়িটির 
প্রেক্ষিতেই আগের চারটি পদের [স্ট্রাটেজিক ইন্টেন্ট ইত্যাদি) প্রয়োজনীয়তা 
উপলব্ধ হবে। পেশাদারিত্বের প্রয়োজনীয়তাও বোঝা যাবে। যেমন টি. এ. পাই'এর 
অবর্তমানে তার ওয়ান ম্যান ব্যাঙ্ক বা সুশীল করের অবর্তমানে তার টিটাগড় 
কো-অপারেটিভের অবস্থা কল্পনা করা একটু কষ্টকর বই কি। { 
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বিশ্বায়ন ও উন্নয়ন । আনন্দমোহন কর 
সংগঠন, সেবা, ব্যবসা ৷ পথিক বসু 

স্বনির্ভর দল : ক্ষুদ্র সঞ্চয়, ক্ষুদ্র ধণ ও ক্ষুদ্র উদ্যোগ । মানব সেন 
ক্ষুদ্র সঞ্চয়ের রূপবেখা | দিলীপ পাল 


প্রস্তুতি 


AY বিশ্বায়ন ও উন্নয়ন 
আনন্দমোহন কর 


অর্থনৈতিক বিশ্বায়ন নিয়ে আমাদের দেশে শোরগোলের সূত্রপাত বছর দশেক আগে। সেই 
থেকে আজ পর্যন্ত জেগেছে নানা প্রশ্ন, হয়েছে অনেক আলোচনা, উঠেছে বিতর্কের ঝড়। 
ছোটবেলায় একটা বিতর্ক আলোচনা সবাইকে শিখতে হয়েছে_“বিজ্ঞান আশীর্বাদ না 
অভিশাপ" । এক্ষেত্রে উপসংহারে বলা হতো যে বিজ্ঞান মানুষের হাতে এনে দেয় অসীম 
সম্ভাবনা আর তা আশীর্বাদের রূপ নেবে না অভিশাপ হয়ে দেখা দেবে তা নির্ভর করছে 
মানুষের ওপর। মোটামুটি একই কথা ভারতীয় প্রেক্ষাপটে অর্থনৈতিক বিশ্বায়নের 
ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য । 
| স্বাধীনতা লাভের পর সমাজতান্ত্রিক ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ ভারত গ্রহণ করে মিশ্র 
- অর্থনীতি। সেখানে আসে সরকারি নিয়ন্ত্রণ, প্রতিষ্ঠা হয় লাইসেন্স পারমিট রাজ। এসব 
বেসরকারি উদ্যোগকে নিরুৎসাহিত করার পক্ষে ছিল যথেষ্ট ৷ এখন মার্ক্সবাদী বুদ্ধিজীবীরাও 
বুঝেছেন যে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় উৎপাদন বাড়ানো যায় না। দুএকটি দেশ বাদ দিলে 
সকলেই আজ সমাজতন্ত্র ছেড়ে বেরিয়ে আসতে বাধ্য হযেছে। আজকে ভারতের 
শোচনীয় অর্থনৈতিক অবস্থা দেখিয়ে দেয় যে সেদিনের আর্থিক নীতি কার্যত ব্যর্থ ৷ বর্তমান 
অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে মুক্ত অর্থনীতির প্রথম সারির সমর্থকরা হয়ত সেই নীতি নির্ধারকদের 
তাচ্ছিল্য করবেন। কিন্তু ভুললে চলবে না যে যারা চোখের সামনে দুর্ভিক্ষে ৩০ লাখ 
লোকের মৃত্যুর পাশাপাশি কালোবাজারিদের বিপুল পরিমাণে মুনাফা লুটতে দেখেছেন, 
তাদের পক্ষে সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত উদ্যোগকে স্বাগত জানানো সহজ ছিল না। তাছাড়া 
রাজনৈতিক প্রতিবন্ধকতাও ছিল। একাদিক্রমে দুই শতাব্দী পরাধীনতার পর আমেরিকা 
- ঘেঁষা নীতির পেছনে জন সমর্থন পাওয়া শক্ত হতো, বিশেষ করে সেই সময় যখন মুক্তির 
৯ দূত হিসেবে সোভিয়েত সাম্রাজ্যের উত্থান হয়েছে। 
কিন্ত, “In politics, what begins in fear, usually ends in 10115410001 
Taylor Coleridge)! মিশ্রঅর্থনীতি ও সরকারি উদ্যোগের ফলস্বরূপ ভারতের 
অর্থনীতিতে দেখা দিল অদক্ষতা-_পরিমাণগত ও গুণগত মান-_উভয়ক্ষেত্রেই। এরকম 
* আশঙ্কা প্রশান্ত চন্দ্র মহলানবিশ-ও একসময় করেছিলেন। উদারনীতির প্রবস্তাদেব মতে 
দক্ষতা ও উৎকর্ষতা বৃদ্ধির প্রকৃষ্ট পথ হলো প্রতিযোগিতা । হাবার্ট স্পেনসার (১৮২০ - 
১৯০৩) এর ন্যায় সমাজবিজ্ঞানী এ বিষয়ে এতটাই আস্থাশীল ছিলেন যে তিনি বলেন, 
সরকারের কখনো কোন জনকল্যাণমূলক কর্মসূচি নেওয়া উচিত নয়, কারণ তা কেবল 
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সমাজে অপদার্থদের অস্তিত্ব বজায় রাখতে সহায়তা করবে। প্রতিযোগিতার মধ্যে দিয়ে 
যারা টিকে থাকবে সেই যোগ্যদের নিয়ে তৈরি সমাজ অনেক উন্নত সমাজ হবে। 

এখানে গোড়ায় একটা গলদ আছে। মুক্ত অর্থনীতির সমর্থকরা বরাবরই ভেবে 
এসেছেন প্রতিযোগিতার ফলে গুণগত মানের উন্নতি। কিন্তু বাস্তব জীবনের প্রত্যক্ষ 
অভিজ্ঞতায় বিপরীত উদাহরণ প্রচুর। টেলিভিশন চ্যানেলের সংখ্যা বৃদ্ধির ফলে কুরুচিপূর্ণ ? 
অশ্লীল অনুষ্ঠান ও বিজ্ঞাপনের সংখ্যা যে পরিমাণে বেড়েছে, আগে তেমন ছিল না। 
বেসরকারি উদ্যোগে গড়ে উঠছে নার্সিংহোম | কিন্তু চিকিৎসায় গাফিলতি ও অর্থলোলুপতার 
অভিযোগ দিন দিন বাড়ছে। সমাজবিজ্ঞানী কারও কারও মতে, আধুনিকতার মধ্যে এক 
শ্রেণীর ব্যক্তি সুযোগ খোজে এর অপব্যবহারের মাধ্যমে নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির। 
ক্রিকেটের আধুনিকীকরণও তাই বলছে। অনেকের আশা ছিল যে ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানগুলো 
এগিয়ে আসার ফলে অনেক খেলার আয়োজন হবে। খেলোয়াড়ের সংখ্যা বাড়বে। 
তাদের আয় বাড়বে! প্রতিদ্বন্বিতা বাড়বে। খেলোয়াড়রা পুরোপুরি খেলায় মনোনিবেশ 
করবেন। এককথায় প্রতিযোগিতার ফলে খেলার মানের উন্নতি হবে। কিন্তু বাস্তবে দেখা 
যায় লাভের দিকে ক্রীড়া সংস্থার যত মন, উৎকর্ষতা বৃদ্ধিতে তত নয়। ‘আউটলুক’ 
পত্রিকায় প্রকাশিত তথ্য অনুসারে, খেলোয়াড়দের প্রশিক্ষণে ‘বি.সি.সি.আই’ খরচ করে 
মোট আয়ের মাত্র ১.১ শতাংশ। 

১৯৯৮-৯৯ মাত্র ১৭ লক্ষ টাকা তারা এই বিশাল দেশে এই খাতে খরচ করেছে 
যেখানে দক্ষিণ আফ্রিকা করেছে ৪.২ কোটি টাকা। গত এগারো বছরে বি.সি.সি.আই. 
এর লাভ ৫৯.১ শতাংশ বাড়লেও প্রশিক্ষণ খাতে ব্যয় ৪০ শতাংশ কমেছে। দিল্লি ও জেলা 
ক্রিকেট সংস্থা (ডি.ডি.সি.এ.) কেবল মদের পেছনেই ব্যয় করেছে ৩৩ লক্ষ টাকা । এই 
পরিমাণ অর্থ গত ১১ বছর ধরে প্রশিক্ষণ বাবদ মোট খরচের পাঁচ গুণ। 

অবাধ অর্থনীতি সুযোগ করে দেয় মান উন্নত না করেও বাঁকা পথে অর্থ উপার্জনের। 
এই অপব্যবহারের সুযোগ সেসব দেশে অপেক্ষাকৃতভাবে কম যেখানে সরকার 
শক্তিশালী, জনগণ সচেতন, আইন ব্যবস্থা সুদৃঢ়। কিন্তু ভারতে এ সবেরই একাম্ত অভাব। 
তাই এখানে অনেক সময়ই উৎকর্ষতা বাড়াবার চেষ্টা হয়না, ভোক্তাদের স্বার্থ উপেক্ষিত 
হয়। এছাড়া শোষণের বিষয়টি রয়েইছে। কলকাতা ও আশেপাশে ৩ হাজার বেসরকারি . 
ইংরেজি মাধ্যম বিদ্যালয় রয়েছে। এদের অধিকাংশেরই উপযুক্ত পরিকাঠামো নেই, নেই 
শিক্ষকশিক্ষিকাদের জন্য সুনির্দিষ্ট বেতন কাঠামো। এদের অনেকে অভিভাবকদের কাছ 
থেকে মোটা টাকা বেতন হিসেবে আদায় করে কিন্তু নিজেরা শিক্ষক শিক্ষিকাদের 
লজ্জাজনকভাবে নামমাত্র মাইনেতে পুষছে। ফলে এসব শিক্ষক শিক্ষিকাদের একটা 
স্বাভাবিক প্রবণতা হচ্ছে বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের নিজের কোচিঙে টেনে আনার। 
সামগ্রিকভাবে এটা শিক্ষার পক্ষে ক্ষতিকর। 

প্রতিযোগিতা দক্ষতা বাড়াতে পারে নিঃসন্দেহে, কিন্তু এর ক্ষতিকর দিকগুলো 
অবহেলা করা বোকামি। একাধিক প্রতিযোগী সেই সমাজে প্রতিযোগিতার একস্তরে 


বিশ্বায়ন ও উন্নয়ন ৮৭ 


কিছুতেই থাকবে না, যে সমাজের রক্ধেরদ্ধে রয়েছে দুর্নীতি। যোগ্য প্রতিযোগী বহুক্ষেত্রেই 
এ হতে পারে অন্যায়ের শিকার। প্রতিযোগিতা লাভদায়ক হতে পারে তখনই যদি তা হয় 
সুস্থ ও স্বচ্ছ। আর এখানেই এসে পড়ে মুক্ত অর্থনীতিতে রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপের গুরুত্বপূর্ণ 
_দায়িত্ব। অর্থাৎ উদার অর্থনীতি গ্রহণ করলে রাষ্ট্রের প্রধান দায়িত্ব হবে সুস্থ প্রতিযোগিতার 
স বাতাবরণ সৃষ্টি করা। মুক্ত অর্থনীতি বলে রাষ্ট্র হাত গুটিয়ে বসে থাকবে, এ ধারণা ভুল। 
মুক্ত’ শব্দের অর্থ নৈরাজ্য নয়। দুর্নীতি মুক্ত ব্যবস্থা না হলে কাথ্থিত ফললাভ অর্থাৎ 
আর্থিক উন্নতি অসম্ভবা। বিশ্ব ব্যাক্কের মতে অর্থনৈতিক বিশ্বায়নের দিকে পদক্ষেপের পরও 
ভারতের অনগ্রসরতার অন্যতম প্রধান কারণ হলো দুর্নীতি। জার্মানির বেসরকারি সংস্থা 
ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনালের ১৯৯৮ সালের প্রতিবেদন অনুসারে বিশ্বের দুর্নীতিগ্রস্ত 
দেশগুলোর মধ্যে ভারতের স্থান প্রথম সারিতে। 
হু আমাদের দেশে দুর্নীতির ফলে অর্থনৈতিক অনগ্রসরতার উদাহরণ রয়েছে অসংখ্য। 
ভারতে গণবন্টন ব্যবস্থায় যে খাদ্যশস্য বিতরণ করা হয় তার ৩৬ শতাংশ এবং চিনির 
ক্ষেত্রে ৩১ শতাংশ আসল জায়গায় পৌছয় না। যায় দুর্নীতিগ্রস্তদের হাতে। দারিদ্র্য 
দূরীকরণ কর্মসূচি রূপায়ণের ক্ষেত্রে গরীবের ঘরে ১ টাকার সুবিধে পৌছে দেবার জন্য 
সরকারকে ব্যয় করতে হয় সাত টাকা। বর্তমানে ভারতে ব্যাঙ্কিং শিল্পটির সামনে এক 
) বিরাট সমস্যা হয়ে দেখা দিয়েছে অনুৎপাদক সম্পদের সমস্যা। ১৯৯৩ সালে ভারতের 
বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলোর মোট অগ্রিমের তুলনায় অনুৎপাদক সম্পদ ছিল ২৩.২০ শতাংশ। 
১৯৯৮ সালে এর পরিমাণ কমে হয়েছে ১৬ শতাংশ। উন্নত দেশগুলোয় এর পরিমাণ 
৫ শতাংশ। অনেক কিছুর সঙ্গে অনুৎপাদক সম্পদ বাড়বার এক প্রধান কারণ হলো দুর্নীতি 
ও খণ আদায়ে আইনি জটিলতা। 
সুতরাং ভারতে অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রশ্নের আসল সমস্যা কেবল নীতি বা আদর্শের 
> নয়, আসল সমস্যা হলো দুর্নীতি। কয়েক দশক আগে অর্থনীতিবিদ মিরডাল এদিকে দৃষ্টি 
আকর্ষণ করেন। তিনি বিস্মিত হয়েছিলেন অর্থনীতির অনেক ছাত্রকে দুর্নীতির বিষয়ে নীরব 
দূরীকরণে দুর্নীতি প্রয়োজন। কিন্তু মিরডালের জোরালো বক্তব্য অপদার্থ প্রশাসনের জন্য 
_ দুর্নীতিই দায়ী, অন্য কিছু না। দুর্নীতিকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারলে মিশ্র অর্থনীতির মধ্যেও 
২ যা হয়েছে তার চেয়ে ঢের বেশি দেশের উন্নয়ন সম্ভব ছিল। তবে এমন নয় যে আর্থিক 
নীতির কোন ভূমিকা নেই। অবশ্যই আছে। যে নীতিতে প্রতিপদে শৃহ্খলের বন্ধন আরোপ 
করা হয় অথচ নিয়মনীতির তোয়াক্কা না করে বন্ধনছিন্নকারীদের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ নেবার 
ব্যবস্থা করা হয় না, সেই নীতি দুর্নীতিকেই উৎসাহিত করে। ভারতবাসী মাত্রেই তা জানেন। 
নু নাগরিকদের সর্বাঙ্গীণ উন্নতিসাধন অবশ্যই রাষ্ট্রের চিন্তার বিষয় কিন্তু রাষ্ট্রের 
প্রাথমিক দায়িত্ব হলো আইনের শাসন বজায় রাখা। আইনের শাসন যেখানে নেই সেখানে 
যার যা কর্তব্য, সে তা করবে না। হাসপাতালে ডাক্তার রুগী দেখবে না। শিক্ষক ক্লাসে 
পড়াবে না, শ্রমিক কাজ করবে না, মালিক প্রাপ্য মজুরি দেবে না, দোকানদার খাঁটি 


৮৮ নিঃস্বজনের ব্যাঙ্ক 


জিনিস বেচবে না। অর্থাৎ সমাজের অর্থনৈতিক কার্যকলাপ ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে, 
হয়েছেও তাই। সেটা যাতে না হয় সেটা দেখাই রাষ্ট্রের কাজ। প্রাচীন ভারতীয় সমাজে ) 
বিভিন্ন বর্ণের জন্য বিভিন্ন পেশা নির্দিষ্ট ছিল। আর প্রত্যেকের সুষ্ঠুভাবে সেই নির্দিষ্ট 
দায়িত্ব পালনের বিষয়টি নির্দিষ্ট করাই ছিল রাজার দায়িত্ব। 

কিন্তু আধুনিক ভারতের ছবি ঠিক এর উল্টো । পরিকল্পনাহীনভাবে প্রয়োজনাতিরিক্ত ৯ 
লোক নিযুক্ত করা হয়েছে নানা রাষ্ট্ায়ত্ব সংস্থায় ও সরকারি দপ্তরে। এসব নির্বাচনী 
রাজনীতি ও স্বজনপোষণের পরিণাম । এতে একদিকে রাষ্ট্ায়তু সংস্থাসমূহ অলাভজনক 
করা হয়েছে। অন্যদিকে অর্থাভাবের অজুহাতে আইনশৃঙ্খলা রক্ষার পরিকাঠামো হয়েছে 
উপেক্ষিত। জনসংখ্যা বেড়েছে, সমস্যা বেড়েছে, অপরাধ বেড়েছে, কিন্তু সেই অনুপাতে 
বাড়েনি পুলিশের সংখ্যা । বিচার ব্যবস্থার অবস্থাও আশাজনক নয়। বিচারের দীর্ঘসূত্রিতা 
প্রধান বিচারপতি, আইনমন্ত্রী থেকে শুরু করে আজ প্রত্যেকের চিন্তার বিষয়! দেশের ॥ 
বিভিন্ন আদালতে ঝুলে থাকা মামলার সংখ্যা তিন কোটি। হাইকোর্টগুলোতে জমেছে ৩৭ 
লক্ষ। একটি মামলা দায়ের করার পর তার নিষ্পত্তি হতে গড়ে সময় লাগে ২০ বছর। 
নতুন কোন মামলা যদি গৃহীত নাও হয় তবু বকেয়া মামলার নিষ্পত্তি হতে ৩২৪ বছর 
সময় লাগবে। ভারতের প্রধান বিচারপতির অভিমত, জমে থাকা মামলার নিষ্পত্তি করতে 
হলে সারা দেশে আরও পাঁচ হাজার আদালত প্রয়োজন। এমন পরিস্থিতির কারণ হলো { 
বিচার ব্যবস্থার পরিকাঠামো ও বিচারকের অভাব। ভারতে প্রতি দশলক্ষ মানুষ পিছু 
বিচারকের সংখ্যা মাত্র ১৩। এই সংখ্যা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র (১২৭), ব্রিটেন (প্রায় ৭০), 
কমনওয়েলথের অন্যান্য দেশ গেড়ে ৫০ থেকে ৬০) এমনকি প্রতিবেশী পাকিস্তান বা 
বাংলাদেশের তুলনায়ও কম। পরিস্থিতিকে জটিল করেছে শূন্যপদ পূরণে অত্যধিক বিলম্ব। 
এই মুহূর্তে সুপ্রিম কোর্ট এবং বিভিন্ন হাইকোর্টের বিচারপতির সংখ্যা ৬৮৭র কিছু বেশি। 
১৮৬টি পদ শূন্য। অন্যদিকে ২০০১ সালের ১লা জানুয়ারি পর্যন্ত নিম্ন আদালতগুলির 
বিচারকের সংখ্যা ১২,৩০০র কাছাকাছি। শূন্যপদের সংখ্যা ১৫০০। 

অর্থনৈতিক উদারনীতির মূল কথা হলো ব্যক্তি স্বাধীনতাকে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেও 
বিস্তৃত হতে দেওয়া। ব্যক্তির কাছে এই অধিকার পৌঁছবে উৎপাদন, সববরাহ ও ভোগের 
ক্ষেত্রে। কিন্তু এই স্বাধীনতা কখনই অসীম স্বেচ্ছাচারিতা হতে পারে না। লোক ঠকানোর 
অধিকার বা সুযোগ কারোরই প্রাপ্য নয়! প্রতিযোগিতা ভালো, কিন্তু তাও যেন অসম " 
না হয়ে ওঠে। আর এসবের জন্যই প্রয়োজন সবল রাষ্ট্রের যা শৃঙ্খলাপরায়ণতা ও সংগঠিত 
বিচারব্যবস্থা স্থাপন করবে, অনেকে হয়ত বলবেন যে মুক্ত ব্যবস্থায় কখনই এই কাম্থিত 
লক্ষ্য অর্জন সম্ভব নয়। স্বাধীনতার অপপ্রয়োগ হবেই। দুর্নীতিও চলবে। সেক্ষেত্রে দুটো 
কথা মনে রাখা দরকার! এক, অত্যধিক নিয়ন্ত্রিত ব্যবস্থা যে সেটা পারেনি, অভিজ্ঞতা 
তাই দর্শায়। দুই, সম্পূর্ণ ক্রটিহীন ব্যবস্থার উপস্থাপন অসম্ভব হলেও অনেক ক্রটিই 
দূর করা সম্ভব। “জানার কোন শেষ নাই, জানার চেষ্টা বৃথা তাই’, একথা হাসিরই উদ্রেক 
করে। 


বিশ্বায়ন ও উন্নয়ন ৮৯ 


দুর্নীতিকে নিয়ন্ত্রণে এনে যদি আর্থিক স্বাধীনতার বিস্তার ঘটানো যায় তবে অন্যদিকে 
এ. উদার অর্থনীতির গ্রহণযোগ্যতা বাড়বে। এতে মানুষের মনে-ও উৎসাহ আসবে কৃষি, শিল্প, 
বাণিজ্যে অবদান রাখার। বর্তমানে এমন মানসিক অবস্থার সৃষ্টি করা হয়েছে, তাতে মনে 
... হয় উদার অর্থনীতি হলো একটা বোঝা যা আমাদের গরীব দেশের ওপর ধনী দেশের 
স{ লোকেরা চাপিয়ে দিয়েছে। আরও বলা হয়েছে যে এই বোঝা না বইলে আরও ক্ষতি 
কারণ তখন আর বোঝা বইবার মজুরিটুকুও পাওয়া যাবে না। এখানেই প্রশ্ন, কেন এমন 
মনোভাব হবে? বিশ্বায়ন থেকে সাফল্য আমরা কেন নিতে পারবনা £ অর্থনৈতিক নীতিকে 
গ্রহণযোগ্য করে তোলার পাশাপাশি ইতিবাচক মানসিকতার গঠনও একান্ত প্রয়োজন। 
পশ্চিমবঙ্গের কমিউনিস্ট পার্টি পরিচালিত সরকারের দাবি যে ১৯৯১ সাল থেকে দশ 
বছরে ২৪৬৫টি শিল্পে মোট ৫৪,৮৭৫ কোটি টাকার বিনিয়োগ অনুমোদিত হয়েছে। 
-* ৪৫১টি প্রকল্পে উৎপাদন শুরু হয়েছে, এতে মোট বিনিয়োগের পরিমাণ ১৭,৪০৮ কোটি 
টাকা। ১৯৯১ থেকে ২০০০ সালের মধ্যে কর্মসংস্থানের সংখ্যা ৪৫৬৯০৪। যদি তাই 
হয়, তাহলে অর্থনৈতিক বিশ্বায়নকে ভয় পাবার কি আছে? উদার অর্থনীতিব ধাক্কায় যে 
শিল্পে লাইসেন্স প্রথার অবলুপ্তি ঘটেছে এবং তার ফলে পশ্চিমবঙ্গের লাভ হয়েছে সেকথা 
অনস্থীকার্য। 
চির আর্থিক স্বাধীনতা সবার কাছে পৌঁছনো ও আর্থিক সাফল্য লাভের জন্য দবকার 
* উপযুক্ত পরিকাঠামো। সমাজতন্্ই হোক আর ধনতন্ত্রই হোক, আসল কথা উৎপাদন 
বাড়ানো, চাই গুণগত মানেরও উন্নতি। অর্থনৈতিক বিশ্বায়নের বিরোধীদের প্রধান বক্তব্য, 
মুক্ত অর্থনীতিতে বিদেশ থেকে আমদানি বাড়বে, দেশের শিল্প মার খাবে, দেশের লোক 
বেকার হবে। বিদেশি কারখানা যা হবে তাও সামান্য। এ আশঙ্কা অমূলক নয়। বিদেশি 
জিনিস উঁচু দরের আর তার দামও কম। অতএব তার সাথে দেশি জিনিস প্রতিযোগিতায় 
* পারবে না। কিন্তু এখানে ভাবা দরকার, কেন আমরা সস্তায় ভালো জিনিস বাড়াতে পারি 
না? এর সহজ উত্তর, প্রয়োজনীয় পরিকাঠামো আর উপযুক্ত পরিবেশের অভাব। 
এর দায় দেশের রাজনীতিকদের । ভারতে পৃথিবীর অন্যান্য অনেক দেশের তুলনায় 
সুদের হার বেশি, বিদ্যুৎ ব্যয়সাপেক্ষ ও তার সরবরাহ অপর্যাপ্ত, পরিবহন, যোগাযোগ 
_ ব্যবস্থা নিকৃষ্ট স্তরের। এছাড়া কর্মকুশলতা, কর্মসংস্কৃতির অভাব তো রয়েইছে। যে বদ্ধ 
২ আর্থিক পরিবেশ দেশে ছিল লাইসেন্স পারমিট রাজের সৌজন্যে, তাতে কিছু অসৎ 
ব্যবসায়ী, শিল্পপতি ও নেতার সুবিধে ছাড়া আর কারো লাভ হয়নি। হয়ত রাজনৈতিক 
দলগুলোরও লাভ হয়নি। দেশে উৎপাদন উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়েনি। ফলে বাড়েনি 
সরকারের আয়। ফলে সরকারে আসীন থেকেও আর্থিক উন্নতি সাধনের খুব বেশি সাধ্য 
ছিলনা। হয়ত সাধও ছিল না। অর্থনীতিতে পারদর্শিতার সাথে ভোটে জেতার সম্পর্ক 
কখনই তাই গুরুত্ব পায়নি।এ অবস্থায় গড়ে ওঠে ঠেলাঠেলি, অজুহাত আর এড়িয়ে যাবার 
রাজনীতি । নির্বাচনে উল্লেখযোগ্য হয়ে ওঠে জাত, ধর্ম, ভাষা, অঞ্চল ও গোষ্ঠীর ব্যবহার। 
সুবিধেভোগী শ্রেণী এভাবেই চালিয়ে যাচ্ছিল, এরই মধ্যে কিছু শিল্পপতি স্থাপন করে 


৯০ নিংস্বজ্বনের ব্যাঙ্ক 


বিরাট একচেটিয়া কারবার, বৃহৎ চাষিরা পায় ভর্তুকি, নেতা ও দালালরা পায় কমিশন, 
শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণী পায় আরামের সরকারি চাকরি। হয়ত তারা স্বপ্ন দেখেছিল 
মানুষকে ভুলিয়ে রেখে এভাবেই বহু পথ পাড়ি দেবে। কিন্তু পথের শেষ আছে আর 
পৃথিবীটা স্বপ্নের দেশ নয়। | 

সোভিয়েত সাম্রাজ্যের পতন ও বিশ্বব্যাপী আর্থিক মন্দা দেখা দেওয়ায় পৃথিবী ৯ 
অর্থনৈতিক বিশ্বায়নের দিকে ঝুঁকে পড়ে ধনী দেশগুলোর ইচ্ছে অনুযায়ী। কিন্তু ভারতের 
রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ তার জন্য তৈবি ছিলেন না। এ অবস্থায় শুরু হয় উদারনীতির সংকীর্ণ 
সমালোচনা । শোনা যায় উদার অর্থনীতি নেহেরু গান্ধির সমাজতান্ত্রিক আদর্শের পরিপন্থী। 
বিশ্বায়ন হলো ধনী দেশের দ্বারা গরীব দেশকে শোষণের কৌশল। বিশ্বায়ন দেশের স্বাথ 
বিরোধী। কিছুদিন “স্বদেশি” ভাবধারা নির্বাচনের বাজারে ভালোই চলেছিল। সেসময় 
বিশ্ববাজারের সম্পর্কে দেশি ক্রেতার সম্যক জ্ঞান ছিল না। কিন্তু যখন দেখা গেল যে * 
উন্নতমানের বিদেশি জিনিস দেশি জিনিসের তুলনায় অনেক সম্ভা;তখন স্বদেশপ্রেমও আর 
বিদেশি জিনিস কেনায় কোন বাধা হয়ে থাকেনি। 

আজ ভারতের রাজনৈতিক নেতৃত্বের কাছে সবচেয়ে অস্বস্তির বিষয় হলো যে 
ভারতের বাজারে যেসব বিদেশি দ্রব্যের ব্যাপকহারে অনুপ্রবেশ ঘটছে তা আমেরিকা বা 
ইউরোপের ধনী দেশে তৈরি নয়। এগুলো তৈরি হয়ে আসছে চিন ও অন্যান্য দক্ষিণ পূর্ব ( 
ও পূর্ব এশিয়ার দেশ থেকে। যারা ভারত স্বাধীন হবার সময় আর্থিকভাবে ভারতের মত 
অবস্থাতেই ছিল, কেউ বা ছিল আরও পিছিয়ে। আজ তাদের শস্তা জিনিস ভারতের থেকে 
উন্নত কারণ তাদের পরিকাঠামো উন্নত,মানব সম্পদ যা ভারতেরও রয়েছে তাকে আরো 
উন্নতভাবে তারা ব্যবহার করতে পারছে। অন্যদিকে দশ বছর আগে উদার অর্থনীতিকে 
গ্রহণ করেও আমরা পরিকাঠামো ক্ষেত্রে ব্যর্থ। ভারত মনে দ্বিধা নিয়ে বসে থাকল আর 
বাকিরা তাকে রেখে চলে গেল। তদ 

এদেশে বিদেশি জিনিসের প্রশ্নে বারবার উঠে এসেছে ডাম্পিং এর কথা। 
বিশ্ববাণিজ্যে ডাম্পিং হয়, ডাম্পিং হচ্ছে। ডাম্পিং অবশ্যই আটকানো উচিত, কিন্তু 
সর্বক্ষেত্রেই ডাম্পিং হচ্ছে তা ভাবা ভুল। এর মধ্যেও রয়েছে অজুহাতের রাজনীতি। 
ভুললে চলবে না যে ডাম্পিং এর সাথে ঝুঁকি জড়িত আছে। কিছুদিন ডাম্পিং চালিয়ে 
লোকসান সহ্য করে বিদেশের বাজারে সে দেশের কোন শিল্পকে ক্ষতিগ্রস্ত করা যায়। প 
কিন্তু অবাধ বাণিজ্যের যুগে এরপর সেই বাজার দখল করা অনিশ্চিত। কোন তৃতীয় দেশ 
তো তখন সেই দেশে সেই দ্রব্যের ডাম্পিং করতে পারে। তাছাড়া ডাম্পিং এর বিরুদ্ধে 
দ্রুত ব্যবস্থা নেবার পরিকাঠামোই বা ভারতে কোথায়! একই কথা মেধা সম্পত্তির 
অধিকারের বেলায়ও প্রযোজ্য । আমেরিকাতে পেটেন্ট পেতে সময় লাগে দু বছর, ভারতে এ 
ছয় থেকে সাত। অর্থাৎ আর্থিক বিশ্বায়নের ঝাপটায় আত্মরক্ষার কাজটিও অবহেলিত । 
বিদেশি পণ্যের ভারতে প্রবেশ নিয়ে যে হইচই হয়েছে তার এক ভগ্নাংশ তৎপরতাও দেখা 
যায় নি-সীমান্ত দিয়ে চোরাপাচার প্রতিরোধে। 


বিশ্বায়ন ও উন্নয়ন ৯১ 


শিল্পবাণিজ্যে পরিকাঠামো গঠনে রাষ্ট্রের ভূমিকার গুরুত্বপূর্ণ দিকটি চিন ও দক্ষিণ 

= পূর্ব এশিয়া উপলদ্ধি করে অনেক আগেই। বিদেশি সহায়তাও তারা অস্বীকার করেনি। 
জোর দিয়েছে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি ও জিনিসের দাম কম রাখার দিকে। সেজন্য এসব 

.. দেশে সুদের হার কম, বিদ্যুৎ সুলভ ও পর্যাপ্ত এবং পরিবহন ব্যবস্থা উন্নত ও শস্তা। এর 

"(পরেও জিনিসের দাম কমানোয় মজুরি কমাবার দিকে নজ্ঞর দেওয়া হয়। সে উদ্দেশ্যে 

উৎপাদন বাড়ানোর তাগিদে উৎসাহ দেওয়া হয় ঠিকা ব্যবস্থাকে । এই অবস্থায় শ্রমিকের 

উৎপাদনশীলতা বাড়ানো শক্ত কাজ। সেকাজের জন্য জাপানে ব্যবহার করা হয় 
জাতীয়তাবাদ, হংকংএ পারিবারিক মূল্যবোধ, চিনে রাষ্ট্রের চাপ। ধীরে ধীরে আর্থিক 
অগ্রগতির সাথে শ্রমিকের মজুরি ও আয় বৃদ্ধি পায়, যেমন হংকং । এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট 
ব্যাঙ্ক এর এক সমীক্ষায় দেখা গেছে যে ১৯৬৫- -৯০ এই সময়ের মধ্যে দক্ষিণপূর্ব ও পূর্ব 

* এশিয়ার দেশগুলোতে ভারতীয় উপমহাদেশের তুলনায় প্রতিবছর প্রায় ২.৯ শতাংশ বেশি 

হারে আয় বৃদ্ধি পেয়েছে। 

শ্রমিকের নিরাপত্তা নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ, কিন্তু আরও গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো 
কর্মসংস্থান করা। ভারতে দুটো দিকই অবহেলিত। এখানে একটা সহজ কথা বোঝা 
প্রয়োজন। বিশ্ববাণিজ্যে নিজের অস্তিত্ব বজায় রাখতে গেলে উন্নতদ্রব্যের উৎপাদন কম 

করতে হবে। এক্ষেত্রে দুটো জিনিস দরকার-_উপযুক্ত পরিকাঠামো আর উন্নত 
মানব সম্পদ। পরিকাঠামো উন্নত হলে কেবল যে উৎকৃষ্ট দ্রব্য শস্তায় বানানা যায় তাই 
নয়, বিদেশি বিনিয়োগও প্রচুর হয়। এতে কর্মসংস্থানের সুযোগ বাড়ে। দেশের আয় বাড়ে 
রপ্তানির মাধ্যমে। চিন এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ। চিন আজ বিশ্ববাজারে অগ্রণী রপ্তানিকারক 
দেশ। সেখানে বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল তৈরি করে বিপুল পরিমাণে প্রত্যক্ষ বৈদেশিক 
বিনিয়োগ আকর্ষণের চেষ্টা হয়েছে। ১৯৯৬ সালের শেষে, চিনে বৈদেশিক বিনিয়োগ 
উদ্যোগগুলোয় মোট নিবন্ধভুক্ত মূলধনের পরিমাণ ছিল ২৯ হাজার কোটি মার্কিন ডলার। 

১৯৮৬ সালে চিনের মোট রপ্তানি ৩০.০৯ বিলিয়ন মার্কিন ডলার, যার মধ্যে বৈদেশিক 

বিনিয়োগের অবদান ছিল মাত্র ১.৯৩ শতাংশ । ১৯৯৭ সালে চিনের মেট রপ্তানির পরিমাণ 
বেড়ে হয় ১৮২.৭০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার যার ৪১ শতাংশ এসেছে বিদেশি উদ্যোগ 

৩ থেকে। চিনে এই সাফল্যের পেছনে আছে সবল রাষ্ট্রের দক্ষতা। 

id ওপরের আলোচনা গ্রামীণ অর্থনীতির ক্ষেত্রেও প্রাসঙ্গিক। কৃষিপণ্যের অবাধ 
আমদানি-রপ্তানির ক্ষেত্রে, কৃষির পক্ষেও তাই প্রয়োজন যা প্রয়োজন শিল্পের বেলায়__ 
অর্থাৎ পরিকাঠামো । গ্রাম ছাড়া রাঙা মাটির পথ মনকে ভোলাতে পারে, কিন্তু হাতকে 
কাজ যোগাতে পারে না। সুতরাং চাই দ্রুত পরিবহনের উপযোগী উন্নতমানের পাকা রাস্তা । 

€ এছাড়াও খেয়াল রাখতে হবে যে গ্রামীণ অর্থনীতির ধারণাও বদলে যাচ্ছে। শুধুমাত্রকৃষির 
ওপর নির্ভর করে আর চলা সম্ভব নয়। 

শুধুমাত্র কৃষির ওপরে আর ভরসা রাখতে না পারার কারণ হলো কৃষিতে বর্তমান 
সংকট ৷ স্বাধীনোত্তর ভারতে কৃষিক্ষেত্রে লক্ষণীয় উন্নতি হয়েছে। বার্ষিক খাদ্য উৎপাদনের 


নু 


৯২ নিঃস্বজনের ব্যাঙ্ক 


পরিমাণ গত ৫০ বছরে ৫.১ কোটি টন থেকে বেড়ে পৌঁছেছে ২০.৬ কোটি টনে। 
পশ্চিমবঙ্গে উৎপাদিত খাদাশস্যের পরিমাণ বেড়েছে ১৯৭৬-৭৭ সাল থেকে ১৯৯৫- + 
৯৬ সাল পৰ্যন্ত ২০ বছর সময়ে ৭৪.৩৫ শতাংশ (৭৪৫৩ হাজার টন থেকে ১২৯৯৪ 
হাজার টন)। কিন্তু চিন্তার বিষয় হলো, ১৯৫০-৫১ সালে মোট জাতীয় উৎপাদনে কৃষির 
অবদান ৫৫.৮ শতাংশ থেকে কমে ১৯৯৮-৯৯ সালে ২২.০১ শতাংশ হলেও কৃষির ওপর 
নির্ভরশীল জনসংখ্যায় বিশেষ হেরফের হয়নি। এখনও তা দুই তৃতীয়াংশের ওপর। 
অন্যদিকে কৃষিজ উৎপাদন প্রায় স্থিতিশীল অবস্থার দিকে পৌঁছিচ্ছে। ১৯৭০-৭১ সালের 
পর থেকে খাদ্যশস্য উৎপাদনকারী জমির পরিমাণ আর বাড়েনি। ১৯৭৬-৭৭ থেকে 
১৯৯৫-৯৬ পর্যন্ত তিনটি চাষ মরশুম মিলিয়ে পশ্চিমবঙ্গে মোট খাদ্যশস্য উৎপাদনের 
এলাকা কমেছে চার হাজার হেক্টর (৭১৬৯ হাজার হেক্টর থেকে কমে হয়েছে ৭১৬৫ 
হাজার হেক্টর)। 

দেশের অধিকাংশ এলাকাতেই খাদ্যশস্যের উৎপাদন বৃদ্ধির হারও একই রয়ে 
গেছে। হরিয়ানা ও পাঞ্জাবে জমির উৎপাদনশীলতা হ্রাস পাচ্ছে। এই দুই রাজ্যের অনেক 
জায়গায় ভূগর্ভস্থ জলত্তর দ্রুত নিচে নেমে যাচ্ছে। ফলে এসব অঞ্চলে, যে সমস্ত শস্যের 
জন্য বেশি জলের দরকার হয় সেগুলোর উৎপাদন কমছে। আবার চাষের জমিতে 
কমে যাচ্ছে বলে বিশিষ্ট মৃত্তিকাবিশেষজ্ঞরা সাবধান করে আসছেন। আন্তর্জাতিক চাল 
গবেষণা সংস্থার আর কে সিংএর আশঙ্কা যে ভাবতকে সম্ভবত ২০০৫ সাল থেকে চাল 
আমদানি শুরু করতে হবে। অবশ্য অনেকের মতে, যদি দেশে অপুষ্টিতে ভোগা ২০ কোটি 
মানুষের কাছে পুষ্টিকর খাদ্য পৌছে দেওয়া হয় ও সকলেব ক্রয়ক্ষমতা থাকে তবে এদেশে 
এখনই খাদ্যশস্য উদৃত্ত হবে না। ্ 

এইরকম যখন পরিস্থিতি তখন কৃষি আমদানির ওপর থেকে পরিমাণগত বিধিনিষেধ 
উঠে যাওয়ার ফলে ভারতীয় কৃষিকে আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হতে হবে। 

ভারতীয় কৃষির সমস্যাগুলো হলো নিম্মহারে উৎপাদন, এলাকা বিশেষে উন্নয়নে 
অসমতা, প্রাকৃতিক সম্পদের অপব্যবহার, মূলধনের অপর্যাপ্ততা, কৃষি থেকে অলাভজনক 
প্রাপ্তি ইত্যাদি। সুতরাং কৃষিতে সুষ্ঠ পরিকল্পনা প্রয়োজন। জমির উর্বরতার প্রশ্ন মাথায় 
রেখে অনেক বিশেষজ্ঞ ও কেন্দ্রীয় খাদ্যমন্ত্রীর মত যে ধান গমের বদলে কিছুকালের জন্য 
হলেও নতুন ধরনের শস্যের চাষ করা উচিত যেমন ডাল ও তৈলবীজ। খাদ্যশস্যের মজুত 
ভান্ডার ৪ কোটি টনে পৌঁছে গেছে। এখন ভাল ও তৈলবীজ উৎপাদন বাড়ালে ভারতে 
ডালশস্য ও পামোলিনের ডাম্পিং রোধ করা সম্ভব হবে। সেই সাথে আশা করা যায় 
এই পরিবর্তনের ফলে মাটির উর্বরতা বৃদ্ধি পাবে। রপ্তানিযোগ্য ফলের চাষ করলেও লাভ + 
হবে। কৃষিতে বৈচিত্র্য আনাই আজ বাঁচার পথ। এজন্য দরকার কৃষিক্ষেত্রের তথ্যাবলি 
বা ডেটাবেসকে নির্ভরযোগ্য ও শক্তিশালী করে তোলা । তাহলে পূর্বাভাস বা অনুমানের 
নির্ভরতা আরো বৃদ্ধি পাবে এবং নীতি প্রণয়নকারীর কাজ সহজ হবে। চাষিকে কোন ফসল 


সা 


বিশ্বায়ন ও উন্নয়ন ৯৩ 


-চাষ করলে লাভ হবে সেই পরামর্শ দেওয়া যাবে। জাতীয় কৃষিনীতিতে এদিকে নজর 
দেওয়া হয়েছে। 
রে অর্থনীতিবিদদের মতে রাজ্যগুলোর মধ্যে কৃষিপণ্যের চলাচলে সমস্ত বাধা নিষেধ 
তুলে দেওয়া উচিত। এতে বাজার ব্যবস্থার সম্প্রসারণ হবে। বেসরকারি হাতে গ্রামীণ 
,,খণ, গ্রামীণ বিমা ও পরিসেবা বিস্তারের দায়িত্ব দেওয়া প্রয়োজন! ফলে কৃষি বিমা চালু 
স্ব হবে। পরিকাঠামো উন্নত হলে ফল ও শাকসক্জি যেমন কম নষ্ট হবে তেমনি বর্তমানে 
যে অস্বাভাবিক দীর্ঘ বন্টন ব্যবস্থা ও মধ্যবর্তীস্তর উৎপাদক ও ক্রেতার মাঝে অবস্থিত, 
তার অবসান ঘটবে। মধ্যবর্তী শ্রেণী ভারতীয় কৃষির এক বড় সমস্যা । ভারতের ফল ও 
স্জি চাষিরা খুচরো বাজার মূল্যের মাত্র ২০-৩০ শতাংশ পেয়ে থাকে। মধ্যব্তী লোক 
বা দালালের ভূমিকা কম হলে চাষিরা ৪০-৫০ শতাংশ পর্যন্ত পেতে পারে। দালালদের 
ভূমিকা কমিয়ে দুগ্ধ সমবায়গুলো দেখিয়ে দিয়েছে যে দুগ্ধ উৎপাদকের পক্ষে প্রচলিত 
দর থেকে আরও ৪০-৯০ শতাংশ বেশি হারে লাভ পাওয়া সম্ভব। ম্যাকেনসি কোম্পানির 
সমীক্ষায় বলা হয়েছে যে ভারতে খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্পের অদক্ষতা ও দুর্বলতার অন্যতম 
কারণ হলো মধ্যস্থদের অতিমাত্রায় উপস্থিতি । অন্য দেশগুলোতে যেখানে এদের সংখ্যা 
২-৩ সেখানে ভারতের ক্ষেত্রে এই সংখ্যা ৬-৭। এই মধ্যবর্তী দালালদের অনুপস্থিতিতে 
চাষি ভালো দাম পাবে অথচ ক্রেতাকে বাড়তি কোন খরচ করতে হবে না। চাষির আয় 
বাড়লে কৃষিতে বিনিয়োগ বাড়বে। উৎপাদন বাড়বে। অধিক উৎপাদনের সঙ্গে সঙ্গে গ্রামে 
শ্রমের চাহিদা ও মজুরি বৃদ্ধিরও সম্ভাবনা থাকে। তবে ভারতে ব্যাপকহারে প্রচ্ছন্ন 
বেকারত্বের উপস্থিতির জন্য গ্রামাঞ্চলে প্রকৃত মজুরি বৃদ্ধি না পাওয়াও অস্বাভাবিক নয়। 
সুতরাং কৃষিক্ষেত্রে থেকে বিপুল সংখ্যক মানুষকে সরিয়ে শিল্পে নিয়ে যেতে হবে। 
কর্মসংস্থানের সুযোগ সবচেয়ে বেশি খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্পে । বিশেষজ্ঞদের আশা 
উদ্বৃত্ত ফসল এই শিল্পে প্রেরিত হবার ফলে চাষিরা উৎপাদনের ন্যায্য দাম পাবে। খাদ্য 
১ প্রক্রিয়াকরণ শিল্পে প্রতি এক হাজার কোটি টাকার মূলধন বিনিয়োগে ৫৪,০০০ লোকের 
কর্মসংস্থান সম্ভব যা বয়ন শিল্প (৪৮,০০০) অথবা কাগজ শিল্পের (২০,০০০) চাইতে 
বেশি। বর্তমানে ভারতে ২ শতাংশ খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ হয়। ২০১০ সালের মধ্যে তা ১০ 
শতাংশ করলে সরাসরি ৭৭ লক্ষ লোকের এবং পরোক্ষভাবে আরও তিন কোটি লোকের 
.. বেকারত্ব দূর হবে। কর্মসংস্থানের ৬০ শতাংশই সৃষ্টি হবে ছোট শহর ও গ্রামে! ভারতে 
এই শিল্পের ভবিষ্যত উজ্জ্বল। ১৯৯৯-২০০০ সালে ৪৪০ লক্ষ টন ফল ও ৮৭৫ টন 
সব্জি উৎপাদন করে ভারত পৃথিবীতে শীর্ষস্থান অধিকার করেছে। ভারত দুধ উৎপাদনে 
আছে দ্বিতীয় স্থানে। এদেশে প্রক্রিয়াকৃত খাদ্য সামগ্রীর বার্ষিক উৎপাদন আনুমানিক ৭০ 
হাজার কোটি টাকার! ২০০৮ সালে তা ২৫০ হাজার কোটিতে পৌঁছে যাবে বলে আশা 
২ করা হচ্ছে। অবশ্য সেজন্য এই ক্ষেত্রে ১,৪০,০০০ কোটি টাকার বিনিয়োগ প্রয়োজন। 
বাংলার মিষ্টান্ন ও রন্ধনশিল্প বাঙালির গৌরব। এখন এই গৌরবকে বিশ্ববাণিজ্ঞে প্রসারিত 
করার সুযোগ এসেছে। 


৯৪ নিঃস্বজনের ব্যাঙ্ক 


গ্রামীণ অর্থনীতির আর এক সম্ভাবনাময় দিক হিসেবে দেখা দিয়েছে আযাকোয়াকালচার। 
আযাকোয়াকালচারে ভারত আজ এক অগ্রণী রাষ্ট্র হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে। ১৯৯৮- 
৯৯ আর্থিক বছরে ভারত থেকে ৫০০০ কোটি টাকার সমুদ্রজাত পণ্য রপ্তানি হয়! তবে * 
চিন অনেক এগিয়ে। রাষ্ট্রসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থার হিসেবে ১৯৯৮ সালে 
আযাকোয়াকালচারের মাধ্যমে ২ কোটি ৮ লক্ষ মেট্রিক টন মাছ উৎপন্ন করে চিন মাছ, 
উৎপাদনে প্রথম স্থান পেয়েছে। ভারত পেয়েছে দ্বিতীয় স্থান, তার উৎপাদন ৮ 
আাকোয়াকালচারে ২০ লক্ষ ৩০ হাজার মেট্রিক টন। তবে ভারতে এখনও ধরা মাছের 
পরিমাণ বেশি । বিশেষজ্ঞদের ধারণা, ঠিকমত পরিকল্পনা ও বিনিয়োগ ঘটলে ২০০৫ সাল 
নাগাদ ভারত থেকে সমুদ্রজাত পণ্য রপ্তানির পরিমাণ হবে ১০,০০০ কোটি টাকা। এর 
ফলে গ্রামীণ অর্থনীতিও উজ্জীবিত হবে। 

এলাকাভিত্তিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে পর্যটন শিল্প আজ এক সম্ভাবনা নিয়ে দেখা র্‌ 
দিয়েছে। পর্যটনকে এখন আর কেবল ধনীদের বিলাসিতা বা ধর্মভীরুদের তীর্থযাত্রা 
হিসেবে দেখা হয় না। দেখা হয় অর্থনৈতিক উন্নয়নের এক মাধ্যম হিসেবে, উদাহরণ 
কেরালা । ভারতে এই শিল্পের সম্ভাবনা থাকলেও সারা বিশ্বের মাত্র ০.৪ শতাংশ পর্যটক 
ভারতে পর্যটন করেন। এখন পরিবেশ পর্যটন ক্রমশ জনপ্রিয় হচ্ছে। বিশ্ব পর্যটন সংস্থা 
পরিবেশ পর্যটনের যে ব্যাখ্যা দিয়েছে তাতে বলা হয়েছে : কোন তুলনামূলকভাবে 
কোলাহলবর্জিতি জায়গায় বেড়িয়ে সেখানকার প্রাকৃতিক দৃশ্য উপভোগ করা, এ. 
জায়গার বিরল প্রজাতির গাছপালা ও জীবজন্তর সম্বন্ধে অবহিত হওয়া, এবং সেখানকার 
অতীত ও বর্তমান সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যগুলোকে জানাই পরিবেশ পর্যটন। বিশেষজ্ঞদের 
ধারণা পরিবেশ পর্যটন প্রসারের প্রচুর সুযোগ আছে পশ্চিমবঙ্গের সুন্দরবন ও ডুয়ার্স 
অঞ্চলে। 

এই সমস্ত শিল্পের অনেক সম্ভাবনা থাকলেও সংশ্লিষ্ট অসুবিধে ও বিপদের দিকটি , 
ভুললে চলবে না। কোন উদ্যোগ থেকেই প্রাপ্তি কখনো অসীম নয়। সে প্রচেষ্টা করাও 
* হবে বোকামি। ভারতের বহু স্থানে পরিকল্পনা ছাড়া পর্যটন শিল্পকে উৎসাহ দেবার ফলে 
পরিবেশ সুরক্ষা আইনকে বৃদ্ধা্ুষ্ঠ দেখিয়ে গজিয়ে উঠছে হোটেল, রেস্তোরা । আপত্তিকর 
যৌন পর্যটনের প্রসার ঘটছে দ্রুত হারে । অপরিকল্গিতভাবে মাছ চাষ পরিবেশের ভারসাম্য 
নষ্ট করতে পারে। নদীর মধ্যে ঘেরা দিয়ে মাছ চাষের ফলে বিধ্বংসী বন্যা হয়েছে - 
পশ্চিমবঙ্গের কিছু কিছু স্থানে। ফল ও সঙ্জির উৎপাদন বৃদ্ধিতে কীটনাশকের মাত্রাতিরিক্ত 
ব্যবহার হয়ে উঠতে পারে জনস্বাস্থ্যের পক্ষে বিপজ্জনক। একইভাবে সাবধানতার প্রশ্ন 
রয়েছে নতুন প্রযুক্তির ক্ষেত্রেও। আপাতদৃষ্টিতে কোন কিছু লাভজনক মনে হলেও তা 
ভারতীয় প্রেক্ষাপটে দীর্ঘকালীন লাভ ক্ষতি বিচার করেই গ্রহণ করা উচিত! বিদেশের অন্ধ 
অনুকরণ বিপজ্জনক হতে পারে। ধরা যাক টার্মিনেটর টেকনোলজির উচ্চফলনশীল + 
বীজের কথা। 

টার্ষিনেটর প্রযুক্তিতে যে শস্যবীজ তৈরি হবে তা চাষের পর গাছের উৎপন্ন বীজের 


বিশ্বায়ন ও উন্নযন ৯৫ 


আর অঙ্কুরোদ্গম হবে না। ফলে পরের বার চাষ করার সময়ও বীজের জন্য চাষিরা 
পুরোপুরি বাজারের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়বে। মুস্কিল হলো ভারতের অধিকাংশ 
+*  কৃষকেরই বাজার থেকে বীজ কেনার মত প্রয়োজনীয় আর্থিক সঙ্গতি নেই। ভারতে 
১২৯.৩ লক্ষ হেক্টর কৃষি জমিতে গম চাষের জন্য বীজের প্রয়োজন ২৫৯.৩০ লক্ষ 
কুইন্টাল। এর মধ্যে উন্নতমানের বীজ বিতরণ হয় ২০.৪০ লক্ষ কুইন্টাল যা প্রয়োজনীয় 
- বীজের মাত্র ৭.৮৬ শতাংশ। অবশিষ্ট ৯২.১৪ শতাংশ বীজ আসে কৃষকের ঘরে জমিয়ে 
রাখা বীজ থেকে! ধান চাষের ক্ষেত্রে এর পরিমাণ ৮৮.৩ শতাংশ। এইজন্য টার্মিনেটর 
প্রযুক্তি ভারতীয় কৃষিক্ষেত্রে বিপদ ডেকে আনতে পারে। সেকারণে বহু বৈজ্ঞানিক 
টার্মিনেটর প্রযুক্তি ব্যবহারের বিরোধিতা করেছেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে টার্মিনেটর প্রযুক্তি 
পেটেন্ট হওয়ায় ভারতে উদ্বেগ আরও বেড়ে গেছে। 
অতএব আর্থিক ক্রিয়াকলাপকে কোন নির্দিষ্ট ক্ষেত্রের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা 
ক্ষতিকারক। দরকার উৎপাদনে বহুমুখিনতা। উদার অর্থনীতি আর্থিক ক্ষেত্রকে বিভিন্ন 
দিকে বিস্তৃত ও বিকশিত করার কথাই বলে আর সেই বিস্তৃতির কাজটুকুই করে দেবে 
পরিকাঠামো । পরিকাঠামোর অভাবে মানুষ তার অর্থনৈতিক অধিকারের ক্ষেত্রে কিভাবে 
বঞ্চিত হয় তার সবচেয়ে বড় উদাহরণ হলো কৃষি। পরিবহন ও উন্নত বাজার ব্যবস্থার 
অবর্তমানে ফসলের দামের অধিকাংশই চলে যায় মধ্যস্বত্বভোগীদের হাতে। তাছাড়া খাদ্য 
7 প্রক্রিয়াকরণ, আযাকোয়াকালচার, পর্যটন শিল্প এ সবই সমৃদ্ধ না হওয়ার পেছনে রয়েছে 
পরিকাঠামোগত অসুবিধে! ভালো রাস্তাঘাট, বিদ্যুত, পরিবহন ব্যবস্থা ও সুসংহত 
হিমঘরের অভাবে ভারতে যে পরিমাণ ফল ও সঙ্জি নষ্ট হয় তা ইংল্যান্ডের চাহিদার 
চেয়েও বেশি। ভারতে সব ধরনের খাদ্য মিলিয়ে প্রতিবছর প্রায় ৫০ হাজার কোটি টাকার 
অপচয় হয়। ১৯৯৬ সালে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিভাগের অধীনস্থ টেকনোলজি ইনফবমেশন 
». ফর কস্টিং এন্ড আযসেসমেন্ট কাউন্সিল (7%০)এর সমীক্ষায় জানা যায় যে কোনও 
কোনও ফল ৩০ শতাংশেরও বেশি এবং সম্ভির ২০-৩০ শতাংশ অপচয় হয়। 
আজ পরিকাঠামো নির্মাণ রাষ্ট্রের এক গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব এই দায়িত্ব রাষ্ট্রের প্রাথমিক 
দায়িত্বের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ। রাষ্ট্রের প্রাথমিক দায়িত্ব বলতে বোঝায় সকলের জন্য সমান 
সুযোগ সৃষ্টি করা, সকলের হাতে অধিকার পৌঁছে দেওয়া। এই অধিকার তিন প্রকারের 
১০ সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক। সমাজের সর্বাজগীণ উন্নতির জন্য এই তিনটেই 
কাম্য। এর অভাবে উন্নয়নের গতি বাধাপ্রাপ্ত হয়। পশ্চিমবঙ্গে ২৫.৪৮ লক্ষ দরিদ্র 
কৃষকদের মধ্যে ১০.৪৮ লক্ষ একর জমি বিতরণ করা হয়েছে। প্রাপ্তবয়স্কদের 
ভোটাধিকারের ভিত্তিতে ত্রিস্তরীয় পঞ্চায়েতিরাজ স্থাপিত হয়েছে ১৯৭৮ সালে। 
ভূমিসংস্কার করে উদ্ৃত্ত জমি ভূমিহীন কৃষকদের মধ্যে বন্টন এবং সেই সাথে অপারেশন 
+ বর্গার মধ্যে দিয়ে ১৪.৯৭ লক্ষ বর্গাদারদের রেকর্ডভুক্ত করানোর ব্যাপারে 
পশ্চিমবঙ্গের সাফল্য সারা দেশে দৃষ্টান্ত স্বরূপ । এখন পশ্চিমবঙ্গে মোট জমির ৭৫ শতাংশ 
ছোট, প্রান্তিক চাষি ও বর্গাদারদের হাতে। 


Fe চে 


৯৬ নিঃস্কজনের ব্যাঙ্ক 


কিন্তু তা সত্বেও আর্থিক অগ্রগতি এ রাজ্যে হয়নি। কারণ উপযুক্ত পরিকাঠামোর 
অভাবে জনগণ তাদের শক্তি ও সম্ভাবনাকে আর্থিক অধিকার প্রয়োগের মাধ্যমে ব্যবহার 
করতে পারেননি। ১৯৮০-৮১ সালে ভারতে মোট উৎপাদিত পণ্যে পশ্চিমবঙ্গের অবদান 
ছিল ৯.৮ শতাংশ। তা কমতে কমতে ১৯৯০-৯১ সালে দাঁড়ায় ৬ শতাংশ । ১৯৯৫-৯৬ 
সালে তা আরও কমে ৪.৭ শতাংশ হয়েছে। আজ সমগ্র দেশে গড় জমির মালিকানা ১.৫৭ 
হেক্টর। পশ্চিমবঙ্গে এর পরিমাণ ০.৯৯ হেক্টুর। কিন্ত এর ফলে বর্গাদার, ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক 
কৃষক নিয়ে প্রায় ৬০ লক্ষ পরিবারের হাতে যা জমি আছে (গড়ে ০.৪০ হেক্টরের নিচে) 
তা অর্থনৈতিকভাবে লাভজনক নয়। এই সামান্য পরিমাণ জমিতে যেটুকু উদ্ৃত্ত ফসল 
হয় তার ওপর নির্ভর করে গরীব কৃষকের অর্থনৈতিক জীবনে অগ্রগতি সম্ভব নয়। 
অন্যদিকে বড় জমির মালিকানা দূর হওয়ায় ক্ষেতমজুরের চাহিদা গেছে কমে। এর ফলে 
তাদের আয়ও কমেছে। এই অবস্থা থেকে মুক্তি আনতে পারে শিল্পের বিকাশ কিন্তু 
পরিকাঠামোর অভাবে পশ্চিমবঙ্গে তা সেভাবে হয়ে ওঠেনি। 

পরিকাঠামো ক্ষেত্রে যেমন রাস্তাঘাট, পরিবহন ব্যবস্থা, গ্রামীণ বাজার নির্মাণ 
প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য বিষয়ে পশ্চিমবঙ্গ দেশের প্রধান পনেরো যোলটি রাজ্যের তুলনায় 
পিছিয়ে ৷ রাজ্যে মোট চাষযোগ্য এলাকার মাত্র ৩৫ শতাংশ সেচ সেবিত। বিদ্যুৎ ব্যবহারে 
এরাজ্য ১৮ তম স্থানে। ১৯৯১ সালে ভারতে বছরে মাথাপিছু বিদ্যুৎ ব্যবহারের পরিমাণ 


শো 


যেখানে ৩৩০.৬ কিলোওয়াট সেখানে পশ্চিমবঙ্গে মাত্র ১৬৪.৫ কিলোওয়াট। ভারতের -£_ 


উন্নত রাজ্যগুলো যেমন পাঞ্জাব (৮৬৩ কিলোওয়াট), হরিয়ানা (৬৭২ কিলোওয়াট), 
গুজরাট (৫২২ কিলোওয়াট), মহারাষ্ট্র (৫২৪ কিলোওয়াট) অবস্থান করছে 
পশ্চিমবঙ্গের অনেক আগে! ১৯৯২-৯৩ সাল পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গে মাত্র ৭৫ শতাংশ 
মৌজাতে বিদ্যুত পৌঁছেছে। এব্যাপারে সাফল্যের হারে এ রাজ্যের স্থান ২৬ তম। গ্রামে 
মাত্র ১০ শতাংশ পরিবারে বিদ্যুত পৌঁছেছে। ১৯৯৩-৯৪ সালের হিসেব অনুযায়ী সারা 
ভারতে প্রতি এক হাজার জন পিছু টেলিফোনের সংখ্যা ১১০। পশ্চিমবঙ্গ এক্ষেত্রে সবার 
পেছনে (১৬)। সবার আগে থাকা পাঞ্জাবে এ সংখ্যা ২০৪। 

তাত্বিক আলোচনায় Dependency School ও 1০771201101. School এর 
বিতর্ক থেকে আমরা জানতে পারি যে অর্থনৈতিক উন্নয়ন না হবার পেছনে দু'ধরনের 
কারণ হতে পারে_ বাইরের এবং ভেতরের। পশ্চিমবঙ্গে এই দুটোই বিদ্যমান। দীর্ঘদিন 
ধরে বামপন্থী শাসকদল কেন্দ্রের বঞ্চনার অভিযোগ তুলেছেন। একঘেয়ে ও বিরক্তিকর 
শোনালেও তা পুরোপুরি ফেলবার নয়। গ্রামীণ পরিকাঠামো নির্মাণের বিষয়টিই নেওয়া 
যাক। ১৯৯৫-৯৬ সালের কেন্দ্রীয় বাজেটে গ্রামীণ পরিকাঠামো উন্নয়ন তহবিল গঠন করা 
হয়। প্রথম তিনটি পর্যায়ে এই খাতে মোট ২৩,৮৬৫.৪৯ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়। 
পরিকল্পনা কমিশনের যুগ্ম পরামর্শদাতা ডঃ যোসেফ আব্রাহামের মতে এই তহবিল থেকে 
পরিকাঠামোর ক্ষেত্রে অপেক্ষাকৃত অগ্রসর রাজ্যগুলোই অধিকমাত্রায় লাভবান হয়েছে 
যেমন মহারাষ্ট্র, তামিলনাড়ু, অন্তপ্রদেশ, মধ্য প্রদেশ, উত্তরপ্রদেশ;পিছিয়ে পড়া রাজ্যগুলো 


বিশ্বায়ন ও উন্নয়ন ৯৭ 


বঞ্চিতই থেকে গেছে যার একটি পশ্চিমবঙ্গ। এছাড়া বিভিন্ন বৃহৎ শিল্প স্থাপনের সময় 
এ বৈষম্যমূলক আচরণের নানা নিদর্শন তো আছেই। 
কেন্দ্রের বঞ্চনা যদি বাইরের কারণ হয় তবে ভেতরের কারণের সর্বশ্রেষ্ঠ উদাহরণ 
.. শোচনীয় কর্মসংস্কৃতি। রাজ্য সরকারও এটা স্বীকার করতে বারবার বাধ্য হচ্ছেন। কিন্তু 
স্ কোন প্ৰচেষ্টাই বিশেষ সফলকাম হয়নি। অনেকে কর্মসংস্কৃতির অবনতির জন্য বামপন্থী 
আদর্শ ও দলগুলোকে দায়ী করেন! কিন্তু বাঙালির এই মানসিকতার কারণ আরও গভীরে । 
মনে রাখা প্রয়োজন যে বামপন্থীরা ক্ষমতায় আসবার আগেও যে মহাকরণে কাজের 
পরিবেশ সন্তোষজনক ছিল না তার বহু বিবরণ আছে। যেমন অধ্যাপক ভবতোষ দত্ত'র 
আত্মজীবনী “আটদশক' । বর্তমানে পরিস্থিতি আরও অনেক খারাপ। কর্মসংস্কৃতির অভাব 
সূচিত করে শিক্ষা ব্যবস্থার দুর্বলতা এবং শৃঙ্খলাপরায়ণতার অভাব। 
০ বিদেশি শাসকরা যে শিক্ষা ব্যবস্থা দেশে পত্তন করে গেছিলেন তা ছিল শাসকশ্রেণীর 
প্রয়োজনীয়তার কথা ভেবে। কিন্তু সময়ের সাথে তার বিশেষ পরিবর্তন হয়নি। প্রকৃত 
শিক্ষা কেবল অর্থ উপার্জনের উপায় শেখাবে না, তা সমাজের প্রতি কর্তব্যবোধও জাগিয়ে 
তুলবে। নয়ত সমাজে আসবে অবনতি। সেই অবনতি এমন পর্যায়ে পৌছবে যে তখন 
শিক্ষাব্যবস্থা মানুষকে আর উপার্জনের উপযোগীও করে তুলতে পারবে না। সেজন্য শিক্ষা 
ব্যবস্থা অর্থনীতির পক্ষে এক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দিক। মানব সম্পদ যদি তৈরি না হয়, 
তাহলে কোন জনবহুল দেশে কেবলমাত্র প্রাকৃতিক সম্পদের ওপর নির্ভর করে 
অর্থনৈতিক অগ্রগতি সম্ভব হবে না। 
শিক্ষার চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ স্বাস্থ্। শিক্ষা ও স্বাস্থ্য মানুষকে অর্থনৈতিক কার্যকলাপে 
অংশগ্রহণের জন্য “সক্ষম” করে তোলে। এই সক্ষমতা অর্জন করতে না পারলে 
প্রতিযোগিতার বাজারে সমাজের দুর্বলতম শ্রেণীর অস্তিত্ব বিপন্ন হতে পারে। কিন্তু যতই 
”- বছর যাচ্ছে, সামাজিক ক্ষেত্রে সরকারের ভূমিকা কমছে। এটা চিন্তার বিষয়! ২০০০ 
- সালের কেন্দ্রীয় বাজেটে স্বাস্থ্য ও শিক্ষা খাতে যথাক্রমে ৪৯২০ কোটি ও ৬৯১০ কোটি 
টাকা ব্যয় করার প্রস্তাব দেওয়া হয়। সামাজিক ক্ষেত্রে ব্যয়ের এই পরিকল্পনা ছিল মোট 
বাজেটের ৪.৫ শতাংশ । কিন্তু বিরক্তির বিষয় হলো যে এই টাকার ৯ শতাংশ খরচ করা 
_- হয়নি। শিশুস্বাস্থ্য প্রকল্পের ৯৫১ কোটি টাকার মধ্যে ১৫০ কোটি টাকা খরচ হয়নি। 
৮ প্রাথমিক শিক্ষার জন্য ব্যয় ধরা হয়েছিল ৩৬৫০ কোটি টাকা, কিন্তু মাত্র ৩১৫০ কোটি 
টাকা খরচ হয়েছে। 
শিক্ষার অবস্থা পশ্চিমবঙ্গেও সন্তোষজনক নয়। রাজ্য সরকারের স্কুল শিক্ষা দপ্তরের 
পরিসংখ্যান অনুসারে ১৯৯৭-৯৮ সালে রাজ্যের ৫২,৫২১টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে 
২ ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ৯০ লক্ষ। অথচ কয়েক বছর আগে এই সংখ্যা ছিল ১ কোটির ওপর। 
মানব সম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রকের ১৯৯৭-৯৮ সালের বার্ষিক রিপোর্টে এ রাজ্যে প্রথম 
থেকে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত বিদ্যালয়ছুট ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা প্রতি হাজারে ৫৫.৭৩ জন যা 
সর্বভারতীয় গড় ৩৮.৯৫ জন'এর তুলনায় অনেক বেশি। কেরালাতে প্রাথমিক স্তরে ড্রপ 
ব্যান্ত : ৭ 


৯৮ নিঃস্বজনের ব্যাঙ্ক 


আউটের হার ১ এর নিচে। প্রাথমিক শিক্ষার এই দূরবস্থার অন্যতম কারণ বিদ্যালয়ে 
পরিকাঠামোগত সংকট। ১৯৯১ সালে রাজ্যের স্কুলশিক্ষা মন্ত্রকের নির্দেশে ইণ্ডিয়ান 
স্ট্যাটিসটিকাল ইনস্টিটিউট ও স্টেট কাউন্সিল অব এডুকেশনাল রিসার্চ এণ্ড ট্রেনিং যৌথ * 
উদ্যোগে প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোর বিষযে এক সমীক্ষা চালান। এই সমীক্ষা থেকে দেখা 
যায় যে এ রাজ্যের প্রায় ৩৩ শতাংশ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে চারটে শ্রেণীর পঠনপাঠন একটা ! 
ঘরেই হয়। চারটে শ্রেণীর ক্লাস ২ টো ঘরে হয় ২০ শতাংশ বিদ্যালয়ে। ১৮ শতাংশ +” 
বিদ্যালয়ে আছে তিনটে ঘব। কেবলমাত্র ২৮ শতাংশ বিদ্যালয়ে চারটে শ্রেণীর জন্য চারটে 
ঘর রয়েছে। ৩৮ শতাংশ বিদ্যালয়ের বাড়ি পাকা বা আধা পাকা! মোট বিদ্যালয়ের ৮০ 
শতাংশতে শৌচাগার ও পানীয় জলের ব্যবস্থা নেই। 

বর্তমানে রাজ্য সরকার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে চুক্তির ভিত্তিতে শিক্ষক নিয়োগের কথা 
ভাবছেন! এটা শিক্ষা ব্যবস্থাব পক্ষে মোটেই শুভ সংকত নয়। এর পেছনের কারণ » 
সহজেই অনুধাবনযোগ্য__আর্থিক'অনটন। অর্থের অভাবে আজ প্রয়োজনের তুলনায় 
সর্বস্তরেই শিক্ষক ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অপর্যাপ্ত। প্রতিবছর বহু ছাত্রছাত্রী শিক্ষালাভের জন্য 
পাড়ি দেয় দক্ষিণ ভাবতের বিভিন্ন রাজ্যে। পশ্চিমবঙ্গে তথ্য প্রযুক্তিতে ॥০॥ পড়াবার 
প্রতিষ্ঠান রয়েছে ৮টি এবং মোট ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ২৯০। এই সংখ্যা অস্ত্াপ্রদেশে ১০১ 
ও ৩০৫০, তামিলনাড়ুতে ১০৬ ও ৩৭৬০ এবং কর্ণাটকে ২৪ ও ৭৭০। দক্ষিণভারতে]- 
বেসরকারি সহায়তায় শিক্ষার সংকট এড়িয়ে যাবার চেষ্টা হয়েছে। কিন্তু তাতে আবার 
অন্য সামাজিক সংকটের আশঙ্কা রযেছে। বরাবরই শিক্ষার সাথে সামাজিক অসাম্যের 
সম্পর্ক সমাজবিজ্ঞানীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। একদিকে শিক্ষা যেমন মানুষের হাতে 
অধিকার পৌঁছে দেবার গণতান্ত্রিক কাজটি করে, অন্যদিকে তা সমাজে উচ্চশিক্ষিত ও 
নিম্নশিক্ষিতের মধ্যে পার্থক্যও তৈরি করে দেয়। সবার জানা যে উচ্চবিত্তরাই উচ্চশিক্ষার 
সুযোগ বেশি পায়। এই অবস্থায় শিক্ষার সম্পূর্ণ বেসরকারিকরণ সমাজের পক্ষে শুভ « 
হবেনা, হচ্ছেও না। মেধা যদি অর্থাভাবে তার সুযোগ না পায় এবং সেই অবস্থা যদি 
সমাজে রাষ্ট্রৈর সাহায্যে স্বীকৃতি লাভ করে তবে সমাজে যা দেখা দেবে তা হলো দুর্নীতি, 
হতাশা ও বিশৃঙ্খলা। 

সুতরাং প্রচলিত ব্যবস্থার মধ্যেই পথ বের করতে হবে এবং তা সম্ভব। এর একটা 
উপায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ফি বৃদ্ধি। কিন্তু এর প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর অনেক বেশি জোরালো ২৪ 
আশ্চর্ষের বিষয়, যারা প্রাইভেট টিউটরের পেছনে মাসে সাতশো আটশো টাকা খরচ 
করে, তারাও ফি বৃদ্ধিতে নারাজ! শিক্ষায় ফি বৃদ্ধি প্রসঙ্গে প্রাইভেট টিউশনের আলোচনা 
অত্যন্ত জরুরি। তাই দেখে নেওয়া যাক এই টিউশনের বাজারের চেহারাটা । এরাজ্যে এ 
বাজারের আয়তন কত তা নিয়ে কোন হিসেব এখনও হয়নি। তবে একটা সহজ অঙ্ক করা 
যেতে পারে। খুব কম করেও ধরা যাক, পশ্চিমবঙ্গে প্রথম শ্রেণী থেকে পঞ্চম শ্রেণীর * 
৮৭ লক্ষ ছাত্রছাত্রী গড়ে মাথাপিছু ১০ টাকা, ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণীর ৩১ লক্ষ ছাত্রছাত্রী 
৩০ টাকা, মাধ্যমিক কোর্সের ৯ ৪ লক্ষ ছাত্রছাত্রী ১৫০ টাকা, উচ্চমাধ্যমিক স্তরের ৬.৬ 


বিশ্বাযন ও উন্নয়ন ৯৯ 


লক্ষ ছাত্রছাত্রী ২৫০ টাকা ও স্নাতকত্তরের ১ লক্ষ ছাত্রছাত্রী ২৫০ টাকা করে টিউশন 
বাবদ মাসে খরচ করে। এই হিসেব যথেষ্ট কম করেই ধরা । অনেকেই বেশি খরচ করে 
তবে সবার খরচের পরিমাণ সমান নয়। সবাই সব মাসে কোচিংএ পড়ে না। গ্রামের গরীব 
মানুষরা কলকাতার থেকে অনেক কম খরচ করেন। তবে হ্যা, তারাও খরচ করছেন। এই 
হিসেবে পশ্চিমবঙ্গ প্রাইভেট টিউশনের বাজার বছরে ৬০০ কোটি টাকার .ওপর। 
এছাড়াও রয়েছে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার অনেক কোচিং সেন্টার। মাস্টার ডিগ্রির 
স্তরকে না হয় বাদ দেওয়া গেল। সুতরাং বাস্তবে এই বাজার আরও বড় হওয়াও 
সম্ভব। ৃ 
এখানে আপত্তির বিষয় হলো যে এই সুবিশাল পরিমাণ অর্থ রাজ্যবাসীরা শিক্ষাখাতে 
ব্যয় করলেও তার পুরো অংশই চলে যাচ্ছে সমান্তরাল শিক্ষা ব্যবস্থায়। এর ফলে রাজ্যের 
-< শিক্ষা পরিকাঠামোর বিন্দুমাত্র লাভ হচ্ছে না। সরকারি অনুদান যে প্রয়োজনের তুলনায় 
যথেষ্ট নয় তা তো আমরা বুঝতেই পারছি। কিন্তু ফি বৃদ্ধির সপক্ষে জনমত গড়ে ওঠেনি। 
এর পেছনে রয়েছে মধ্যবিত্ত মানসিকতা । মূলত এই শ্রেণীর কথা ভেবেই শিক্ষায় ভর্তুকি 
হাসের ঝুঁকি নেয়নি সরকার । মধ্যবিত্ত শ্রেণী সবসময়েই ভীত দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধিতে। কিন্ত 
তারা একই সাথে বিনোদন সামগ্রীর প্রতিও অধীর আগ্রহী। ভবতোষ দত্ত বলেন যে 
55305878754 
ভোগবাদের ফলে ক্রমবর্ধমান চাহিদা। কিন্তু প্রাইভেট টিউশনের বিরুদ্ধে বলতে গেলে 
কোন আওয়াজই ওঠেনি। প্রাইভেট টিউটররাও যে এই শ্রেণী থেকে আগত। 
সুতরাং করণীয় হলো শিক্ষায় ভর্তুকি কমিয়ে ফি বৃদ্ধি করা, গরীব ছাত্রছাত্রীদের প্রতি 
সহানুভূতিপূর্ণ ছাড়ের ব্যবস্থা রেখে। যথোপযুক্ত উন্নত পরিসেবাও দিতে হবে। ফি 
বাড়ালে সেটা সম্ভব। একদিকে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের উন্নতিতে ও নতুন প্রতিষ্ঠানের স্থাপনে 
> অর্থের সরবরাহ যেমন বাড়বে, পাশাপাশি অভিভাবকদের চাপও তৈরি হবে। আর 
প্রয়োজন শিক্ষকদের প্রাইভেট টিউশন বন্ধ করা;তাদের মাইনে ও যথাসময়ে পেনশনের 
ব্যবস্থা করা। কিছু দুর্বল ছাত্রছাত্রীর টিউশন নেবার প্রয়োজন তবু থাকবে। তারা যাবে 
- কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী বা চাকরির চেষ্টায় রত বেকারদের কাছে। এতে 
বেকাররাও কিছুটা আয়েব সুযোগ পাবে। 
কব শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের সাথে রয়েছে পরিকাঠামোর যোগাযোগ। গ্রামের পরিকাঠামো 
উন্নত না হলে ডাক্তার হাসপাতালে যাবে না, শিক্ষক বিদ্যালয়ে গিয়ে পড়াবে না। কিন্তু 
অভিজ্ঞতায় দেখা যাচ্ছে যে মাইনে সকলেই ঠিক বুঝে নেবে। পরিকাঠামোর যোগাযোগ 
রয়েছে কর্মসংস্কৃতির সাথেও। পরিবহন ব্যবস্থা যদি উন্নত না হয়, তাহলে সরকারি 
প্রতিষ্ঠানে নিয়মানুবর্তিতা আশানুরূপ হবে না। তেমনি অফিসে ব্যবস্থাদি যদি ভালো না 
হয় তাহলে কাজে উৎসাহ আসবে না। দশুনীতি প্রয়োগে যদি অনীহা থাকে তবে কাজ 
এগোবে না। তাছাড়া দণ্ডনীতির সীমাবদ্ধতা আছে। সুতরাং সুষ্ঠু পরিকাঠামোর কোন বিকল্প 
নেই। 


রি 


+ 


১০০ নিঃস্কজনের ব্যাঙ্ক 


জানিয়েছেন। বলেছেন আদর্শের কথা, স্বদেশ প্রেমের কথা। কিন্তু বিশেষ ফল হয়নি। + 
হবার কথাও নয়। এই প্রশ্নে ভালো ভালো কথা বলা, অভিমান করা, যুব সম্প্রদায়কে 
অভিসম্পাত করা, ঘন্টার পর ঘন্টা তর্ক করা, সব কিছুই সম্ভব, কিন্তু কাজের কাজটি 
করা সম্ভব নয়। মানবচরিত্রকে কখনই ভুললে চলবে না। ঘরের খেয়ে বনের মোষ 
তাড়ানো মানব চরিত্র বিরোধী। ত্যাগের মাধ্যমে নিশ্চয়ই ভোগ করা যায় কিন্তু তার 
রসাস্বাদন অনেক শক্ত। তুলনায় ভোগবাদে গা ভাসিয়ে আনন্দলাভ অনেক সোজা। 
ব্যতিক্রমের ভরসায় এখানে থাকা চলে না কারণ দেশে গ্রাম আছে পাঁচ লক্ষাধিক আর 
তার জনসংখ্যা সত্তর কোটির ওপর । এখন গ্রামে যদি নাগরিক সুবিধে উন্নত করে তোলা 
হয়__যেমন যোগাযোগ ব্যবস্থা স্বাস্থ্য পরিসেবা, পরিবহন এবং সেই সুবাদে উপার্জনের , 
ক্ষেত্র প্রস্তুত হয় তবে প্রচুর সংখ্যায় শিক্ষিত যুবক গ্রামের অভিমুখে যাবে, অন্যথায় নয়। 
সমাজে দয়ার চেয়ে দায়ের জোর বেশি!’ 

স্বাস্থ্য ও শিক্ষাক্ষেত্রে উন্নতি হলে উন্নত মানব সম্পদ গঠনের পাশাপাশি জনসংখ্যা 
নিয়ন্ত্রণ করাও সম্ভব হবে। নয়ত পরিকাঠামোর ওপরেই যে চাপ পড়বে শুধু তাই নয়, 
লাভের গুড়ও পিঁপড়ে খেয়ে নেবে। বিশেষজ্ঞদের মতেজনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের সেরা উপায় 
হলো শিক্ষা ও স্বাস্থ্য পরিসেবার উন্নতি।এম. এস.স্বামীনাথন কমিটি, বিশিষ্ট জনসংখ্যাবিদ!_ 
আশিস বসু, এবং আরও অনেকে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য নগদ সাহায্য প্রলোভনের 
নীতির বিরোধী। এর কারণ সঙ্গত। দক্ষ প্রশাসন না থাকলে এহেন বড় প্রকল্প কেবল 
দুর্নীতিকে উৎসাহিত করবে। সাক্ষরতা অভিযান নিয়েও ভারতের নানা স্থানে নানা 
অভিযোগ উঠেছে। সদিচ্ছা থাকলে আজ তথ্য প্রযুক্তির সাহায্যে দক্ষ প্রশাসন ব্যবস্থা 
স্থাপন করা সম্ভব। অতি দ্রুত তা করার পর জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে সর্বশক্তি প্রয়োগ প্রয়োজন। _ 
এখানে খেয়াল রাখা উচিত যে এই জরুরি এবং বৃহৎ প্রকল্পে কঠোরতার এক বিশেষ _ 
স্থান আছে। কঠোরতা বলতে কেবল অত্যাচার বা জোরজবরদত্তি বোঝায় না। বর্তমান 
পরিস্থিতিতে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ জাতীয় কর্তব্য। সে কর্তব্য যারা পালন করবেন না, তারা 
কিছু সুযোগ সুবিধে থেকে বঞ্চিত হবেন। অবশ্য কর্তব্যপালনে সবাইকে উৎসাহ দিতে 
সরকারকে প্রয়োজনীয় পরিকাঠামো যোগান দিতে হবে। এই পরিকাঠামো হলো উন্নত 
স্বাস্থ্য পরিসেবা ও শিক্ষা। র্‌ 

অনেকের আশঙ্কা, বিশ্বায়নের যুগে ভোগবাদ প্রসারের ফল হবে বিষময়। সন্দেহ 
নেই যে ভোগবাদ হলো বাঙালি মধ্যবিত্তের সমস্যার এক প্রধান উৎস। কিন্তু বহু 
আলোচনা সমালোচনাতে যে ভোগবাদে কমতি আসেনি তার কারণ ভোগবাদ থেকে 
সমাজে মধ্যবিত্ত শ্রেণী যথেষ্ট উপকৃত। ফেদারস্টোনের মতে ভোগবাদের ফলে সমাজে 4 
নানা পেশার সৃষ্টি হয়েছে যেমন শিল্পী, বিজ্ঞাপনকর্মী, গণমাধ্যম বিশেষজ্ঞ ইত্যাদি। এসব 
পেশার বেশিরভাগই শিক্ষিত মধ্যবিত্তদের দখলে। কাজেই ভোগবাদের বিরুদ্ধে আন্দোলন 
খুব বেশি জনসমর্থন পাবে না। এক্ষেত্রে করণীয় হলো এর ক্ষতিকারক দিকের মোকাবিলা 
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করা। একটি ক্ষতিকারক দিক হলো দুর্নীতি। অন্যটি বিদেশি সংস্কৃতির অনুপ্রবেশ ও 
ফলস্বরূপ দেশি সংস্কৃতির পিছু হটা। ভুললে চলবে না যে পুঁজিবাদ বিস্তৃতির যুগে 
= সংস্কৃতি ক্রয়বিক্রয়যোগ্য দ্রব্যে রূপান্তরিত। সুতবাং এক্ষেত্রে দেশি সংস্কৃতিকে এই 
দৃষ্টিভঙ্গী নিয়েই প্রস্তুত করতে হবে। সংস্কৃতির পীঠস্থান পশ্চিমবঙ্গের এক্ষেত্রে এক বড় 
সম্ভাবনা আছে, যেমন রবীন্দ্রসংস্কৃতি নিয়ে আগ্রহ গোটা বিশ্ব জুড়ে। কিন্তু এখনও তার 
ৰ সৃষ্টির অনেকখানি অংশ ইংরেজিতে প্রকাশ করা বাকি। গ্রামের কুটির শিল্পকেও আধুনিক 
মানসিকতায় বিশ্ববাজারে পেশ করলে উপকাবের সম্ভাবনা রযেছে। 
এই প্রবন্ধের শুরু থেকেই যে কথা বারবার জোর দিয়ে বলার চেষ্টা হচ্ছে তা 
হলো- যে নীতিই নেওয়া হোক না কেন, তার সুবিধে অসুবিধে এই দুটো দিকই থাকবে। 
নীতিপ্রণেতারা তাদের নীতিকে জনপ্রিয় করে তোলার উৎসাহের আতিশয্যে কেবল 
ভালো দিকগুলোর দিকেই আলোকপাত করেন। নীতির অসুবিধে বা অপপ্রয়োগের 
"< দিকটি উপেক্ষিত হয়। ভারতের অভিজ্তা বলে যে এখানেই মূল সমস্যা । সুবিধে অসুবিধে 
আলোচনার দ্বন্দের মধ্যে থেকেই বের করে আনতে হবে নতুন পথ যা আমাদের 
প্রগতির পথে নিয়ে যাবে। উদার অর্থনীতিতে সুবিধে হলো আর্থিক স্বাধীনতা যা উৎপাদন 
বাড়ায় এবং যার বিকাশের জন্য চাই উপযুক্ত পরিকাঠামো। অন্যদিকে এর অসুবিধের 
দিক হলো দুর্নীতি ও ভ্রষ্টাচার যা সমস্ত ইতিবাচক দিককেই নাকচ করে দিতে পারে। 
_} এর প্রতিরোধের জন্য প্রয়োজন সুসংহত বিচারব্যবস্থা ও সবল রাষ্ট্রের আইনের শাসন। 
ভুললে চলবে না নীতি ও আদর্শ তৈরি হয় কোন নিদিষ্ট সময়ে অতীত অভিজ্ঞতার 
নিরিখে। সময়ের সাথে সমাজে আসে পরিবর্তন। সেই পরিবর্তনের সাথে যারা 
সাফল্যের সঙ্গে মানিয়ে নিতে পারে তারাই যোগ্য হিসেবে প্রতিযোগিতায় উন্নতি ফরতে 
পাবে। এখানেই চিন পেরেছে, জাপান পেরেছে, দক্ষিণপূর্ব এশিয়া পেরেছে, কিন্তু 
ভারত পারেনি। ভারতে বহু রাষ্ট্রায়ত্ব সংস্থাই তৈরি ঠাণ্ডা লড়াই-এর ফলে উদ্ভুত বিশ্ব 
৯. অর্থনীতিকে খেয়ালে রেখে। কিন্তু পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে ভারত সামঞ্জস্য আনতে 
পারেনি তবে নীতি নির্ধারকদের দুরদর্শিতার অভাব দেশের দুরবস্থার প্রধান কারণ নয়। 
প্রধান কারণ হলো প্রশাসকদের দৈনন্দিন কাজকর্ম সুষ্ঠু ও সংভাবে পরিচালনার 
অক্ষমতা । প্রত্যেকে যার যা করণীয় তা করবে, এতে নীতি আদর্শের প্রশ্ন আসতে পারে 
না। কিন্ত ভারতে বাস্তবজীবনের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ঠিক এর বিপরীত চিত্রই তুলে ধরে। 
₹আদর্শের দোহাই দিয়ে এদেশে সমাজে কর্তব্যকে জলাঞ্জলি দেওয়া হয়েছে। এ কথা 
বলার অর্থ এই নয় যে আদর্শকেই জলাঞ্জলি দিতে হবে। আদর্শ আমাদের অনুপ্রেবণা 
যোগায়, প্রতিবন্ধকতা জয় করাব পথ দেখায়। সব আদর্শের মূল উদ্দেশ্য লক্ষ্যে 
পৌঁছিনো। মূল লক্ষ্য হলো সমাজের সকলের সকল দিকে উন্নতি। কোন ক্ষুদ্রগোষ্ঠীকে 
উদ্দেশ্য করা সাময়িক প্রয়োজন হতে পারে কিন্তু তা ববাবরের নীতি হতে পারে না। 
২ অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে আমাদের মানসিকতা কেমন হওয়া উচিত সেই প্রসঙ্গে বহু বছব 
আগে বলা আব্রাহাম লিংকনের কথাগুলো আজ অর্থনৈতিক বিশ্বায়নের যুগেও 
স্মরণযোগ্য- ঃ 
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পথিক বসু 
আমরা বলি বটে মানুষকে একলা চলতে, বুকেব পাঁজর জ্বালিয়ে সেই আলোতে পথ 
চলতে, কিন্তু সে ভারি কঠিন পথ, ছোট আঙরিয়া কি গড়বেতার মানুষদের একথা বলতে 
বিবেকে বাধে, যদি নিজের সততা নিজেকে সেই অবস্থায় ফেলে দেখাব সাহস থাকে, 
-€ বাধে তখন একলা চলার কথা বলতে। 
বাঁচতে হলে সংগঠন সহায়তা পূর্ব শর্ত, প্রাথমিক শর্ত। শহরের মানুষ কিংবা 
বুদ্ধিজীবী মানুষ এটায় জোর নাই দিতে পারেন, পারেন কারণ তার ইতিমধ্যে একটা 
পারেন কিন্তু গ্রামের মানুষের দিকে তাকালে কি একটা বস্তি, ধরা যাক পার্ক সার্কাস চার 
7. নম্বর ব্রিজের গায়ে লাগানো ব্ত যা রাস্তা চওড়া করার সঙ্গে সঙ্গে উৎখাত হয়ে গেল, 
সেই বস্তির মানুষের রক্তও কিন্তু লাল, সেও মানুষ, কিন্ত উপায়হীন সম্বলহীন, যা তাকে 
বলা হবে সে তাই করতে বাধ্য থাকবে, তার জন্য ভাবলে অন্যভাবে বলা দরকার। 
এই মানুষদের জন্য সংগঠন সহায়তা হচ্ছে প্রাথমিক শর্ত। 
তাই শুধু কেন, সাধু সংগঠন সজ্জন ব্যক্তিরা কাজ করে চললেও তহেলকা ডট কম 
দেখিয়ে দিচ্ছে অসাধু মানুষেরা সক্রিয় কেবল নয়, দুর্ধর্ষ তাদের নেটওয়ার্ক, তারা 
=- লোকসভা অচল করতে পারে কিন্তু লোকসভা অচল করাটা তো কাজের কাজ নয়, তাকে 
সচল রেখে দোষীদের ফাঁসি দেয়াটা ছিল কাম্য এবং তা হয়ে ওঠে না। এরাই মন্দকে 
ছড়িয়ে দেয়, সংক্রামক ব্যাধির মত তা আমাদের ঘিরে ফেলে, ভালোরা কাজ করে 
চললেও খারাপদের হাতেই থেকে যায় শাসনতন্ত্র 
যুক্তিটা অন্যভাবে সাজালে দেখছি, রাষ্ট্র চালাবার দায়দায়িত্ব যাদের তারা 
কৃ জনসাধারণের মধ্যে থেকে উঠছে এবং সর্বোচ্চ ক্ষমতা পাচ্ছে এবং তারা দুর্নীতিতন্ত্বে 
দুবৃর্ততন্ত্ের জালে বাঁধা। যদি এই হয় তাহলে এও হয় যে দুর্নীতি সর্বস্তরে ছড়িয়ে যেতে 
বাধ্য, তার প্রয়োজনও আছে এই দুর্বৃত্ততন্ত্রে দাপট বজায় রাখার জন্য তা প্রয়োজনীয়। 
অন্য একটা প্রশ্ন উঠবে : দুর্নীতিমুক্ত রাজনীতি বা রাজনৈতিক দল নির্বাচন নিয়ে । 
__ সঙ্গত এই প্রশ্নটি চিন্তাশীল মানুষের মনে উঠতে থাকুক। তা অন্যসময় বিবেচিত হোক, 
ঠ আমরা এখনকার আলোচনায় ফিরি। 


রাজনীতিবাহিত দুর্নীতি ও দুর্বৃত্তায়ন রাষ্ট্রের ওপর থেকে নিচ সবাইকে ছেয়ে ধরেছে, জ্ঞানে 
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অজ্ঞানে আমরা সবাই ছোট থেকে বড় মিথ্যার জাল তৈরি করে চলেছি। আর এই যদি 


সত্য হয় তাহলে সৎ মানুষের সংগঠন সিন্ডিকেট নাহলে চলবে কেন, যারা সৎ থাকতে 
চান তাদের সহায় সঙ্ঘ না থাকলে চলবে কেন? এই সিন্ডিকেট গঠন করা আজকের 
প্রধান কাজ যদি আমরা নিজেদের শুদ্ধ রাখতে চাই, চাই মানুষের মঙ্গল নিঃস্ব মানুষের 
স্বনির্ভরতার দোসর হতে । অজান্তে আমরা অনেকসময় জড়িয়ে পড়ছি, যখন ভুল ধরা 
পড়ছে তখন প্রায়শ্চিত্তের জন্য, নিজেকে ধৌত করার জন্যেও আশ্রয় দরকার আশ্বাস 
দরকার। 

সৎ মানুষদের নিয়ে, যাতে থাকবেন সৎ শাস্তিরক্ষক আমলা আইনজ্ঞ বুদ্ধিজীবী, 
সবাই, এদের নিয়ে প্রতিরোধের প্রায়শ্চিন্তের সংগঠন গড়া প্রথম কাজ। 

এবং কাজটা না ঘটে উঠলে মাইক্রোফিনান্স মাইক্রোব্যা্কিং কিংবা যাকে বলছি 
নিঃস্কজনের ব্যাঙ্ক এটি বিপদের মধ্যে চলে যেতে পারে। টিটাগড় কোঅপারেটিভ ব্যাঙ্ক 
যখন গড়ার মুখে, ক্ষমতার ভার সরে যাচ্ছে এমন আশঙ্কা করে প্রভাবশালী রাজনৈতিক 
দল টাকা তছরুপের জিগির তুলে পেছনে লেগেছিল কিন্তু সুবিধে করতে পারে নি কারণ 
ব্যাঙ্কের সেবকবৃন্দ এবং গ্রাহকবৃন্দ সব এক পাড়ার বাসিন্দে যারা একে অন্যকে চিনত 
এবং বিশ্বাস করত। অর্থাৎ সামুহিক সম্পর্ক কাজটিকে এগিয়ে নিতে পেরেছে, এটিকেই 
সঠিক অর্থে সিন্ডিকেট গঠন বলে বুঝতে চাইছি, যা টাকাপয়সা লেনদেনের কর্মযজ্ঞ 
প্রাথমিক প্রয়োজন। 


২ 

এবার আসা যাক উদ্যোগের প্রসঙ্গে ব্যাঙ্ক কি করতে পারে সেই প্রসঙ্গে। পুনরায় সেই 
দুষ্টচক্রটিকে চিনতে হয়। সহজ হিসেব, ব্যাঙ্কে কেউ টাকা জমা রাখবে, জমা দেয়া বাবদ 
সে কিছু বাড়তি মূল্য (সুদ হিসেবে) আশা করতে পারে, কেউ আবার ব্যাঙ্ক থেকে টাকা 
নেবে, ব্যবসার জন্যে হতে পারে মেয়ের বিয়ে কি স্বজনের চিকিৎসার জন্যে হতে পারে। 
টাকাটি ধার দেয়া বাবদ ব্যাঙ্ক তার থেকে কিছু বাড়তি টাকা পাবার আশা করতে পারে, 
এটিই সেই বাড়তি যা দিয়ে ব্যাঙ্ক নিজের খরচাপাতি মেটাবে এবং যাদের জমা রাখা টাকায় 
ব্যাপারটা চলছে তাকে সুদ দিতে পারে। সুতরাং টাকা জমা রাখলে কতটা সুদ দেব আর 
টাকা ধার দিলে কতটা বাড়তি টাকা আদায় করব তার একটা স্পষ্ট ও স্বচ্ছ হিসেব থাকা 
প্রয়োজন যা রিজার্ভ ব্যাঙ্কই মূলত বেঁধে দেয়। ফলে দেশ জুড়ে একটাই নিয়ম, তা কাম্যও 
বটে, বজায় থাকে। এতটা ঠিক ছিল, ঠিক এও ছিল যে সমাজতান্ত্রিক ধাচে চললে গরীবের 
উপকার একুটু বেশি ও একটু দ্রুত হবে এমন ভেবে নেহেরু-মডেল, যেখানে গরীবের 
জন্য ব্যাঙ্ক ধার দেনার ক্ষেত্রে নিচু হার বাঁধল বড়লোকদের জন্য উঁচু হার বাধল। গরীবের 
জন্য ভর্তুকি বসল লোনমেলা বসল ইত্যাদি ইত্যাদি। মোদ্দা কথা, গরীব কম সুদে টাকা 
ধার পাবে! ধরা যাক, বিত্তবান যদি ১০০ টাকা ধার নেয় তাকে সুদ দিতে হবে বছরে 
২০ টাকা করে;আর গরীব যদি ১০০ টাকা ধার নেয় তাকে সুদ দিতে হবে বছরে ৮ টাকা 
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করে। দুষ্টচক্রটি এই অবস্থাটিকে কিভাবে নিজের দিকে টেনে নিয়েছে তা এবার দেখা 
যাক। সেটা দেখতে হলে বাস্তবের বাজারটা দেখতে হবে। বাস্তব বাজারটা কিরকম? গরীব 
চি চাষি কি শ্রমিক কম সুদে টাকা ধার নিয়ে স্জি ফলাচ্ছে কি দ্রব্যাদি বানাচ্ছে__সে এরপর 
কী করছে? জিনিসটা সে বাজারে বেচবে, হাতে টাকা পাবে, তারপর তো সে সুদ বা অল্প 
অল্প করে আসল শোধ করবে-_কিস্তু, বাজার কি তার হাতে? সে বাজারে পৌছতেই 
< পারে না, তার উৎপাদিত দ্রব্য ফসল সবই জমা রাখতে হয় ফড়ে মজুতদার আড়তদারের 
হাতে-_.আট কিদশ শতাংশ সুদের শর্তে পাওয়া টাকার মালিকানা এবার তাদের কবলে। 
শুধু তাই নয়, যে শ্রমিক ব্যাগ বানাচ্ছে হাঁড়ি বানাচ্ছে চুবড়ি বানাচ্ছে সে আজ তার দ্রব্য 
মজুতদারের ঘরে জমা দিয়ে আজই কিটাকা পাচ্ছে? কখনোই নয়, সবাই জানে ও মেনেও 
নিয়েছে, যদি সব দ্রব্য বিক্রি হয়ে যায় তাহলেও টাকা ফেরত পেতে তিনমাস লাগবেই । 
অর্থাৎ প্রভাবশালী দুষ্ট চক্র তিনমাস ধরে কম-সুদের টাকাটি খাটাচ্ছে। কার লাভ হলো 
এতে? অসৎ পথে টাকা লুঠ করার কথা যদি বাদ দিই, তাহলেও দেখছি এই তথাকথিত 
সদুপায়ে ব্যয়িত টাকা কিভাবে দেশের জনমানসকে (বিস্তৃত অর্থে শব্দটি ব্যবহার করছি) 
বিকৃত করছে। ব্যাঙ্ক-শাস্ত্রবিশেষজ্ঞের মতে, এই তথাকথিত ধনীর এক নিয়ম এবং 
গরীবের জন্য দানখয়রাত দেশের অর্থনীতির সুস্থতাকে পঙ্গু করার প্রধান কারণ (আমি 
আই আই এম'এর অধ্যাপক হৃষিকেশ ভট্টাচার্যের কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি, তিনিই 
আমাকে এই ক্ষতিকর প্রবাহটি চিনিয়ে দিয়েছেন)। অর্থাৎ এখানে দুটো দিক সম্বন্ধে সতর্ক 
থাকতে হচ্ছে। সরকারের আপাত-দরিদ্র-বান্ধব আর্থিক নীতি অসাধুদের পোয়াবারো 
করছে;দুই, বাজার ব্যবস্থায় ফড়েদালালের অশুভ ও অনিবার্য উপস্থিতি এবং নিয়ন্ত্রণের 
চাবিকাঠি। সরকার স্বনির্ভর প্রকল্পের আয়োজন করেছে, বেকারদের প্রশিক্ষণ দেবার কাজ 
করেছে, অল্পস্বল্প টাকার লোনও দিয়েছে, বেকার যুবকযুবতীরা জ্যমজেলিআচার 
বানিয়েছে এবং দেখা যাচ্ছে, তারা আমার আপনার বাড়িতে ধেয়ে আসছে__একটা নিন 
না স্যার...। তার উৎপাদিত দ্রব্য বেচার পথ তো দুদিকে, হয় বাজারে মজুতদারের হাতে 
ফেলা না হলে নিজ হাতে বেচা, কাকুতিমিনতি করে বেচার চেষ্টা করা যাকে ভিখারিপনা 
বললে শোনায় খারাপ, বাস্তবে তাইই। 
সুতরাং এমন ধরনের ব্যাঙ্ক ব্যবস্থা থাকতেই হবে যা বাজারকে নিয়ন্ত্রণ করতে 
পারবে। বলা সহজ করা রীতিমত কঠিন, অপারেশন বর্গার অভাবনীয় সফলতা এই 
বাজার-বন্টন-ব্যবস্থায়-অসাধু চক্রের কাছে হার মেনে গেছে, তাকে নিজের হাতে তুলে 
নেয়া, বিল ক্লিন্টন সাথি হলে কি হবে, কঠিনতম সংগ্রামের ব্যাপার! কিন্ত, বাস্তব সমস্যার 
গভীরতা ও ব্যাপকতা দেখিয়ে দিচ্ছে, কনফেডারেশন স্থাপন (বিল ক্লিন্টন, আযাল গোর 
কি চিন সরকার, ওয়ার্্ডব্যাঙ্ক, যুরোপীয় ইউনিয়ন__ এরাই মুহাম্মদ ইউনুসের কনফেডারেল 
₹- শক্তি) করতেই হবে;দুই, বাজারের অশুভ শক্তিকে পরাভূত করার জন্য উদ্যোগ নিতেই 
হবে, তার প্রথম ধাপ হচ্ছে স্থানীয় চাহিদা মেটাবার ব্যবস্থা করা, এক থেকে দশটি গ্রামের 
মানুষ কি চায় সেটি বুঝে কর্মসংস্থান করতে হবে, প্রয়োজনে কম্পিউটার ব্যবহার করে 
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ডেটাবেস স্থাপন করে সে কাজ করতে হবে, কনফেভারেল শক্তি সংযোগ যত সুষ্ঠু হবে 
স্থানীয় চাহিদাভিত্তিক কর্ম ও পণ্যোৎপাদিত ব্যবস্থা তত নির্ভয়ে কাজ করতে পারবে! /- 

তৃতীয় উদ্যোগটি হবে, স্বনির্ভর হবার শিক্ষা কর্ম নিয়ে। যেসব এন. জি.ও.'রা অর্থেব “7 
প্রশ্নে পরনির্ভরশীল, বিদেশ কি স্বদেশি প্রতিষ্ঠান থেকে টাকা এলে যাদের কাজ চলে, টাকা 
বন্ধ হয়ে গেলে কাজ বন্ধ হয়ে যায়-_তারা কিভাবে স্বনির্ভর কর্ম করাতে পারেন সে ১ 
বিষয়ে প্রশ্ন তুলেছেন শ্রদ্ধেয় রাখালচন্দ্র দে মহাশয়। প্রশ্নটি সঙ্গত এবং উত্তরও বোধ " 
করি ওতে থেকে গেছে। টাকাকে স্বাগত জানাই (অবশ্যই স্বচ্ছ আদানপ্রদান সম্মত হবে 
তা), শুধু টাকা কিছু করতে পাবে না আবার কিছু টাকা দরকারও, দরকার স্বনির্ভর হবার 
জন্য প্রয়োজনীয় বুদ্ধিশিক্ষা ও সেইমত শ্রমপ্রয়োগ। স্বল্পমূল্যে অথবা বিনামূল্যেও অনেক 
কিছু কাজ আছে যা নিজশ্রম প্রয়োগ করে ফসলে রূপ দেয়া যায়- স্বাস্থ্য খাদ্যের জন্য 
কিংবা দৈনন্দিন ব্যবহার্য দ্রব্যের জন্য বাজারে না ছুটে নিজের মাঠে সঞ্জিবাগান বসানো ৮ 
যায়, নামমাত্র ব্যয়ে তৈরি করা যায় নানাবিধ পথ্য উষধ, নিত্যব্যবহার্য মাথার তেল, সাবান 
ইত্যাদি। স্বনির্ভরতা তো এটাই। কর্মহীন মানুষ যাতে নিজের বুদ্ধি, মেধা ও শ্রম ব্যবহার 
করে দেহে মনে সুস্থ থাকে সেটাকেই প্রধানত স্বনির্ভরতা বলব-_-তো এই বিষয়ক শিক্ষা 
এবং পরীক্ষা প্রয়োগের পাঠশালা এ ব্যাঙ্কের চালা ঘরে গড়ে ওঠা একান্ত প্রয়োজন (এই 
বিষয়ে শ্রয়ণের কিছু ভাবনা পরীক্ষা আছে, হচ্ছে, উৎসাহী মানুষ যোগাযোগ রাখতে 
পারেন)। এরাই পারবে স্বনির্ভর সমাজ গড়তে, যে নৃন্যতম অর্থটি লাগবে তা এ ব্যাঙ্কই - 
যোগাবে! 


৩ 

এবার ভাবা যাক ব্যাঙ্কের চরিত্র নিয়ে। এমন কথা উঠছে মুহাম্মদ ইউনুসের পথ 
হচ্ছে বিশ্ব পুঁজিবাদী পথেরই সেলুলারাইজেশন (০০1101011581107, যদি ইংরাজিতে -* 
বলি)। পথটা সাধারণত বামপন্থী বিবেককে আহত করে, ক্রুদ্ধ করে। পুনরায় আমরা 
বাস্তবকে দেখি এবং গান্ধির দরিদ্রনারায়ণকে স্মরণে আনি (গান্ধি বলতেন, তোমার 
ভাবনাটি যদি দরিদ্রতম মানুষের উপকার করবে বলে তোমার স্থির প্রত্যয় হয় তাহলে 
জানবে যে তোমার কাছে এই ভাবনাটি সত্য, অতএব সত্যনিষ্ঠ অহিংস শক্তি সম্বল করে 
এ ভাবনা বাস্তবায়িত করতে লেগে পড়ো)। বাস্তব দুটো দিক চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়েনখ' 
দিচ্ছে। এক, কুসীদজীবীরা হচ্ছে প্রয়োজনের সময় একমাত্র অবলম্বন, এই প্রথাটি 
দীর্ঘদিনের পুরনোও বটে, দরিদ্র মানুষ যখন টাকার জন্য হাহাকার করে ফেরে তখন সে 
থালাবাটি জমিবাড়ি বাঁধা রেখে কুসীদজীবীর দ্বারস্থ হয়, তার দেয়া শর্ত সে মেনে নিতে 
বাধ্য হয়। অবস্থাটা এই তারপরের কথা হচ্ছে টাকার একটি চরিত্র রয়েছে। শ্রমশক্তির 
চরিত্র যেমন সে বাড়তি শ্রমশক্তি উৎপাদন করতেই পারে, যার জন্যে সমাজতন্ত্র বাস্তবে 
যদি বা পুঁজিতন্ত্র না হয় রাষ্ট্রীয় পুঁজিতন্ত্র হবেই, এবং তা রাশিয়া চিন সর্বত্র লক্ষিত; তেমনি 
অর্থের চরিত্র চালু আর্থিক নিয়মে যতক্ষণ থাকছে ততক্ষণ তা বজায রেখে কাজের কাজ 


A 


সংগঠন, সেবা, ব্যবসা ১০৭ 


করে নেয়া উচিত। অর্থ চলবে পুঁজির নিয়ম ধরেই, শ্রয়ণ ছাপার জন্য যে অর্থ বরাদ্দ 
হবে সেটা অর্থের নিয়মেই চলবে, ধারবাকি কি কারো দানছত্রের অপেক্ষায় বসে থাকলে 
তা অচিরেই চোখ ওস্টাবে, এর মধ্যে কাজের কাজ অর্থাৎ নির্মাণ ভাবনা, ব্যাঙ্কের কাছে 
যা হবে স্বনির্ভরতার পরীক্ষা সেগুলো করে নেয়া দরকার। তথ্য বলছে, ক্রেডিট কার্ড 
বিস্তবানদের কাছে গ্রহণযোগ্য হয় নি, কারণ বিস্তবানরা ধারের অপেক্ষায় থাকে না, 
ক্রেডিট কার্ড মধ্যবিত্তের কাছে জনপ্রিয় ইয়ে উঠেছে। পুঁজিতন্ত্রের এই নব উদ্ভাবন কর্মটি 
অনুসন্ধান করে দেখা যাচ্ছে, বাস্তবে বাৎসরিক সুদের পরিমাণ যো ২৫ থেকে ৪০ 
শতাংশ) বিপুল হলে কি হবে, যেহেতু খণের পরিমাণ কম (৫০০ টাকার জামাকাপড় 
কেনার সময় কার্ড ব্যবহৃত হচ্ছে, এবং এই এই ক্ষেত্রেই তার ব্যবহার) এবং মাসিক সুদের 
হার কম (২ থেকে ৫ শতাংশ), তাই, আসলে সেখানে ব্যক্তিটিকে ১০০০ টাকা ধার 
নেবার জন্য ১২৫০ টাকা দিতে হয়, সেখানে প্রকৃতে সে মাসে ২০ টাকা সুদ দিয়ে ১০০০ 
টাকা শোধ করতে পারে। মানুষ (মধ্যবিত্ত) এটি মেনে নিয়েছে তার প্রমাণ ক্রেডিট কার্ডের 
ব্যাপক প্রসার! তো অর্থ যখন দানখয়রাতের বিষয় নয় এবং অর্থতন্ত্রটি যেখানে 
বিশ্বপুঁজিবাদের নিয়মেই চলতে দায়বদ্ধ আই এম এফ, ওয়ার্ল্ড ব্যাঙ্ক যে নিয়ম বাধে সেই 
নিয়মেই বৈদেশিক বাণিজ্য যেমন যেমন দায়বদ্ধ হয়ে পড়ে তেমন তেমনভাবেই দেশের 
অর্থনীতিও দায়বদ্ধ থাকবে-_এ তো বিজ্ঞানসম্মত কথা), সেখানে ইউনুসের মডেলটি 
ফেলে দেখা যাবে এই পথটাই ঠিক, সুদের হার কত হবে তা স্থানীয় কর্ম-বিক্রি-চাহিদার 
ভিত্তিতে নির্ধারণ করলেই যথেষ্ট, দেখার কথা একটাই--ট্যানজ্যাকশান যেন স্বচ্ছ থাকে 
মুক্ত থাকে, দাতা ও গ্রহীতা উভয়ের কাছে যেন পরিষ্কার থাকে। 

অর্থের এই নিজস্ব চরিত্রটি অটুট থাকে বলে বিশ্বায়নের পীঠস্থান বলে যে দেশকে 
আমরা জানি সেই মার্কিন দুনিয়ায় হাজারো আঞ্চলিক ব্যাঙ্ক (l0cal-city level banking 
55127) কাজ করছে আবার ট্রালন্যাশানাল স্তরে সিটি ব্যাঙ্ক কিংবা আমেরিকান এক্সপ্রেস 
ব্যাঙ্ক কাজ করছে, কেউ কারোকে উত্যক্ত করছে না, কেউ কারোকে গিলে খাচ্ছে না। 
বলার কথা হলো, টাকা বা অর্থ হচ্ছে পুঁজি, এবং পুঁজি পুঁজির নিয়মেই চলুক, আমি 
ইত্যবসরে কাজের কাজ করে নিই, অর্থাৎ কিনা স্বনির্ভর হবার কাজ করে চলি। ইউনুসের 
গ্রামীণ ব্যাঙ্ক অনেকাংশেই তাতে সফল, এই সফলতাটাই শেখবার। এবং মানুষকে টাকার 
জন্যে যেখানে সুদখোরদের কাছে যেতে হচ্ছে, সুদখোরের বিরাট খাঁই মেটাতে সে বাধ্য 
হচ্ছে, সেখানে ক্রেডিট-কার্ড অনুরূপ সুদ সে দিক, হিসেব পদ্ধতি পরিষ্কার থাকলেই 
বোঝা যাবে সে বাড়তি যা দিচ্ছে তা কোন অশুভ চক্রের পকেটে যাচ্ছে নাকি তারই 
মত একটি মানুষ এ টাকাটি পেয়ে উপকৃত হচ্ছে। 


৪ 
এবার আমাদের সেবা ব্যাপারটি সম্বন্ধে বোঝা দরকার । ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়াবার 
ব্যাপারটি মহান হলেও অবস্থার চাপে আজ ঘরে খাবার নেই (বন্ধুরা বলেন বনের মোষও 


১০৮ নিঃস্বজনের ব্যাঙ্ক 


নাকি চেনা যায় না)। যৌথ পরিবারে একজন দুজন দেশের কাজে মেতে থাকলে তার 
পেট ভরা ভাত কি মাথার ওপর ছাদের অভাব ছিল না, আজ তার অভাব ঘটছে। দেশ 
যখন সামন্ততন্ত্রে চলত গ্রাম্যজীবনে চলত তখন অন্তত চাকরি করে গ্রাসাচ্ছাদন করার কথা 
ভাবতে হতো না মানুষকে, মাঠের ফসল পুকুরের মাছ তার মোটা ভাত মোটা কাপড় 
জুগিয়ে যেত, গানও শোনা গিয়েছিল মায়ের দেয়া মোটা কাপড়... আজ আমরা 
পল্লীতন্ত্রের আওতায় নেই, টাকার আওতায় বাঁধা এবং পল্লীতন্ত্রের পুঁজি অথবা শক্তি ছিল 
মা-প্রকৃতি যা অফুরান-প্রায় (সঠিক ব্যবহার করলে) সেখানে টাকার শক্তি সীমিত, ফলে 
ঘরে খাবার নেই, বনের মোষ তাড়াই কোন সাহসে? প্রশ্ন উঠবে, তাহলে কি সেবা হবে 
না? তাহলে কি সোস্যাল ইঞ্জিনিয়ার বলে কেউ থাকবে নাঃ 

অবশ্যই হবে। হাইপোথেটিক্যালি বলা যায়, প্রকৃতি নির্ভর জীবনযাত্রা ফিরে এলে 
নিঃস্বার্থ সেবা চলতেই পারে। কিন্তু বাস্তব কী বলবে? সেটা এবার ভাবা যাক। 

যারা কিছুটা সক্ষম তারা পারেন সেবা বোধ টিকিয়ে রাখতে । রাখছেনও তারা৷ 
শ্রী রণব্রত সেন ও তার বন্ধুরা প্রেমসেবা হাসপাতাল টিকিয়ে রেখেছেন, ডাঃ পুণ্যব্রত ও 
তার বন্ধুরা মৈত্রী হাসপাতাল বজায় রেখেছেন, চলছে হাওড়ার শ্রমজীবী হাসপাতাল, 
মদনপুরে মানস’ ইত্যাদি, ডাঃ অসীম চট্টোপাধ্যায় পকেটের পয়সা ঢেলে ক্যানসার রুগীর 
পথ্য ওষুধ যোগান দিচ্ছেন। এটা থাকছে থাকবেই। থাকা দরকারও। যার কিছুটা আছে 


সে যদি একবার ভাবে, সমাজ থেকে আমি এতটা পাচ্ছি, এক ছটাকও যদি না দিই তাহলে - 


নেহাতই অন্যায় কি হচ্ছে না __ এটা ভাবলেই কাজ এগোবে এবং এগোচ্ছেও তা। তবে 
অন্য দিকটিও ভাবা দরকার, যা হচ্ছে সেবা ও ব্যবসাকে একটা বৃত্তি হিসেবে নেয়া। এই 
যে এত দোকানপাট, খাবারের পোষাকের ওষুধের, এরা ব্যবসা করছে ঠিকই কিন্তু সেবা 
কি করতে পারে নাঃ না পারার কোন কারণ নেই সদিচ্ছা যদি থাকে, আমি যদি খাঁটি 
জিনিস বিক্রি করে আমার পারিশ্রমিক হিসেবে একটা অংশ নিই সেটি অন্যায় তো নয়ই, 
লোক খুশি হয়েই তা দেবে এবং আমার ভাত কাপড়ের সমস্যা যেমন মিটবে সেবাকর্মটিও 
তেমনি থাকবে। কথা উঠছে যেহেতু ব্যাঙ্ক নিয়ে, জানলাম কুসীদজীবিকা নিয়মসিদ্ধ এবং 
বৈধও, তাই তৃণমূল স্তরে যেমন ব্যাঙ্ক কাজ করবে তেমনি তার কর্মীরাও পারবেন বৈধ 
ভাবে ব্যাঙ্ক চালাতে, এতে কর্মসংস্থান হচ্ছে আবার মানুষ সেবার সুযোগ পাচ্ছে। যেহেতু 
এরা অপারেট করছে একটা জানাচেনা অঞ্চলের মধ্যে, তাই ঠকা বা ঠকানো অত সহজ 
নয় (টিটাগড় কোঅপারেটিভ ব্যাঙ্ক থেকে এই শিক্ষা নিয়েছি), এর সঙ্গে ব্যবসায়িক 
মনোবৃত্তি যা থাকবে ট্যান্সপ্যারেন্ট, এটি অক্ষতিকর তো নয়ই বরং কার্যকর । শুধু তাই 
নয়, সেবা ও ব্যবসা যেহেতু দুটো দিকই তৃপ্ত করছে, সামষ্টিক মানুষের উপকার সাধন 
করছে এবং ব্যক্তি-মানুষের ক্ষুনিবৃত্তি করছে, তাই তা থেকে যাবে, ঘরের খেয়ে বনের 
মোষ যারা তাড়ান তারা সরে গেলে সংগঠনগুলোও ভেঙে যায়, কিন্তু এগুলো বিরামহীন 
থেকে যাবে। ব্যবসা মানেই যে তেলে ভেজাল কি চালেডালে কাকড় মেশান তা নয় 
অথবা মাস্টিন্যাশানাল পণ্যদ্রব্য বেচা নয়, মুড়ি চিড়ে খই বিস্কুট খাওয়া ভালো এবং লোক 


সংগঠন, সেবা, ব্যবসা ১০৯ 


তা খায়ও, এটা নিয়ে স্বচ্ছ ব্যবসাও করা যায়। শুধুমাত্র ফুচকা শিল্প এই বাংলার কত শো 

এ পরিবারকে বাঁচিয়ে রেখেছে তা নিয়েও ভাবা যায়। ব্যবসাধিক মনোবৃত্তি, সেবামনস্কতার 

ঈ সঙ্গে, আনা দরকার, যা বাংলায় নেই, কারণ হয়ত পুরনো পল্লীতন্তের প্রভাব, কিন্তু দুনিয়া 
iC বদলাচ্ছে সেদিকে সতর্ক নজর থাকলে অন্য ভাবনা আসা অনিবার্য। 


৫ 
আমরা মনে করি যে সামগ্রিক আন্দোলনের কথা আমরা ভাবছি তা নিচ থেকে শুরু হবে 
এই ভাবেই । কনফেডারেশন, অর্থ বাণিজ্য, স্বনির্ভরতার শিক্ষা কর্ম, স্থানীয় চাহিদা মেটাতে 
মেটাতে এগোন, সেবা ব্যবসা..সবকটি একত্রে এক ছাতার তলাতেই একই কর্মকান্ডের 
মধ্যে দিয়ে চলতে পারে, সবকটি জনসমাজকে এমপাওয়ার করার কাজই করছে, 
_এ সমাজের ওপরতলার সততা এবং নিচতলার শ্রমের মেধার নিয়মিত ব্যবহার এবং 
দুইতলের নিত্য যোগাযোগ যদি অক্ষুণ্ন থাকে তাহলে এই শক্তিই পারবে খ্লাত্মক দুর্নীতির 
শক্তিকে আঘাত দিয়ে পরাভূত করতে। ইতিমধ্যে সদর্থক কর্মযজ্ঞ তো চলছেই, দশবারো 
বছর আগেও বাম জমানায় এন জি ও’দের কাজ করতে দেয়া হতো না, আজ সরকারই 
তা মেনে নিয়েছে ও কাজের নিরাপত্তা অর্থ পরামর্শ জোগাচ্ছে-_অবশ্যই এর থেকে বুঝে 
রা নেব যে খুদে আণবিক সংগঠনগুলির প্রয়োজন সবাই টের পাচ্ছেন, যেহেতু এরা খুদে 
এবং সীমিত পরিসরে কাজ করে তাই অসাধুতা যো এখনো অনেক এন জি ও'র সাথি) 
থাকলেও তা হটে যেতে বাধ্য যদি তারা জনগোষ্ঠীকে এমপাওয়ার করার কাজ করে 
টাকা ধা দেয়া, খাদ্য স্বাস্থ্য নিয়ে স্বনির্ভর ভাবনাকর্মশিক্ষা (স্লেট পেন্সিল খরিদ করে 
এবিসিডি শেখাতে গিয়ে টাকা গায়েব করা যায় কিন্তু খাদ্য স্বাস্থ্য পুষ্টি জীবিকা নিয়ে গতর 
খাটা কাজ করতে করতে শেখাতে গেলে মানুষ এমপাওয়ার্ড হবেই) এসবই হলো 
৯ মানুষকে শ্রমনিষ্ঠ করে দৃঢ়চেতা করা, এ মানুষ চায় কাজ করে, বসে খেয়ে নয়, মাথার 
ঘাম পায়ে ফেলে কাজ করে, তার নিশ্চিত অধিকার বজায় রাখতে। এমপীওয়ারমেন্ট 
বলব একেই, আন্দোলন বলব একেই। 
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যাদের সম্পদ আছে, সামর্থ্য আছে, পুঁজি আছে তাদের ব্যক্তিগত উদ্যোগ স্থাপন করা 
সহজতর । গরীবদের এগুলির সুযোগ পেতে গেলে জোট বাঁধা দরকার । একা ব্যাঙ্ক বাজার, 
নানা প্রতিষ্ঠানের সাথে যোগাযোগ করে উদ্যোগ স্থাপন করা তাদের পক্ষে প্রায় অসম্ভব। 
বাড়ে, তাদের জন্যে যে সব সুযোগ-সুবিধা আছে সেগুলো দাবি করতে ও অর্জন করতে 
সুবিধা হয়। উদ্যোগ স্থাপনের অনেক উপাদান তো গরীবদের আছেই! কৃষি, শিল্প, 
পরিসেবা- সব কটি ক্ষেত্রেই তারা শ্রমিক হিসাবে কাজ করে। উপযুক্ত প্রশিক্ষণ পেলে 
তারা দক্ষতাও বাড়াতে পারে। আর পুঁজি পেলে তারা নিজেরাই ছোট ছোট উদ্যোগ সৃষ্টি 
করে স্বনির্ভর হতে পারে। দল বাঁধার প্রক্রিয়ার মধ্যে তাদের সংঘশক্তি বাড়ে আর অন্যান্য 


সামাজিক সুবিধা যেমন শিক্ষা, স্বাস্থ্য, নিরাপদ পানীয় জল, পুষ্টি, পরিবেশ ও সামাজিক - 


সুরক্ষা__-আদায় করতে সুবিধা হয়। তাই দল গঠনের কাজটিকে শুধু ক্ষুদ্র আর্থিক কর্মসূচি 
হিসাবে দেখা উচিত নয়, এটি দরিদ্রদের উন্নয়নের একটি বিকল্প প্রয়াস এবং সহভাগী 
পরিকল্পনা ও উন্নয়নের একটি হাতিয়ার। 

পৃথিবীতে কেউ কারুর উন্নতি ঘটিয়ে দিতে পারে না, উন্নয়ন হলো এমন একটি 
প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে কোনও ব্যক্তি, পরিবার বা গোষ্ঠী নিজেদের অবস্থা পরিবর্তনের দায়িত্ব 


রা 


ডু 


Eo 


নিজেদের হাতে নিতে পারে। এই নীতি ও বিশ্বাসের ভিত্তিতে জীবনের গুণগত মান ““ 


বাড়ানো ও সার্বিক বিকাশের লক্ষ্য দল গঠনের উদ্দেশ্য : 

সচেতন হওয়া ও সব তথ্য জানতে চাওয়া; 

জোট বাঁধা ও নিজেদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে দল বেঁধে কাজ করা; 
রুজি-রোজগারের জন্যে দক্ষতা বাড়ানো এবং অর্থকরী উদ্যোগ হাতে নেওয়া; 


ন # ক ক 


করা। 
সামাজিক লিঙ্গ eI ররর HSE 
কাজে তাদের অংশগ্রহণ পুরুষদের চেয়ে কোন অংশ কম নয়। জীবনে বেঁচে থাকার জন্যে 


সংগ্রামের মধ্যে তাদের চলতে হয়। এর থেকে তারা অনেক বাস্তব অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে। - 


সুযোগ পেলে তারাও উদ্যোগী হতে পারে। এবিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে মেয়েদের 
দারিদ্য_তাদের অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থান, সুযোগ, স্বাধীনতা, সম্পদের অধিকার, 


বিভিন্ন য়ন ও কল্যাণমূলক কর্মসূচির পরিসেব দাবি ও যথাসভ্ভব আদায় 2 
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খণ ও জমির মালিকানার অধিকার, সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে 
অংশগ্রহণ এই সব প্রশ্নশুলির সাথে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত। মেয়েরা পিছিয়ে থাকলেও 


"২ উদ্যোগী হিসাবে তারা অনেক এগিয়ে যেতে পারেন। তারা সংবেদনশীল, বাস্তববাদী, 


ন্যায়বাদী, ধৈর্যশীল। সুযোগ ও সহায়তা পেলে তারা এই সব শক্তিকে কাজে লাগিয়ে 


“ঠ সফল উদ্যোগী হিসাবে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করতে পারেন আর্থিক ব্যবস্থাপনাব ক্ষেত্রে 


* তাদের কয়েকটি স্বাভাবিক গুণ, যেমন সঞ্চয়ের সহজাত অভ্যেস, পরিবারের আয় 
সঠিকভাবে বন্টন ও বরাদ্দ, নিজের আয় পরিবারের কল্যাণে ব্যয় করা, আর্থিক সম্পদের 
সুষ্ঠু ব্যবহার, খা পরিশোধে স্বতঃস্ফূর্ত আগ্রহ তাদের ক্ষুদ্র উদ্যোগ স্থাপনে বিশেষ 
সহায়তা করে। তাই উন্নয়নশীল দেশগুলিতে স্বনির্ভর দল গড়ার কাজে মেযেদের 
অংশগ্রহণ অনেকাংশে বেশি। ১৯৭৫ সালের মেক্সিকোর বিশ্ব নারী সম্মেলন থেকে 


_এ ১৯৯৫ সালের বেজিং সম্মেলন পর্যন্ত এবং তার পরের সবকটি পর্যালোচনায় ক্ষুদ্র 


কর্মদ্যোগের সাথে যুক্ত মেয়েদের আর্থিক ও কর্মগত মানোন্নয়নের উদ্দেশ্যে স্বনির্ভর দল 
গঠন ও লালনপালনের ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। বিশ্বের ১৯০টি রাষ্ট্র এ বিষয়ে 
অঙ্গীকারবদ্ধ। 


1 স্বনির্ভর দল কি 

স্বনির্ভর দল হচ্ছে কিছু গরীব মানুষের একটি অবিধিবদ্ বা বিধিবদ্ধ সংস্থা যারা কোনও 
নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য সাধনের জন্যে জোটবদ্ধ হয়েছে। সমান আর্থিক, সামাজিক, জাতিগত, 
ধর্মগত, পেশাগত মানুষই সাধারণত দলে জোটবদ্ধ হয়ে নিজেদের সীমিত আর্থিক ও অন্য 
শক্তিকে একত্রিত করে এবং তার যথাযথ ব্যবহারের দ্বারা নিজেদের আর্থ-সামাজিক 
অবস্থার পরিবর্তন ঘটায়। সাধারণত জনগোষ্ঠী থেকে ৫ থেকে ২০ জন পর্যন্ত এবকম 


পট. দরিদ্র শ্রেণীর মানুষ মিলে একটি স্বনির্ভর দল গঠন করতে পারে। তবে দলে ১০-১৫ 


জন থাকলে জোট বাঁধার কাজ ভাল হয়। 


গরীব পরিবার চিহ্রিতকরণ 
দারিদ্র্যের পরিমাপ নিয়ে নানা বিতর্ক আছে। নবম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় আয়ের বদলে 


ডু মাথা পিছু মাসিক ভোগ ব্যয়ের ওপর দারিদ্র্যরেখা সরকাবিভাবে স্বীকৃত হয়েছে। এটা 


Le 


হচ্ছে ন্যুনতৃম ব্যয় যার দ্বারা পরিবারটি ন্যুনতম ক্যালোরি (গ্রামের জন্য ২৪০০ হচ্ছে 
একক) সংগ্রহ করতে পারে। ১৯৯৭ সালে পশ্চিমবঙ্গের জন্যে এটি ছিল ২৭৪ টাকা ৩৫ 
পয়সা যা গড়ে বাৎসরিক পারিবারিক ব্যয় ১৬৪৬১ টাকার সমতুল। পারিবারিক সমীক্ষা 
করে সরকারিভাবে এদের ‘গরীব’ বলে চিহিন্ত করা হয়েছে। এদের মধ্যে আছে : ভূমিহীন 
ক্ষেতমজুর, প্রান্তিক চাষি, গ্রামীণ কারিগর, মহিলাপ্রধান পরিবার, প্রতিবন্ধী প্রভৃতি। 

গরীবই অংশ নিতে পারে সেটা দেখা দূরকার। গরীবদের চিহ্নত করার কাজটা নানা 


১১২ নিঃস্বজনের ব্যাঙ্ক 


নির্দেশিকা দিয়ে স্থির করা যেতে পারে। গরীবকে চিহি্ত করার জন্যে (সরকারি কর্মসূচি 
ছাড়া) গ্রহণযোগ্য কিছু সহজ পদ্ধতি ব্যবহার করা যায়, যেমন : 

-- ৫০ শতকের বেশি জমি নেই 

_- খড়ের বা হোগলার ঘরে বাস 

= বাস্তবাড়ি ছাড়া কোন জমি নেই টং 

_- রান্নাঘরের কোন বিশেষ ব্যবস্থা নেই 

-_ নলকৃপ বহুদূরে, পানীয় জলের ব্যবস্থা নেই 

_- দিনমজুরি করে সংসার চলে 

-- বাড়িতে নিরক্ষর অনেকে। 
এই মাপকাঠিগুলো দিয়ে দরিদ্র পরিবারদের চিহিন্ত করা এবং অগ্রাধিকার নির্ণয় করা 
সহজ একটি স্কেলে সবচেয়ে ভাল অবস্থাকে ১০ এবং সবচেয়ে খারাপ অবস্থাকে 
২ মান দিলে, সবচেয়ে কম নম্বর পাবে দরিদ্র শ্রেণীর মধ্যে যে তার স্থান খুবই নিচের 
দিকে এবং তাকে বেছে নিলে সেটা গ্রামের সকলের কাছেই গ্রহণযোগ্য হবে। 
এইভাবে গরীব পরিবারদের গ্রামের জনগোষ্ঠীতে বা গ্রামসংসদে আলোচনা করে স্থির 
করলে কাজের অসুবিধা হবে না। স্বনির্ভর দল সমশ্রেণীর দরিদ্রদের জোটবদ্ধ করে, 
সচেতন করে, সক্ষম করে তাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা পরিবর্তনের আন্দোলন-£. 
করে। অন্যদিকে পঞ্চায়েত হচ্ছে গ্রামের মানুষের প্রতিষ্ঠান। দরিদ্র পরিবারদের 
উন্নয়ন তার সাংবিধানিক দায়িত্ব। পঞ্চায়েত তাই গ্রামের সকল দরিদ্র পরিবারের 
উন্নয়নে একজন অংশীদার । তাই স্বনির্ভর দল গড়ার আন্দোলনে পঞ্চায়েতকে সামিল হতে 
হবে। 


স্বনির্ভর দল তৈরির কাজে সহায়তা 
পঞ্চায়েত, স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা, সরকারি কর্মী বা সমাজকল্যাণে ব্রতী যে কোনও ব্যক্তি, 
সংগঠন বা গোষ্ঠী দল তৈরি করার কাজে সহায়তা দিতে পারেন। তবে তাদের গ্রামের 
গরীব মানুষের সাথে গভীর ও আত্মিক যোগাযোগ থাকা চাই। গ্রামের মানুষেরও তাদের 
ওপর প্রগাঢ় বিশ্বাস এবং আস্থা থাকা দরকার। স্বনির্ভর দল তৈরি করার আগে কতগুলি i 
পদক্ষেপ নেওয়া দরকার যেমন : রি 
= ঘন ঘন গ্রাম পরিদর্শন করা। প্রয়োজনে গ্রামে থেকে যাওয়া 
= গ্রামের আর্থিক, সামাজিক, এতিহাসিক, সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপট সম্পর্কে পূর্ণ 
ধারণা তৈরি করা 
-- আশেপাশের গ্রাম সম্বন্ধে মোটামুটি ধারণা তৈরি করা 2 
== গ্রামের বিভিন্ন গোষ্ঠী, নেতা বা নেত্রী, পঞ্চায়েত সদস্য বা সদস্যা, সংস্থা, 
বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান, স্থানীয় মানুষজনের সাথে নিয়মিত দলে আলোচনা করা যাতে 
দলগঠনের একটি উপযোগী পরিবেশ তৈরি হয় 


স্বনির্ভর দল : ক্ষুদ্র সঞ্চয, ক্ষুদ্র খণ ও ক্ষুদ্র উদ্যোগ ১১৩ 


__ কৃষিভিত্তিক বা অকৃষিভিত্তিক উৎপাদন ও পরিসেবার কাঠামো কি রকম, কী 
কী ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প আছে বা হতে পারে, বিভিন্ন পাড়ায় বা গোষ্ঠীতে কী 
কী ধরনের পেশায় লোক নিযুক্ত আছেন, তাদের সমস্যা ও সম্ভাবনা কী কী, 

J উৎপাদন ও পরিসেবার পরিকাঠামো কি আছে, বাজার, প্রযুক্তি পরিবহন 
ৰ ইত্যাদি কি অবস্থায় আছে-_সে সম্পর্কে ধারণা সৃষ্টি করা। | 
দলের উন্নয়নের বিভিন্ন পর্যায় 

যারা সহায়কের কাজ করবেন তাদের বুঝতে হবে প্রচলিত ব্যবস্থার মধ্যে কোনও পরিবর্তন 
আনতে হলে তা ধাপে ধাপে কার্যকরী করলে সুবিধা হয়। দলগঠনের কাজও তাই কয়েকটি 
পর্যায়ে এগিয়ে চলে। 


প্রথম পর্যায় 
দল গঠনের প্রথম পর্যায়ে দলের সদস্যদের আচার বা আচরণ সব সময় সামঞ্জস্যপূর্ণ নাও 
কর্মীদের বোঝার চেষ্টা করেন। গ্রামের সমাজও প্রথমে নতুন কোন প্রয়াসকে সরাসরি গ্রহণ 
করে না। প্রথম পর্যায়ে সব সময় উৎসাহজনক পরিবেশ পাওয়া যায় না। সদস্যদের 
র মধ্যে বোঝাপড়া গড়ে তুলতে অসুবিধা হয়। প্রত্যেক সদস্যই নিজের সমস্যা 
ঘিরে নিজের মধ্যে বন্দী থাকেন। তার কথা কে শুনবে, তাদের মতামত কে নেবে, তার 
দুঃখ কে বুঝবে, সদস্যদের মধ্যে কাদের সাথে তার অন্তরঙ্গতা গড়ে উঠতে পারে_ এইসব 
দ্বিধা দ্বন্দ্বের মধ্যে দিন কাটে সদস্যদের । কিছু সদস্যের উচ্চাশা থাকে, তারা ভুল ধারণার 
বশবর্তী হন। অনেকে সমস্যার মুখোমুখি হলে ছেড়ে চলে যেতে চান। অনেকে পরিবার 
বা গোষ্ঠী থেকে কোন উৎসাহ না পেয়ে নিরাশ বোধ করেন। এই পর্যায়টি সহায়কদের 
সবচেয়ে কঠিন পরীক্ষার সময়। এই কারণে দলগঠনের প্রথম পর্যায়ে এই সব কাজকর্ম 
করা উচিত : 
_- যে এলাকায় দল গঠিত হয়েছে বা হবে সেই এলাকার পঞ্চায়েত, মহিলা - 
সংগঠন, যুব সংগঠন, কৃষক সংগঠন, অন্য গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি, সংঘ বা সংস্থা 
১৫ ও দলের প্রতিটি সদস্যদের পরিবার নিয়ে সভা করতে হবে। এই সভায় দলের 
উদ্দেশ্য, লক্ষ্য ও কর্মপদ্ধতি নিয়ে খোলাখুলি আলোচনা করতে হকে। এই 
সভাটি এমনভাবে পরিচালনা করতে হবে যে প্রতিটি সদস্য ও তার পরিবারের 
কাছে স্বনির্ভর দলের উদ্দেশ্য স্পষ্ট হয় ও সমাজ ও সংগঠনগুলিকে উৎসাহ 
ও উদ্দীপনা জাগিয়ে উন্নয়ন প্রক্রিয়ার সাথে যুক্ত করা যায় 
২. __ স্বনির্ভরতার ভাবনার প্রসার ঘটানো ও ব্যাখ্যা করা 
-_- ঘরে ঘরে গিয়ে সদস্যদের সাথে আলোচনার মাধ্যমে বোঝানো দল করে কী 
কী সুবিধা পাওয়া যায় 


নিঃস্বজনেব ব্যাঙ্ক 


দলের সদস্যদের সাথে আলাপ-আলোচনা করে একজনকে দলনেতা ও অন্য 
একজনকে সহ-দলনেতা নির্বাচন করা, এদের সব সময় বোঝাতে হবে যেন 
ওরা সকলকে সমানভাবে দেখেন ও সকলকে বিকশিত হবার সুযোগ 
দলের প্রত্যেকের সুবিধামত সপ্তাহে, দু সপ্তাহ অন্তর বা মাসে একটি 
আলাপ-আলোচনা করে ঠিক করা যেদিন সবাই একসাথে নিয়মিত বসে 
আলোচনার মাধ্যমে দলের কাজকর্ম ঠিক করবেন 
দলের উন্নয়নের জন্যে প্রতিটি সদস্যের দায়িত্ব ও কর্তব্য বুঝিয়ে দেওয়া 
দলনেতা ও সহ-দলনেতাকে অন্য কোন ভাল দলের কাজকর্ম দেখার সুযোগ 
দেওয়া ও দলকে নেতৃত্ব দেওয়ার উপযুক্ত করার জন্যে প্রশিক্ষণ দেওয়া 
মাসিক বা নিযমিত সঞ্চয়ের পবিমাণ স্থির করা এবং সঞ্চয় শুরু করা 
নিয়মিত সঞ্চয়ের কৌশল সম্পর্কে সদস্যদের বোঝানো 

দলের সদস্যদের মতামতের ভিত্তিতে দলের একটি নামকরণ করা 
সামাজিক যে সব কাজে সকলের স্বার্থ যুক্ত যেমন পানীয় জল, জ্বালানি," 
ছেলেমেয়েদের প্রাথমিক শিক্ষা, প্রাথমিক স্বাস্থ্যবিধি নিয়ে আলোচনা করা, 
কিছু কাজের সাথে দলের সব সদস্যদের যুক্ত করা। 





¥ 


দলের উন্নয়নের দ্বিতীয় পর্যায়ের কার্যক্রম A 


দলের নিয়মিত সঞ্চয় শুরু 

দলের হিসাবপত্র রাখা, সদস্যদের পাশ বই দেওয়া, বোর্ডে হিসাবপত্র লিখে 
জানানো, নোটিশ দেওয়া 

দলের নিয়মকানুন ও পদ্ধতি ঠিক করা 

দলের সভার বিবরণী লেখা ও পাঠ করে শোনানো 2 
দলের ব্যাঙ্ক আযাকাউন্ট খোলা 4. 
সামাজিক কাজকর্ম চালিয়ে যাওয়া ও শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পরিবেশ ও আর্থিক 
কাজকর্ম নিয়ে বিশেষজ্ঞদের ডাকা ও তাদের সাথে আলোচনা করা 
বিভিন্ন সামাজিক ও পারিবারিক সমস্যা নিয়ে আলাপ-আলোচনা করা ও সবাই 
একসাথে বসে এই সব সমস্যা মিটিয়ে ফেলা। রি 


দলের সঞ্চয় ও অন্যান্য সামাজিক কাজ নিয়মিত কয়েক মাস চলার পর 
সদস্যদের চাহিদামত টাকা ধার দেওয়া শুরু করা 

কী কী কাজের জন্যে সদস্য খণ দেওয়া হবে আলোচনার মাধ্যমে তাদের / 
স্থির করা 

জরুরি প্রয়োজনে সদস্যদের কিভাবে খণ দেওয়া হবে স্থির করা 


J 
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নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে খণ ও সুদের টাকা পবিশোধ হচ্ছে কিনা লক্ষ রাখা 
ব্যাঙ্কের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রাখা এবং ব্যাঙ্কের সহায়তায় আবর্তনীয় 
তহবিল গড়ে তোলা 

দলগত কাজকর্ম যেমন সাধারণ জমিতে বৃক্ষরোপণ, প্রাথমিক শিক্ষা, স্বাস্থ্য, 
গোষ্ঠীর জন্যে নার্সারি, বীজ সংরক্ষণ প্রভৃতি শুরু করা 

সামাজিক ব্যবস্থা নিয়ে পঞ্চায়েত ও অন্যান্য কর্তৃপক্ষের সাথে দলের 
আলোচনা ও গ্রাম সংসদের সভায় অংশগ্রহণ করা 

পরিষ্কার ধারণা হয় এবং নিজেদের দায়িত্ব ও কাজকর্ম সম্পর্কে সচেতন হওয়া 
যায়। 


_ দলের উন্নয়নের চতুর্থ পর্যায়ের কার্যক্রম 


দলের উন্নয়নের স্বার্থে একাধিক দলকে বিভিন্ন উদ্দেশ্যে একত্রিত করা যাতে 
(১) যৌথভাবে উৎপাদিত পণ্য বিক্রয়ের ব্যবস্থা করা যায়, (২) সামাজিক 
অন্যায় অবিচারের বিরুদ্ধে যৌথভাবে প্রতিরোধ গড়ে তোলা যায়, 
(৩) বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মসূচিতে যৌথভাবে অংশগ্রহণ করা যায় 
পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধির জন্যে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা 

অন্যান্য দলে যাতায়াত বাড়ানো, একে অপরের মধ্যে বিভিন্ন বিষয়ে 
অভিজ্ঞতার মাধ্যমে শিক্ষা গ্রহণ করা, দলগুলির মধ্যে সমন্বয়কারী একটি 
সংগঠন গড়ে তোলা 

দলের নিয়মকানুন তৈরি করা ও কঠোরভাবে নিয়মাবলী পালন করা 
দলকে এমনভাবে পরিচালনা করা যাতে দলের কাজে সবাই সমানভাবে 
অংশগ্রহণ করতে পারেন 

আরও খণের জন্যে ব্যাঙ্ক বা অন্যান্য আর্থিক সংস্থার সাথে যোগাযোগ স্থাপন 
করা, সদস্যদের অর্থকরী উদ্যোগ বড় করতে উৎসাহ দেওয়া 
দীর্ঘমেয়াদী আর্থিক ও সামাজিক পরিকল্পনায় অংশগ্রহণ করা যাতে গোষ্ঠী ও 
পরিবারগুলি স্বনির্ভর হযে উঠতে পারে 

বিভিন্ন উন্নয়ন সংস্থার সাথে যোগাযোগ স্থাপন করা যাতে উন্নয়নের সুফল 
দীর্ঘস্থায়ী হতে পারে রও 

দল পরিকল্পনাগত ও পরিচালনাগত দক্ষতা দেখালে সহায়ক বা সহায়তাকারী 
সংস্থাকে দলের ওপর দায়িত্ব দিয়ে নিজেদের সরিয়ে নেওয়া। 


দলের সভা কিভাবে চলে 


সভার শুরুতে উপস্থিত সদস্যদের হাজিরা নেওয়া হয় 


১১৬ ২ নিঃস্বজনের ব্যাঙ্ক 


== পূর্ববর্তী সভায় এক বা একাধিক সদস্য অনুপস্থিত থাকলে অনুপস্থিতির কারণ 
নিয়ে আলোচনা করা এবং দলের রীতিনীতি অনুযায়ী সেই বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণ 
করা হয় 
__ পূর্ববর্তী সভায় যারা অনুপস্থিত ছিলেন তাদের পূর্ববর্তী সভার আলোচ্য বিষয় 
এবং সিদ্ধান্ত জানিয়ে দেওয়া হয় + 
_- বর্তমান সভার আলোচ্য বিষয় উপস্থাপন করা হয় ও আলোচনা শুরু করা _ 
হয় 
__- আলোচনার শেষে সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় 
-_ দলের উন্নয়ন বা কাজকর্ম পরিচালনার জন্যে নিয়মাবলী তৈরির প্রয়োজন হলে 
আলোচনার জন্যে সেই সব নিয়মাবলী দলের সভায় পেশ করা হয় এবং এই 
বিষয়ে আলোচনা অনুযায়ী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় ) 
__ দলের মধ্যে কোন সমস্যার সৃষ্টি হলে বা হওয়ার সম্ভাবনা বুঝলে বিষয়টি 
সভায় উত্থাপন করা হয় এবং আলোচনার মাধ্যমে সুষ্ঠু সমাধানের চেষ্টা করা 
হয় 
-- নিয়মিত সঞ্চয় জমা নেওয়া হয়, যে সমস্ত সদস্য নিয়মিত সঞ্চয় ঠিক ঠিক 
করতে পারেন না--তাদের বিষয়ে আলোচনা করা হয় aL 
_- সদস্যদের খণের টাকা ঠিকমত পরিশোধ হচ্ছে কিনা সে বিষয়টি সভায় - 
উত্থাপন ও পর্যালোচনা করা হয় 
_- বিভিন্ন সময়ে পরিবেশ ও পরিস্থিতি অনুযায়ী বিভিন্ন বিষয় যেমন শিক্ষা, স্বাস্থ্য, 
পরিবেশ, কৃষি, পরিবার কল্যাণ, সামাজিক ও পারিবারিক সমস্যা নিয়ে 
আলোচনা হয় 
_- সামাজিক ক্ষেত্রে দলের কর্মসূচি নিয়ে আলোচনা করা হয় a 
_- দলবদ্ধভাবে নিজেদের প্রাপ্য সুযোগ সুবিধা আদায় করার কর্মসূচি গ্রহণ করা 
হয় টি 
দলের অধিকাংশ কাজই যখন সদস্যরা নিজেরা পরিচালনা করতে সক্ষম হন তখন 
সহায়ক বা সহায়ক সংস্থারা সরে দাড়াতে পারেন। Fe 
a 
দলের নেতৃত্ব 
দলের কাজ ঠিকমত পরিচালনা করার জন্যে দু-তিন জনকে সব সময় এগিয়ে আসতে 
হয়। দল গঠনের প্রথম দিকে দলে কয়েকবার আলোচনা করলেই বোঝা যায় নেতৃত্বের 
গুণাবলী কাদের মধ্যে বেশি আছে। সর্বসম্মতিক্রমে প্রথম দিকে দলের অন্তত দুজনকে , 
নেতৃত্ব দেওয়ার জন্যে নির্বাচিত করা হয়। প্রতিবছর বা দু-বছরে একবার নেতৃত্ব বদল 
করলে সকলেই নেতৃত্ব দেওয়ার গুণাবলী অর্জন করতে পারে। এরকম কোন বাধাধরা 
নিয়ম নেই যে দলের নেতৃত্ব দুজনই সব সময়ই দেবেন। কজন নেতৃত্ব দেবেন সেটা দলই 
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ঠিক করবে। তবে অন্তত দুজন নেতৃত্বে থাকা দরকার-_একজন দলের কাজ পরিচালনা 
করবেন, আর একজন টাকা পয়সার হিসাব রাখবেন। দল একজনকে সম্পাদক আর 


একজনকে কোষাধ্যক্ষ হিসাবে নির্বাচিত করতে পারে। আবার দলের মধ্যে একজন প্রবীণ 


সদস্যকে সভাপতি হিসাবে নির্বাচিত করা যায়। তবে প্রতিটি সদস্য দলের দায়িত্ব ভাগ 
এ করে নিলে দল তাড়াতাড়ি এগিয়ে যাবে। 


সম্পাদকের কাজ 


লাস 


4 


মিটিং ডাকা এবং মিটিং যাতে ঠিকমত হয় তার ব্যবস্থা করা 

সদস্যদের উপস্থিতি সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া 

কোন সদস্য পরপর মিটিংয়ে অনুপস্থিত থাকলে তার না আসার কারণ 
অনুসন্ধান করা 

কে ঠিকমত টাকা দিতে পারছে না বা খা নিয়ে পরিশোধ করতে পারছে না 
তার কারণ অনুসন্ধান করা 

ব্যাঙ্কের সঙ্গে সম্পর্ক রাখা 

সভার বিবরণী ও অন্যান্য খাতাপত্র রাখা 

জরুরি প্রয়োজনে বিশেষ সভা আহান করা 

নতুন সদস্য গ্রহণ বা সদস্য পদ খারিজ সম্পর্কে আলোচনা সাপেক্ষে সিদ্ধান্ত 
গ্রহণ 

দলের বিভিন্ন কাজ সদস্যদের মধ্যে ভাগ করে দেওয়া এবং সেই দায়িত্ব সকলে 
ঠিকমত পালন করল কিনা দেখা 

দলের মধ্যে বা বাইরে সৃষ্ট বিভিন্ন সমস্যার আলোচনার ভিত্তিতে সুষ্ঠ 
সমাধানের চেষ্টা করা ও দলের সংহতি বজায় রাখা 

দলের আয় ও ব্যয়ের হিসাব-এর ওপর নজর রাখা 

ব্যাঙ্ক, পঞ্চায়েত এবং অন্যান্য সংস্থার সঙ্গে যোগাযোগ করা ও দলের পক্ষ 
থেকে বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা আদায় করা 
দলগতভাবে কাজ করতে উৎসাহ দেওয়া এবং উৎপাদিত পণ্যের বিক্রির 
ব্যবস্থা করা 

বিভিন্ন সাহায্যকারী প্রতিষ্ঠানের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রাখা এবং তাদের 
উপদেশ মেনে চলতে দলকে সাহায্য করা 

দলের উন্নয়নের জন্যে সদস্যদের বিভিন্ন প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা ও অন্য দলের 
সাথে মতামত বিনিময়ের সুযোগ করে দেওয়া। 


কোষাধ্যক্ষের কাজ 


দলের নিয়মিত সঞ্চয়ের হিসাব নিকাশ রাখা ও সদস্যদের কাছ থেকে নিয়মিত 


১১৮ নিঃস্বজনের ব্যাঙ্ক 


সঞ্চয়ের টাকা তোলা ও জমা নেওয়া 

__ প্রত্যেক সদস্যের পাশ বইয়ে জমা-খরচের হিসাব নিয়মিত লিখে দেওয়া 

= ব্যাঙ্ক আকাউম্ট খুলতে সাহায্য করা এবং দলের রীতিনীতি অনুযায়ী টাকা 
তোলা ও জমা দেওয়ার কাজে সাহায্য করা, দলের নগদ টাকা ক্যাশ বাক্সে 
রাখা ও তার চাবি নিজের হেফাজতে রাখা 

-_ দলের সভায় দলের ও ব্যক্তিগত মোট সঞ্চয় ও খণের পরিমাণ উল্লেখ 
করা যাতে টাকা পয়সার হিসাব নিয়ে সদস্যদের মধ্যে কোন সন্দেহ না থাকে 

-__ দলের অনুমোদন অনুযায়ী সদস্যদের খণ দেওয়া এবং এ খণ নির্দিষ্ট সময়ের 
মধ্যে আদায় করা 

__ উর্ধতিন বা কোন শীর্ষ সংস্থা যখন আর্থিক হিসাব-নিকাশ পরীক্ষা করবেন তখন 
তাদের সাহায্য করা। 


দল পরিচালনায় সহায়কের ভূমিকা 

__- দলের উন্নয়নের বিভিন্ন আর্থিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও কার্যকর করতে দলকে 
বাইরে থেকে সহায়তা দেওয়া 

_- পারিবারিক, দলের ভেতরে বা বাইরের বিভিন্ন সমস্যা বা বিরোধ মেটাতে . 
দলের বাইরে থেকে সহায়তা দেওয়া | 

_- দলের প্রতিটি সদস্য যাতে খোলাখুলি মত প্রকাশ করতে পারে এবং দলের 
সিদ্ধান্তে অংশগ্রহণ করতে পারে সেদিকে লক্ষ রাখা 

-- টাকা পয়সার হিসাব ঠিকমত রাখা হচ্ছে কিনা এবং দলের সভায় তা 
আলোচনা হচ্ছে কিনা 

_- পঞ্চায়েত, ব্যাঙ্ক এবং বিভিন্ন সংস্থার সাথে সম্পর্ক স্থাপন করতে ও এসব 
সংস্থার সুযোগ সুবিধা গ্রহণ করতে দলকে সহায়তা দেওয়া 

_- বিভিন্ন সামাজিক উন্নয়নমূলক কাজে দলের অংশগ্রহণে সহায়তা দেওয়া 

__- দলের সদস্যরা নিজেদের তৈরি নিয়ম-কানুন ঠিকমত পালন করছে কিনা তা 
লক্ষ করা 

-- দলের সদস্যদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা 

_- দলের সদস্যদের গ্রামসংসদে উপস্থিত থাকতে ও মতামত প্রকাশ করতে 
উৎসাহ দেওয়া 

_- দলের সদস্যরা যাতে দলগত কাজে সবাই সমানভাবে অংশগ্রহণ করে তা 
দেখা 

-_ দলের নেতৃত্ব যাতে সঠিক সদস্যদের কাছে থাকে তা লক্ষ করা 

_- বিভিন্ন দলে যাতায়াতের মাধ্যমে যাতে দলের সদস্যরা অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে 
এবং ভাল দৃষ্টান্তগুলি গ্রহণ করে তা দেখা 
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দলের বিকাশে পঞ্চায়েতের ভূমিকা 
_ ধপ্ধায়েত হচ্ছে ব্যাপক অর্থে মানুষের সংগঠন। সেই অর্থে পঞ্চায়েতের কাজ শুধু 
সরকারি কর্মসূচি রূপায়ণের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকা উচিত নয়। তাছাড়া, অর্থনৈতিক উন্নয়ন 
ও সামাজিক সুবিচারের লক্ষ্যে কাজ করা পঞ্চায়েতের সাংবিধানিক দায়িত্ব। দলের বিকাশে 
স্প্লীম পঞ্চায়েত যে সব কাজ করতে পারে : 


নু 


দল-মত-ধর্মজাতপাত নির্বিশেষে দরিদ্র পরিবারদের স্বনির্ভর গ্রনপে সংগঠিত 
হতে উৎসাহ দেওয়া 

এলাকার এন.জি.ও., মহিলা সংগঠন, যুব সংগঠন, গ্রামের ক্লাব ইত্যাদিকে 
উৎসাহ দেওয়া ও এই কাজে লাগানো 

স্বনির্ভর গ্র-পগুলিকে ব্যাঙ্কে আাকাউন্ট খুলতে ও অন্যান্য সংস্থার সাথে 
যোগাযোগ করে সুযোগ সুবিধা আদায় করতে সাহায্য করা 

উদ্যোগী গ্রপগুলিকে গ্রামের সহভাগী পরিকল্পনায় অংশগ্রহণ করতে উৎসাহ 
দেওয়া 

উদ্যোগী গ্রপগুলিকে বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মসূচি ও পরিসেবা সম্বন্ধে জানতে ও 
সেগুলি যথাসম্ভব আদায় করতে সাহায্য করা 

গ্রপের সদস্যদের গ্রাম সংসদের সভায় যোগ দিতে উৎসাহ দেওয়া 
গ্রপেব মিটিংএ নির্বাচিত পঞ্চায়েত প্রতিনিধির যথাসম্ভব উপস্থিত থাকা এবং 
গ্রুপের কাজকর্ম সম্বন্ধে খোঁজ-খবর রাখা 

গ্রামের সার্বিক উন্নয়নে গ্রুপগুলিকে উন্নয়নের ভিত (building block) 
হিসাবে ভাবা এবং গ্রুপের সাংগঠনিক নেটওয়ার্কের সাথে পঞ্চায়েত সমিতি 
ও জেলা পরিষদকে যুক্ত করা 
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টার রী রাত দয 
দরিদ্রদের আর্থিক ও সামাজিক উন্নয়নে স্বনির্ভর গ্র“পের মাধ্যমে একটি 
সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলা। 


স্বনির্ভর দলের স্থায়িত্ব 
দলের স্থায়িত নিশ্চিত করার কিছু পূর্ব শর্ত হলো : 


Pid 


সমমনোভাবাপন্ন ও সমঅর্থনৈতিক অবস্থার লোকজন যারা পাশাপাশি থাকে 
তাদের নিয়ে গোষ্ঠী তৈরি 

একই পরিবারের একাধিক সদস্যকে একই দলে না নেওয়া 

নিয়মিত মিটিং করা 

নিয়মিত সঞ্চয় করা 


১২০ নিঃস্বজনের ব্যাঙ্ক 


= নিয়মিত খণের টাকার কিস্তি ও সুদ ফেরত দেওয়া 

__ নির্দিষ্ট সময় অন্তর নেতা/নেত্রী বদল করা 
__ নিয়মিত হিসাব নিকাশ রাখা ও ব্যাঙ্কের সাথে যোগাযোগ 
-_ কাজের ক্ষেত্রে সততা ও স্বচ্ছতা 

-- নমনীয় ও খোলামেলা পরিবেশ 

__ গণতান্ত্রিক কাৰ্যপদ্ধতি 

-- আলোচনার মাধ্যমে অন্তর্ঘন্ৰের মীমাংসা 

-_ দলের নিয়ম-নীতি কঠোরভাবে পালন করা। 


স্বনির্ভর দল কেন ঠিকমত কাজ করতে পারে না 

= ক্ষমতা সম্পন্ন ব্যবসায়ী বা মহাজনের (কিছু ক্ষেত্রে) বিরোধিতা ্ঃ 

-- দলের সদস্যদের শ্রেণীগত বৈষম্য ও শ্রেণী স্বার্থের বিরোধ 

= পঞ্চায়েত, এন.জি.ও., নেতা/নেত্রী বা বাইরের সহায়কদের ওপর বেশি 
নির্ভরশীলতা 

-- দলের সদস্যদের গোষ্ঠীর সঙ্গে একাত্মতা অনুভব না করা 

-- নিজেদের তৈরি নিয়ম না মানা, নিয়ম ভাঙলেও নরম মনোভাব গ্রহণ 

__- একই পরিবার থেকে একাধিক সদস্য দলে নেওয়া 4 

__ নিয়মিত সঞ্চয় না করা 

-- দলের সভায় অনুপস্থিত থাকা 

__ দল থেকে নেওয়া খণের টাকা ফেরৎ না দেওয়া 

= ব্যক্তিগত লাভের জন্য দলে যোগ দেওয়া এবং নিজের স্বার্থ পূর্ণ না হলে দল 
সম্পর্কে আগ্রহ কমে যাওয়া। ক 


রা 


দলের কাজের মনিটরিং 

দলের কাজ উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য অনুযায়ী ঠিকমত সম্পন্ন হচ্ছে কিনা_ সার্বিক গ্রামোন্নয়নের 
লক্ষ্যে স্বনির্ভর দলগুলির অবস্থা কি__- এইসব মাঝে মাঝে সমীক্ষা করে দেখতে হয়। 
কতগুলি নির্দেশক'এর সাহায্যে ৬ মাস অন্তর এর একটা পরিমাপ করা যায়। নির্দেশকগু 
দলের উদ্দেশ্য, প্রকৃতি, স্থান কাল ভেদে তৈরি করা যায়। তবে দলের উদ্দেশ্যকে মার্থাঃ 
রেখে পরিমাপগুলি স্থির করা ও দলের মান নির্ণয় করা সঙ্গত। পরীক্ষা-নিরীক্ষার এই 
কাজটি দলের শক্তি ও দুর্বলতার দিকগুলি চিহ্নত করে। স্বনির্ভরতার জন্যে কী কী করা 
উচিত বা দলকে কোন অবস্থায় কী কী সহায়তা দেওয়া যায়__এটা মনিটরিং করে ঠিক 
করলে ভাল হয়। দলকে শক্তিশালী করার জন্যেই এই পরীক্ষা । দলকে দুর্বল করার জন্যে 
নয়। দল নিজেরাই এই মনিটারিং করে বুঝতে পারেন- দলের কাজকর্ম ঠিক ঠিক চলছে 
কি না। দলগুলির মধ্যে এই নির্দেশক ব্যবহার করে পারস্পরিক অবস্থা নির্ণয় করা যায় 
08078)। প্রতিটি নির্দেশকের পূর্ণমান ১০। 


bed 


মনিটরিং নির্দেশক ও দলের মান নির্ণয় 
ক্রমনং নির্দেশক 

১ দলের সদস্য সংখ্যা 

২ আর্থ সামাজিক অবস্থা 

৩ নিয়মিত মিটিং 

8 সিদ্ধান্তে সকল 
সদস্যের অংশগ্রহণ 

৫ সামাজিক কাজে 
অংশগ্রহণ 

৬ সাক্ষরতার হার 

৭ প্রাথমিক স্বাস্থ্যবিধি 
সম্পর্কে সচেতনতা 

৮ নেতৃত্ব বিকাশের সুযোগ . 

৯» নিয়মিত সঞ্চয় 

১০ ধা নেওয়া ও 
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সময়মতো শোধ করা 


১০০% 
৮০% - ১০০% 
৫০% - ৮o% 


১২১ 


১২২ নিঃস্বজনের ব্যাঙ্ক 


ক্রমনং নিৰ্দেশক নির্ণয়ক প্রাপ্য মান 
১১ অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা ৯০% সচেতন ১০ 
৮০% - ৯০% সচেতন 
৫০% - ৮০% সচেতন ৫ 


শতকরা ৮০ নম্বর পেলে ধরে নেওয়া যায় দল ভালভাবে চলছে। 
দলগুলির নেটওয়ার্ক 


ক্লাস্টার আাপ্রোচ 

সার্বিক উন্নয়নের দিকে লক্ষ্য রেখে এমনভাবে স্বনির্ভর দলগুলি তৈরি করা উচিত যেন 
গ্রামের প্রত্যেকটি গরীব পরিবার কোন একটি দলে অন্তর্ভুক্ত হতে পারে। ৮ থেকে ১২টি 
দল নিয়ে একটি ক্রাস্টার তৈরি হয়। প্রতি দলের একজন করে প্রতিনিধি নিয়ে তৈরি হবে 
ক্লাস্টার কমিটি। কমিটি প্রতিনিধিদের নিয়ে একজনকে সভাপতি ও একজনকে 
সম্পাদক হিসাবে মনোনীত করবে ক্লাস্টারের কাজ হবে দল পর্যায়ে যে সব সমস্যা থাকে 
তার সমাধান করা। ক্লাস্টার একটি ফোরাম হিসাবে কাজ করবে। ক্লাস্টার নিয়মিত গ্রাম 
পঞ্চায়েতের সাথে যোগাযোগ রেখে কাজ করবে। ক্লাস্টার প্রতি মাসে বা প্রতি দুমাসে 
একদিন মিটিং করবে। ক্লাস্টারের সদস্যরা নিজেদের মধ্যে কাজ ভাগ করে নেবে ও 
নিয়মিত দলগুলিকে পরিদর্শন করবে। দল পর্যায়ের প্রশিক্ষণে ও দলগুলির মধ্যে মত 
বিনিময় করতে সাহায্য করবে। দলগুলির সুযোগ সুবিধা আদায়ের জন্যে ব্যাঙ্ক, 
ফেডারেশন ও অন্যান্য সংস্থার সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রাখবে। 


ফেডারেশন 

১০ - ১৫টি ক্রাস্টার নিয়ে তৈরি হবে ফেডারেশন । ফেডারেশনে প্রত্যেক ক্রাস্টার থেকে 
থাকবে একজন প্রতিনিধি অর্থাৎ ১০ - ১৫ জন সদস্য নিয়ে তৈরি হবে ফেডারেশন। 
ক্লাস্টার পর্যায়ের সমস্যা নিয়ে আলোচনা করবে ফেডারেশন । পঞ্চায়েত সমিতির সাথে 
যোগাযোগ রাখবে ফেডারেশন। ব্লক স্তরের সরকারি বিভাগ, ব্যাঙ্ক ও অন্যান্য আর্থিক 
সংস্থার সাথে যোগাযোগ রাখা ফেডারেশনের বিশেষ দায়িত্ব । গোষ্ঠীর কাজগুলির ঠিকমত 
তদারকির কাজ ফেডারেশনের বিশেষ দায়িত্ব। গোষ্ঠীর কাজগুলির ঠিকমত তদারকির 
কাজ ফেডারেশনকে করতে হবে। গ্রপগুলির সব তথ্য ফেডারেশনের কাছে থাকবে গ্রুপ 
নিয়ে কোন শীর্ষ সংস্থার সাথে আলোচনা ফেডারেশনই করবে। ফেডারেশনকে একটি 
বিধিবদ্ধ সংস্থা হতে হবে। 
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ক্লাস্টার ও ফেডারেশন কী কী বিষয়ে লক্ষ রাখবে 
-- নিয়মিত মিটিং হচ্ছে কিনা 
-_ সদস্যদের উপস্থিতির হার সন্তোষজনক কিনা 
__ নিয়মিত সঞ্চয় হচ্ছে কিনা এবং হিসেবপত্র ঠিক রাখা হচ্ছে কিনা 
এ -- খণ নেওয়া ও নিয়মিত পরিশোধ করা হচ্ছে কিনা 
f -- খণের যথাযথ ব্যবহার হচ্ছে কিনা 
-- পারিবারিক ও সামাজিক সমস্যা সমাধানে উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে কিনা 
- স্বনির্ভর দলের সবাই নিয়মশৃত্খলা মেনে চলছে কিনা। 


প্রশিক্ষণ 

টি র দলের সকল সদস্যকে প্রশিক্ষণের সুযোগ দিতে হবে। প্রশিক্ষণের বিষয়গুলি 
হবে: 

-- দলের বিভিন্ন পর্যায় ও বিভিন্ন পর্যায়ে দলের বিভিন্ন কাজ 

-- দলগত প্রক্রিয়া, নেতৃত্ব, সদস্যদের দায়িত্ব ও কর্তব্য 

= স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও পরিবেশ 

-_ ব্যক্তির ও দলের ক্ষুদ্র উদ্যোগ 

__ স্বনির্ভর দলের আর্থিক পরিচালনা (সঞ্চয়, ঝণ, পাশ বই, হিসাবের খাতা, 
সভার কার্য বিবরণী) 

-_- সরকারি কর্মসূচির সুযোগ সুবিধাগুলি : 
ক্ষুদ্র উদ্যোগে দক্ষতা বাড়াতে বিশেষ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা মাঝে মাঝে করতে 
হবে। দলগুলির মধ্যে মত বিনিময়ের সুযোগ করে দিতে হবে যাতে 

মি অভিজ্ঞতার মাধ্যমে সদস্যরা শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে। 


গ্রুপের স্বনির্ভর হওয়ার ক্রমপর্যায় 
দল গঠনের কাজটি পর্যায়ের মধ্যে দিযে যায়। জোট বাঁধার কাজে সময় দেওয়া দরকার! 
যারা দীর্ঘকাল সুযোগ ও অধিকার থেকে বঞ্চিত রাতারাতি তাদের সক্ষম করে তোলা 
যায় না। খুব তাড়াতাড়ি বড় কিছু লাভ করা যায় না। আর্থিক বা সামাজিক উন্নয়নের কাজে 
ধাপে ধাপে এগুতে হয়। প্রত্যেক পর্যায়ে কিছু বাধা বা সমস্যাও থাকে। তাই ধীরে কিন্তু 
বলিষ্ঠভাবে এগিয়ে গেলে স্থায়ী সুফল পাওয়া যেতে পারে। কোন পর্যায়ে কতটা সময় 
লাগবে তা নির্ভর করে সদস্যদের নিষ্ঠা, সহযোগিতা, এঁক্যমত, মত ও আদর্শের মিলন, 
একে অপরের সাথে ভাগ করে নেওয়া-_ এইসব ব্যাপারে একসাথে চলার অভিজ্ঞতার 
“মধ্যে দিয়ে। তবুও সাবলম্বী হওয়ার ক্রমপর্যায়গুলি এইরকম : 


১২৪ নিঃস্বজনেব ব্যাঙ্ক 


বিভিন্ন ভর কাজ সময় 

গ্রাম/এলাকা নির্বাচন গ্রামকে জানা ৯ 
জনগোষ্ঠীর সঙ্গে সুসম্পর্ক তৈরি করা; ১ মাস. 

স্বনির্ভর গ্রুপ গঠন গ্রামে মিটিং করা, গ্রুপ তৈরি করা, : 
নিয়মিত মিটিং, নিয়মিত সঞ্চয়, ২ থেকে & 
ব্যাঙ্কে কাউন্ট খোলা, ৬ মাস. 


প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা, সামাজিক 
কাজকর্ম একসাথে করা; 
ক্ষুদ্র ধা নিয়ে ক্ষুদ্র উদ্যোগ খণ নেওয়া, টাকা কাজে লাগানো, ৬ মাস 
খণ শোধ করা, ক্ষুদ্র উদ্যোগ থেকে থেকে 
আয়, যৌথভাবে সামাজিক কাজকর্ম, একবছর...” 
ব্যাঙ্ক বা আর্থিক সংস্থার ব্যাঙ্ক বা আর্থিক সংস্থা থেকে এক বছর 
সাথে যোগ খণ নেওয়া, গ্রুপের তহবিল গঠন, থেকে 
পুনঃখা, জরুরি খণ, আবর্তনীয় দেড় বছর.. 
খণ, যৌথভাবে সামাজিক কাজকর্ম; 
ব্যাঙ্ক বা আর্থিক সংস্থার গ্রুপ উদ্যোগ বা ব্যক্তিগত উদ্যোগে দেড় বছর. 
সাথে সংযুক্তি (২য় পর্যায়) কাজের মাত্রা বাড়ানো (5০91178 ৮০), থেকে 


যৌথভাবে সামাজিক কাজ করা; দু-বছর.. 
ক্লাস্টার/ ফেডারেশন নিয়মিত গ্রুপ, ক্লাস্টার, ফেডারেশনের দু-বছর 
তৈরি করা মধ্যে যোগাযোগ, শীর্ষ সংস্থার সাথে থেকে 
সংযোগ স্থাপন, গ্রুপের কাজকর্ম তিন বছর.. _ 
সমীক্ষা করা। j 


দলবদ্ধভাবে শপথ 
অনেক জায়গায় বিশেষ করে বাংলাদেশ গ্রামীণ ব্যাঙ্কে দলের সব সদস্যরা 
দলবন্ধভাবে শপথ পাঠ করেন। নিজেরা একসাথে উচ্চারণ করলে নিজেদের মধ্যে 
এক ধরনের গোষ্ঠীবদ্ধতা ও উন্নয়নমুখী মানসিকতা তৈরি হয়। শপথগুলি এরকম হর্ডে্ 
পারে £ 
__- আমরা কেউ নিরক্ষর থাকব না, পরিবারের সকলকে স্বাক্ষর করব 
- প্রতিটি শিশুকে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তিকরব ও তাকে শিক্ষার সুযোগ দেব 
__ ঘর, বাড়ি, শিশুদের পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখব / 
= নিরাপদ পানীয় জল ব্যবহার করব, নইলে জল ফুটিয়ে খাব 
-_ বাড়িতে শাক সবজি লাগাব, উদ্বৃত্ত সবজি বাজারে বিক্রি করব 
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বর্ষাকালে বাড়িতে আর সাধারণ জায়গায় গাছ লাগাব, পরিবেশ নষ্ট হতে দেব 
না 

বাঁড়ি ঘর না থাকলে পরিবারের জন্যে থাকার একটা জায়গা করব 
আমরা সবাই প্রাথমিক স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলব , সকলকে টিকা দেওয়াব, স্বাস্থ্য 
কর্মীর পরামর্শমত চলব 
অন্যায়-অবিচার সইব না, অন্যের প্রতি অবিচার হতে দেব না 

আমরা পণ নেব না, পণ দেব না 

বিপদে একে অপরকে সাহায্য করব 

দলের শৃঙ্খলা মেনে চলব, কাউকে শৃঙ্খলা ভাঙতে দেব না 

পরিবার ছোট রাখব, সকলে থাকব সুখে। 


ক্ষুদ্র সঞ্চয়ের রূপরেখা 
দিলীপ পাল* 


ক্ষুদ্র সঞ্চয়ের জন্য উদ্যোগ 

গ্রুপ গড়ে ওঠার প্রথম পর্যায় থেকেই সদস্যদের সঞ্চয়ের ব্যাপারে উদ্দীপিত করে তুলতে 
হবে। স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠবে, যেখানে সংসারই চলতে চায় না, সেখানে সঞ্চয়ের 
জন্য টাকা কোথা থেকে আসবে? পাণ্টা প্রশ্ন করা যেতে পারে, অন্যান্য গ্রামের হতদরিদ্র 


পরিবারের নারীরা কীভাবে করছে? অভিজ্ঞতা থেকে দেখা যাচ্ছে, দারিদ্র্য সঞ্চয়ের বাধা - 


হতে পারে না। তীব্র ইচ্ছা ও সঙ্কল্পই বড় কথা ৷ প্রকট দারিদ্যের মধ্যেও কয়েকজন নারী 
কীভাবে নিয়মিত সঞ্চয় করে যাচ্ছে, সেই গল্প শোনা যাক। 

বরণগেড়িয়া গ্রামের কমলা দাসের খুবই অভাবের সংসার। স্বামীর খেতমজুরির 
টাকায় পাঁচ জনের পেট চলে। কমলা এক বছর আগে বহু কষ্টে, পাঁচটি হাসের ও ছয়টি 


মুরগির বাচ্চা কিনেছিল। এখন প্রতি দিনই তিন-চারটি করে ডিম পাওয়া যায়। এই ডিম “* 


বিক্রির টাকা থেকে সে গ্রামের সমিতির সঞ্চয় খাতে মাসে ২০ টাকা করে জমায়। 

শ্রীরামপুর গ্রামের খালেদা বিবির বাড়িতে ধান থেকে চাল তৈরির কারবার । তাদের 
কারবারের পুঁজি মাত্র চার বস্তা ধান। প্রত্যেক খেপেই সামান্য কিছু খুদ হয়। এই খুদেরই 
একটা অংশ বিক্রি করে সে গ্রামের সঞ্চয় গ্রপের খাতে মাসে ১৫ বা ২০ টাকা করে 
জমায়। 


১ 
LL] 


ঝিয়ের কাজ করে। তা ছাড়া এর-ওর বাড়িতে ধান সেদ্ধ করা, কাপড় কাচা, ফাই-ফরমাশ 
খাটা, ঘোষাল-গিশ্লির বাতগ্রস্ত শরীরে তেল মালিশ করা, গ্রামের কোনও গেরজ্ত বাড়ির 
খবরাখবর অন্য গ্রামের কুটু স্বদের বাড়িতে পৌছে দেওয়া-_-এই সব তুচ্ছ কাজের সামান্য 
রোজগার থেকে দুটি বাচ্চা নিয়ে তার খুবই কষ্টে দিন চলে। রোজ একবার মাত্র রান্না 
হয়। যতটুকু চালই জুটুক, সে তার থেকে এক মুঠো ‘লক্ষ্মীর হাঁড়ি -তে তুলে রাখে। এই 
মুঠি-চালই তার মাসিক ১৫ টাকা সঞ্চয়ের উৎস। এইসব তুচ্ছ সঞ্চয়কে অনেক বড় 
স্বার্থের কারণে গ্রুপের সঞ্চয় খাতে বন্দি করে ফেলা দরকার। পারিবারিক উপার্জন থেকে 
সঞ্চয়ই হবে প্রথম খরচ, প্রাথমিক কাজ। 


* ১৯৯৬ সালে রাজ্য পঞ্চাযেত ও গ্ৰামোন্নয়ন সংস্থা দ্বারা প্রকাশিত “স্বনির্ভর, সঞ্চয় ও উন্নয়ন” 
পুস্তিকা থেকে অংশবিশেষ ব্যবহার করা হলো-_সম্পাদক, শ্রয়ণ 


ক্ষুদ্র সঞ্চয়ের বপরেখা ১২৭ 


গ্রুপের সদস্যদের সঞ্চয়ে অংশগ্রহণ হবে বাধ্যতামূলক, এচ্ছিক নয়। তবে কে কবে 
সঞ্চয় করতে পারবে তা নির্ভর করবে সদস্যদের পারিবারিক উপার্জন, আর্থিক অবস্থা, 
নিজস্ব রজি-রোজগার ইত্যাদির উপর | সঞ্চয়ের হার একই হবে নাকি যার যার সাধ্যমতো 
ভিন্ন ভিন্ন হবে, রোজ জমানো হবে নাকি সপ্তাহে একবার, নাকি মাসে এক বা দুই বার-_ 
এ সমস্ত বিষয়ে গ্রপই সিদ্ধান্ত নেবে। অন্যান্য সংশ্লিষ্ট বিষয়েও গ্রুপের সদস্যরাই 
নিয়মকানুন তৈরি বা সংশোধন করবে, বাইরের কেউ নয়। 

ব্যাঙ্কের স্থানীয় শাখায় গ্রুপের নামে একটি সেভিংস আযাকাউন্ট খুলতে হবে। এর 
জন্য কয়েকটি জিনিস দরকার হতে পারে, যেমন গ্রুপ মিটিং-এর সিদ্ধান্তের প্রতিলিপি-_ 
যাতে আ্যাকাউন্ট খোলা-সংক্রান্ত বিষয়ের উল্লেখ থাকবে! তা ছাড়া কার কার সইয়ে টাকা 
তোলা যাবে, সে সম্পর্কেও ওই সিদ্ধান্তে স্পষ্ট উল্লেখ থাকবে। এই প্রসঙ্গে একটি 
গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হলো কার কার সইয়ে টাকা তোলা যাবে এবং ব্যাঙ্কে জমা দেওয়া পর্যন্ত 
সংগৃহীত টাকা কার কাছে জমা থাকবে? সব চেয়ে ভালো হয় যদি গ্রপের নেত্রী ও 
গ্রপেরই আর এক সদস্য যৌথভাবে ব্যাঙ্ক আযাকাউন্ট পরিচালনা করে এবং ব্যাঙ্কে জমা 
দেওয়ার আগে পর্যন্ত তাদেরই কারুর হাতে সংগৃহীত টাকা গচ্ছিত থাকে। বাইরের 
সহায়ক বা সংগঠকের পক্ষে এককভাবে বা যৌথভাবে গ্রুপের টাকায় হাত না লাগানোই 
ভালো। যদিও ব্যাঙ্ক আযাকাউন্ট পরিচালনায়, অন্তত প্রথম দিকে, তাকে সর্বতোভাবে 
সহায়তা করতে হতে পারে। 

গ্রুপের প্রত্যেক সদস্যের কাছে একটি সহজ পাশ বই বা সঞ্চয়কারীর হাত খাতা 
থাকবে (সংযোজন-১)। তাতে সদস্যের প্রত্যেক বারের জমার পরিমাণ, তারিখ ও গ্রুপের 
নেত্রীর সই থাকবে। একইভাবে সঞ্চয়কারী সদস্য ঝণ নেওয়া শুরু করলে তার জন্য 
একটি ঝণ-গ্রহীতাব হাত-খাতা খুলে দিতে হবে সেংযোজন-২)। এই হাত-খাতায় ঝণ 
নেওয়ার তারিখ, ঝণের পরিমাণ, সুদের পরিমাণ, খণ পরিশোধ ও পাওনার বিবরণ 
এবং গ্রুপ নেত্রীর সই থাকবে। গ্রুপ স্তরে একটি সঞ্চয় খতিয়ান থাকবে। এই খাতার 
চার পাঁচটি পাতা প্রত্যেক সদস্যের নাম বরাদ্দ থাকবে। সেখানে সদস্যের সঞ্চয়ের 
পরিমাণ, তারিখ ও গ্রুপের নেত্রীর সই থাকবে (সংযোজন-৪)। গ্রুপ স্তরে একটি ক্যাশ 
বই থাকবে সেংযোজন-৩)। তাতে জমা ও/বা খরচের তারিখে জমা ও/বা খরচের 
বিবরণ থাকবে। এছাড়া গ্র“পের কাছে থাকবে ব্যাঙ্কের দেওয়া গ্রুপের নামে সেভিংস 
আযাকাউন্টের পাশ বই। 

গ্র“পের মিটিং-এর দিন সব কয়টি খাতা ও পাশ বই এক জোট করে হিসাব মেলানো 
দরকার। প্রথম প্রথম বাইরের সহাযক বা সংগঠককে এই কাজ হাতে-কলমে করে 
দিতে হতে পারে। ক্রমশ গ্রুপের নেত্রী ও অন্যান্য সদস্যরা স্বাধীনভাবে এই দায়িত্ব পালন 
করবে! 

অন্তত মাসে একবার গ্র“পের সদস্যরা মিটিং-এ বসবে। সেখানে সঞ্চয় সংক্রান্ত 
যাবতীয় বিষয়ের আলোচনা ও কাজকর্ম হবে। তা ছাড়া গ্রুপের সদস্যদের সমস্যা 


১২৮ নিঃস্বজনের ব্যাঙ্ক 


বিশ্লেষণ, নিজেদের অবস্থা পরিবর্তনের জন্য ভাবনা-চিন্তা ও কর্ম-পরিকল্পনার প্রক্রিয়াও 
চলতে থাকবে। 


ক্ষুদ্র ধণের নিয়ম-নীতি 
অন্তত এক বছর ধরে নিয়মিত সঞ্চয় করার পর গ্রুপের সদস্যরা ঝণ নেওয়ার কথা 
ভাবতে পারে। এক বহর পরে প্রত্যেক গ্র-পের সঞ্চয় খাতে বেশ কিছু টাকা জমে 
যাবে। যেমন ৩০ জনের গ্রনপে সদস্যরা যদি প্রতি মাসে গড়ে ২০ টাকা করে জমায়, 
তাহলে এক বছর পরে সঞ্চয়ের পরিমাণ হবে ৭,২০০ টাকা। এই টাকার একটা অংশ 
ব্যাঙ্ক থেকে তুলে সদস্যরা ঝণ হিসাবে নিতে পারে। প্রশ্ন উঠতে পারে, সবাই যদি 
একসঙ্গে ফা চায়? প্রশ্নটি অবাস্তর। কেননা অভিজ্ঞতা থেকে দেখা যাচ্ছে, সকলেই 
ধণ নিতে চায় না, সকলের খণের প্রয়োজনও থাকে না। “সংসারে সুখী কে? যাকে 
দেনা করতে হয় না”__এই মনোভাব অনেকের মধ্যে কাজ করে (এই মনোভাব অবশ্যই 
খণ-ভিত্তিক উন্নয়ন উদ্যোগের পরিপন্থী)। যাই হোক, সব চেয়ে জরুরি প্রয়োজন যেসব 
সদস্যের- তাদেরই অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে খণ নিতে হবে। এখানে প্রশ্ন উঠবেই যে, 
যে সদস্য খণ নেবে না সে কী সুবিধা পাবে? আর সুবিধা না পেলে গ্র“পের সঞ্চয় 
খাতে টাকা জমানোর জন্য কেউ এগিয়ে আসবে কেন? অতএব, সঞ্চয় ও ঝণের সুদের 
অঙ্ক এমন হওয়া উচিত যে সঞ্চয় করতে এবং খণ নিতে সদস্যরা উৎসাহ বোধ করবে। 
একটি স্বনির্ভর গ্রুপ সঞ্চয়ের জন্য সদস্যদের ১০ শতাংশ হারে সুর দেয় যো ব্যাঙ্কের 
হারের দ্বিগুণ) এবং খণের জন্য সদস্যদের কাছ থেকে ২০ শতাংশ হারে সুদ নেয় 
(যা ব্যাঙ্কের হারের চেয়ে কিছুটা বেশি, কিন্তু মহাজনী ঝণের হারের চেয়ে অনেক 
কম)। আর একটি স্বনির্ভর গ্রুপ সঞ্চয়ের জন্য ব্যাঙ্কের হারে সুদ দেয় এবং খণের জন্য 
ব্যাঙ্কের হারেই সুদ নেয়। 

কাকে আগে খণ দেওয়া হবে, সঞ্চয় ও খণের জন্য সুদের হার কত হবে, খণ 
পরিশোধের কিস্তি ও সময় কত হবে-_এই সমস্ত ব্যাপারে গ্রপই সিদ্ধান্ত নেবে। খণ 
সংক্রান্ত তথ্য লিখে রাখারচ্জন্য একটি খণ খতিয়ান (সংযোজন-৫) থাকবে। সেখানে 
ঝণের অঙ্ক, সুদের হার ও পরিমাণ, কিস্তি শোধের হিসাব ইত্যাদি লিখতে হবে এবং 
ঝণ-গ্রহীতা ও গ্রুপের নেত্রী উভয়েরই সই থাকতে হবে। ক্যাশ বইয়ে অবশ্যই এই 
ধণ খতিয়ানের প্রতিফলন ঘটবে। 

একদিকে খণ নেওয়া-খণ পরিশোধের কাজ চলতে থাকবে, অন্য দিকে সঞ্চয়ের 
কাজও অব্যাহত থাকবে। তাতে পুঁজির পরিমাণ বেড়ে চলবে--তা থেকে আবার বেড় 
অঙ্কের) খণ নেওয়া যাবে। প্রথমে ছোট অঙ্কের খণ নিয়ে ছোট সমস্যার প্রতিকার বা 
ছোট অর্থকরী উদ্যোগ। তার পর মাঝারি থেকে বড় অঙ্কের ঝণ নিয়ে মাঝারি বা বড় 
উদ্যোগ। এভাবে সঞ্চয় করা-_খণ নেওয়া--আয় বাড়ানো__খণ পরিশোধ- আবার 
খণ-_-আরও আয়-_এই পদ্ধতিতে কাজ করতে করতে গ্রুপের সদস্যেরা স্বনির্ভর 
উন্নয়ন প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে এগিয়ে চলবে। 


সার 


ক্ষুদ্র সঞ্চযেব রূপরেখা ১২৯ 


আরও বড় উদ্যোগের জন্য অন্যান্য কর্মসূচির সঙ্গে সংযোগ 
আশা করা যায়, স্বনির্ভর গ্রপগুলি কাজ করতে করতে ক্রমশ শক্তিশালী হয়ে উঠবে। 
আরও বড় উদ্যোগ হাতে নেওয়ার জন্য তাদের আত্মবিশ্বাস, সক্ষমতা এবং খণের 
প্রয়োজন ও চাহিদা বেড়ে যাবে। এই অবস্থায় পৌঁছলে গ্রণপগুলিকে নিচের কোনও 

না কোনও কর্মসূচির আওতায় আনা যেতে পারে। 

স্ব (১) ডোকরা বা গ্রামীণ নারী ও শিশু বিকাশ কর্মসূচি : 
দারিদ্র্য সীমার নিচের পরিবারের ১০ থেকে ১৫ জন নারীকে নিয়ে ডোকরা গ্রুপ তৈরি 
করা হয়। প্রত্যেক ডোকরা গ্রুপের জন্য দুই কিস্তিতে ২৫,০০০ টাকার “আবর্তনীয় 
তহবিল" প্রয়োজনে ট্রাইসেম-এর আওতায় প্রশিক্ষণ এবং বন উদ্যোগের জন্য আই আর 
ডি পি-র আওতায় সরকারি অনুদান ও ব্যাঙ্কখধণের ব্যবস্থা করা হয়। তাছাড়া অন্যান্য 
কর্মসূচির পরিসেবার সঙ্গে ডোকরা কর্মসূচির সমন্বয়ের বিষয়টিকে অত্যন্ত গুরুত্ব দেওয়া 

৮ হয়। 
এই প্রসঙ্গে একটি প্রশ্ন উঠবে যে ভবিষ্যতে স্বনির্ভর সঞ্চয় ও উন্নয়ন গ্র্প-এর 
সকল সদস্যকে ডোকবা কর্মসূচির আওতায় আনা সম্ভব নাও হতে পারে। কেননা তাদের 
সকলেই যে তখনকার সার্ভে নিস্ট অনুযায়ী দারিদ্য সীমার নিচে থাকবে তা নাও হতে 
পারে। ফলে কোনও স্বনির্ভর সঞ্চয় ও উন্নয়ন গ্রপ-এর যে সব সদস্য ডোকরা গ্র“পের 
= আওতায় আসতে পারে না, তাদের মধ্যে বিরূপ প্রতিক্রিয়া ও অসন্তোষ দেখা দেবে, 
ফলে ওই গ্রপ ভেঙে যাবে। এই সম্ভাবনা অবশ্য অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু সার্ভে 
লিস্ট তৈরির কাজ যদি পক্ষপাতশূন্য ও বিজ্ঞানসম্মতভাবে করা হয় এবং তার ভিত্তিতে 
স্বনির্ভর সঞ্চয় ও উন্নয়ন গ্র-প-এর অন্তর্ভূক্ত দারিদ্র্য সীমার নিচের সদস্যদের নিয়ে 
ডোকরা গ্রুপ তৈরি করা হয়, তা হলে দারিদ্র্য সীমার উপবে যারা থেকে যাবে তাদের 
কিছু বলার থাকবে না। তখন তারা সমতুল আর্থিক অবস্থার সদস্যদের নিয়ে, প্রয়োজনে 
॥- আরও কিছু নতুন সদস্য নিয়ে, স্বনির্ভর সঞ্চয় ও উন্নয়ন গ্রপ-কে পুনর্গঠিত করতে 
পারে। 
(২) রাষ্ট্রীয় মহিলা কোষ-এর খণণ প্রকল্প : 

রাষ্ট্রীয় মহিলা কোষ হলো ভারত সরকারের নারী ও শিশু উন্নয়ন বিভাগের অধীন একটি 
চি 
»- উন্নয়নের জন্য কাজ করছে এবং অন্তত এক বছর ধরে স্বনির্ভর সঞ্চয় ও খণ-সংক্রান্ত 
> কাজে অভিজ্ঞতা অর্জন করেছে, সেই সব এন জি ও রাষ্ট্রীয় মহিলা কোষ থেকে খণ 
পাওয়ার যোগ্যতা অর্জন করে। রাষ্ট্রীয় মহিলা কোষ থেকেখণ নিয়ে কোনও এন জি 
ও-স্বনির্ভর সঞ্চয় ও খণের কাজ করছে এমন গ্রণ্পগুলিকে পুনরায় খা দিতে পারে। 
রাষ্ট্রীয় মহিলা কোষ এই খণের জন্য ৮ শতাংশ হারে সুদ নিয়ে থাকে এবং এন জি 
&- ও-গুলি স্বনির্ভর গ্র“পের সদস্যদের কাছ থেকে খণের জন্য ১২ শতাংশ হারে সুদ নিতে 
পারে। স্বনির্ভর গ্র“পের সদস্যরা অর্থকরী উদ্যোগের জন্য বা উৎপাদনশীল সম্পদ সৃষ্টির 
জন্য স্বল্পমেয়াদি খণ বাবদ ২,৫০০ টাকা পর্যন্ত (১৫ মাসের মধ্যে শোধ করতে হয়) 


ব্যাঙ্ক ৯ 


১৩০ নিঃস্বজনের ব্যাঙ্ক 


এবং মধ্যমেয়াদি ঝণ বাবদ ৫,০০০ টাকা পর্যন্ত (২ থেকে ৫ বছরে শোধ করতে হয়) 
পেতে পারে। কোনও এন জি ও রাষ্ট্রীয় মহিলা কোষ থেকে মোট প্রদত্ত ধণের ০.৫ 
শতাংশ টাকা খণ-গ্রহীতাদের দক্ষতা বাড়ানোর জন্য প্রশিক্ষণ বাবদ অনুদান পেতে 
পারে। এছাড়া ১০ থেকে ২০ জনের স্বনির্ভর গ্রুপ গঠন, গ্রুপের নেত্রীদের প্রশিক্ষণ, 
প্রাথমিক পর্যায়ে গ্রুপের অন্যান্য আনুষঙ্গিক খরচ ইত্যাদি মেটানোর জন্যও এন জি 
ও-গুলি রাষ্ট্রীয় মহিলা কোষ থেকে সহায়তা পেতে পারে। এভাবে দেশের লক্ষ লক্ষ-: 
দরিদ্র নারীকে এন জি ও-দের মাধ্যমে স্বনির্ভর গ্রুপে সংগঠিত করা এবং তাদের অর্থকরী 
উদ্যোগের জন্য ঝণের ব্যবস্থা সুনিশ্চিত করার লক্ষ্যে রাষ্ট্রীয় মহিলা কোষ কাজ করে 
চলেছে। 

যাই হোক, কিছু কিছু স্বনির্ভর সঞ্চয় ও উন্নয়ন গ্রুপ ডোকরা বা নাবার্ড-এর স্বয়স্তর 
গোষ্ঠী প্রকল্পের বিকল্প হিসাবে রাষ্ট্রীয় মহিলা কোষের আওতায় খণ পাওয়ার জন্য 
চেষ্টা করতে পারে। তার জন্য অবশ্য কোন যোগ্য এন জি ও'কে উদ্যোগ ও দায়িত্ব 
নিতে হবে। 
(৩) নাবার্ড-এর স্বয়স্তর গোষ্ঠী প্রকল্প : 
প্রথাগত ব্যাঙ্ক ব্যবস্থার মাধ্যমে সমাজের সবচেয়ে দরিদ্র মানুষের কাছে ব্যাঙ্কের পরিসেবা 
পৌঁছে দেওয়া সম্ভব নয়-_এই বিবেচনায় ১৯৯২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে নাবার্ড বা 
রাষ্ট্রীয় কৃষি ও গ্রামীণ ব্যাঙ্ক এই প্রকল্প চালু করে। প্রচলিত ব্যাঙ্ক ব্যবস্থার রীতিনীতি 
কিছুটা শিথিল করে স্বয়স্তর গোষ্ঠীর মাধ্যমে অত্যন্ত দরিদ্র উদ্যোগীদের ব্যাঙ্কণ দেওয়ার 
লক্ষ্যেই এই স্বয়স্তর গোষ্ঠী প্রকল্প । 

একই আর্থিক অবস্থার ৫ থেকে ২০ জন নারী পুরুষকে একটি স্বনির্ভর গ্রুপ গড়তে 
হয়। তাদের মধ্যে একজনকে নেতা বা নেত্রী নির্বাচিত করতে হয়। তারা সপ্তাহে একদিন 
মিটিং-এ বসে। গ্রুপের নামে কোনও ব্যাঙ্কের স্থানীয় শাখায় একটি সেভিংস আযাকাউন্ট 
খুলতে হয়। সদস্যদেরকে এই আযাকাউন্টে সাধ্যমতো কিছু টাকা সঞ্চয় করতে হয়। 
কিছুদিন সঞ্চয় করার পর বিশেষ প্রয়োজনে বা কোনও প্রকল্প রূপায়ণের জন্য গ্রুপের - 
সিদ্ধান্ত অনুযায়ী এই আযাকাউন্ট থেকে টাকা তুলে সদস্যরা খণ নিতে পারে। এই গ্রুপের 
নিবন্ধীকরণের প্রয়োজন নেই। কোনও এলাকার দরিদ্র নারী ও/বা পুরুষেরা কোনও 
এন জি ও-র সহায়তায় বা নিজেদেরই উদ্যোগে এ রকম গ্রুপ গড়তে পারে। গ্রুপের 
কাজকর্ম কিছুদিন পর্যবেক্ষণ করে ব্যাঙ্ক সরাসরি কিংবা এন জি ও-র মাধ্যমে গ্রুপকে 
প্রস্তাবিত ধণ-যোজনা অনুসারে খণ মঞ্জুর করে। গ্রুপের সকল সদস্যই যে একবারে . 
খণ নেবে এমন নাও হতে পারে। যে সব সদস্যের ধণের আশু প্রয়োজন রয়েছে 
তাদেরই প্রথমে ঝণ দেওয়া হয়। তারা খণ শোধ করতে থাকে, তার পরে ক্রমান্বয়ে 
অন্যরাও খণ পায়__এ ভাবেই খণ নেওয়া ও পরিশোধের কাজ চলতে থাকে। ব্যাঙ্কে 
সঞ্চিত জমার ২ থেকে ৪ গুণ পর্যন্ত খণ পাওয়া যায়। এই প্রকল্পে ব্যান্ক গ্রপের সদস্যদের 
ব্যক্তি হিসাবে খণ দেয় না, গ্রুপকে দেয়। ফলে ধণ পরিশোধের ব্যাপারে গ্রুপ এন 
এন জি ও-র মাধ্যমে খণ দেওয়া হয়ে থাকলে গ্রুপের সঙ্গে এন জি ও-র দায়বদ্ধতা 
থাকে। 


ক্ষুদ্র সঞ্চয়ের রূপরেখা ১৩১ 


তামিলনাড়ু, কৰ্ণাটক, অন্ধপ্রদেশ এবং ওড়িশায় এই প্রকল্পে উল্লেখযোগ্য সাফল্য 
দখা গেছে। এই খণ্যবস্থায় সম্পদ সৃষ্টি ও খণ শোধের হার প্রায় ১০০ শতাংশ। 
শ্চিমবঙ্গের উত্তর ২৪-পরগণার গাইঘাটা ও হাবডা-২ ব্লকে এবং নদীয়া জেলার 
গনাঘাট-২ ব্লকে স্বয়স্তর গোষ্ঠী প্রকল্প-এর রূপায়ণ চলছে। 


বই সব কর্মসূচির সঙ্গে সংযোগ ঘটানো না গেলে 

রা যাক, বেশ কিছু সংখ্যক স্বনির্ভর সঞ্চয় ও উন্নয়ন গ্র“প উপরে উল্লিখিত বা তার বাইরে 
মন্য কোনও কর্মসূচির আওতায় আসতে পারছে না। তা হলে কী হবে? এই ভাবনার 
[ধ্যে তেমন সারবস্তু নেই। স্বনির্ভর গ্রুপের মূল দর্শনই তো এই যে, গ্রুপের সদস্যরা 
পাইরের কারুর উপর নির্ভরশীল না থেকে নিজেদের উদ্যোগে ও সম্পদে নিজেদের অবস্থা 
রিবর্তনের দায়িত্ব নেবে। অন্যান্য কর্মসূচির পরিসেবা আদায় করতে হলেও সেগুলি 
শ্বন্ধে জানতে হয়, শক্তিশালী জোট বাঁধতে হয়, সক্ষমভাবে দাবি জানাতে হয়, আলোড়ন 
[্টি করতে হয। তা ছাড়া কেবলমাত্র ক্ষুদ্র সঞ্চয় ও ক্ষুদ্র ধণের মধ্যেই কোন স্বনির্ভর 
প্চয় ও উন্নয়ন গ্রুপ তাদের কাজকর্ম ও সম্ভাবনাকে সীমাবদ্ধ করে রাখবে না। সচেতন 
তে হতে, জোট বাঁধতে বীধতে, সক্ষম হতে হতে দরিদ্র নারীরা ধীরে ধীরে উন্নয়ন 
ক্রিয়ার কেন্দ্রে তাদের প্রাপ্য স্থান আদায় করে নেবে। এই লক্ষ্য নিশ্চয়ই রাতারাতি পূরণ 
য়ে যাবে না। এই লক্ষ্য পূরণ না হওয়া পর্যন্ত দরিদ্র নারীদের গ্র-্পগুলিকে স্বনির্ভর গ্রপ 
সাবেই কাজ করে যেতে হবে। অন্য দিকে, উন্নয়ন ব্যবস্থার পরিচালকদের দায়িত্ব নিতে 
বে যাতে স্বনির্ভর সঞ্চয় ও উন্নয়ন গ্রপগুলিকে যাবতীয় উন্নয়ন প্রচেষ্টার সমন্বয়-কেন্দ্ 
'সাবে কাজে লাগানো যায়। 


ঈর্ভর প্রক্রিয়ায় সহায়তা £ কার কী ভূমিকা 

আর ডি এ বা জেলা গ্রামীণ উন্নয়ন সংস্থার ভূমিকা -আমাদের দেশের উন্নয়ন ব্যবস্থা 
“ত সরকারি নিযন্ত্রণেই পরিচালিত হয়ে থাকে। তাই সরকারিভাবে উদ্যোগ না নিলে, 
চটি সরকারি প্রকল্পের ছকে না সাজালে এবং সেই প্রকল্প রূপায়ণের জন্য সরকারি 
দ্শনামা ও লক্ষমাত্রা না থাকলে দরিদ্র নারীদের স্বনির্ভর উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় সহায়তা 
ওয়া সহজ হবে না। দরিদ্র নারীদের সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে ডোকরা কর্মসূচি রূপায়ণের 
এয়িত্ব ডি আর ডি এ-র উপর ন্যস্ত আছে। তাই সারা জেলায় ডোকরা কর্মসূচির 
_ শাপাশি একটি পৃথক ও সমান্তরাল কর্মসূচি হিসাবে দরিদ্র নারীদের স্বনির্ভর সঞ্চয় ও 
য়ন গ্রুপ গড়ে তোলার কাজে ডি আর ডি এ-গুলিই নেতৃত্ব দিতে পারে। নিন্নোক্ত 
[জে ডি আর ডি এ-গুলি সুনির্দিষ্ট ভূমিকা পালন করতে পারে। (ক) পরিকল্পনা : 
প্রদেশের নেল্লোর জেলার ডি আর ডি এ-কে মডেল বা আদর্শ দৃষ্টান্ত হিসাবে 
*য় ও উন্নয়ন গ্রুপ গঠনের উদ্যোগ নেওয়ার পরিবর্তে প্রথমে বাছাই-করা কয়েকটি 


১৩২ নিঃস্বজনের ব্যাঙ্ক 


ব্লকে কাজ শুরু করা যেতে পারে। তার পর ধীরে ধীরে অন্যান্য ব্লককে ধরা যে 
পারে। , 

পরিকল্পনা প্রণয়ন বা রূপায়ণের কাজ পরিচালনা করার জন্য জেলা পরিষ 
মহিলা কর্মাধ্যক্ষ বা সদস্য, জেলা যুব আধিকারিক, জেলা সমাজ কল্যাণ আধিকারি 
জেলা পঞ্চায়েত আধিকারিক, ডি আর ডি এ-র সহকারী প্রকল্প আধিকারিক (নারী উন্নয় 
প্রমুখকে নিয়ে ডি আর ডি এ-তে একটি নারী উন্নয়ন সেল তৈরি করা যেতে পা 
(খ) প্রশিক্ষণ : প্রথমে জেলা স্তরের নারী উন্নয়ন সেল-এব সদস্যদের প্রশিক্ষণ দরকা 
কল্যাণীতে অবস্থিত রাজ্য গ্রামোন্নয়ন সংস্থায় এই প্রশিক্ষণের জন্য ব্যবস্থা নেওয়া হয়ে 
ব্লক স্তরে আধিকারিক, পঞ্চায়েত সমিতির মহিলা কর্মাধ্যক্ষ এবং গ্রাম পঞ্চায়েতের প্র 
ও অন্তত একজন মহিলা সদস্যের দুই দিনের প্রশিক্ষণ ব্লক স্তরে হতে পারে । গ্রাম স্ত 
সংগঠক ও গ্র“পের নেত্রীদের অন্তত দুই দিনের প্রশিক্ষণও ব্লক স্তরে হতে পারে। শুরু, 
রাজ্য গ্রামোশ্নয়ন সংস্থায়, পরবর্তী কালে ডি আর ডি এ-র ব্যবস্থাপনায় শেষোক্ত ' 
ধরনের প্রশিক্ষণ পরিচালিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। (গ) সমম্বয় ও তদারকি : যাবতীয় কা. 
পঞ্চায়েত প্রতিষ্ঠান, সরকারি আধিকারিক, ব্যাঙ্ক, এন জি ও-_-সকলের মধ্যে ১ 
সমন্বয়ের দায়িত্ব ডি আর ডি এ-ই পালন করতে পারে। তদারকি ও মূল্যায়নের দায়িৎ 
ডি আর ডি এ-র উপর বর্তাবে। প্রত্যেক জেলায় কিছু দিন ধরে ছোট আকারে কাজ কঃ 
অভিজ্ঞতা অর্জন করে তার ভিত্তিতে নেল্লোরের মতো বড় আকারে কর্ম-পরিকল্পনা নেও 
যেতে পারে। তখন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও রূপায়ণের কাজ পরিচালনার জন্য অনেক : 
আকারের পরিচালন কমিটি ইত্যাদি তৈরি করার প্রয়োজন হবে। 


পঞ্চায়েত সমিতি ও গ্রাম পঞ্চায়েতের ভূমিকা-_ এই রাজ্যে গ্রামাঞ্চলের উন্নয়ন 
তার জন্য পরিকল্পনার মৌলিক দায়িত্ব পঞ্চায়েত প্রতিষ্ঠানগুলির উপর ন্যস্ত আছে। এ 
এই দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে পঞ্চায়েত প্রতিষ্ঠানগুলির সাফল্য সারা দেশের মধ্যে অঃ 
নজির সৃষ্টি করতে পেরেছে। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় এই যে, এত শক্তিশালী পঞ্চাণে 
ব্যবস্থা থাকা সত্বেও নারী উন্নয়নের কাজে অন্যান্য অনেক রাজ্যের তুলনায় এই র. 
অনেক পিছিয়ে রয়েছে। অন্যান্য কাজকর্মের মতো দরিদ্র নারীদের উন্নয়নের লক্ষে 
পঞ্চায়েত প্রতিষ্ঠানগুলি বিশেষ উদ্যোগ নিলে অসাধ্য সাধন হতে পারে। যাই হে 
নারীদের স্বনির্ভর গ্রুপ তৈরির কাজে পঞ্চায়েত সমিতি ও গ্রাম পঞ্চায়েতকে নিন্দে 
ভূমিকা পালন করতে হবে। কে) আই আর ডি পি, ট্রাইসেম ও ডোকরা কর্মসূচি রূপায়, 
মূল্যায়নের মূল দায়িত্ব পঞ্চায়েত সমিতিকে নিতে হবে। অন্যান্য প্রকল্পের মতো ' 
কাজেও পঞ্চায়েত সমিতি ও গ্রাম পঞ্চায়েতগুলির মধ্যে যথোচিত বোঝাপড়া ও : 
সমন্বয়ের সম্পর্ক থাকতে হবে। খে) গ্রাম পঞ্চায়েতের দায়িত্ব হবে এইরকম : (অ) ছ 
মত-ধর্ম-জাতপাত নির্বিশেষে দরিদ্র নারীদের স্বনির্ভর সঞ্চয় ও উন্নয়ন গ্রুপ-এ সংগা 


ক্ষুদ্র সঞ্চয়ের রূপরেখা ১৩৩ 


:" হতে উৎসাহ দেওয়া। (আ) এলাকার এন জি ও, মহিলা সংগঠন, যুব সংগঠন, গ্রামের 
ক্লাব ইত্যাদিকে উৎসাহ দেওয়া ও এই কাজে লাগানো। (ই) স্বনির্ভর সঞ্চয় ও উন্নয়ন 
পণগুলি যাতে ব্যাঙ্কের স্থানীয় শাখায় সেভিংস আযাকাউন্ট খুলতে পারে সে বিষয়ে ব্যবস্থা 

: গাঁনওয়া ছি) উদ্যোগী গ্র-পগুলিকে বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মসূচির পরিসেবা সম্বন্ধে জানতে ও 
কসেশুলি যথাসম্ভব আদায় করতে সহায়তা করা। (উ) সমস্ত বিষয়ে নিয়ন্ত্রমুত্তভাবে 

০০০০০০০০০০০ খবরদারি করা নয়)। 


'এনজিও-র ভূমিকা__এই রাজ্যে শক্তিশালী পঞ্চায়েত প্রতিষ্ঠানগুলির উপর উন্নয়নের 
মৌলিক দায়িত্ব ন্যস্ত থাকার কারণে উন্নয়ন ব্যবস্থায় এন জি ও-গুলির (কয়েকটি 
- উল্লেখযোগ্য ব্যতিক্রম ছাড়া) খুব বড় মাপের ভূমিকা লক্ষ্য করা যায় না। সব জেলায় 
, আবার এন জি ও-র সংখ্যা সমান নয়। গ্রামীণ এলাকার মধ্যে মূলত উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ 
= পরগণা, হাওড়া, মেদিনীপুর, নদীয়া ও বীরভূম জেলায় বেশির ভাগ এন জি ও এবং তাদের 
কাজকর্ম কেন্দ্রীভূত রয়েছে। উত্তরবঙ্গের জেলাগুলিতে এন জি ও-র সংখ্যা খুবই কম, 
কোথাও কোথাও নেই বললেই চলে। তা সত্বেও এই রাজ্যে কয়েকটি এন জি ও নারী 
উন্নয়নের কাজে বেশ উল্লেখযোগ্য উদ্যোগ নিতে পেরেছে। নারীদের স্বনির্ভর গ্রুপ গঠন 
ও পরিচালনার কাজে তাদের অভিজ্ঞতাও বেশ সমৃদ্ধ। যাই হোক, এক দিকে পঞ্চায়েত 
প্রতিষ্ঠানগুলিকে, অন্য দিকে গ্রামের মহিলা সংগঠন, যুব সংগঠন ও ক্লাবগুলিকে পরামর্শ 
ও সহায়তা দেওয়ার কাজে এন জি ও-গুলির পরিসেবা নেওয়া যেতে পারে। এ ছাড়া 
আরও ব্যাপক এলাকায় এন জি ও-গুলি যাতে স্বাধীন ভাবে বা পঞ্চায়েতের সঙ্গে 
যৌথভাবে নাবার্ড ও রাষ্ট্রীয় মহিলা কোষ-এর আর্থিক সহায়তায় উন্নযন প্রক্রিয়ায় 


'রিদ্র নারীদের অংশগ্রহণ বাড়াতে পারে, তার জন্য তাদের উৎসাহ ও সহায়তা দেওয়া 
ব্রকার। 


হিলা সংগঠন, ক্লাব ও যুব সংগঠনের ভূমিকা-_ এমন কোনও গ্রাম পাওয়া যাবে না 
খানে কোনও ক্লাব বা যুব সংগঠন নেই । তাদের খুব কম সংখ্যক সংগঠনই অবশ্য উন্নয়ন 
সমাজ সেবার কাজে নিযুক্ত থাকে। তাদের কাজকর্ম হয়তো খেলাধুলা, বারোয়ারি পুজা, 
ডিও শো, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, গান-বাজনা, যাত্রার রিহার্সাল ইত্যাদিতে সীমাবদ্ধ থাকে। 
সব সংগঠনকে উৎসাহ ও উদ্দীপনা জুগিয়ে উন্নয়ন প্রক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত করা দরকার | 
বাঞ্চলে কোথাও কোথাও মহিলা সংগঠনের অস্তিত্ব এবং উৎসাহব্যগ্রক কাজকর্ম লক্ষ 
'যায়। অভিজ্ঞতা থেকে দেখা যাচ্ছে, উন্নয়নের প্রসঙ্গ উঠলেই এই সব সংগঠন আরও 
ও সরকারি সহায়তা বাড়ানোর উপর গুরুত্ব দিতে চায়। অর্থাৎ তাদের মধ্যে স্বনির্ভর 
[নের ধ্যান-ধারণার পরিবর্তে সরকার/পঞ্জায়েত-নির্ভরতার দিকে বেশি ঝোক লক্ষ 
যায়। এইসব সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদের স্বনির্ভর উন্নয়ন প্রক্রিয়ার অপরিহার্যতা 
দ্ধ অবহিত ও সচেতন করে তোলাই হবে প্রথম চ্যালেঞ্জ । 


১৩৪ নিঃস্বজনের ব্যাঙ্ক 


যাই হোক, এই সব সংগঠনশুলিকেই গ্রাম স্তরে নারীদের স্বনির্ভর সঞ্চয় ও উন্নয়ন 
গ্রুপ তৈরি ও তাদের বিকাশের প্রাথমিক দায়িত্ব নিতে হবে। রামকৃষ্ণ মিশন লোকশিক্ষা 
পরিষদের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত ক্লাবগুলিকে এই ব্যাপারে মডেল বা আদর্শ দৃষ্টান্ত হিসাবে 
97795578555 
পঞ্চায়েতের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে, তাদের পরামর্শ নিয়ে, দল-মত-ধর্ম- 
জাতপাত নির্বিশেষে দরিদ্র নারীদের জোট বাঁধতে উৎসাহ দেওয়া এবং - 
সংগঠিত করা। । 
* প্রয়োজনে বড় গ্রুপকে ভেঙে ১০ থেকে ৩০ জনের স্বনির্ভর সঞ্চয় ও উন্নয়ন 
গ্রুপ পুনগঠিত করা। 
* গ্রুপের সদস্যদের নিয়ে মিটিং করা এবং সমস্ত বিষয়ে তাদের অবহিত, 
সচেতন ও শক্তিশালী গ্রুপে পরিণত হতে সহায়তা করা। 
*  গ্রণপের নামে ব্যাঙ্ক আযাকাউন্ট খুলতে ব্যবস্থা নেওয়া, সেই আযাকাউন্ট - 
পরিচালনা এবং খাতাপত্র ও হিসাব-নিকাশ রাখতে (গ্রুপের বাইরের সংগঠক. 
হিসাবে) সহায়তা করা। 
* গ্রুপের উন্নয়ন পরিকল্পনা ও তার রূপায়ণে সহায়তা করা। 
* গ্রুপের সঞ্চয় ও খণ তহবিল এবং অর্থকরী উদ্যোগ পরিচালনায় সহায়তা 


* বিভিন্ন উন্নয়নমূলক-কল্যাণমূলক কর্মসূচির পরিসেবা সম্বন্ধে জানতে, দাবি 
করতে ও সেগুলি যথাসম্ভব আদায় করতে গ্রুপকে সহায়তা করা। 
* গ্রুপের সদস্যদের সহভাগী প্রক্রিয়ায় নিজেদের কাজের তদারকি ও মূল্যায়ণ 
সহায়তা করা। 






) ক্ষুদ্র সঞ্চয়ের রূপরেখা ১৩৫ 


স্বনির্ভর ও উন্নয়ন গ্রপের নাম : 
সঞ্চয়কারী সদস্যের নাম : 
সঞ্চয়কারী সদস্যের গ্রামের/পাড়ার নাম : 





১৩৬ নিঃস্কজনের ব্যাঙ্ক 





১৩৮ নিঃস্বজনের ব্যাঙ্ক 


গ্রুপের সঞ্চয়ের খতিয়ান 


সঞ্চয়কারী | সঞ্চয়ের | কত টাকা জমা! এ পর্যন্ত সঞ্চয়কারীর| মন্তব্য | গ্ুপ-নেত্রীর সই 
সদস্যের নাম। তারিখ | নেওয়া হলো | নামে কত টাকা , 
জমানো হলো 
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ক্ষুদ্র সঞ্চযের রূপরেখা ১৩৯ 
সংযোজন-৫ 


গ্রুপের খণ খতিয়ান 


তারিখ | কাকে | কত টাকা] কত টাকা | কত টাকা] কত টাকা পাওনা| মন্তব্য | খা-গ্রহণকাবী। গ্রুপ 
খণ খপ 1 সুদ হলো | পবিশোধ বইল সদস্যের নেত্রীর 
_ | দেওয়া] দেওয়া | কেত হারে) হলো সই সই 
হলো হলো 
আসল! সুদ; মোট 
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